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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুল-পুরোহিত । কল্যানির্রবিশেষে, চক্চলকুমারীকে 
ভালবাসিতেন | তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাহাকে ভক্তি 

করিত । চঞ্চলের নাম করিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অস্ত:পুরে 
আসিলেন_ কুলপুরোহিতের অবারিত ত্বার । প(থধলধ্যে নির্শ্বল তাহাকে গ্রেপ্তার 
করিল ।__এবং সকল কথা বুঝ্াইয়। দিয়া ছাড়িয়া দিল । 

বি্বাতিচন্দনবি ভূষিত» প্রশম্তললাট» দীর্ঘকায়, কুদ্রাক্ষশোভিত, হাক্কবদন 
সেই ত্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়! দাড়াইলেন । নিৰ্ম্মল দেখিয়াছিল যে, 
চঞ্চল কাদিভেছে কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাদিবার মেয়ে নহে । গুরুদেব 
দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমৃত্তি। বলিলেন, “মা লক্ষ্মী,_ আমাকে ম্মরণ করিয়াছ 
কেন ?" 

চ। আমাকে বাডাইকার চন্য । আর কেহ নাই যে আমায় নাচায় । 


২ বঙ্গদর্শন [ বৈশাথ 


অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, “বুঝেছি রুকিণীর বিয়ে, সেই পুরোহিত 
বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে । তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাগুারে কিছু আছে 
কিনা-_পথ খরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব ।” 

চঞ্চল, একটা জরির থলি বাহির করিয়া দিল ॥ তাহাতে আশরফি ভর! । 
পুরোহিত দুইটা আশরফি লইয়া অবশিষ্ট কিরাইয়া দিলেন_ -বলিলেন, “পথে অন্পই 
খাইতে হইবে-_আশরফি খাইতে পারিব না । একটি কথা বলি, পারিবে কি?” 

চঞ্চল বলিলেন, “আমাকে আগুনে ঝাপ দিতে বলিলে৪» আমি এ বিপদ 
হইতে উদ্ধার হইবার জন্ক তাও পারি। কি আজ্ঞা করুন ৷” 

মিশ্র । রাখা রাক্রলিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে? 

চঞ্চল ভাবিল। বলিল» “আনে বালিকা পুরক্ত্রী , তাহার কাছে অপরি- 
চিতা-_কি প্রকারে পত্র লিখি ? কিন্তু আমি তাহার কাছে যে ভিক্ষা? চাহিতেছি, 
তাহাতে লঙ্চারই বা স্থান কই ? লিখিব।” 

মিশ্র । আনি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে ? 

চ। আপনি বলিয়া দিন। 

নিশ্ধল সেখানে লাড়াইয়াছিল । “সে বলিল, পতা। হইবে লা এ বামুনে- 
বুদ্ধির কার লয়__এ নেয়েলী বুদ্ষির কাজ । আনর্া পত্র লিখিব । আপনি 
প্রস্তুত হইয়া আনুন ৷” 

মিশ্রঠাকুর চপিয়ী গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজ। বিক্রমসিংহের 
নিকট দশন দিলেন। বলিলেন, “আমনি দেশ পর্য্যটনে গমন করিব, মহারান্রকে 
আশীৰ্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি ।” কি জন্ত কোথায় যাইবেন, রাঙ্গা তাহ! জানিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্ত ব্রাহ্মণ তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়) বলিলেন না । 
তথাপি তিনি যে উদয়পুর পধ্যন্ত যাইবেন তাহা স্বীকার করিলেন, এবং রাণার 
নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থিত হইলেন । রাজ্গাও 
পত্র দিলেন । 

অনস্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট 
পুনরাগমন করিলেন । ততক্ষণ চঞ্চল ও নিশ্মল দুইজনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া 
একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল । পত্র শেষ করিয়া রাজ্রনন্দিনী, একটা কৌটা 
হইতে অপুর্ব শোভাবিশিষ্ট সুকুতাবলয় বাহির করিয়া ত্রাহ্মণের হস্তে দিয়! বলিলেন, 
“রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধি স্বরূপ এই রাখি বাধিয়া দিবেন । রাজপুত 
কুলের যিনি চূড়া তিনি কথন ন্রাজপুতকন্ার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না |” 

মিশ্রঠাকুর সব্দাকৃত হইলেন । রাজকুমারী তাহাকে প্রণান করিয়া বিদায়" 
করিলেন । 


১২৮৫ ] রাজনিংহ ৩ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


পরিধেয় বন্ত্র, হত্র, যি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োল্সনীয় দ্রব্য সঙ্গে 
লইয়া অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন । 
প্রহিশী বড় সীড়াসীড়ি করিয়া ধরিল, “কেন যাইবে 1” নিশ্রঠাকুর বলিলেন, 
“রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।” গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন ; বিরহ যন্ত্রশা 
আর তাহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশ! স্বরূপ শীতলবানিপ্রবাহে 
সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস ফস করিয়া! নিবিয়া গেল । মিশ্রঠাকুর 
একাকী যাত্রা করিলেন। 

পথ অতি তু্গন--বিশেষ পাব্বত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আয়- 
শৃচ্চ | একাহারীা ত্রাহ্গণ যেদিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সেদিন সেখানে 
আতিথ্য স্বীকার করিতেন ; দিনমানে পথ অভিবাহন করিতেন । পথে কিছু 
দশ্থ্যভয় হিল-_ _ত্াক্ধণের নিকট রত্ববলয় আছে বলিয়া ত্রাহক্মণ কদাপি একাকী 
পথ চলিতেন লা। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হইলেই আশ্রয় 
খুঁজিতেন। একদিন পাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য ম্বীকার করিয়া, পরদিন 
প্রভাতে গমনকালে ভাহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চাব্রিজন বণিকৃ এ 
দেবালয়ের অভিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্ব্বত্য 
পথে আরোহণ করিল । ব্রাহ্মণ দেখিয়া! উহারা। জিজ্ঞাসা করিল» “তুমি কোথা 
যাইবে ?” ত্রাহ্মাণ বলিলেন “আমি উদয়পুর যাইব ।” বণিকেরা বলিল, 
“আমরাও উদয়প্ুর যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন 1” ব্রাহ্মণ 
আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, “উদয়পুর আর 
কত দূর ?” বণিকেরা বলিল, “নিকট । আজি সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌছিতে 
পারিব । এ সকল স্থান রাণার রাজ্য ৷” 

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্বত্য পথ 
অতিশয় হ্রারোহণীয়, এবং দুরবরোহগীয় এবং সচরাচর বমসতিশুশ্য । কিন্ত এই 
দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল__এখল সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে 
হইবে । পথিকেরা এক অনির্কবচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল । 
দুইপার্শ্বে অনতিউচ্চ পর্বতদ্বয়, হরি বৃক্ষাদি শোভিত হইয়া আকাশে মাথা 
তুলিয়াছে ; উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্ৰা প্রবাহিশী নীলকাচপ্রতিম সফেণ 
জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনামের অভিমুখে চলিতেছে । তটিনীর ধার 
‘দিয়া মন্ুত্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে | সেখানে নামিলে, আর কোন দিক হইতে 
কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্ব্বতদ্ধয়ের উপর হইতে দেখা যায় । 


৪ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 

সেই নিতৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক ত্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা 
করিল, “তোমার ঠাই টাকাকড়ি কি আছে ? 

ক্রাঙ্গণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন । ভাবিলেন বুঝি এখানে 
দহ্থ্যর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্তু বণিকেরা জিজ্ঞাস! করিতেছে। 
হুর্বধালের অবলম্বন মিথ্যা কথা । ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমি ভিক্ষুক ত্রাহক্মণ আমার 
কাছে কি থাকিবে ?” 

বণিক বলিল, “যাহা কিছু থাকে আমাদের নিকট দাও । নহিলে এখানে 
রাখিতে পারিবে না।” 

ব্রাহ্মণ ইতস্তত; করিতে লাগিলেন । একবার মনে করিলেন “রত্রবলয় 
রক্ষার্থ বনিকৃদিগকে দিই ২” আবার ভাবিলেন, “ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই 
বা বিশ্বাস কি?” এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্বববৎ বলিলেন, “আমি 
ভিক্ষুক আমার কাছে কি থাকিবে ?” 

বিপদকালে হে ইতস্তত; করে সেই মারা যায় । প্রাঙ্গণকে ইতস্তৃতঃ করিতে 
দেখিয়া ভদ্দবেশী বণিকের। বুঝিল যে অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে । 
একছ্ল তত্ন্ষণাৎ লাহ্মণের ছাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকে হাটু দিয়া 
বসিল-_এবং তাহার খে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল | ব্রাহ্মণ বাঙ নিষ্পত্তি করিতে 
না পারিঘা নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন । আর একজ্রনঃ তাহার গাটরি কাড়িয়! 
লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল ॥ তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারী প্রেরিত বলয়, 
হইখানি পত্র, এবং দুই আশরফি পাওয়া গেপ। দস্থ্য তাহা হস্তগত করিয়া 
সঙ্গীকে বলিল, “আর ক্রহ্ষহত্যা করিয়া কাজ লাই । উহার যাহা ছিল তাহ! 
পাইয়াছি । এখন উহাকে ছাড়িয়া দে ।” 

আর একজন দন্থা বলিল» “ছাড়িয়া দেওয়া হইবে লা । ত্রাহ্মণ তাহা হছলে 
এখনই একটা গোলযোগ করিবে । আন্কাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্-_ 
বীর পুরুষে তাহার শাসন আর বাহুবলে অন্ন করিয়া থাইতে পারে না । উহাকে 
এই গাছে বাধিয়া রাখিয়া যাই |” 

এই বলিয়া দন্থ্যগণ মিআ্রঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাহার পরিধেয় বঙ্ছে 
দুঢ়তর বাঁধিয়া পর্বতের সানুদেশস্ছিত একটা ক্ষুদ্রবৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বীধিল। 
পরে চক্চলকুমারীদত্ত রত্ববলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষদ্রনদীর তীরবর্তী পথ 
অবলম্বন করিয়া পর্ববতান্তরালে অদৃক্ হইল । সেই সময়ে পর্বতের উপরে 
দাড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল । ভাহারা অশ্বারোহীকে দেখিতে. 
পাইল লা; পল্যয়নে ব্যস্ত ॥ 
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দস্ম্যুগণ পার্ববতীয়া প্রবাহিবীর তটবর্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি ছর্গম 
ও মন্ুস্তসমাগমশৃশ্য পথে চলিল। এইরূপ কিছুদূর গিয় এক নিভৃত গুহামধ্যে 
প্রবেশ করিল । 

গুহার ভিতর খাছচ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল প্রশ্ত ছিল। 
দেখিয়া বোধ হয়, দস্থ্যগণ কখন কখন এই গুহা মধ্যে লুকাইয়া বাস করে । এমন 
কি কললীপুর্ণ গল পৰ্য্যন্ত ছিল । দস্থ্যগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়! 
খাইতে লাগিল । এবং একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল । একজ্রশ বলিল, 
»মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে | প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার 
মীমাংসা করা যাউক |” 

মানিকলাল বলিল, “মালের কথাই আগে হউক ।” 

তখন আশরফি দুইটি কাটিয়া চারিখণ্ড হইল । এক এক জন এক এক 
খণ্ড লইল | রত্রবলয় বিক্রয় লা হইলে ভাগ হইতে পারে লা__তাহা সম্প্রতি 
অবিভক্ত রহিল । পত্র গুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মামাংসা হইতে লাগিল । 
দলপতি বলিলেন, কাগজে আর কি হইবে-_উহ্তা পোডাইয়া ফেল । এই 
বলিয়া পত্র হুইখালি সে মাশিকলালকে অপ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার ভম্য দিল । 

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতৃত পড়িতে জানিত। লে পর্রহ্ুইখানি 
আগ্োপান্ত পড়িয়। আনন্দিত হইল । বলিল, “এ পত্র নই করা হইবে না। 
ইহাতে রোজ্রগার হইতে পানে ।” 

“কি? কি?” বলিয়া আর তিনক্রন গোলযোগ করিয়া উঠিল । মাণিকলাল 
তখন চক্চলকুমারীর পাত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। 
শুনিয়া চৌরেরা বড় আনন্দিত হইল । 

মাণিকলাল বলিল, “দেখ এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব ॥৮ 

দলপতি বলিল» “নির্বোধ! রাণ। যখন জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা এ 
পত্র কোথা পাইলে তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে আমরা 
রাহান্বানি করিয়া পাইয়াছি? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। 
তাহা নহে। এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহাকে দিব-__বাদশাহের কাছে এরূপ 
সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায় আমি জানি। আর 
ইহাতে__” 

দলপতি কথ! সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইল না। কথা মুখে থাকিতে 
থাকিতে তাহার মন্তক ক্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল । 


৬ ব্জদর্শনি [ বৈশাখ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


অশ্বারোহী পর্বতের উপর হইতে দেখিল, চারিজনে একজনকে বাধিয়া 
রাখিয়া চলিয়া গেল । আগে কি হইয়াছে, তাহ! সে দেখে নাই, তখন সে পৌছে 
নাই ॥ অশ্বারোহী নি:শন্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল উহারা কোন্‌ পথে যায়। 
তাহারা যখন নদীর বাক ফিরিয়। পব্ধবতান্তরালে অদৃশ্য হুইল, তখন অশ্বারোহী 
অশ্ব হইতে নামিল । পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়। বলিল, “বিজয় ॥ 
এখানে থাকিও-_আ(মি আসিতেছি- কোন শব করিও ন! ।” অশ্ব স্থির হইয়া 
দাড়াইয়া রহিল ; তাহার আরোহী পাদচারে অভি দ্রেতবেগে পর্ব্বত হইতে 
অবতরণ করিলেন । পর্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে 1 

অশ্বারোহী পদরজে মিশ্রঠাকুরের কাছে আসিয়া তাহাকে বঙ্ধন হইতে মুক্ত 
করিয়া ক্রিন্তাসা করিলেন, “কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন ।” 

মিশ্র বলিলেন, “চারিজ্তনের সঙ্গে আমি একত্রে আসিতেছিলাম । 
তাহাদের চিনি না_-প/ধপর আলাপ ; তাহারা বলে আমরা বণিকু। এইখানে 
আসিম্সা তাহারা মাবিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া 
গিম্াছে।” ৮ 
প্রশ্বকর্তা ভিড্ঞাস। করিলেন, “কি কি লইয়া! গিয়াছে ?” 

ব্রাঙ্দমাণ বলিলেন, একগাছি মুক্তার বালা, ছুইটি আশরফি? হই খানি পত্র |” 

প্রশ্রকর্ভা বলিলেন, আপনি এইখানে থাকুন । উঙ্কারা কোলন্দিকে গেল, 
আমি দেখিয়া আসি ৷” 

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আপনি যাইবেন কি প্রকারে ? তাহারা চারিকন, 
আপনি একা ৷” 

আগন্তক বলিলেন “দেখিতেছেন না, আমি রাজ্রপুত সৈনিক !” 

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধ ব্যবসায়ী বটে । তাহার কোমরে 
তরবারি এবং পিস্তল) এবং হস্তে বর্ষা । তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না । 

রাজপুত, যে পথে দস্থ্যগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে অতি 
সাবধানে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু বনমধ্যে আসিস 
আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্থ্যদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন লা। 

তখন রাজপুত আবার পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন । 
কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত: দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর 
প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, চারিজনে যাইতেছে । সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া. 
দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায় । দেখিলেন কিছু পরে উহার! একটা 
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পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেপ ন।। তখন 
রান্রপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে উহারা হয় এখানে বসিয়। বিশ্রান করিতেছে, 
বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না; নয় এ পর্ববততলে গুহা আছে দস্থ্যরা তাহার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে | 

রাজপুত, বৃক্ষা্দি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া 
নিরূপণ করিলেন । পরে অবতরণ ক্রিয়া বন্চপথে প্রবেশপূর্বক, সেই সকল 
চিহ্ছ লক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে, বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব লক্ষিত স্থানে 
আলিয়া দেখিলেন, পর্বততলে একটা গুহা আছে । গুহামধ্যে মমুস্যের কথাবার্তা! 
শুনিতে পাইলেন । 

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । উহার! 
চারি জন--তিনি একা ; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না। যদি 
গুহাত্বার রোধ করিয়া ডহার। চান্িজলে সংগ্রাম করে, তবে তাহার বঝাচিবান্র 
সম্ভাবনা লাই । কিন্তু এ কথা রাজপুতের নলে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না 
মৃত্যুতয় আবার ভয় কি? মৃত্যু ভয়ে রাজপুত কোন কাধ্য হইতে বিব্রত হয় 
না! কিন্ত দিতায় কথ। এই যে তিনি’ গুহা মধ্যে প্রবেশ করধিলেই তাহার 
হস্তে দুই একজন অবশ্য নারবে। যদি উহারা লে দস্ট্যদল না হুয়া তবে 
নিরপরাধার হতয। ইইবে। 

এই ভাখিয়। রাজপুত সন্দেহতগ্রনার্থ অতি ধারে ধারে গুহাঘারের নিকট 
আসিয়া দাড়াইয়া অভ্যন্রস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্তা কর্ণপাত করিঘ্া শুনিতে 
লাগিলেন । দথ্যরা তখন অপন্ৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। 
সুলিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতাতি হইল যে, ইহারা দন্থ্য বটে। রাজপুত তখন 
গুহ) মধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন। 

ধীরে ধীরে বর্ষা বলমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিফোধিত করিয়া 
দক্ষিণ হন্তে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন । বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্থ্যরা 
যখন চঘগলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাতক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অশ্যমনস্ক 
ছিল--সেই সময়ে রাজগ্লুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহা” 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চা ফিরিয়া বসিম্বাছিল। 
প্রবেশ করিয়া রাজনুত দৃঢ়মুপ্িধত তরবারিতে দলপতির মস্তকে আঘাত 
করিলেন। তাহার হস্তে এত বল যে এক আঘাতেই মস্তক হিখণ্ড হইয়া 
ভূতলে পড়িয়া গেল । 

সেই মুহূর্তেই, দ্বিতীয় একজন দস্যু যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, 
তাহার দিকে ফিগ্রিয়া বাঙ্গপুত তাঙ্চান্গ মন্যকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন 
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যে, সে মৃচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল । রাজপুত, অন্য ছইজনের নিকট দৃষ্টি 
করিয়া দোখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া ডাহাকে প্রহার করিবার 
শস্য একখণ্ড বৃহ প্রস্তর তুলিতেছে । রাজপুত তাতাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল 
উঠাইলেন ; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষশাৎ, প্রাণত্যাগ করিল। 
অবশিষ্ঠ মাণিকলাল বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিক্কান্ত হইয়া 
প্টদ্ধ'ত্বালে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা 
হইতে নিক্ষান্ত হইলেন । এই সময়ে রাজ্রপুত হে বর্ধা বনমধ্যে লুকাইয়! 
ব্রাথিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ 
তাহা তুলিয়া! লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া 
দাড়াইল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “মহান্রা্ম ! আমি আপনাকে চিনি। 
ক্ষান্ত হউন, নইলে এই বর্ষায় বিদ্ধ করিব ।” 

রাজপুত হাসিয়া! বলিলেন, “তুমি যদি আমাকে বর্ষা নারিতে পারিতে, 
তাহা হইলে আলি উহা বান হস্তে ধরিতাম । কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে 
না__এই দেখ ।” এই কথা বলিতে না বলিতে রাছ্রপুত ভাহার হাতের খালি 
পিস্তল দন্ার কিন হন্দ্ের যুটি লক্ষ্য “করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন  দাকুণ প্রহারে 
বর্ষা থসিয়া পড়িল । রাজপুত তাহ] তুলিয়া লইয়া, মাণিকলালের চুল ধরিলেন। 
এবং অসি উত্তোলন করেয়া তাহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলেন । 

মানিকলাল তখন কাতরম্বরে বলিল, “মহান্রাজজাধিরাছ্দ ! আমার জীবন- 
দান করুন-_ রক্ষা করুন-_ আমি শরণাগত !” 

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, 
“তুই মরিতে এত ভীত কেন ?” 

মানিকলাল বলিল, “আমি মর্রিতে ভীত নহি) কিন্তু আমার একটি 
সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীনঃ তাহার আর কেহ নাই-_কেবল 
আমি । আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হসহুয়াছি, আবার 
সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে, আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে 
পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে নানিতে হয়, আগে 
তাহাকে মারুন |? 

দস্থা কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষের জল সুছিয়া বলিতে লাগিল, “মহা- 
বাহ্গাবিরাজ্জ । আমি আপনার পাদস্পশ' করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখন 
দস্থ্যাতা করিব লা। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব । আর যদি জ্রীবন থাকে, 
একদিন লা একদিন এ ক্ষুদ্র ভূতা হইতে উপকার হইবে” 

রাক্তশপত বলিলেন» “তুমি আমাকে চেন £? 
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দস্থ বলিল, ‘““নহারাণা রাজসিংহকে কে ন! চিনে ?” 

তখন রাজদিংহ বলিলেন, “আমি তোমার জীবনদান করিলান। কিন্ত 
তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্ধন্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না 
দিই তবে আমি রাজধন্দে পতিত হইব |” 

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, “মহারাজাধিরাজ্র ! এ পাপে. আমি 
নূতন ব্রতী। অনুগ্রাহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান কর্ন । আমি 
আপনার সম্মুখেই শান্তি লইতেছি ।” 

এই বলিয়া দম্থ্া কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলা- 
ক্রমে, আপনার তঙ্ডনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল । ভূকর্গীতে মাংস 
কাটিয়া, অস্থি কাটিল না । তখন মানিকলাল এ শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া 
এ অঙ্গ,লির উপর ভূর্রিক। বসাইয়া, আর একখগু প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা 
মারিল ৷ আঙ্গ,ল কাটিয়া! মাটিতে পড়িল । দস্থা বলিল, “মহারাজ এই দশ 
মঞ্জুর করুন |” 

রাজসিংহ দেখিয়া বিশ্যিত হইলেন, দন্ত্যু ভ্রক্ষেপ ও কলিতেছে লা। 
বলিলেন, “ইহাই যথে্ট। তোমার নাম কি?” 

দন বলিল, “এ অধমের নাম মাণিক্লাল সিংহ । আনে রছেপুতকুলের 
কলঙ্ক ৷” 

রাজসিংহ বলিলেন, “মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কাৰ্য্যে নিযুক্ত 
হইলে । এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যডুক্ত হইলে--তোমার কল্তা লইয়া উদয়- 
পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব বাস করিও” 

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল। এবং রাণাকে ক্ষণকাল 
অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয্ন৷ তথা হইতে অপহ্বত মুক্তাবলয়, পত্র 
ছইখানি, এবং আশরফি চারিখণ্ড আনিয়া দিল । বলিল, “ত্রাহ্মণের যাহা আমরা 
কাড়িয়া লইম্াছিলাম, তাহ! প্ররাচরণে অর্পণ করিতেছি । পত্র দুইখানি আপনারই 
জন্য। দাস যে উহা! পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্ল্দনা করিবেন 1” 

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাহারই নামাক্কিত শিরোনাম! । বলিলেন, 
“মাশিকলাল- পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস--তোমরা পথ 
জান, পথ দেখাও ৷” 

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল । রাণা দেখিলেন যে দন্া একবার তাহার 
ক্ষত ও আহত শ্রস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না, বা তশুলম্বন্গে একটী কথাও 
বলিতেছে না--বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীত্রই বন হইতে 
বেগবতী ক্ষাণাতঢিনাতাবে এক স্থরম্য নিভৃত স্থানে আলিয়া উপস্থিত হইলেন । 
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তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে সুমন্দ-মধুর-বায়ু,) এবং 
স্বরলহরী বিকীর্ণকারী কুগ্ুবিহজমগণ ধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে 
ষন্যকুস্থম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্ধতীয় বৃক্ষরাক্রি আলোকময় করিতেছে। 
তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গাম্িত হইতেছে» গন্ধ মাতিয়া উতিতেছে, এবং 
মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে । সেইখানে প্লাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের 
উপর উপবেশন করিয়া, পত্র হইথানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

প্রথম রাজা বিক্রনসিংহের পত্র পড়িলেন । পড়িয়া ছিডিয়া ফেলিলেন- 
মনে করিলেন, ত্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে । তারপর 
চকলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন । পত্র এইরূপ ;_- 

“বান্জন্ব আপনি রাজপুত-কুলের ছুড়া হিন্দুর শিরোভুষণ। আমি 
অপরিচিত! হ্রাননতি বালিকা-__নিতান্ত বিপক্লা লা হইলে কখনই আপনাকে পত্র 
লিখিতে সাহস কর্সিতা্ লা। নিতান্ত বিপন্লা বুঝিয়াই আমার এ দ্ুঃসাহস বান্না 
করিবেন । 

যিনি এই পত্র লইয়া যাইমুতিছেন, তিনি আমার গুরুদেব | তাহাকে 
ক্রিভ্তাসা করিলে জ্ঞানিতে পারিবেন-_ আমি রাজপুত কন্যা । রূপনগর অতি 
ক্ষুদ্র রাত্য--তথাপি বিক্রনসিংহ সোলাঙ্কি রাক্পুত-_রাজকন্তা। বলিয়া আনি মধ্য- 
দেশাধিপ(তির কাছে গণ্য! না হই,_ রাজ্ষপুতকম্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী । কেন না 
আপনি রাজপুতপতি- রাজপুত-কুলতিলক । 

অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ শ্রবণ করুন! আমার হ্রদৃষ্টক্রমে, দিল্লীর 
বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন । অনতিবিলম্বে তাহার 
সৈক্ষ, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার অন্য আসিবে । আমি রাজপুতকন্ঠা, ক্ষত্রিয় 
ফুলোত্তব।-__কিপ্রকারে তাতারের দাসী হইব? রান্বহংসী হইয়া কেমন করিয়া! 
বকসহচনী হইব ? হিমালম়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পন্ধিল তড়াগে মিশাইব ? 
রাশপুতকুষারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্ধরের আভ্ঞাকারিমী হইব ? আমি 
স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রো বিবভোআনে প্রাণত্যাগ করিব । 

মহাব্রাজাধিরাজ ! আমাকে অহঙ্কতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে 
আমি ক্ষুত্র ভুম্যধিকারীর কন্চা- যোধপুর, অস্বর প্রভৃতি দোর্দগু প্রতাপশালী 
রাজাধিরাআগণ৪ দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন লা-_কলক্ক 
মনে কর। দূরে থাক, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের কাছে কোন 
চার ? আমার এ অহঙ্কার কেন ? এ কথা আপনি জিজ্তান। কপিতে পারেন । কিন্তু 
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মহারাজ ! স্বর্য্যদেব অস্ডে গেলে খগ্ভোত কি জ্বলে লা? শিশপ্নভরে নপিনা খুদিত 
হইলে, ক্ষুদ্র কুন্দ কুনু বিকশিত হয় না? যোধপুর অন্বর কুলধ্বংস করিলে 
রূপনগরে কি কুলরন্দ হইতে পারে না ? মহারাজ ভাটমুখে শুনিয়াহি, যে বনবাসী 
রাশা প্রতাপের সহিত সহারান্সা মানসিংহ ভোজ্জন করিতে আসিলে, মহারাণা 
ভোজন করেন নাই, বলিয়াছিলেন যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে তাহার সহিত ভোজন 
করিব না ! সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে এই সম্বন্ধ 
রাজপুতকুলকানিনীর পক্ষে ইহলোকে পরলোকে ত্বণাম্পদ ? মহারাজ ! আজিও 
আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন? আপনারা বীর্ষ্যবান্‌ 
মহাবপাক্রান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে । মহাবল পরাক্রাস্ত কমের 
বাদশাহ কিন্বা পারস্যের শাহ দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মলে করেন ।॥ তবে 
উদয়পুরেম্বর কেবল তাহাকে কন্যাদান করেন না কেন ? তিনি রাজপুত বলিয়!। 
আমিও সেই রাজপুত ॥ মহারাজ্গ ! প্রাণত্যাগ করিব তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি । 

প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসজ্ন করিব) প্রতিজ্ঞা করিয়াতি, কিন্ত তথাপি 
এই অষ্টাদশ বহগর বয়সে, এ অতিনব ভবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ 
বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে ? আনার পিতারু ত কথাই নাই, তাহার এমন কি 
সাধ্য যে আলমগীরের সঙ্গে বিবাদ করেন । আর যত রাজপুতরাজা, ছোট হউন 
বড় হউন, সকলেই ধাদশাহের ভৃত্য সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর । 
কেবল আপনি- বাজ্রুতকুলের একা প্রদীপ-কেবল আপনিই ন্বাধীন_ কেবল 
উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সনকক্ষ । হিন্দুকুলে আর কেহ নাই-_যে এই বিপন্ন! 
বালিকাকে রক্ষা করে_ আমি আপনার শরণ লইলাম__ আপনি কি আমাকে রক্ষা 
করিবেন না? 

কত বড় গুরুতর কার্ধ্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আমি 
ন! জানি, এমত নহে! আমি কেবল বালিকাবৃদ্ধির বশীতৃতা হইয়া লিখিতেছি 
এমত নহে ॥ দিললীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি । এ পৃথিবীতে আর 
কেহই নাই, যে তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিষ্ভিতে পারে । কিন্তু মহারাজ ! 
মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়া- 
ছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন-_ আপনি সেই সংগ্রামের, সেই 
প্রতাপের বংশধর_ আপনি কি তাহাদের অপেক্ষা হীনবল ? শুলিয়াছি নাকি 
মহারাপ্ট্রে এক পাব্বতীয় দস্থ্য আলমগীরকে পরাভূত করিয়াছে__সে আলমগীর কি 
রাজন্থালেন রাজ্েজ্দের কাছে গণ্য ? 
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আপনি বলিতে পারেন “আমার বাহুতে বল আছে_ কিন্ত থাকিলেও আমি 
তোমার জ্রম্য এত কষ্ট কেন করিব ? আমি কেন অপরিচিতা মুখর! কামিনীর জন্য 
প্রাণিহত্যা করিব ?ঃ__ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব ? মহারাজ ! সর্বস্ব পপ করিয়া 
শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজ্মধশ্ম নহে ? সব্ধন্থ পণ করিয়া! কুলকামিলীর রক্ষা কে 
রাজপুতের ধশ্ম নহে ? 

মহারাজ । আর একটী কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু ন) বলিলেও নহে । 
আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগল হস্ত হুইতে 
রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজ্রপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাসত্তর এহপ 
করেন, তবে আমি তাহার দাসী হইব | হে বীরশ্রেষ্ঠ ! যুদ্ধে স্ত্রীলাত বীরের ধর্ম্ম। 
সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত মুদ্ধ করিয়া, পাণ্ডব প্রৌপিদীলাভ করিয়াছিলেন | যাদবী- 
সেনাকে যুদ্ধে পরাভিত করিয়া অজ্জুল সুভদ্রাকে পাইয়াছিলেন । কাশীরাজ্যে 
সমবেত রাজরম ওলসনক্ষে আপন বীর্ধ্য প্রকাশ করিয়া তীম্মদেব ব্লাজকম্যাগণকে 
লইয়া আসিয়াছিলেন । হে রাজন! রুক্মিণীর বিবাহ কি মনে পড়ে না? আপনি 
এই প্থিবাত আডি9 অদ্বিতীয় বীর-__আপনি কি বীরধন্দে পরাচ্দুখ হইবেন ? 
আনি মুখরা, কতই বলিতৈছি- পাছে বাক্যে আপনাকে না বাধিতে পারি 
এজন্য গুরুদেবহস্ডে রাবির বঙ্ধন শাঠাইলাম । তিনি রাখি বাধিয়া দিবেন 
তার পর আপনার ছাঙ্ধশ্ম আপনার হাতে । আমার প্রাণ আমার হাতে। 
যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব ।” 

পত্র পাঠ করিয়া রাক্তসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন ; পরে মাথা তুলিয়া 
মাশিকলালকে বলিলেন, “মাণিকলাল, এ পত্রের কথ! তুমি ছাড়া আর কে জানে 1 

মাণিক । যাহারা জানিত মহারাজ গুহাসধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া 


রাক্জা। উত্তম । তুমি গৃহে বাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিও । এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না। 

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমূদ্রা ছিল, তাহা মাণিকলালকে 
দিলেন । মাপিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন । 


০১ 


বা মাঝে কি সুন্দর আজি 
গু বলেছে বাজার, বসের ঠাট 1 


রম্ণীতে বেচে রএণাতে কিনে 
লেগেছে রমণী কূপের হাট ॥ 
বিশালা সে পুৰী নবমী চ1দ, 


লাপে লাখে দীপ উদ্গলি জলে । 
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে 
খর্িদ্দার ডাকে, হাসিয়া) ছলে ॥ 


ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ 
ফুলের ওস্ডেতে ঢুলের মালা। 

ছুলের দোকান, ফুলের নিশান, 
ফুলের বিছানা ফুলের ডাল! ॥ 

লৃছযে লহরে চুটিছে গোলাব, 
উঠিছে ঢোয়ার! জ্বলিছে জল । 

তাধিনি তাধিনি নাচিতেছে নটী, 


গাহিছে মধুর গায়িকা দল 1 

রাজপুর মাঝে লেগেছে বাজার, 
বড় গুলআান্র সরস ঠাট । 

রমনীতে বেচে রম্ণীতে কিনে 
লেগেছে রমণী স্বপের হাট ॥ 

কত বা দ্বন্দরী, রাজার ছুলালী 
ওমরাহ জায়, আমীর জআদী। 

লহলেতে জ্বাল।, অথরেতে হাসি, 
অঙ্গেতে ভুঘণ মধুর-লাপী ও 
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পপি পপ 
Umm rar ২১১ আতিউর ক ৬০ ২১০১৩ তং | 


হীরা মতি চুশি বসন ভূষণ 
কেহ ব| বেচিছে কেনে বা কেউ । 

কেহ বেচে কথা নয়ন ঠারিয়ে 
কেহ কিনে হাসি দের ঢেউ ॥ 

কেহ বলে সখি এ রতন বেচি 
হেন নহাঈন এখানে কই? 

সুপুকুন পেলে আপন! বেচিয়ে 
বিল।মূপে কেনা হইছা রই 


€কহ বলে মৰি পুত্রষ দরে 
কি দিয়ে কিশিবে মনা-মনি। 
চারি কড়া দিয়ে পুরুষ কিলিচ্গে 


গৃহেতে নীধিয়ে রেখো লো ধনি ॥ 
শিতরেতে পুরি, পেতে দিও ছোলা, 
সোহাগ শিকলি বাধিও পান্থ। 


অবোধ বিহঙ্গ পড়িবে আটক 
তালি দিয়ে ধনি, লাচান্ে তায় ॥ 


( ২ ) 


এক চনজ্দাননী, মরাল-গামিনী, 
সে রসের ছাটে ভ্রমিছে এক! । 

কিছু নাহি বেচে কিছু নাহি কিনে, 
কাহারও সহিত না করে দেখা ৪ 

প্রভাত নক্ষত্র জিনিদ্বা কূপলী, 
দিশাহার! যেন বাছারে ফিরে 

কাওারী বিহনে তরণী ঘেল ব| 
ভালিছ। বেড়ায় সাগরনীরে ॥ 


১৪ বঙ্গদর্শন 


রাজার দুলাল রাদ্পুতবালা, 
ভিতোরসন্ভবা কমলকল। 

পডতিয় আদেশে আলি।াছে হেথা, 
আখের বাজার দেখিবে বলি ॥ 

দেখে শুনে হামা সখী লা হুইল.” 
বলে ছি ছি একি লেগেছেঠা্ট। 

কুলনারীগণে, বিকাইতে লাজ 
যলিয়াছে ফেদে বনের হাট ! 

ফিরে ঘাই ঘয়ে কি করিব একা 


এ রশ লাগরে সাতার দিয়ে? 
এত বলি সতী ধীরি ধীনি হাহ 


নিশমের দ্বারে গেল চলিয়ে ॥ 


লির্শমের পথ অতি সে কুটিল, 
পেঁচে পেঁচে কেরে, না পাত দিশে। 


হায় কি করিছু বলে ক্টানিল, 
এখন বাহির হইব কিসে? 
না জানি বাদশা কি কল করিল 


ধর্রিতে পিৱরে, টুলের নারী । 
ন! পাই ফিত্রিতে নারি বাহিরিতে 
নদুনকমলে বহিল বারি ॥ 


(৩) 


সহসা দেখিল, সমুখে হুন্দরী, 
বিশাল উত্পল পুরুষ বীর । 

রতনের মাল! দুলিতেছে গলে 
মাথায় রতন জ্লিছে স্থির ॥ 

হো করি কর, তারে বিনোদিনী 
বলে মহাশয় কর গো আণ। 

না পাই যে পথ পড়েছি বিপদে 
দেখাইয়ে শখ, রাধ ছে প্রাণ ॥ 

বলে সে পুরুষ অমি বচনে 
আহা মরি হেন না দেশি ত্বপ । 

এসে! এসো খনি আমার লঙ্বেতে 


আমি আকব্বর--ভারত-তৃপ ॥ 


[ হৈশাপ 

সহ্ন্ব রমণী রাজার হুলালী 
মম আজ্ঞাকানী, চরণ দেবে । 

তোমা সম! রুপে নহে কোন জন, 
তব আজ্জাকান্ী আমি হে এবে॥ 

চল চল খশি আমার মন্দিরে 
আজি খোব রোজ সবের দিন। 

এ ভারত ভূছে কি আছে কাঘন! 


বলিও আমারে, শোধিব থণ ৪ 
এত বলি শবে রাজরাজ্র পতি 
বলে মোছিনীরে ধরিল করে, 


যুথপতে বল সে তুদ্ম বিটপে 
টুটিল কক্কণ তাহার ভরে।॥ 
শুকাল বাসার বদদপ-নলিনী 


ভাকে ত্রাহি ভ্বাহি আহি মে দুর্গে । 
আহি তাছি ত্রাহি হ5ও অলনি ! 
আহ আাহি ভাহি আহ মেদুরে॥ 
ডাকে কালি কালি ভৈরবি করালি 
কোক কপালি কর মা ত্রাণ । 
অপর্ণে অম্বিকে চামূণ্ডে চতিকে 
বিপদে বালিকে হারায় প্রাণ ॥ 
মান্ুঘের সাধ] নহে গো জননি 
এ ঘোর বিপদে রশ্ষিতে লাজ। 
সম্র-রজিপি অস্থরে-ঘাতিনি 
এ অহুরে নাশি, বাঁচাও আজ ॥ 


& 9৪ ) 


বহুল! পুণ্যেতে অনন্য শূণ্যোতে 
দেখিল রমণী, জলিছে আালে।। 


হালিছে রূপসী নবীনা বোড়লী, 
করীজ্ঞ বাহনে, মূরতি কালে! ॥ 


নরমুণুমালা ছুলিছে উরসে 
বিজলি বলসে লোচন তিনে । 
দেখা দিদে মাতা দিতেছে অভদ্র. 


দেবতা সহ সহায়হীনে ॥ 


১২৮৪ ] 

আকাশের পটে নগেজ্সন্নন্দিনী 
দেখিছা! যুবতী প্রচুল্প মুখ | 

হৃদি সরোবর পুলকে উছলে 
সাহসে ভরিল, নারীর বুক ৫ 

তুলিছ্ন| মন্ডক গ্রীবা ছেলাইল 
দাড়াইল ধনী ভীষণ বাগে । 

নগলে অনল অধরেতে স্বণ1 
বলিতে লাগিল নৃপের আগে ॥ 

ছিছি ছিছি ছিছি তুমি হে সা, 
এই কি তোমার রাজধরম। 

ফুলবধূ ছলে গুহেতে আনিয়া 
হলে ধর তারে নাহি শরম ॥ 

বহু ল্রাঙ্গ্য তুমি ঝলেতে লুটিলে 
বছ বীর নাশ বলাও বীর। 

বীরপণা আছি দেখাতে এসেছ 


রমণীর চক্ষে বহ!চে লীর? 
শরবাহুবলে পর রাছ] হর, 
পরুনারী হর করিয়ে চুরি। 
জানি নারী হাতে হারাবে জীবন 
ঘুচাইব যশ মারিছে চুরি ॥ 

7 আনম বীরে ছলেতে বধিলে 
ছলেতে লুটিলে চারু চিতভোর। 
নায়ীপদাথাতে আছি ঘুচাইব 
তব বীরপপা, ধরম চোর ! 


এ বলি বামা হাত ছাড়াইল 
বলেতে ধরিল রাজার অসি। 
কাড়িয়া লইগ্না, অসি ঘুরাইয়।, 
মারিডে তুলিল, নবন্ধপলী ॥ 
ধক্ত ধন্ত বলি রাআ! বাথানিল 
এমন কপ্ন দেখিলে শারী। 
সানিতেছি ঘাট ধ্ল্ট সতী তুমি 


বাশ তরবারি; মামিচ্ হাতি ॥ 


আকবর শাহের খেবরোজ ৯৫ 


(এ ) 

হালিম) জশসী নামাইল আসি, 
বলে মহাশাজ এ বড় বলল । 

যমনীর রণে হারি মান তুমি 
পথিবীপতির বাড়িল ঘশ ॥ 

ছুলাছে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল, 
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে। 

হলে মহাবীর, এই বলে তুমি 
রমণীরে বল করিতে এলে? 

পৃথিবীতে যারে, তুমি দাও প্রাণ, 


সেই প্রাণে বাচে, বলে হে সবে। 

আজি পৃণ্বীনাথ আমার চরশে 
প্রাণ ভিক্ষা! লও, নাচিবে তবে? 

যোড়ে! হাত দুটো, দাতে কর কুটে] 
করছহু শপথ ভাবত প্রত 

শপথ করহ হিন্দুললনার 
হেল অপমান না হবে কতু॥ 

তুমি না করিবে, বাছেতে না দিবে 
হইতে কথন এ হেন দোছ। 

হিন্ুললনারে ঘে দিবে লাঞ্ছনা 
তাহার উপরে করিবে রোষ ॥ 


শপথ করিল, পরশিয়ে অসি, 
নারী আজ্ঞামত ভডারতপ্রতু । 


আমার রাদে]তে হিন্মুললনার 
হেন অপমান না হবে তু ॥ 


বলে শুন ধনি হইয়াছি পিত 
দেখিয়া তোমার সাহস বল । 

যাহা ইচ্ছা তব মালি লও সতি, 
পূরাব বসনা, ছাড়িছ। ছল ॥ 


এই তরবারি দিহু ছে তোমারে 
হীরক খচিত ইহার কোন । 


বীৱ্ বাল তুমি তোমার সে ধোগা 


ন। রা!” 9 মনে আহাব চোষ ॥ 


১৬ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 
আন হতে তোম! ভগিনী বলি ছলের তোরণ কুল আবরণ 
ভাই তব আমি ডাবিও মনে। সুরের খান্ডেতে ফুলেয় মাল৷ । 
ঘা চাহিবে তাই দিব এখলে ॥ ফুলের বিছানা ফুলের ভাল! ॥ 
উট হরর রি নবমীর চাদ বরখে চশ্রিকা 
ভিত ভা লাখে লাখে দীপ উজলি জলে। 

ভিক্ষা হ্গি দিবা, দেখাইছা দাও 
নির্গমের পথ, ঘাইব বাসে ॥ দোকানে দোকানে সুলবালাগণে 
দেখাইল পথ, আপনি রাজন্‌ কলসে কটাক্ষ হালিছা ছলে॥ 
বাছিরিল সতী, সে পুরী হতে। এ হতে স্থন্দয়, রমনী ধরম, 
সবে বল গর, হিন্দুকন্ত! জয়, আধ্যনারী ধণ্থ, লতীত্ব ব্রত। 


হিন্দুমতি থাক ধৰ্ণ্ঘের পথে ॥ 


lS 


রাজ্পুরী মাকে, কি সম্দর আজি 
বসেছে বাজাতে রসের ঠাট । 
রমণীতে কেনে রমণীতে বেছে 


পেগেছে রম্ণ রূপের হাট ॥ 


আন আধ্য নামে, আদ (ও) আর্ধ্যধাসমে 
আর্ধ্যধর্শ্ব রাখে রমন্টতে যত ॥ 


আছ আধ) কশ্য!, এ ভুবনে ধক্ঠা, 
ভাব্তের আলো, ঘোর আধারে । 


ছায় কি কারণে, আধা পুভ্রগণে 
আনে/র ধরন রাশিতে নারে 








সপ্তম পরিচ্ছেদ 


পন্বিচ্ছেদে আনন জ্ভাতিবিবাহের ফল সম্বঙ্গে কয়েকটি কথ! বলিয়াছি । 
স্বগোত্রে বিবাহ করা আলাদের মধ্য নিষেধ আছে সভা, কিন্ত তাহা পিতৃগোত্র 

সম্বন্ধে ; মাতৃগোত সঙ্গে বিশেষ নিষেধ নাই । শান্সকারদিগের বিশ্বাস ছিপ যে 
পিতাই ভ্রনক, সম্কান কেবল পিতা হইতে জন্মের মাতা ক্ষেত্র মাত । এই জন্য 
পিতৃগোত্রে বিবান্ত নিষেধ করিয। গিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে প্রতিপল্ ত 
জন্ম সম্বন্ষে মাতাই প্রধালা পিতৃবীজ কেবল* উত্তেজক মাত্র পিক্িধীজ অতাবেও 
গর্ভ হইতে পারে তবে গভরক্ষা বড় হয় না।* অনেকেই দেখিয়াছেনল পিঞ্চরবদ্ধ। 
পালিতা পক্ষিণী গঞবধতা হইয়া অণ্ড প্রসব করিয়াছে, পক্ষী সহিত সাঙ্গাৎ নাই 
অথচ পক্ষিণী অণ্ড পাসব করে । শাহার! গৃহে হংসী পালন করেন ঠাহারাই 
দেখিয়াছেন নিকটে কোপা ও হংস নাই অথচ হংসী অওঞ প্রসব করে । অতএব 
পক্ষী ব্যতীত পদ্দিণী গর্ভবতী হয়। কীট পতঙ্গের মধ্যে এরূপ গর্ভে শাবক 
পর্ধাস্তও জন্মে ; তবে অধিক নহে, যাহাও জন্মে, তাহাও দীর্ঘজীবী হয় না।প" 
পুরুষ সংস্রব ব্যতীত জন্মকে ইংরেজিতে Partheno০genisis বলে । জীব জন্তর 








০ এই অগুকে লচরু।চর লোকে “বাওম! ভিম" বলে। 

+ Mr. Jourdan found that, out of about 59,000 ০209 laid by unim- 
pregnated silk moths, many paased lhrough their early embryonic 
alages, shewing that thoy were capable of self developement, but only 
twenty nine out of the whole number produced caterpillera—Darwin’s 


Variation of Animals. Vot. II page 367. 
Weijenbergh raised ৮৮৮০ succeasive generations {rom unimpreg- 


nnted {emalcs of a lepidopterous insect. These insects did not produce 
al most 000 twenticth of their full complement of eggs, and many of 
the eggs werc worthless. Moreover the caterpillars raiscd from these 
unfertilised cxzgs8 possessed [ar less vitality than those [rom f{ertilised 
eggs. In the third porthenogenitic ৫০750061100 not u single cgg 
yielded && caterpiller. Nature, Decr, 91, 78৮11147606 in Tord. 


২৩৩ 


১৮ বঙ্গদর্শন ( বৈশাখ 


মধ্যে এরূপ জন্মের প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। মনুম্তমধ্যে এরূপ জন্মের কোন 
বিশেষ প্রমাণ নাই, কেবল প্রবাদ আছে । খগ্রীষ্টানদিগের আ্রী্টের জন্মঃ হিজ্দু- 
দিগের ভগীরথের জ্রন্ম*্ তাহার উদাহরণের স্থল । মন্ুব্যমধ্যে বাস্তবিক এরূপ জন্ম 
কথন ঘটে বলিয়! কাহারও কাহারও বিশ্বাস থাকায় পূর্বতন শরীরতত্ববিদেরা এই 
সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; সে সকল পরিচয় এ স্থলে অনাবশ্যক | 

'যাহা বলা হইল তাহাতেই প্রতীতি জন্মতে পারে যে জন্মবিষয়ে মাতাই 
মূল ৷ তাহা! যদি সত্য হয়, তবে বিবাহকাধ্যে পিতৃগোত্র অপেক্ষা মাতৃগোত্র বজ্ন 
করা আবশ্যক । আমাদের শান্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল যে জম্ম সন্বঙ্গে পিতাই 
প্রধান, তাতাই পিতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে 
যে পিতৃবংশ অপেক্ষা মাতৃবংশ আরও নিকট । বোধ হয় সেই মূলে “নরাণাং 
মাতুলক্রমঃ” কথা প্রচলিত হইয়াছিল । মাতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ না থাকায় 
আমাদের দেশে প্রকারান্তরে ভ্রাতিবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে । ফলাংশে বোধ হয়, 
আর কাহার পক্ষে ন! হউক, কুঙ্গীনদিগের মধ্যে কিছু মন্দ লাড়াইয়াছে । তাহার 
পরিচয় সংক্ষেপে ছে ৪য় যাইতেছে ॥ 

প্রথন অবস্থায় কুলীনেরা পিতৃ জ্ঞাতিভিয় অপর বংশে সকলেই বিবাহ 
করিতে পারতেন । তিনশত বংসর হইল দেবাবর ঘটক বলিলেন হাহা অনুচিত, 
এরূপ বিবাহ “সর্দার ৮”. কুলীনেরা ভয় পাইলেন । তিশ্ুকের! “সর্ববদ্থারী” 
নীচব্যক্তিরা “সর্ধন্বারা” সব্বদ্ধারী শব্দের সহিত এননই একটা ঘ্বণাকর সম্বন্ধ তৎ- 
কালে বুঝাইত যে কোন ব্যক্তি তাহা সহা করিতে পারিভেন না । তাত্কালিক 
কুলানের। মহাতেদ! ছিলেন, সর্ববদ্ধারী শব্দ তাহাদের অসহা হইল । দেবীবর তখন 
স্থবিধা বুকিয়া ভাহাদের পালটি বাধিয়া দিলেন অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাহাদের হস্তপদ 
বাধিয়া দিলেন । পালটি বদ্ধ হইয়া আর তাহারা পুর্ধমত সকল বংশে আদান 
প্রদান করিতে পারিলেন নাঃ একটি কি ছুইটী বংশে তাহাদের আবদ্ধ থাকিতে 
হইল । রাস ম্ডামের বংশে আর শ্যাম রামের বংশে বিবাহ দিবে, অন্যথা কুল ধ্বংস 
হইবে । ফলাংশে ইহা জ্ঞাতিবিবাহ দাড়াইল । রাসের বংশে যত সন্তান হইতে 
লাগিল তাহাতে কাজেই শ্যামের রক্ত রহিল আবার শ্যামের বংশে যত সন্তান হইল 
তাহাতে কাজেই রামের রক্ত রহিল। শ্যাম আর রাম, রাম আর শ্যাম এই ভিন্র 
অন্য বংশে তাহাদের বিবাহ নাই । একশত বংশের পরে এই পাণ্টাবদ্ধ বংশে 
যাহাবুই পরিচয় লও তাহারই শরীরে অৰ্দ্ধেক রামের রক্ত অৰ্দ্ধেক শ্যামের রক্ত | 





* আমাদের মধ্যে পূর্বাপর বিশ্বাল আছে যে পিত! হইতে অস্থি, ও মাতা হইতে 
মাংস উৎপন্ন হয়। বাতিক এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক । 


১২৮৫ ] বৈভি কত্ত ১৯ 
বোধ হয় অনেকেই কুলীনদিগের এই নিয়নটি সবিশেষ না জ্ঞানায় এই অবস্থা 
সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না । অনেকেই মনে করিতে পারেন যে 
মুখোপাধ্যায় মাত্রেই একইরূপ নিয়মে বন্ধ । কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অনেক 
শ্রেণীর মুখোপাধ্যায় আছেন । সেইরূপ অনেক শ্রেণীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় 
আছেন । তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর নিমিত্ত দেবীবর পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিয়মবস্ধ 
করিলেন । মুখোপাধ্যায় মাত্রেই যে, যে কোন বন্দ্যোপাধ্যায় বা চট্রোপাব্যার 
বংশে কন্যাদান করিবেন সে ক্ষমতা রছিল না । উদাহরণ উপলক্ষে কানাই ছোট 
ঠাকুরের কথা বলা যাইতেছে । তিনি মুখোপাধ্যায়! তাহার সহিত চট্টোপাধ্যায়ের 
পান্টি বন্ধ হইল । চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠি চৈতল, ধন, অবসখি প্রহ্ৃতি অনেক আছে; 
তন্মধ্যে অবসথি বংশের এক প্রশাখা গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার আদান 
প্রদান স্থির হইল ॥ সেই অবধি কানাই ছোট ঠাকুরের সম্তানেরা পুক্রষাসুত্রসমে 
গঙ্গানন্দ বংশে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। আবার গঙ্গানন্দের সন্তানেরা এরূপ 
পুরুধানুক্রমে কানাইয়ের বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন | এই অবস্থায় কিছুকাল 
"পরে উভয় বংশের বক্র সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হইয়া গেল তখন ইহাদের মনো যে রী 
বা যে পুরুষ দেখাইধেন ভাহারই শরীরে অগ্ধেক কানাই ছোট ঠাকুরের রক্ত অগ্ডেক 
গঙ্গানন্দের রক্ত । তঠ্ঠিন্ন আর কাহার রক্ত নাই । এই অবস্থায় যাহাতে মুখো- 
পাধ্যায়ের কন্যা বলিয়া চট্টোপাধ্যায়ের বংশে বিবাহ দিতে হইল তাহার রক্ত যত 
ভাগ মুখোপাধ্যায় হইতে উৎপন্ন তত ভাগ আবার চট্টোপাধ্যায় হইতে উৎপন্ন, 
কাজেই তাহার সঠিত চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ দিলে জ্ঞাতি বিবাহের আর কোন 
অংশে বাকি রহিল না । বোধ হয় মধ্যে মধ্যে শ্রোত্রীয় বংশে বিবাহ করায় অনেকের 
বংশ রক্ষা পাইয়াছে । কুলীনেরা আপন পাণ্টীবংশে তিল্ল অন্যকে কন্যা দান 
করিতে পারিবেন না কিন্তু শুদ্ধ শ্রোত্রীয়ের বংশে বিবাহ করিলে করিতে পারিবেন 
এমত অন্গমতভি ছিল । তদনুসারে কখন কখন বিবাহ হইত ৷ বিজ্দ্ানবিদেরা বলেন 
যে, যে স্থলে কুলবীজক রীতি পুরুষান্গুক্রমে চলিয়া আইসে সেখানে কখন কখন 
নুতন রক্ত সংযোগ করাইভে পারিলে বংশ রক্ষা হয়।* বোধ হয় আমাদের কুলীন- 
দিগের মধ্যে শ্রোত্রীয় রক্ত কখন কখন মিশ্রিত হওয়ায় তাহাদের বংশ একেবারে 
লোপ পায় নাই । 


ক Itie a great law of nature that all organio beings profit from 
an 05093101591 cross with individuals not closely related to them in 
biood—Deorwin. 

The Revd. W.D. Fox bas communicated to me the case of 0 small 
০৮ of bloodhounds long kept in the 80100 family. which had become 
very bad breeders and nearly all had a bony’ onlargement in lho tnil. 


২৬ বজদম্শনি [ শা 


কোৌলীন্য প্রথাকে আমরা নিন্দা করি না বরং শত শত প্রুশংসাই করি । 
দেবীবর ঘটক যে পাল্টা প্রকৃতি মেল ইত্যাদির নিয়ম করিয়া গিয়াছেন তাহারই 
প্রশংসা করিতে পারি না। বাঙ্গালার শোষ্ঠদল যে এত অপরু হইয়াছে তাহা 
কেবল দেবীবরের দোষে । তাহার সমুদয় নিয়ম বৈজিকতত্বের বিরোধী । বল্লালের 
সমুদয় নিয়ম বেলিকতত্বের অনুযায়ী ! বিজ্ঞান শাস্ত্র তখন বাক্গালায় ছিল না, না 
থাকুক, বলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির একেবারে মূল 
ধরিয়া তিনি আইন করিয়াছিলেন । গুশবানের সন্তান খুণবান তয় । অভএব 
গুখবানের বংশে গুণবানের বিবাহ দিয়া রাজ্যে গুণবানের সংখ্যা বৃচ্ষি করিতে হইবে 
এই তিনি স্থির করেন । পরে বাঙ্গালার মধ্যে ১৯ জনণ' অতি শ্রেষ্ঠ ব্যত্িদকে 
মনোনীত করিয়া» তাহাদিগকে কুলীন করিলেন এবং তহুসঙ্গে তাহাদের বিবাহ 
কিরূপ কাহার সহিত হইবে তাহার নিয়মবন্ধ করিয়া দিলেন । এই শেষ ভাগটা 
নৃতন । সকল রাজ্ঞোই রাজার! ইচ্ছান্থরূপ কৌলীম্ বিতরণ করিয়া থাকেন । তাহারা 
গুণগ্রাহী, গুণের পুরস্কার করেন, অর্থ দেন, সম্পদ দেন, কৌলীম্ত দেন তাহাদের 
রাজ্যে আর গুণবানের অভাব থাকে নাঃ কিন্ত তাহাতে একটি দোষ ঘটে, তথায় 
পুরস্কারের লোভে গুণের বর্ধন হয় কাজেই পুরস্কারের শিথিলতা হইলে গুণোল্নতির 
হ্রাস হয় | বল্লাল যে নুতন লিয়মবান্ধ করিলেন তাহাতে সে দোষ রহিল না। 
গুশবানের বংশে গুণবানের (বিবাহ হইলে সন্তান অবশ্য গুণবান্‌ হইবে, ইহা বৈত্বিক 





A single cross with an distinct sinmp of ০1০৩৭100709 reslored their 
fertility and drove nway Lhe tendency to malformation in the tail— 
Darwin. Mr. Clerk, whose fighting cocka were ৪০ notorious, continued 
{0 breed {rom hié own kind till Lhey lost all their disposition to 260৮, 
but atood Lo be cut up withont making any resistance, and were ৪0 
reduced in size as to be under those weights required for the best 
prize ; bul on obtaining & cross from Mr. Leighton they agnin resumed 
their former courage and weight— Wright. 


শ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে ভ্বাংলন, মকরদ্দ, ঈশান, সহেশ্বর, দেখল ও বামন এই 
ছর জন । 

চট্টোপাধ্যাঘ বংশে হুলাযুধ, বহুরুপ, অন্রবিন্ম, শুচ, ও বাঙাল এই পাচ জন। 

মুখোপাধ্যায় বংশে উৎসাহ ও গক্চড় এই দুই জন। 

কাঞ্জিলাল বংশে কুতৃহল ও কান এই দুই জন। 

ঘোবাল বংশে শিব । 

গাঙ্গুণি বংশে শিশু । 

পুতিতওু বংশে গোবৰ্দ্ধন আচার্য ॥ 

কুন্দিগ্াম বংশে রোধাকর । 


১২৮৫ ] বৈজিকত্ব ২১ 


নিয়ম, প্রায় অকাট্য, পুরস্কার থাকুক বা না থাকুক, রাম্লো গুণবানের অভাব 
থাকিবে না। 

কিন্তু যে নয়টি* গুণ বল্লাল আপন রাজ্যে বিস্তার করিবার নিয়ম স্থাপন 
করিলেন তাহাতে রাজ্যের বড় উন্রতি বা খ্যাতির সম্ভাবনা ছিল না । গুণগুলি 
প্রার্থনীয় বটে, থাকিলে সংসার উজ্ভ্রপ হয় কিন্তু রাজ্য সম্বচ্ছে তাহার কোনটিই 
কিছুই নহে । সেই জন্য রাজ্যের কোন উপকারই হয় নাই। কিন্তু সংসার সর্্বন্ধে 
ফল অতি চমৎকার হইয়াছিল ॥ বাক্ষালার ন্যায় পবিত্র সংসার, মুখের সংসার, 
বোধ হয় আর কোন রাক্্যেই ছিল না। বহুদিন অবধি তাহা নষ্ট হইতে আরম্ভ 
হইয়াছে তথাপি যাহা অদ্যাপি আছে তাহা বোধ হয় আর অন্যত্র বড় অধিক 
নাই। 

অন্য দেশের রাঙ্ারা কুলীনদিগের বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন নাই, করিলে 
হয় ত রাজ্যের উপকার হইত । এক্ষণে প্রায় লোকে নিজ্ঞ নিজ প্রণয় পরিতৃপ্তির 
নিমিত্ত অথবা নধ্যাদা রক্ষার্থ বিবাহ করেন । যে সকল বিবাহে লিজ সুখ সমৃদ্ধি 
ভিন্ন দেশের কোন উদ্গতি হয় না সে সকল বিবাহ লোকবিশেষের নিকট স্বার্থপর 
বলিয়া দ্বণিত । আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে বিবাহ প্রণয় পরিতৃপ্তির 
নিমিত্ত হইত, তাহার অন্যথা করিলে অনিষ্ট , কিন্তু যে বিবাহ কেবল মধ্যাদ। 
রক্ষা নিমিত্ত সে বিবাহ অনেক সময় ন! ল্‌ ভাল বাহার পুরুষাঙ্ুক্রমে 
ধনবান্‌ বা উচ্চপদস্থ তানাদের সন্তানেরা প্রায় নিশ্চেষ্টহ্ইয়া পড়ে । আমাদের 
দেশে প্রায় দেখ! যায় তাহারা আপন আপন বিষয় কাখে অক্ষম, তাহাদিগের 
অপ্রাপ্ত বয়সে কোট অব ওয়ার্ডস, প্রাপ্ত বয়সে দেওয়ান, বিষয় বা করে। এরূপ 
ব্যক্তি যদি তদবস্থাগ্রস্ত বংশে বিবাহ করেন তাহা হইলে তাহার: সম্তান আরও 


অপটু হইবার সম্ভাবনা । টং 


* আচার, বিন্ছ, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠ, আবৃত্তি, তপ, দান, এই কুললক্ষণ । 
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হবা ৪বে 


AAR: 





একত্ব মোকর্্দসা 


| সাহেব থালা অভিমুখী | তাহার ঘোটক-পুষ্ঠে রাঙ্গা রঙ্গের পায়ন্ছামা 
7d চড়িয়াঢে, গলায় ঘুঙ্যরের নাল! ছলিতেছে, তার উপর নীল সত জবি জড়ান 
ছটি চাক্চিকাহাল পেচ. কর্ণদ্যের কিঞ্চিৎ নিম্নে গলছদেশে শোতভমান। আশ্বের 
অগ্রপচ্হয়ের কিবিত উপরে আদুরে ঢহলের সজ্জিত বক্ষদেশের মাত বৌপ্য- 
নিশ্মিত দছ্বালশটি তক্ত-শাল। ন্বশোতিত নোক্তা ও খলিন রচছু আবার আর এক 
প্রকার সিন্দুরের বঙ্গের স্ূলতালা বনাতে জড়িত । উভয় কর্ণের পাশে নোক্তার 
কোণে ছুটী রূপার চুদ ও নোক্তার উপরিভাগে মধ্যদেশ হইতে শশ্বের অক্ষিত্বয়ের 
কিঞ্চিৎ লিম্মতলে একঈ। উচ্ছল চুরির তবক ও জরির ফুল কুঁশিতেোছে। গোল, 
"দুল, তাজি ছোড়া যথার্থ ই গাজ্জি নরদ সাজিয়াছে । বাগডোর সহিস ধরিয়া! 
রহিয়াছে-_কিস্ত অন্থটী অস্থির, ঘুরিতেছে নাচিতেছে, ধা রবে হাসা ঘোড়া 
সকলকে জ্রাগরিত রাখিয়াছে, আজ পাড়ার ছেলের নিদ্রা নাই, একটা যেমন তেমন 
তামাসা মদ থাকিলে কি ছেলেরা সুশ্থির থাকে ? আমি আপনার অঙ্গুচরগণকে 
ঘর হইতে, ঘাট হইতে, পাঠশালার কানাচ হইতে ইসারা করিয়া “দারগার 
ঘোড়া দেখ বি” বলিয়া একত্রিত করিয়াছি । ঘোৌড়াটি হে হে করিলে এক 
একটী ছেলে হো হে করিতেছে । দারগার ভয় প্রবল, তবু কেহ কেহ সুমৃতুন্বরে 
“খধোড়া মুখে নাড়া” কেহ “খোড়া বাগ্না পাড় লাকে দড়ি” কহিয়া কপচাইতেছে । 
আবার কেহ বচন সংশোধন করিয়া দিতেছে 
“ও ঘোড়া তোর নাকে ছড়। 
নিয়ে বাব বাগনাপাড়া |" 

এমন সময় দারগা সাহেব গোলাবাটীর বৈঠক হইতে চাবুক হস্তে 

বহির্গত হইলেন, তাহার বৃহৎ শ্শ্রু দর্শনে অনেক ঢেলে বৃক্ষের অন্তরালে 


১২৮৫ | জটাপধারীর ম্োললামছা! ২৩ 


আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, দুই একটা শিশু কান্দিয়া হাত তুলিয়া ভয়ে অপরিচিত 
জলের কোলে চড়িলেন, কিন্তু গোলাম সরদার সাহেব আনার পুরাতন বন্ধু, 
আমাকে দেখিয়া মনে করিলেন আটার কাছে ফাকি নাই। ভাবিলেন, যতগুলি 
টাকা গুপে লইয়াছি, জটা সব দেখিয়াছে_সব মনে মনে গণিয়াছে। সহান্ত 
বদনে আমায় কহিলেন “ক্যা লেড়কা বহুত রোজ সে মুলাকাভ নাহি)” আমি 
বিনাবাকে। একটি সেলাম করিলাম । দারগা সাহেব নিকটে আসিয়া! 
চাপকানের নীচে সামনের জেবে হাত দিলেন, ঝনাত করিয়। উঠিল, তিনি যেন 
শিহরিয়া উঠিজেন, আধার বড় সাবধানে একটি টাকা বাহির করিয়া গ্রামের 
ছেলেদিগকে নেঠাই খাইতে দিলেন, গ্রামস্থ সকলে সন্ত্ট হইল-_একটি খুসের 
উপর ঘ্ুস চড়িল। 

দারগা সাহেব অশ্বারোহণে উদ্যত । এমন সময় রঘুধীরের একটি নূতন 
নালিশ উপস্থিত হইল, সে হঠাৎ কহিয়া উঠিল, “দারগা সাহেব ভুক্ুর ! আমার 
বিচার হল লা ধর্শ্মাৰতার !” 

দা | খোঁড়া চড়িতে পেছু ডাকিলি। 

হিতে বিপহীতঃ দারগ! ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ক্হারাঘজাদা_-পীচ রূপেয়া 
অরিমানা ৷” রঘু কহিল “জরিমানা করুল, ‘মেরে ফেলুন, কেটে ফেলুন, আজ 
রঘু হজ্ুরের অনুগত, পদানত- হে প্রভু ! পিঠে চিহ্ন দেখুন_-জায়গা নাই 
গক্ধব্ব উড়ে গেছে ।” 

রঘুবীর পৃষ্ঠদেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া, লাঠি ও বেতের দাগের উপর 
দাগ দেখাইল । “এত দাগ কিসে হল ?” এই কথাগুলি দারগা কহিতে না 
কহিতে রঘ্ৃবীর নয়নজলে ভাসিয়া গেল। কাদ কাদ মহ্ষোচ্চারিত কথামত 
কহিল “মোরে গেছি কর্তা !” আবার কহিতে কহিতে ভূমে পতিত হইল । 

গজানন এই সময়ে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত, “ওরে-রে রঘুরে! দ্যা! 
_ কাম্দিদ্‌ না--সকল কথা বল, এবার সিংহের পোয়েদের-__ শ্রাদ্ধ হবে_-হবেই 
হবে__করবই করব।” অমনি বাম হস্তের মুষ্টিতে দক্ষিণ হস্তে হই তিনটা 
চপেটাঘাত করিলেন । গজাননের কথায় দারগ! সাহেব উঠেন, বসেন, তাহাকে 
বলিতে অন্ত্রন্লোধ করিলেন ; রঘুবীরের অভিযোগ আরম্ভ হইল, আবার কাছারী 
গরম হইল । রঘুবীর আরম্ভ করিল “হন্গুর চড়, চাপড়, কিল, গড়ারি, ঘাড়ধাকা 
মারপিট, গুতাগুতি, লাঠালাহীর কিছু বাকি নাই।” বলিয়াই আবার রি 
আরম্ভ করিল । 

গজানন কহিলেন, “রঘু এতদ্রূপ বলবান ল হইলে বোধ হয় মার পড়িত। 
ও ফেরার ছিল মনে মনে আপনাকে দোষী না জানিলে একাই চহা গামের 


২৪ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 


লোক ভাগাত।” আবার রঘুর দিকে দেখিয়া কহিলেন, “রহ__রহ তোর হয়ে 
আমি বলিতেছি--বল্ছি, তুহু থাম-_থামরে থাম |” 

“যখন আত্মহত্যার মোকর্দমা-__” 

রঘু । আমার আত্মহত্যা হওয়া ছিল ভাল-_বাপ! এত অপমান ! 

গা । থামরে রঘু থাম _কথ! কেতে দিবি, না গোলযোগ করবি ? দারগা 
সাহেব! যখন আত্মহত্যার উপযোগিতা অন্ত, আপনি রছ্ুবীরকে গ্রেপ্তার 
করিতে হুকুম দেন, সে ফেরার হইয়া গ্রামে ফিরিতেছিল । মাঠে মাঠে: 
রৌছে রৌড্রে ক্লান্ত হইয়া শাস্তিপুরের সিংহ বাবুদের বাটার পশ্চান্তাগে পুফরিখীর 
বান্ধাঘাটে শ্রান্তি দূর করিতে গিয়াছিল-_ওর গ্রহ ! 

রঘু অংসভাগ কুঞ্চিত করিয়া কহিল “না গেলেই ভাল হত-_বাপ !” 

পজ্জানন কহিলেন, “থাম_ থামরে ঘাম--তার পর আপন বস্ত্রে পাথেয় 
খাস্ত বান্ধিয়৷ রঘু ঘাটে হাত পা ধুইতে অগ্রসর হইল, তথন ঘাটে সেই সিংহ 
বাবুদের একটিমাত্র কিশোরী কন্ঠা ল্লান করিতেছিলেন__” 

রঘু । সেই কাল, সেই কন্যাই কাল-_ 

গ। এদিকে লঘু রৌড্রতাপেন্তপ্ত হইয়া জলে নানিতেছে, যত নামে তত 
অঙ্গ শীতল বোধ ইয়, আরে। জলে নামেও দিকে কন্যা ভীত! হইয়া জলের 
দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে গভীর জলে পতিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিল । 
নিকটে ক্ষেত্রে কতকগুলি কুষা এ ক্রন্দন শুনিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল, মনে 
করিল কন্যা ঘোর বিপদে পতিভ-_মনে করিল রঘুবীর জলতৃষ্টাচ্ছলে দন্থ্য কার্ধে 
প্রবৃত্ত, কারণ কন্যা সালস্কারা ছিলেন । 

রঘু। দম্থা! চুরি! আমার চৌদ্দ পুরুষ কখন কাহার পাতকেটে ভাত 
খায় না, তাতে মা জননীর অঙ্গ | 

গঙ্গা । থাম্ব-পরে সিংহবাবু স্বয়ং লাচীয়ালসহ ঘাটে উপস্থিত হইয়া 
রথুকে বন্দী করিলেন__তার পর যা হইল উচ্ভার সৰ্ব্বাঙ্গে বর্তমান। ওর ঘোর 
বিপদ মহাশয় ! 

রঘু। বিপদের উপর বিপদ বলুন-_বাপ ! স্ববাঙ্গে ব্যথা! 

দারগা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কেবল মাত্র কহিলেন “ও খফিক মারপিট” 

রঘূ। এ ছোল-_দাগ লহে_ ছোল সার কি আমরা মারপিট বলি-_ 
ইহাতে রক্তপাত হয়েছিল, জিব বেরিয়ে পড়েছিল, অজ্জান হয়েছিলাম । 

দা। হণ, বেহুস হইলে আলবশ মোকদ্দিমা সঙ্গীন হইত, অপরাধীকে 
এই ক্ষণেই ধৃভ করিতাম । 


১২৮৫ ] জটাধারীর রোজনলা মচ! রি 


গজানন কহিলেন “তবে নিগৃঢ় কথা সব বলি, ওরে যাও সকলে বাহিরে 
যাও”-_হুকুম হইবামাব্র সকলে গোলাবাটার বহির্দেশে আসিল, কেবল আমি 
নিকটস্থ একটা পাশ্ীর ভিতর বসি্পা বিনা সন্দেহে সকল মনোযোগ দিয়! 
শুনিতে থাকিলাম --” 

গজানন হস্ত উত্তোলন করিয়া পঞ্চঅঙ্গ,লি নির্দেশ করিয়া ক্ষীণন্বরে 
দারগা সাহেবকে কহিলেন “বড়__কম নহে-_-টাকা *_-এক চাপড় টাকা ! সিংহে 
বাবুদের চরিত্র আপনি কি জ্ঞাত নছেন? দাঙ্গা করিয়া লাঠী চালাইয়া» সড়কি 
মারিয়া সেই বাদশাহী জায়গীর গ্রাম সমস্ত বাজেয়াপ্তির সময় আমাদের কি না 
কষ্ট দিয়েছে? ভুলে গেলেন_ হে মহাশয় অল্রদিনে সব ভুলিলেন ! একটা! 
পাক লাগান-_ ছটা মোচড় দিন-_অমনি অমনি যাবে, ওরা যে এ সরকারের 
চির শক্র-_চালান না কারালে আমরা মহাশয়কে ছাড়িব না। কে? আপনি 
কেমন আমাদের কথ! হেলা করে যাবেন যান ত?” 

রঘু এই সকল কথ! শুনিয়া! কহিয্া। উঠিল, “যেমন সওয়াল করিতে 
হয় তা দেএয়ানভ্ভী করলেন 1” ও নিষন্বরে গান করিয়া কহিল 

"রাঙ্গা বরণ, ছুখানি চরণ, 
হদে লব জের করিদ1।” 

গজানন অমনি কহিয়া উঠিলেন, রদ মারের আঘাতে প্রায় পাগল 
হইয়াছে । বলি বেহু'স £ তা সব হবে-_ও বেহ'সই ত ছিল কেবল অপার্ধ্য- 
মাণে কি করে কথা লা কহিলে চলে লা, এজন্যই রঘু-_ আমি অনেক বলায়-__ 
বসিয়াছে নচেৎ ও ত শুইয়াই ছিল-_এী দেখুন” ( উচ্চস্বরে ) «আবার শুইল" 

বলিতে বলিতে রঘু ভূমিশয্যাগত, অচেতন চোখের গোল উস্টাইয়া পড়িল । 
গজ্ানন দারগা উভয়ে তাহার নিকট আগত-_ক্গি্ধ জল আসিল, হিমসাগর 
তৈল আসিল, ব্রঘুবীর অজ্ঞান, দাতে খিল লাগিয়াছে_ বেতাৰ হইয়াছে । আবার 
মুহুর্তে লোক জমা! হইল, অনেক কষ্টে রঘু ঈযৎ চাহিল, চস্ক মেলিল কিন্তু বাক্য 
রোধ হইয়াছে _সর্ববাঙ্গ গুরুতর ব্যথায় কাতর-আর মোকর্দমাও গুরুতর হইবার 
বাকি লাই, সিংহদের ভিটায় ঘুঘু চরাইবার বাকি নাই । দারগা সাহেব খাটেয়! 
আনিতে হুকুম দিলেন, রঘুবীর সত্য সত্য খাটেয়াশায়ী হইল, সকলে কহিল এবার 
লাস চালান যাইবে, একে লোকের ভিড়ে পাস্ধী অন্ধকার, তাহাতে লাসের নাম; 
তাহাতে হঠাত দেখিলাম একটা কাল কুকুরের আাখিঘ্বয় শিবিকার ছাউনিতলে 
শভ্বলিতেছে, শশব্যস্তে শিবিকার দ্বার খুলিয়া বাহির হইলাম । দারগা সাহেব 
কহিলেন, “এ কোথায় ছিল।” মনে করিলেন জটাধারী আবার সব কথা 
শুনিয়াছে । 


8 ও 


খত বঙ্গদর্শন ( বৈশাখ 


মুহুর্তে বাহকগণ উপস্থিত হইল, রঘুবীর খাটসহ তাতাদের স্বচ্ধে বাহিত 
হইল- কেহ কেহ “হরিবোল” দিয়া উঠিল, রছুবীর একবার বেতাব অবস্থা ভুলিয়া! 
গজ্দ্ন করিয়া উঠিল “সমুন্দির পো? আমি কি যথার্থ ই অরিয়াছি ?” গক্ষানন 
কহিলেন, “বেদনা মন্তরকে চড়িয়াছে প্রলাপ দেখিতেছে ।” এ দেওঘান্জীর কৃত 
প্রলাপ ! 

দারগা সাহেব মনে করিলেন তাহার এক কশ্মে হই কর্শ্মব সিদ্ধ হইল। 
লোকে জানিল রণুবীর মারপিটের মোকর্দমায় বাদী হইয়া চলিতেছে ; দারগা 
তাহার সহিত একটা আত্মহত্যার সাহায্যের অপরাধী বলিয়া চালান গোপনে 
লিখিয়া দিলেন, আপনার শ্রাফায় ও নিজ বৈবাহিক নাজির সাহেবের পুজার পদ্ছ! 
করিয়া দিলেন ॥ গঞ্জাননের একবুদ্ধি ত দারগার শত বুদ্ধি; কিন্তু দারগার মনের 
কথা তাহার মনই জানিল। এদিকে আবার সিংহ বাবুদের কন্যাটিকে হাজির 
করিবার জন্য একটা হুকুম লামা লিখ হইল । 


অ্ঠম পরিচ্ছেদ 


তে(ন্র। কেউ সাছেব দেখে ? 
© 


একদিন ছুই প্রহর দুইটার সময়, লাউসেন দত্ত গুক্মহাশয় আহ্ারাস্তে পাঠ- 
শালার দেওয়ালে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছেন, উদ্ধ'কনিবারণা মলমলের এক পাটা 
মিহি পাগড়ি কপালের উপর একটি গির দিয়! বান্ধিয়াছেন ; গিরার ফুপি 5 মাথার 
খু পলিত কেশ একত্র হইয়া টাকশালার শোভা ধারণ করিয়াছে, মাথাটা বক্র 
হইয়া বক্ষঃস্থলের দিকে_ বাশ ঝাড়ের পুচ্ছময় অগ্রভাগের শ্যায় নত হইয়া! 
আসিতেছে ; দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে বেত গাছটি তবু ধরা রহিয়াছে । তখন আহারাস্তে 
সকল বালক লিখিভে উপস্থিত হয় নাই, গঙ্গাধর সমুপযুক্ত কয়েকটি সঙ্গী লহরা! 
সুখে “মহামহিম” উচ্চারণ করিয়া খতের মুসবিদ! হাাকিতেছেন £ হাতে পাঠশালের 
দেওয়ালে একটা হরিণের আকৃতি আকিতেছেন। নিদ্রার প্রারস্তে গুরুমহাশয়ও 
মধ্যে মধ্যে আমাদের স্বরে সুন্বর মিশাইয়! “হা হয়ে দাড়ি হস্থিকার” কহিতে 
কহিতে নাক ডাকাইয়া ফেলিলেন । এমন সময় বেখেদের গোপাল আসিয়া আমার 
কাণে কাণে কহিল, “ওরে সাহেব দেখেচিস্‌ ?” সাহেব দেখিতে ব্যশ্রু হছলাম । 
কিন্ত আমি বিলক্ষণ আানিতাম দস্তল্ মহাশয় কখন কখন কপউনিদ্বা যান ও আমর! 
কি করি ঈষত চাহিয়া দেখেন । সময়ে সময়ে বিনা মেঘে বজ্ঞাঘাতের গ্যায় আলস্ত- 
প্রিয় বালকের পিঠে বেত্রাঘাভও বর্ষণ করেনঃ অতএব গুক্রমহাশয় প্রকতরূপে 
নিদ্ৰিত কি লা তাহা পাঠশালার বাহির হইবার পুবেধে নিশ্চয় জানা আবশ্যক । 


১২৮৫ ] জটাধা।রীর রোজলামচ। ২৭ 


ভঙ্গী করিয়া মহাশয়ের (নকট যাইয়া বসিলাম, নিক্পন্বারে “মশয় মশয়” বলিয়া 
ভাকিলাম ও অবশেষে বেতের অগ্রভাগ ধরিয়া ধারে একবার টালিলাদঃ মহাশয় 
তাহাতেও চমকাইলেন না, জালিলাম তিনি যথার্থ ই নিদ্ৰিত । সঙ্গিগণকে ইঙ্গিত 
করিয়া এক লশ্ফে পাঠশালার বহির্দেশে উপস্থিত হইলাম; পরক্ষণেই দেখিলাম 
দত্তজ মহাশয় কহিতেছেন, “কে ছেলেটা আমার বেত ধরিয়া টানিল রে ? নষ্ট জ্রটা_ 
আমার সঙ্গেও ব্যঙ্গ ?” এই কথ! কহিতে কহিতে বেত হস্তে আমাদের পশ্চাতে 
ধাবমান হইলেন, অগ্বিমূখে পতঙ্গের গ্যায় এই সময়ে পাঠশালায় প্রত্যাগমন করা 
অবিধেয় মনে করিয়া অগ্রাভাগে আরও ত্বিগুপ ধাবমান হইলাম, কিয়দুর আসিল 
মহাশয়ও শুনিলেন “সাহেব আসিয়াছে ।” তখন আমরা তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
আসি নাই এই অ(িমানেই পুর্ব ক্রোধ ভুলিয়া তিনিও সাহেব দেখিতে ব্যস্ত সমস্ত 
হইয়া লম্বা পদদ্ধয় চালাইয়া দিলেন । সাহেব দেখিতে গ্রাম সমস্ত এত ব্যস্ত কেন ? 
ইহার কারণ আছে ; তখন পলীগ্রামে সাহেবের প্রায় আগমন [ছল না। এখন 
যেমন রায় সাহেব, পল সাহেব, কর সাহেব, দে সাহেব, দন্ত সাহেব, চটি, 
বানরন্ধি পালিত সাহেবদের কুষণাঙ্গে কালকোট পেন্টলুনের বাহার দেখা যায় সে 
সময়ে এ শোভা কোথাও দেখা যাইত লা, কৈবল শ্যামাঙ্গ সাহেবের মধ্যে মহাত্মা 
ত্বাজা রামমোহন রায়ের সাহত বিলাতগামা এক রানহরি মালা সাহেবকে 
সাহেবী পরিচ্ছদে ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত ও কোন মহারাক্তার বিখ্যাত উদ্যানে 
অধীনস্থ মালী সকলকে অঙ্গ,লি নির্দেশ করিয়া “টুমি নিটান্ট ঠক্‌ আডমি” বলিয়া 
ভশ'সনা করিতে শুনিভাম | এখন রামহরি সাহেবের নাম ডুবিয়া গিয়াছে, পু 
পুঞ্জ রামহরি সাহেব দেখা দিয়াছেন । সাহেব দেখিতে কৌতুকেরও হ্রাস হইয়াছে। 
কিন্ত যে সময় হইতে আমার এই বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইতেছে তখন প্রশস্ত দেশবিভাগের 
মধ্যে হই তিনটি শ্বেত কলেবর সাহেব লেখা যাইত । আমরা শুনিলাম ইহাদেরই 
মধ্যে একটী সাহেবের আস্যতোষ বাবুর বৈঠকখানায় আবির্ভাব হইয়াছে । বৈঠক- 
খানার বৃহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বড় ভিড়, ছুই পার্শ্বে দেওয়ালে তুটি 
বৃহৎ আরসি আলম্বিত থাকায় একজন লোকের দশ দশ মুর্তি দেখিতে পাইলাম, 
এক! গুরুমহাশয় দশ অবতার দেখিয়া ভীত হইলাম ; ধাহার এক সংহার যুর্ভিতেই 
রক্ষা নাই ভার দশমৃত্তি ! কিন্ত এই মুত্তি দেখিয়া বোধ হয় দত্তজা মহাশয়ের বিশেষ 
প্রি বৃদ্ধি হইল, আপনার বালকের দলবৃদ্ধিতে রাজন্ববৃদ্ধি দেখিলেন ও বক্ষ মূর্তি 
শীতল করিয়া এখন আমায় সম্মৃথে রাখিয়া পাড়াইলেন ; তখন আমাদের সাহেব 
দর্শন হইল, তাহার আয়ত লোচনে নীলপদ্ধের আভা প্রশস্ত লশাট ও প্রকাণ্ড 
মস্তক দেখিয়া বোধ হইল ইনি রাজপুরুঘ মধ্যে যথার্থই অগ্রগণ্য । ইতিমধ্যে 
সাহেব একবার চুরুটের পাইপে টান দিলেন, অগ্নির আভাম তাহার আখি, মুখ 


২৮ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 


রাঙ্গা শুশ্রুদল ও প্রকাণ্ড বক্ষবন্র প্রভাশালী হইল, বোধ হইল যেন একটী প্রকাণ্ড 
ব্যাত্য ঝাপ দিতে উদ্যত । তাহার পার্শ্বে আর একটি আসনে আশ্ততোষ বাবু 
মহাশয় উপবিষ্ট, একজন শ্বেত কলেবর একজন গৌরাঙ্গ, কিন্তু গঠন প্রত্যঙ্গ দেখিলে 
বোধ হয় উভয়ে এক শ্রেণীস্থ লোক-__উভয়েই প্রশস্ত অঙ্গশালী গন্ডীরযূরত্তি ভক্তির 
আস্পদ । উভয়ে নান! বিষয়ের কথা হইল ; পত্তনী লইবেন, নীলকুটি খুলিবেন, 
রেসমের ও লায়ের কারবার আরম্ভ হইবে । আশুতোষ বাবুর নিকট কেবল 
বিংশতি সহত্র মুদ্রা শের প্রার্থনা রাখেন, তাহা দিতেও আশুতোষ বাবু সম্মত 
হইলেল, বিষয় কার্য প্রায় শেষ হইল । আমি জানিলান ইনিই বাবু মহাশয়ের 
পরম বন্ধু ডাক্তার ইটুয়াল সাহেব, কথা কহিতে কহিতে যখনই সাহেবের চক্ষু 
আমাদের দিকে পড়িতেছে অমনি গুরুমহাশয় দুই এক পদ পশ্চাতে গমন করিয়া 
আমার পৃষ্ঠভাগে চিমটি কাটিয়া কহিতেছেন “চুপ কর, পালিয়ে আয়।” কিন্ত 
আমি সাহেবের একটি অত্যাল দেখিয়া বিশ্মিত হইতেছিলাম, রুমাল লইয়া তিনি 
দম্তপাটি হইতে এক একটি ক্ষুদ্র দ্রব্য বাহির করিতেছেন পুনরায় বদনে নিক্ষেপ 
করিতেছেন। গুরুষহাশম় আনার কাণে কাণে কহিলেন “এ কি? মাংস খণ্ড?” 
আমি কহিলাম “চুপ করুন, সাহেবের ছোট হাজিরি হইতেছে 1” দছন্তত্ব কহিলেন 
“+ক্লেচ্ছ ! ধাহার! সাহেব সাজেল তাহারা এইরূপ ছোট হান্তিরি করেন ।” পরক্ষণেই 
গুরুমহাশয় এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । 

ক্রমে কার্য শেষ করিয়া! ২০ হাজার টাকার একটী ভুণ্ডি পকেটে ভরিয়া 
অগণিত ধন্যবাদ দিতে দিতে সাহেব বাহাদুর দাড়াইলেন ও হস্ত প্রসারিয়! বাবু 
মহাশয়ের করাবলম্বন করিয়া কহিলেন নগরে গমন হইলে আবার সাক্ষাৎ হইবেক । 
সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণ করিলেন, চারিদিকে সেলামের ধূম পড়িয়া গেল । 

আবার আমার দিকে আশুতোষ বাবু চাহিয়া কহিলেন “কি হে জটাধারী, 
সাহেবের ইংরেজি কথা বুঝিতে পারিলে ?" আমি কহিলাম “মহাশয় অনুগ্রহ 
করিয়া, বুঝাইলে পারি” দয়ার শরির" আর্ত হইল, বাবু মহাশয় হাসিয়া কহিলেন 
বল “রিং দি বেল” “বাজাও ঘণ্টা” আবরার কহিলেন ““সট দি বক্স" আমি কহিলাম 
“সউ দি বক্পো--” হল লা বল্সে। নয়- বক্স ছুটি পাঠই আমার সত্বর অভ্যাস 
হইল, তখন বৃদ্ধ ভৈরব ভৃত্যকে ডাকিয়া, একটি বৃহৎ আলমারী খুলিতে অস্থুমৃতি 
দিলেন । ভেরব আলমারির নিকট গেল, কহিল “আলমারি খুলিল লা, কপাট 
বঝাড়ের কালরে ঠেকিতেছে।” আমাদের সকল বন্দবস্তই এইরূপ সন্তোষজনক | 
কোন মতে কপাট কতক দূর খুলিয়া একটি দপ্তর বাহির করিলেক, তাহাতে 
বাঙ্গালা, ফারসী ও ইংরেজি কতকগুলি পুরাতন পুস্তক দেখিলাম, এক একটা 
ফারসী পুস্তক এক এক হাত পরিধাণ, মনে করিলাম এসব কবে পড়িব । বাবু 


১২৮৫ ] জটাপারীর রোজলামচ। ২৯ 
মহাশয় একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া আমায় দিলেন ও কহিলেন “এটি 
মার্চস্‌ ইস্পেলিং। ভায়া ! থে সময় আসিতেছে ইংরেলি বিদ্যা উপাজ্জন না! 
করিলে আর বড়লোক হইবার উপায় থাকিবে না” আশুতোষ বাবু বিদ্চার 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । তাহার এই কথাগুলি এখন ভবিদ্যৎ বচন স্বরূপ জ্ঞান 
হয়; মনে হয় এক জন প্রকৃত হিতৈষী দূরদর্শী পুরুব উপযুক্ত সময়ে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ভাহার ব্যয়ে যত্রে গ্রামে বিগ্ঠালয় স্থাপন হয় ও ইংরেজি শিক্ষার 
আমার হাতেখড়ি পড়ে । 
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তুলনায় সমালোচনা বড় ভালবাসেন । সেইজন্য অদ্য আমরা 
পপ কালিদাস ও শেক্ষপীয়র এই হৃইজন বড় বড় কবিকে তুলনায় সমালোচনা 
করিব স্থির করিয়াছি । ছোট খাট বটতলার ও গ্রাবপ্ীটের বভুসংখাক কবি থাকতে 
এত বড় হুইজ্ঞন কবির উপর হস্তক্ষেপ করা কেন ? একথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা 
করেন ভাতা হইলে বলিব “মারি ভ হাতি লুটি ত ভাগার”, এদের হুক্তনের 
একডনের 9 তাল কিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে সেই সঙ্গে আমারও কিছু হইতে 
পারে এই এক তলসা । আমরা কালিদাস ও শেক্ষপীয়র মো কে কেনন 
লিখিক্লান্ছন দেখাইতৃত চেষ্টা করিবপণ কোন একটা বিষয় লইয়া দেখিব কে 
জিভিয়াছেন কে হারিয়াছেন | কিন্ত ইহাদের দুজনের মধ্যে কে বড় কে ছোট, 
কাহার কবিহশ্ক্তি ধিক কাহার আল্র, তাহা নির্ণয় কর! বড় শক্ত ; বিশেষতঃ 
আমার মত ক্ষুড্রঙ্গাবা লোকের পক্ষে । মাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির পার লাই তাহারাই 
হঠাৎ বলিতে পারেন শেক্ষপীয়র__ছ্যা_কালিদাসের াইচ পর্যান্ত মাড়াইতে 
পারে না। 
কালিদাস একজন স্থনিপুণ চিত্রকপ্প | রঙ ফলাইতে অদ্ধিতীয়। সেড 
দিবার ক্ষমতাও খুব আছে । সকলের অপেক্ষা তাহার বাহাদুরী সান্গানতে আর 
বাছিয়া লওয়াতে । কোন্‌ কোন্‌ জিনিস্‌ বাছিয়া লইতে হইবে আর কেমন করিয়া 
বসাইলে সে সব গুলি ভাল করিয়া খুলিবে এই হৃটী বুঝিতে তাহার মত ওস্তাদ 
মিলিয়া উঠা ভার। তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে 
লিখিতেন। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে সবই সুন্দর অথবা লিপিচাতুর্যোে সব সুন্দর 
করিয়া তুলিব এ ভাব তাহার মনে কখন উদয় হয় নাই । তিনি স্বভাবশোভা 
কাহাকে বলে জানিতেন, চিনিতেল, এবং সেগুলি বাছিয়া লইতে ও সাজাইতে খুব 
মজবুদ ছিলেন | 
শেক্ষপীয়রের পক্ষে বাছিয়া লইবার কিছু দরকার ছিল লা। তাঁহার ছুই 
চক্ষে যাহাই পড়িত, তাহাই লইঢতন, কিন্তু কাজের সময় সে গুলিকে চাটিয়া 
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পরিষ্কার করিয়া নিজব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতেন । সৌন্দর্য্য বাছিয়! 
লইবার তাহার দরকার ছিল না, যেহেতু অসুন্দরকে সুন্দর করিবার ক্ষমতা তাহার 
যথেষ্ট ছিল । পরের লেখা ছাই ভশন্ম পরিষ্কার করিয়া তিনি শিক্ষানবিসি সাঙ্গ 
করেন সুতরাং পরের জিনিস কিরূপে আপন করিতে হর সেটুকু তাহার খুব অভ্যস্ত 
ছিল। অন্ুম্দর বন্তর উপর কালিদাসের এমনি বিতৃহধ। যে ঠাহার সমস্ত প্রস্থমধ্যে 
কোথাও পাপের বর্ণনা বা কোন বীভৎস রসের বর্ণনা নাই । কিন্ত শেক্ষপীয়রের 
পাপের ছবিই সর্বাপেক্ষা সমধিক উচ্ছল বর্ণে রভ্রিত। আমরা কালিদাসে শ্মশান 
বর্ণনা পাই না, নরক বর্ণনা পাই লা, ম্যাকৃবেখ পাই না, ইয়াগোও পাই না। কিন্তু 
শ্রেক্ষপীয়রে অদ্ভুত পাপ স্থ্টি কালিবান্কে প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে 
পারি না। কালিদাল হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া কোথায় হিমালয়ের প্রকাণ্ডত!। 
দেখাইবেন, প্রকাণ্ড বস্তুর বর্ণন পাঠকের শরীর কণ্টকিত করিবেন তাহা ন! 
করিয়া হিমালয়ে অপ্দরাগণের মতিভ্রম দেখাইতে বসিলেন ; স্র্যে কিরণ বক্র করিয়া 
পুন্করিনীর পদ্ম ফুটাইতে বসিলেন ; আরো কত সুন্দর বস্তু দেখাইয়া হিমালয়কে 
বিলাসকাননবৎ করিয়া তুলিলেন। কালিদাসের এইরূপ উৎকট সেন্দর্ধ্যপ্রিয়তা 
হেতুই তাহার প্রস্তকাধলীতে এত রমণীয় বর্ন! দৃ্ট হয়, এই ভন্যুই তিনি কটমট 
ছন্দঃ সুত্র লিখিত গিয়াও সেগুলিকে প্রিয়া বিশেষণ পদ ওুয়োগে ললিত করিয়া 
তুলিয়াছেন। 

পৃথিবীতে বর্ণনীয় জিনিস হই _অন্তজ্জগত্-_মনুম্যের ঘন ; আর বাহাজগণ্ড | 
নিশ্খল আকাশ, শুদুরবিষ্তুত অরণ্যশ্রেশী, মেঘমালাবৎ প্রতীয়মান পর্ব্বতশ্রেণী 
ইত্যাদি । কালিদাসের বই পড়িলে বোধ হয় এই তুইএর মধ্যে যাহ! কিছু সুন্দর 
সবই ক্ভাহার একছেটে । ননুয্যঙ্গাতির মধ্যে সুন্দর রমণীগণ ; রমণীহ্ৃদয়ে পবিত্র 
প্রণয়, পরম স্বন্দর। কালিদাস সেই প্রশয়ই নানাপ্রকারে দেখাইতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃত্তির মধ্যে যেগুলিতে লোকের মন আকর্ষণ 
করে সেগুলি সব তাহার পুস্তকে আছে । বাপ ছেলেকে কোলে লইয়া চুম্বন 
করিতেছে, বাপ বনে যাবেন শুনিয়া ছেলে কাদিয়। আকুল হইতেছে, মেয়ে শ্বশুর 
বাড়ী যাইবে বুড়া বাপ কাদিভেছে, প্রিয়তমার অকালম্বত্যুতে পতি শোকে অভিভূত 
হুইয়াছে, স্বামীর অকালমৃত্যুতে নববিধবা মোহপরায়ণ হইয়া পড়িয়া আছে, 
প্রিয়ার হঠাৎ বিরহে প্রিয় উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে আর যাহাকে পাইতেছে 
প্রিয়ার সংবাদ ন্রিচ্চাসা করিতেছে ; কোথাও লতা কোথাও মযুরকে প্রিয়া 
বোধে আলিঙ্গন করিতেছে__এ সব মন্থম্যহাদয়ের মোহিনীময় ভাব । এ ভাবের 
প্রকৃত ওস্তাদ কালিদাস। কিন্ত যেখানে দশ পনরটী পরস্পর বিরোধী ভাব 
যুগপৎ উদয় হই! অশ্ঠরাকাশকে অঙ্গকার করে, যেখান হৃলয়-ক্ষেত্রে যুদ্ধ 
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উপস্থিত, যেখানে ভাবসন্গি তাবশবল হইবার কথা সেখানে কালিদাস আসিবেন 
না, সেখানে শেক্ষলীয়র ভিন্ন গতি লাই । একদিকে দুর্ল্দয় হুরাকাক্ক্ষা রাশি রাশি 
পাপকার্যে রত হইতে বলিতেছে, আর একদিকে স্মেহ দয়া কৃতজ্তা বাধা দিতেন্ছে ; 
একদিকে পাপের সম্মতি অনুতাপের ভরে হৃদয় ভারাক্রান্ত করিতেছে, আর তখনই 
সেই পাপ ঢাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, তখনি সে ভাব গোপনের 
জন্য কার্ধ্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যেন সে নয়, এইরূপ দেখাইতে হইতেছে এ সব 
হৃত ত্তির জটিলতা, মনুব্যস্বভাবের অস্থিরতা, পরস্পর বিরোধী ভাবসমূহের যুগপৎ 
বিকাশ, শেক্ষপীয়র ভিন্ন আর কেহ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারেন নাই 
পারিবেনও না । শেক্ষপীয়র মানুষ স্ুটি করিতে পানেন । তুমি যেমন মামুধ চাও» 
শেক্ষলীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন । তুমি শকুস্তলার মত সরলা 
মুফহ্ৃদয়া। সামাক্তিক কুটিলতানভিচ্ভা বালিকা চাও মিরন্দা দেশদিমোনা লও। 
পাকা গিন্নী ঘরকন্নায় মজপুত, ভাঙ্গে না, মোচকায় না, এমন মেয়ে চাও, 
আচ্ছা তোমার জন্য ডেন কুইকলি আছে । পতিপরায়ণা পতিরতা যুবতী চাও 
পোঙ্গিয়া আছে : জগৎ নোহিত করিবার জন্য মায়াক্জাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, 
যে জালে পা দিতেছে তাহারই সৰ্ব্বনাশ করিতেছেন” এমন দুর্বব,দ্বিশালিনী 
ডুবনমোহিনী চাও» ক্রিয়োপেট্রা আছে । ছরাকাজক্ষায় জঙ্দরপিতহৃদয়া, লোকের 
উপর আধিপতা করিবার ইচ্চায় পাষাণবত দৃঢসংস্ল্লা, পুরুষকে পাপে প্রেরণ 
করিবার জনা শয়তানক্ূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও লেডি দমাকবেখ আছে। 
দেখিবে এ গুলি সব নামুষ, অমন যে পাষাণহাদয়। ম্যাকবেথপত্রা, যে রাক্রালোতে 
ক্রোড়স্ফিত স্তন্যপায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয়া মারিতে ক্ষুদ্ধ হয় না, সেও 
শ্লোক | রাজার মুখ আপন পিতার মুখের মত বোধ হওয়াতে ম্বহস্তে রাজহত্যা 
করিতে পারিল না। 

কালিদাস এক্‌ মন্গুষ স্থটি করিতে অক্ষম, তিনি মনুষ্যহৃদয়ের সুন্দর অংশ 
দেখাইতে পারেন । উদাহরণ-__-তিনি কথ্বমুনিকে শকুম্তলার ঠিক যাত্রার সময় 
বাহির করিলেন । যেহেতু কন্যা প্রেরণের সময়» পিতার কানা বড়ই সুন্দর | 
সেটি দেখান হইল, অমনি কঞ্থমুনি ডিস্মিস | কালিদাল তাহাকে একেবারে 
লুকাইয়া ফেলিলেন, আর বাহির করিলেন না। শকুম্তলার চিত্রটি পরম সুন্দর, 
এই জন্য আগা গোড়া শকুন্তলা চরিত্র আমর! পড়িতে পাই! ওরাপ মুক্ধ বালিকার 
প্রথম প্রণয় সুন্দর । সেই প্রণয়ের অনুরোধে দারুণ কষ্ট হইলেও পিতা মাতা! 
সমহ্হখন্থথসর্থী চিরলালিত হরিণশিশু চিরবন্ধিত নবমালিকা লতা ত্যাগ করিয়া 
যাওয়া সুন্দর । রাজ প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে হাবা মেয়ের মত সুকাইবার 
চেষ্টা সুন্দর | সে সময়ে একটু ব্রাগ ( এ রাগে বাহানা নাই ) সুন্দর । এত 
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অপমানের পর নিশ্চয় মিলনের আশা সুন্দর, কম্যপ-তপোবনে দেখিবামাত্র সকল 
অপরাধ ফাগ্ডনা করিয়া একেবারে পানর প্রণয়ীর হস্তে আত্মসমর্পণও সুন্দর । 
কালিদাস বড় কবি, এত সৌন্দর্য্য কে দেখাইতে পারে! আবার একটি সুন্দর 
মনুস্যোর চিত্র দেখিবে ? বিক্রুমোর্ধবশী খোল ॥ রাজার স্মভাবটী কেমন সুন্দর 
রাজা সুর্ধ্যদেবের অর্চনা করিয়া স্র্য্যলোক হইতে ফিরিয়া আদিতেছেন, হঠাৎ 
অপ্পরাদিগের আর্তনাদ শ্র্তিগোচর হইল । রাজা শুনিলেন দেত্যকেশরী অপ্সরা 
চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে । তিনি কেশরীহস্ত হইতে উর্যশীর উদ্ধার 
করিলেন বীরতে যেমন মেয়েদের চিত্ত সহসা আকর্ষণ করে, এমন আর কিছুতেই 
নয় । রাজার বীরত্বে উর্ববশীর তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিল। ওরূপ অনুরাগ 
সুন্দর নয় ? সুন্দরী অপ্দরা বিস্তাধরীর অনুরাগ প্রায় নিষ্কল হয় লা। রাজারও মন 
কেমন হইয়া উঠিল, তিনি ক্রমে ধারিণীর প্রতি বীততৃষ্ক হইলেন । কিন্ত ধানিগী 
তাহাকে অপমানের শেন করিলে তিনি ধারিণীকে একটা উচ্চ বাক্য ও বলেন নাই । 
শেষ ধারিণী প্রিয়প্রসাধন ব্রত করিয়া! চজ্দ্র সূর্য্য দেবতা সাহ্মী করিয়া বলিল যে, বে 
অন্ভাররি আনান আনছে য়াকারী ইইবে। আমি ভাহাকে ভগিনীর মত দেখিব। 
কেমন এটী সুন্দর লয় ? 

উর্ক্বশীর পতিত রাজার মিলনের কিছু দিন পরে হিমালয় পর্বতের রম্য 
স্থান সকলে বিহার করিবার জন্য উভয়ে প্রস্থান করিলেন । সেখানে বসন্ত সময়ে 
পুষ্পবনমধ্যে লিজ্ছন পদেশে নির্বরিশীতটে সান্ক্যসমীরে শিলাপ্রে পরস্পরের 
সহবাসে পরম সুখে কালযাপন করেন । একদিন উব্বশী কান্তিকের বাগানে 
উপস্থিত। কাঙ্ডিক চিরকুমার, তাঁহার বাগানে স্ত্রীলোক গেলে পাছে দেবকা্খ্যের 
ব্যাঘাত ঘটে, এই জ্বন্য শাপ ছিল স্ত্রীলোক সেখানে গেলেই লতা হইয়া যাইবে । 
উৰ্ব্বশী লতা! হইয়া রহিলেন, রাজা তাহার বিরহে উন্মত্ত । মেঘ দেখিয়া ভাবিলেন 
বুঝি দৈত্য আবার উহাকে চুরি করিয়াছে। মেঘকে কতকগুলা গালাগালি 
দিলেন । মেঘ তাহার মাথার উপর জলধারা বর্ষণ করিল। রাজা বলিলেন, 
রে পাপ দেতা আমারই সর্ধনাশ করিয়াছিস, আবার আমারই উপর বাণ বর্ষণ । 
সে ভয়ে থামিল। একটা গাছের উপর মুর গলা বাড়াইয়া কি দেখিতেছে, রাজা 
বলিলেন অনেক দূর দেখিতেছ আমার প্রিয়াকে দেখিতেছ কি? মধুর বলিল 
কক্‌ কক্‌ । রাজার মহা রাগ, আমি মহারাজ পুকরুরবা আমায় চেন না? বল কি 
না “কঃ কঃ” বলিয়াই ঢিল, ময়ুরও উড়িয়া যাক । রাভ্রা অনেক কষ্টের পর 
গৌরীপাদজরষ্ট অলক্তমণিসংযোগে উর্র্ষশীর উদ্ধারসাধন করিলেন । উত্র্ষশী বলিলেন 
তুমি মেঘ হও» উৰ্ব্বশী মেঘ হইলেন, রান্রা তহুপরি আরোহণ করিয়া মুহুর্ত মধ্যে 
প্রয়াগে উপস্থিত । ইহা অপেক্ষা চিন্তবিনোদন আর কি আছে? যে কেহ 
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কালিদাসের শ্রান্থ পড়িয়া রাজার সহিত কাহিকের প্রমোদকাননে ভ্রমণ করে নাই 
তাহার সংক্কীত পড়াই অসিন্ধ । 

আমরা এতক্ষণ নাটকের কথাই কহিতেছিলাম, আরও কিছুক্ষণ কহিব। 
নাটক মন্ুক্যহথদয়ের চিত্র লইয়াই ব্যস্ত । সে চিত্রে অনেক সৌন্দধ্য কালিদাস 
দেখাইয়াছেন কিন্ত আরও অনেক বাকী আছে । সেগুলি কালদাদে মিলিবে লা 
তাহার জন্য শেক্ষপীয়রের শরণ লইতে হুইবে। কালিদাস গ্রথিত পৌন্দধ্য 
শেক্ষপীয়রেরও আছে । কার্পিদাসের পুরুরবা কালিদালের শকুম্তলা অন্যত্র 
মিলিলেও মিলিতে পারে । কিন্তু শেক্ষপীয়রের প্রস্পেরে। আর কোথায় পাওয়া 
যাইবে? প্রস্পেরোর স্বতাব মহুয্যহ্ৃদয়গত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। যে শত্রু 
াহাকে জীণ শীণ ডিঙ্গি মাত্রে চডাইয়া অগাধসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে, যাহার 
ভল্য বার বৎসর রাজ্া হারাইয়া একাকী জনশূন্য দ্বীপে বাস করিতে হইয়াছিল 
তাহাদের ক্ষন! করা সামান্য খদায্যের কথা নহে। প্রস্পেরোর গুণে সকলেই 
বাধ্য | কন্যা পিতার একান্ত বশদ্বদ । নেপল্‌সের রাঙ্ঞা উচ্তার রাজা ফিরাইয়! 
দিলেন । ফন্দিনান্দ উহাকে দেবতা মনে করে । প্রস্পেরো সংসারের কাধ্যে 
কেমন দক্ষ সমস্ত নাটকে তাহার দৃষ্ঠান্ত আছে । প্রস্পেহো মৃদ্ছিনান শাস্তি, 
পরোপকার ক্ষমা তাহার আভবণশ কলিবানকে শত অপরাধ সেও তিনি 
ব্বাধীনভা! দিলেন হতেও সে তাহাই চায়। এরিএলের সনয় পুর্ণ হইবার প্ুর্বেবই 
তাহাকে ছাড়িয়া ছিলেন | অন্রোনিভর দোষ প্রমাণ করিয়া দিলে তাহার প্রাণ" 
দণ্ড হয়, তিনি কেবল একবার তয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন ।  তিনট মাতাল 
তাহার ঘর লুঠ করিতে আসিয়াছিল তাহারা ৪ ক্ষমা পাইল । প্রস্পেরো ক্ষমা 
করিলেন কিন্তু সকলকেই এক একবার জব্দ করিবার পর । প্রস্পেরোর চরিত্র 
পাঠ করিলেই ঠ্াহাকে ভক্তি করিত ও ভাপবাসিতে ইচ্ছা করে। এ একরকম 
সৌন্দর্য্য । আবার যখন ধর্শ্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধিতে বিবাদ হয় সে সময়ের বর্ণনা কি 
সুন্দর নয় ? ক্রটস এপ্টনি হামলেট এমন কি ম্যাক্বেথ এই বিবাদহেতু কোন 
কাজই করিতে পারিতেছে না, একবার এদিকে একবার ওদিকে করিয়া দোলাচল- 
চিতবৃত্তি হইয়৷ রহিয়াছে ইহ! কি সুন্দর নয় ? উহাদের জন্য কি আমাদের ক্ষুত্রজীবী 
মমুস্যের সহানুভূতি হয় না ? ওরূপ সৌন্দর্য্য কালিদাসের কোথায় ? 

তাহার পর আর এক কথা । শুদ্ধ সৌন্দর্য্য হইলেই কি কাব্যের চরম 
হইল ? সৌন্দর্য্য ছাড়া আরও অনেক জিনিসে কাব্য হয় । তাহার মধ্যে প্রধান 
দুইটি ; পণ্ডিতেরা বলেন তিন পদার্থে কল্পনাজনিত আনন্দের উৎপত্তি হয়, প্রকাণ্ড 
বন্য দেখিলে, নৃতন বস্য দেখিলে, আর নুদ্দর বন্য দেখিলে । এই কথাটি যেমন 
বাহাজগতে খাটে তেমনি অন্গভিগতে । অন্তর্ম্দগতে যখন আমর! কাহাকেও 
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লোকাভীত ক্ষমতাশালী দেখিতে পাই, যখন দেখিতে পাই যে প্রিনদের ব্যাস্থী 
জন্য স্বদেহ অর্পন করিলেন, যখন দেখি যে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বলগমল 
করিলেন, তখনই আমরা প্রকাণ্ড ব্য দেখি। তখনই আমাদের মনে বিস্ময়ের 
আবির্ভাব হয় এবং সেই বিশ্রয়মিক্রিত এক অপূর্ব আনন্দ ও ভক্তির উদয় হয়। 
কালিদাস এরূপ পুক্রষপ্রকাণ্ডের চিত্র দেখাইতে পারেন নাই } রঘু রাজা যখন 
বিশ্বজিৎ যন্তে “মৃৎপাত্র শেধামকরোশু বিভ্তৃতিম্‌ :” পার্ব্বতী যখন মদন দহনের 
পর কঠোর তপস্তায় তন্্ অঙ্গে তাপ দিতে লাগিলেন তখন ঘেন এইরূপ প্রকাণ্ড 
চিত্র দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয় কিন্তু এক পার্বতী তপস্যা ভিন্ন আর 
কোথাও বিশ্ময় উদয় করণে তিনি সমর্থ হয়েন নাই । শেক্ষপীমরের এরূপ বিস্ময় 
উৎপাদক মনুষ্যহদয়ের চিত্র অসংখ্য । এরূপ উজ্জ্বল চিত্রের সংখ্যা নাই 
সর্ব্বপ্রধান লেডি ম্যাকুবেথ, একবার অন্থতভাপ নাই বরং প্রতিজ্ঞা একবার যখন 
নামিয়াছি দেখা যাক পাতাল কত দুর । একবার হ্ৃদয়দৌর্বধল্য প্রকাশ নাই, 
কেমন প্রত্যুত্পন্পবতিঙ্গ ! যখন সভানধো ব্যাক্ষোর প্রেতমৃ্টি আসিয়া ম্যাকৃষেথকে 
বিহ্বল করিয়া তুলিল, যখন ম্যাকবেথ ভয়ে অন্থতাপে জাত হইয়া অতি 
গোপনীয় কথ সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন? তখন লেডি ম্যান্াবেঘের কেমন 
ক্ষমতা! অন্য মেয়ে তইলে, «গো আমার কি হোলে!” বলিয়া কা্দ্ন্মাই অস্থির 
হয়। লেডি ম্যাকৃবেথ সভাশুদ্ধ লোককে বুঝাইয়। দিলেন যে রাজ্গার এরূপ 
মুচ্ছা মাঝে মাঝে হয়, এ সময়ে কাছে কেহ আসিলে তিনি বিরক্ত হল । এই 
বলিয়া নিতে ম্যাকৃবেথের কাছে বসিয়া তাহার ছুক্ধল মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে 
লাগিলেন । এপ চরিত্র পাঠ করিলে কাহার মনে বিশ্ময়ের উদয় না হয়? 
কলনাজলিত আনন্দের আর এক কারণ নৃতনতা, অর্থাৎ আজগবি জিনিস 

বর্ণনা করা । আরব্য উপন্যাসে ইহার ভূরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়) এরূপ 
মৃতন জিনিস কালিদাস বা শেক্ষণীয়র কাহারই নাই । তবে শেক্ষলীয়রের স্পিরিট 
ওয়ারন্ড বা পরীস্থান$ সেটী যেমন নৃতন তেমনি সুন্দর । সবই মন্ুব্যের অত 
কিন্ত কেমন পবিত্র আনন্দময়, কোনরূপ শোক দুঃখ নাই । শোক দুঃখ যে বৃদ্ধি 
দ্বারা অন্থভব হুয় সে বৃত্তিও তাহাদের নাই । অথচ মানুঘের কই দেখিলে মনট! 
কেমন কেমন হয় । 

Ariel. Your charm so strongly worke them 

That if you now bebold them your affeotion 
Would become tender. 
Pros. Dost thou think 80, epirit ? 
Ari. 103 would sir, were I buman. 
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যদি আরিয়াল মানুষ হইত, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহার চিত্ত 
স্ববীভ্ৃত হইত । ওবেরণের অধীন দেবযোনিগণ মন্থান্যের অদৃষ্ট লইয়া ক্রীড়া 
করিতেছে, মানুষের কাণে একপ্রকার পাতার রস ঢালিয়া দিয়া এর প্রাণটী ওর 
ঘাড়ে, ওর পিয়ারের লোক তার ঘাড়ে দিয়া কেমন আমোদ করিতেছে ; পড়িলে 
নূতন জগণ্, নৃতন আমোদ, নৃতন পরিবর্ত বলিয়া বোধ হয়, পাঠক নিজেও হেন 
পরীগণমধ্যে বিলীন হইয়া যান। কালিদাশের চিত্রলেখা, সহশ্রন্যা, মিশ্রকেশী, 
এমন কি উর্বশী শেক্ষলীয়রের পরীস্থালে স্থান পান না। 

শেক্ষপীয়রের হাস্যরসাকর চরিত্র বর্ণনা এক আশ্চর্যা জ্রিনিস। এ স্থলে 
তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ফলষ্টাফ কতবার অপ্রস্তুত হইল, 
কিন্তু সে অপ্রত্তত হইবার পাত্র নহে । যতবার তাহার বিছ্াবুদ্ধি প্রকাশ হুইয়া 
পড়ে, ততবারই সে নৃতন নুতন চালাকি বাহির করে, ঠকিবার পাত্র ফলা 
একেবারেই নহে । প্যারোলস ফলষ্টাফের সঙ্গে তুলন। করিলে কালিদাসের 
বিদূুষকগুলি কোন কন্মের্ই নহে । জীবনশুন্য শ্রভাশুন্য খধোসামুদে বামুন 
মাত্র । 

এতদূরে আমর! কালিদাস ও শেক্ষপীয়রের তুলনার এক অংশ কথঞ্চিৎ 
শেষ করিলাম | বিষয় এত বিস্তৃত, সমালোচনায় এত আমোদ যে, সংক্ষেপ 
করিতে গেলেই কই য় । যে অংশ সমালোচিত হইল, ইহাতে হৃদয়ের প্রবৃত্তি 
বর্ণনায় কাহার কত বাহাছুরী দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । কল্রনান্রনিত সুখ 
তিন কারণে জন্মে, প্রকাণ্ডতা_ সৌন্দর্য্য ও নুতনতা । প্রকাণ্তা- বিস্মননকর 
হৃদয় ভাবের ওচ্ছল্য _বর্ণনায় শেক্ষলীয়রের অনুকরণেও কেহ সমর্থ নয়। অতি 
নৈসঙ্গিক পদার্থ সৃষ্টিতে শেক্ষপীয়র অতীব মনোহর, হাস্যরসের বর্ণনায় তাহার 
বড়ই ওল্তাদি । সৌন্দর্য্য বর্ণনা ও যেখানে হাদয়বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা সেখানে 
কালিদাস শেক্ষলীয়র হইতে অনেক ন্যুল | যে চরিত্র পাঠে মনের খদাধ্য জন্মে 
যে চরিত্র অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গক্ষও কালিদাসের 
নাটকে নাই। তবে যেখানে সহক্ষ অবিমিশ্র হ্ৃাদয়তাবের বর্ণন। আবশ্যক, 
সেখানে কালিদাসের বড়ই বাহাহ্রী। কালিদাসের নাটক পড়িলে গেটের 
সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে “যদি কেহ বসস্তের কুস্থুম, শরতের ফল, সর্গ ও পৃথিবী, 
একত্র দেখিতে চায় তবে শকুস্তলে তোমায় দেখাইয়! দিব ।” 

এতক্ষণ পৰ্য্যন্ত যাহা দেখা গেল তাহাতে কালিদাস শেক্ষলীয়র হইতে নুনা 
বলিয়া বোধ হইবে । কালিদ্াসের আর এক মৃদ্তি আছে, সে মূত্তিতে তাহার 
সমকক্ষ কেহ নাই । বাইরণ জক করিয়া বলিয়াছেন Description 08 আঃ" 
10:৮৪ কিন্তু সেই বাহ্য জগদ্র্ণনায় কলিদাস অদ্বিতীয় । শেক্ষপীয়র বাহাজগন্ধণলায় 


১২৮৫ ] কালিদাস ও শেক্ষপীয়র হর 


হাত দেন নাই, বাহাজ্গৎ বড় গ্রাহাও করিতেন না। নন্তস্থোর হাদয়ের উপর, 
তাহার আধিপত্য সর্বতোনুখ । তাহার যেমন অন্তর্জ্জগতের উপর কালিদাসের 
তেমনি বাহুছগতের উপর সবব্€তোষুখী প্রসভুতা । যখন স্বয়দ্বর স্থলে ইন্দুমতী 
উপস্থিত হন, তখন কালিদাস ছুই চারি কথায় কেমন জন ভ্রমাট করিয়! 
দিলেন। একেবারে কল্পনানেত্র উহ্থীলিত হইল । দেখিলান প্রকাণ্ড উঠান, 
বহুসংখ্যক মঞ্চ, অর্থাৎ কথকঠাকুরদিগের মত বেদী, লানা কারুকার্য চিত 
মহার্থ বস্ত্ান্তরণোপপন্ন, তছপরি পৃথিবীর রাঞ্রগণ বিচিত্র বেশচ্ষা করিয়া স্বীয় 
সঙ্গিগণ সম্ভিব্যাহারে বসিয়া আছেন । 

তাহ শ্রিচা বাত পরদ্পরাম্থ প্রডাবিশেহোদঘুনিন্রীকাঃ | 

সহন্ধাস্য৷ ঝারু5ন্ি5ক্£ পযোমুচাং পক্তিযু বিহাতেব ৪ 

যেমন নেঘমালায় একটি বিদ্যুৎ হইলে সমস্ত যেহ উক্চীপ্ত হয় এবং সেই 

নিবিড় নীলনীরদ্নালার মধ্যে সেই বিঢ়াৎ যেনন গাড়োজ্জল দীপ্তি বিকাশ করে, 
তেমনি রাজার! সব মনক্ষোপরি আসান হইলে রাজসভার কেনন এক গভীরতা 
মিশ্রিত লোকাতীত শোভা হইল | সব লন ভন করিতে লাগিল । এমন সনয়ে 
বন্দিরা স্ররতি পাঠ আর্ত করিল-__রাজাদের বংশাবলী বর্ণনা সনাপন হইল ! 

অথ স্বতে বন্দিভিরস্বণল্রৈ: সোনার্কবংশে নরদেবঙ্জোকে । 

প্রসারিতে চাওক্রদারযোনো ধূপে সমুহসপপতি বৈছযৃশ্বী: ॥ 

পুরোপকঠ্োপব্নাশ্রদাসাহ কলাপিনাহুক্ধতন্তাযহেতে)। 

প্রম্মাত শব্ধ পরিতোদিগ শ্বান্‌ তৃষ্যন্বলে মুঙ্ছতি মঙ্গলানে ॥ 

মহুন্ধবাহং চতুরম্রঘান মধ্যা্ত কন্যা পরিবারশন্দোভি । 

[বিবেশ মঞ্চান্তর রাজমাগং পতিস্বরাক্স ত্য বিবাহুবেশ। ॥* 

কালিদাস রাহ্রসভার কবি, তিনি নিজেও হয়ত একজন প্রধান রাজ্রকর্শ্মচারী 

ছিলেন। তিনি পুস্তক লিখেন সভান্ছ ওমরাহদিগের তৃপ্তির জন্য, তাহার নিকট 
আমরা! রাজসভা, বিবাহ সভা, দরবার প্রভৃতি বডমাঙ্ণুষি জিনিসের উৎকৃষ্ট বর্ণনা 
পাইব, ইহা এক প্রকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্ত স্বভাববর্ণনায়ও 





কচত্ ও সূর্ধ্যেবংশীয় রাদগণের বংশাবলী পাঠ হইলে প্র উতক্তই অগুরুচন্দনের ঘূম 
চারিছিকে প্রসারিত হইল । সে দৃম ক্রমশ: অত্যুচ্চ পতাকা আক্রমণ করিতে লাগিল । 
মঙ্গল সুচক তুধ্যধ্বনি সবলে ধ্বনিত হইল । তাহার সঙ্গে শদ্বপ্রন্নাত হইচ। শঙ্খ আবর্ড খন 
গাঢ় হইছা দিগন্ত পরিপূর্ণ করিল । নগরের প্রান্তবর্তী। বে মঘুরের। ছিল তাহার মেদগভীর 
দুর্ঘ্য মিশ্রিত শঙ্খধ্বনি শ্রবণ কারছ। উন্মত্ত হুইনা! নবত/ করিতে লাগল । এমন সময়ে স্বহ্ঙ্নর! 
রাজকল্র। বিবাহ বেশ ধারণ করত: মনহধ্যবাহ চতুক্ষোণ ঘান আরোহণ করিয়া সভামধ্যো 
প্রবেশ করিলেন। 


৩৮ বৃ দর্শন [ বৈশাধ 


তাহার সমান্তরাল কেহ নাই । বাহাজগণ্ড বর্ণনায় তিলি যে শুদ্ধ সৌন্দর্য্য মাত্র বর্ণন 
করিয়াছেন এমন নহে, হিমালয় বর্ণনস্থলে যাহাই কক্রন, তাহার অনেক বর্ণনা এত 
গভীর যে ভাবিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয় । কিন্তু ডাহার স্বভাবশৌন্দখ্য 
বৰ্ণনাই আমরা বড় ভালবাসি এবং তাহাই অধিক । 

কালিদাসের আরও একটি নিসর্গ বর্ণনা এখানে দেখাইতে হইল । এটা 
কালিদাসের রঘুর ত্রয়োদশ সর্গ হইতে | রাবশবধ ও বিভীবণের অভিষেক সম্পন্ন 
হইয়াছে । রাম সীতায় অনেক হাঙ্গামের পর পুনশ্মিলন হইয়াছে। পুষ্পকরথ 
প্রস্তুত । সকলে আরোহণ করিল । পুষ্পকরথ আকাশ পথে উড্ডীন হইল। 
রাম সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন । প্রথমেই সমুদ্র । 


বৈদেহি লঙ্গামলবাহ্ডক্তং মংলেতুলা! ফেনিলমন্বুরা শিং | 
ছায়াপথেনেব শরৎ এপ মাকাশমা (বন্ধতচারুতা রম্‌ ॥ 
ভাঙ্গাহবন্থাং প্রতিপস্মানং স্থিত দশ ব্যাল্যদিশোম্ছিম্রা। 
বিস্ণোরিবাস্য নবধারণীযৌনৃক্রয়ারূপমীদত্তদ্র ব! ॥* 


সনুত্তরে প্রকাণ্ড তিনি নৎস্যসমূহ রহিয়াছে । 
সঙ্গন্বমাদাঘ নদীমূথ। সর: সীল! বিবৃতাননত্বাৎ 
অমী শ্িরোডিং তিনয়ঃ লরন্ধৈ : উদ্ধাং বিতব্বন্তি জলপ্রবাহান্‌ ॥৭ 


প্রকাণ্ড অভ্গরগণ সবুদ্রতীরে ভ্রল-তরঙক্গের সঙ্গে একাকার হইয়া শয়ন 
করিয়া আছে । 


বেলানিলাদ্র প্রস্থ ডাঃ ভুজঙ্গ: মছোন্সি বিস্যুঞজ খুলিব্বিশেষাঃ 
স্রর্ধ্যাংশু লম্পর্ক সমৃদ্ধরাগৈ: ব্যজ্াস্ত এতে মণিভিঃ কপট: 16 


* বৈদেছি আমার সেতুতে বিভক্ত অনন্ত ফেনিল নীল সমূত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কর । বেন শরৎকালের অগণ্য তারক! ঘটিত নির্ল্দেখ গগনতল হয়িতালীতে খিখণ্ডিত হইয়া 
স্বছিয়াছে। 

এ দেখ অনস্ট সমূত দশদিক ব্যাপিন্া পড়িন্বা আছে প্রতিক্ষণেই উদার আকার, 
পরিবর্তন ছইতেছে। সমূডের স্তুপ বিষুর স্যার, কিন্ধলপ ও কত বড় কেহই স্থির করিছ। উঠিতে 
পায়ে না। 

+ তিমি মংশ্য সঙ্কল বিকট হা! করিদ্ব| নদীমুখের ভল মুখে পুরিডেছে। শেষ মাথায় 
ছিত্র দিয়া লে জল বাহির কয়িত্া দিহা নদী হইতে আগক সমণ্ড জীবজস্ত ভক্ষণ করিতেছে । 

৪ বৃহৎ বৃহৎ অদ্রগর লকল সমূত্রতীরবাঘু সেবন করিবার অন্য লঙ্গ। হইঘ্বা পড়িয়া 
আছে । সমুত্রতরঙ্গের সহিত তাহাদের ভেদ নিন্ধপণ অতীব কষ্টকর ৷ যদি স্বর্ধ্যরশ্মি পড়িয়া 
উচাদের মাথার মনি দ্বিগুণ দীপ্তি ন। করিত কাছার সাধ্য চিনিঘ। উঠে কোনটা সাপ 
আয় কোনট] নয়। 


১২৮৫ ] কালিদাস ও শেক্ষপীমত ৩৯ 


দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের কুল দেখা গেল । 


দূরাদয়শ্চক্রনিভশ্ত তন্বী তমালতালীবনরাছিনীলা। 
আভাতি বেল) লবপাস্থরাশে্ডার। নিবক্ষেব কলক্ষরেখা ।* 


রথ রামের যেমন অভিলাব তেমনি চলিতেছে । মুহূর্ত মাত্রে সমুগ্রতীরে 
উপস্থিত । রাম দেখাইলেন সীতে দেখ-_ 


এতে বয়ং সৈকতভিহশুক্ধি লঙাত্তমুক্তাপটলং পছেোধেঃ 
প্রাপ্ত মৃহুক্রেন বিমানবেগাৎ কুলং ফলাবজ্ছিতপুগমালম্‌ 11" 


আকাশ নীরধির স্বৈরগামী প্রমোদ নৌকার ন্যায় রামের পুষ্পকরথ 
জনস্থান, মাল্যবান, পঞ্চবটী, পম্পা, শরভঙ্গাঞ্রম প্রভৃতি পার হইয়া প্রয়াগে 
পঙ্গাযমুনা সংগমস্থলে উপস্থিত । এখানে নিশ্মল শ্বেতকান্ডি গঙ্গাপ্রবাহ কুষ্ঃকাস্তি 
বসুনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কি অপূর্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে । 


ক্ষডি২ প্রডালেশিভি রিদ্দ্রনীলৈঃ মুক্তামদী ঘষ্টি রিবা বিন্ধা । 
অন্যত্র মালা সিতপক্কমনামিন্দীবব্রৈরুং খচিতাস্বরেব ॥ 
কুচিং ধগানাং প্রিংযানলান৷ং কাদহ্থ সংসৰ্গবতীৰ পংক্তি: | 
অন্যত্র কালা ওকনন্রপআ! ডক্তিক্ুর্বশন্দলক ভরিতে ব J 

ক্রচং শ্রডা চাঙ্গ মলী তমোডিং ছা ্মাবিলীনৈ: শংলীকতের। 
অনুত্র শুত্রা পরনভ্রলেখা রদন্ধে ঘিবা লক্ষ্ানড:প্রদেশ] ॥ 
ক্রচিচ্চ ক্ৃফ্ণোএগভুহণেব ভশ্মাশ্বরাগ! তহুরীশ্বরশ্য । 
পশ্যানবস্যাক্সি বিভাতি গঙ্ন। ডিদ্রপ্রবাহা বসুশাতরঙ্গৈ: ৪৩ 


* দূর হইতে সমূডের বেলা দেখা যাইতেছে। বেল! কেনন ? তমাল ও তালবনে 
নীলবর্ণ। বোধ হুম ধঘেন একখানি প্রকাণ্ড লৌহুচক্রের কানায় সরু কলক্ষের রেখা দেখ! 


যাইছেছে । 


+ এই ত আমরা রখবেগ হেতু মৃন্ূত্ত মধ্যে সমুদ্রেন্প তীরদুমিতে উপস্থিত 
হইলাম । এই তীরভূমিতে অসংখ্য শুপারিবৃক্ষ ফলভয়ে অবনত এবং বালুকার উপরে 
শুক্তি বিভক্ত হওয়ায় চারিদিকে মুক্ত! ছড়ান রহিয়াছে । 


৯ হে সর্বান্ হন্দরি ! পক্গা যমূনা তরঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেমন শোভা 
হইয়াছে দেখ । কোথাও বোধ হুদ মুক্তার হারের মাকে মাঝে নীলমনি থাকিছা! আপনার 
প্রভা যেন সুক্কায় লেপন করি দিতেছে । আর এক জায়গায় শা! পদ্রের মালাম্ব হেন 
ঘাঝে মাঝে নীলপচ্ছ বলান রহিয়াছে । কোনম্থানে যেন হংদশ্রেমী মানস সরোঝরে 
যাইতেছে তাহাদের মধধা মধ্যে কাদস্ব হংসও দুই পাচটা আছে । আবার কোথাও বেন 
পৃশ্িবী সার চন্দনের টিশ কাটিয়া! মধ্যে মধ্যে কালা ক্র দিদা তাহার শোডা সম্পাদন 
করিচতছে । কোথাও বোধ হদ পূর্ণিমার দ্যোংস্র, কেবল মাঝে মাঝে ছাতার অন্ধকার 
লুকাইঘ়! আছে | কোথ!ও ঘেন শরংকালের নির্ঞ্ছল মেঘ, মো মধে! ফাক দিবা নীল 
আকাশ ডি মানিতেছে। আবার একস্থান দেখিতে হঠাং বিভূতিতুহিত শিব অস্ছে 
ক্হুদণ বিহার করিতেছে বোধ হইবে। 


৪০. বলদরশনলি [বৈশাখ 


এত মিষ্ট, এত সুন্দর, এমন হবদয়োম্মাদকর বর্ণনা, প্রকৃতির এত স্থনিপুশ 
অন্থকরণ, কল্পনার এমন ন্লিন্ভ দীপ্তি আর কোথায় মিলিবে ? আমার ইচ্ছা ছিল 
আরও উৎকৃষ্ট বর্ণনা উচ্ছার করি, কিন্ত বঙ্গদর্শনের স্থান বড় অল্প; সবই যদি 
ভাল জিনিসে পুরাইয়া দিই ত আর সব ছাই ভম্য কোথায় যাইবে ? 

যখন নাটক ছাড়িয়া মহাকাব্যে উপস্থিত হইয়াছি, তখন কালিদাসের হইয়া 
আর একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। নাটকে কালিদাস মন্থব্যহাদযের 
যেমন একই রকম চিত্র দেখাইয়াছেন, মহাকাব্যে সেরূপ লহে। মহাকাব্যে 
মন্তুষ্চরিত্র বর্ণনায় তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক কারুকরী প্রকাশ করিয়াছেন। 
কিন্তু তথাপি মন্ুল্যহ্থদয়ের উদারতা, বিশালতা, জটিলতা, অহম্মুখতা, চিন্তাপ্রিয়তা 
প্রভৃতি বর্ণনে তিনি শেক্ষগীয়রের ছাত্রামুছাত্রবৎ। তাহার কেবল একটি 
মন্ুুচিত্র অগ্নুকরণের অতীত ॥ সেটি কুমারসম্ভবের পার্বতী । কেন! ভারত 
মহিলাপ্রস্তাবে লিখিত আছে, পাঠক মহাশয়ের ইচ্ছা হয় একবার খুলিয়া দেখিবেল 
আমাদের আর স্থান নাই । 

শেক্ষলীয়র মহাকাব্য লিখিতে গিয়া যেরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেল, 
কাতিদামকে সেরূপ হইতে ভয় নাই । প্রতুযত তাহার মহাকাব্যই তাহার মহাকবি 
খ্যাতিলাভের মূল কারণ । এ সকরষলর উপর তাহার মেবদূত । সমস্ত সাহিত্য 
সংসারে মেবদুতের সত সারবান্‌ কাব্য অতি বিরল। আডিশন পোপের রেপ 
অবু দি লক্কে Yferumsat or the delicious little thing” বলিয়াছেন । 
তিনি যদি মেঘদুত ছেখিতেন তবে [৫7035৫ এ নাম রেপ অব্‌ দি লকের দশ্রাপ্য 
হইত। নমেবদূতের সঙ্গে তুলনায় অন্য কাব্য আতিরের তুলনায় গোলাবজ্জলের 
মত। একটা উৎকুষ্ট পদার্থের সার অংশের উৎকৃষ্টভাগ সংগ্রহ, আর একটি 
পাচ্ছ করা আল মাত্র । 

এতক্ষণ আমরা কাব্যের বিবয় লইয়া কালিদাস ও শেক্ষলীমরের তুলনা 
করিভেছিলাম । তাহাতে এই গ্লাড়াইল যে কালিদাসের বাহা জগতে যেরূপ 
অসীম আধিপত্য শেল্গলীয়রের অন্তর্জ্ছগতে তেমনি । অন্তজঙ্জগতেরও এক অন্ে 
কালিদাস শেক্ষলীদ্পর হইতে নুন নহেন। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল 
ভাবগুলি বর্ণনা করিতে হইবে সেখানে বোধ হয় কালিদাস অনেক অধিক 
মিষ্ট লাগে । কিন্তু অন্য সৰ্ব্বত্ৰ শেক্ষপীয়র উপমা-বিরহিত । 

বিষয়ের কথা শেষ হইল, এখন কাব্যের আকার লইয়া তর্ক হইতে 
পানে । এ তর্কেও কাহার কি দাড়ায়, দেখা উচিত। কাব্য তিন প্রকার, অব্য, 
দৃশ্য, আর গীতিকাব্য । ইহার মধ্যে গীতিকাব্যে ছজনেই সমান । কেহই 
গীতিকাব্য লিখেন নাই, কিন্তু শেক্ষলীয়র তাহার নাউকমধ্যে যে সমস্ত গান 


১২৮৫ ] কাঙ্গিদালস ও শেক্ষপীয়র ৪১ 


দিয়াছেন তাহাতে তাহাকে উৎকৃষ্ট গীতিলেখক বলা যাইতে পারে । কালিদাসও 
কয়েকটা গান দিয়াছেল। বিক্রমোর্ব্বশীর পাহাড়িয়া ভাষায় গানগুলি বড় 
মিষ্ট । তাহার উপর কালিদাসের মেঘদূত। মেঘদূতকে দেশীয় আলঙ্কারিকের! 
খণ্ডকাব্য বলেন । খশুকাব্য বলিয়া কাব্য ভেদ করা তাহাদের গায়ের জোর 
মাত্র। মেঘদুত সার ধরিতে গেলে একখানি গীতিকাব্য, এবং উৎকৃষ্ট 
ক্তিকাব্য । ইফুরোলীয় পণ্ডিতেরা অনেকে উহাকে স্ীতিকাব্যই বলিয়া থাকেন । 
যখন হ্বদয়ে আলন্দ বা শোক ধরে লা, তখন তাহাকে কাব্যাকারে বাহির 
করিয়া দেওয়াই গ্লীতিকাব্য । তবে মেঘদুত শ্ীতিকাব্য কেন লা হইবে ? 
শেক্ষলীয়রের শ্রব্যকাব্য প্রায় লোকে পড়ে না। কালিদাসের শ্রব্যকাব্য 
গুলি রঘু কুমার ঝতুসংহার সকলই পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদরের বস্তু । 
দৃশ্যকাব্য নানারুপ । তন্মধ্যে নাটক প্রধান । সংস্কৃত অলক্ষারে নাটকের 
আকার লইয়াই বাধাবাধি__পীাচ অঙ্ক নয় সাত অক্ষ হইবে, রাজা নায়ক 
হইবে, মন্ত্রী হইলে হইবে না। নাটকের যেটুকু নহিলে নয় সেটুকুর উপর তত 
নজর নাই। কথাচ্ছলে বিচ্ছিত্তি পূর্ব্বক হাদয়ের ভাব প্রকাশ 9 সেই তাব দ্বারা 
পরশ্ৃদয়ের ভাব আকর্ষণ এই দুইটি নাটকের সার । নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য 
কোন উন্নত নাতির শিক্ষা । আমাদের কন্বিদের এ ছুটিতে নজর বড় লাই। 
এমন কি যে বীঙ্গ লইয়া নাটক, অনেক সময় বাজে কথায় ৬ অঙ্ক কাটাইয়া 
৭ম অঙ্কে সেই বাজের অবতারণা করা হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলায় ১ম ২য় অঙ্ক 
না থাকিলে নাটকের কোন হানিই ছিল না; নাটকের বীজ তৃতীয় অঙ্কে । 
চতুর্থ অস্কেও নাটকের কোন উপকার নাই । নাটকের ভ্রন্য দরকার রাজার 
প্রশয়» প্রত্যাখ্যান, অভিজ্ঞান ও মিলন । কিন্ত কালিদাস ত নাটক লিখিতে যান 
নাই, তাহার উদ্দেশ্য এই আদরার উপর এই কাটানতে তাহার কাব্য গালারি 
হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখান। তাহা! তিনি খুব দেখাইয়াছেন। একটা 
দৃষ্টান্ত দেখাই । শকুম্তলার মত বালিকার প্রথম প্রণয়ে আড়নয়নে চাহনি 
বড় স্বন্দর ? লা? কালিদাস সেইটি দেখাইবেন। অনেক চেষ্টা হইল, এক অঙ্ক 
পুরিয়া গেল, সেটা আর দেখান হয় না, ক্রমে এক ছেয়ে রকম হুইয়া দাড়াইল । 
কালিদাস বিনা প্রয়োজনে একটা হাতী হাতী বলিয়া গোল (নেপথ্যে) তুলিয়! 
দিলেন। রাজার গল্প ভাঙ্গিবার উপায় হইল, শকৃম্তলারও আড়ে আড়ে দেখিবার 
স্থৃবিধা হইল, সে হাতী কালিদাসের উপকার করিল বটে, কিন্ত নাটকের কিছুই 
করিল না। শেক্ষলীয়র কিন্তু একটি সিন, একটি উক্তিও বিনা প্রয়োশনে 
সন্নিবেশিত করেন নাই । অনেক অবুঝ লোকে মনে করিত যে য্যাকৃবেখে এ যে 
দরজায় ঘামার! আছে ওটা কেবল সকাল হইয়াছে, ক্রানাইবার জন্য, স্থতরাং 


আস” 
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উহাতে নাটকের কোন উপকার নাই । কিন্তু ডিকুইন্সি দেখাইয়া দিলেন যে 
ওঁ দ্বারে আঘাতে অনেক উপকারে হইয়াছে । পাপিষ্ঠ দম্পতী হত্যাকাণ্ড সম্পাদন 
করিয়া পাপচিন্তায় বাহাজ্ঞানশৃন্ত হইয়াছিল ; তাহাদের মন তাহাদের ছিল না, 
তাহারা আপন পাধিব অস্তিব বিশ্বত হুইয়াছিল। দ্বারে আঘাত হইবামাত্র 
তাহাদের বঙ্্রধযনিব বোধ হইল, তাহাদের মন আকাশভ্রমণ হইতে ফিরিয়া! 
আবার দেহপিঞ্জরে প্রবেশ করিল । অন্য কবিরা বারবার বজ্ঞরথবনি, করিয়া যে 
গাক্তীষ্য উৎপাদনে অক্ষম, শেক্ষলীয়র সময় অত বার কত দরজায় ঘা মারিয়া 
তাহার দশগুণ করিলেন । বে বুঝিল তাহার পর্য্যন্ত হাকম্প হইল । 

এক্ষণে কালিদাস ও শেক্ষলীয়র এই উভয়ের তুলনায় সমালোচনা শেষ 
হইল | শেক্ষলীয়র Prince of the Dramatists একথা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন 
হইল । কিন্তু কালিদাস সকল প্রকার কাব্যই লিখিয়াছেল এবং বোধ হয় নাটক 
ভিন্ন সর্বত্র কৃতকাধ্য হইয়াছেন । অহাকাব্যে তিনি বাল্মীকির সমান নহেন সত্য, 
কিন্ত তিনি ফেলা যান ন।। নাটকেও তিনি যে ভারতবর্ষের কোন কৰি অপেক্ষা 
হীন, এমভ বলিতে পারি লা। কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, 
সব্ববোশ্কুষ্ট মহাকাবা, সর্ক্বোৎকৃ্ খণ্ডকাব্য এবং স্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণনানয় কাব্য কতু- 
সংহার লিখিয়াডেন এ কথা বলিলে “ভারতের কালিদাস জগতের তুমি” এই 
যে অতি অন্যায় সনালোচনা প্রচলিত আছে, তাহারই সপক্ষত। করা হয়। 
শেক্ষলীয়রও যেমন জগতের কালিদাসও তেমনি জগতের । জগতের সর্ব্বত্রই 
তাহার কবিতার সমান সমাদর । তবে তিনি ভারত ছাড়া কোন কথা লিখেন 
নাই। ভারতের কথাই তাহার কাব্য । 

আমাদের উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, শেক্ষলীয়র মেনকা হইতে 
পারেন-- বাল্মীকি উর্বশী হইতে পারেন, হোমার রম্তা হইতে পারেন কিন্ত 
কালিদাস সর্পমোকছর্লভা তিলোত্তমা । সকলেরই উৎকৃষ্টাংশ তাহাতে আছে-__. 
কিন্তু অল্পপরিমাণে প্রবন্ধ শেষ করিবার সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা) করি-_ 

কালিদাস কবিতা নবং বস্তু: মাছিবং দধি শশর্করংপন্ঃ | 
এনমাংসমবলাচ কোমল। সন্ভবন্ত ‘মম’ জন্ম আন্মলি ৪* 
সেই সঙ্গে পাঠকমহাশয়দেরও যেন ফাক লা যায় । 


৬ কালিদাসের কবিতা, যৌবন বদস, মহিধের দধি, দুধে চিনি, হরিণের মাংস, 
কোমল! অবলা এই কয়টি যেন আমার জন্ম অসম হ্ঘ। 
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পঞ্চম তর্ক কারণ কি? 


মরা এই জগত কাধ্যের প্রতি যে তিনটা প্রসিদ্ধ কারণ, তাহাদের 
ক্রেমশা: নির্দেশ করিলাম এক্ষণে কারণ কাহাকে বলে? তাহার 
স্বরূপ কি? তাহা কত প্রকার হইতে পারে এবং কাধের সহিত তাহার কিরূপ 
সম্বহ্গ ইতাণ বিখাতয়া লিহামিকগণ যেরূপ অভিমত প্রকাশ কশিয়াছেন তাহার 
সংক্ষেপে উল্লেখ পবা (বধেয় বোধ করিতেছি। 
কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়াচ়িকগণ ধলিয়াছেন - 
“ শবানিক্ষিশূর্টান্ত নিয়ত! পূর্গাবন্তিতা কারণ ভদ্বেই। কারিকাবলী। 
অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হইয়া! কাধ্যের অব্যবহিত পুর্বে যে বর্তমান হয় তাহার 
নাম কারণ । 
অল/থা সিদ্ধি যাহাতে থাকে তাহার নাম অন্যথাসিচ্চ । এই অন্যথা- 
সিদ্ধের ঠিক বাঙ্গালা অর্থ পূর্ত, তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে 
যে কার্য্যোৎপত্তির প্রতি যাহার কোন সাক্ষাৎ বা ক্রিণ্ত সম্বন্ধ নাই তাহার নাম 
অন্যথাসিজ্ঞ । প্রাীনদিগের মতে এই অন্যথাসিদ্ধ পাচ প্রকার । যথা 
“যেন সহ পূর্ব ভাবঃ, কারণ ঘাদায় বা যশ্য । 
অন্ু- প্রতি পূর্বৃভাবে জ্ঞাতে দঘং পূর্বশাব বিজ্ঞানম্‌ ॥ 
জনকং প্রতি পূর্বববত্তিতা মপরিজ্ঞায় ন যশ্য গৃহতে । 
অতিবিক্তমথাপি বন্তবেঘি্তা ধন্তক পূর্ববচাঁবিনঃ ॥ 
প্রথম “যেন সহ পূৃর্ব্বভাবঃ” অর্থাৎ যে ধর্ম বিশিষ্ট হইয়া কারণ কার্য্যের 
পূর্ববর্তী হয়, সেই ধর্শ্ম ; কারণের ধর্শ্ম কার্য্যের কারণ নয় কিন্ত অন্যথাসিদ্ধ । 
যেমন ঘটের প্রতি দণ৬ কারণ । অতএব দণ্ডের ধৰ্ম্ম দণ্ডত ঘটের কারণ নয় কিন্তু 


শীল — পি বিল প্র এ 





সপ বত - এ 





* দণ্ড শন্দে সুন্ডক্কারের চর ঘুহাইবার গতি ঘব। 'কলদে লিজ হেতু দগুজঃ 
কিম চক্র হরশিকারিতা গল: 2 নৈষধ। 
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অন্যথাসিক্ধ । কারণ দণ্ডস্ব দণ্ড সমুদয়ের একটা সাধারণ ধশ্ঘ, যাহা! দ্বারা 
সমুদয় দণ্ডের একবারে বোধ হম । এদিকে ঘটোৎপত্তির দিকে একটী মাত্র দণ্ড 
কারণ, সমুদয় দণ্ড লহে। হ্ৃতরাং দণ্ড ঘটের কারণ নয়; দণ্ডত্ব থাকিলেই ঘট 
হইবে তাহার কোন স্িরতা লাই অর্থাৎ দণ্ডত্বের সহিত ঘটোৎপত্তির কোন 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই । 

দ্বিতীয় । «কারণ মাদায় ব| যন্কঃ”_যাহাদের সহিত কাধ্যের পৃথক্রূপে 
এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই যে তাহারা থাকিলে কার্যা অবশ্যই হইবে এবং তাহারা 
না থাকিলে কাৰ্য্য একবারে হইবে না, অথচ যাহার! কারণে বর্তমান হইয়া কাধ্যের 
সহিত এপ সম্বন্ধ রক্ষা করে । যেমন ঘটের প্রতি দণ্ডের রূপ (পরিমাশাদি । ) 
দেখ, দণ্ডের পরিমাশাদি পথথকৃরূপে ঘটের উৎপত্তির বা অন্ুৎপত্তির কারণ নহে, 
কারণ 'একথ। বলা যাইতে পারে না যে এইরূপ পরিমাণাদি না থাকিলে ঘট হইবে 
না। কিন্তু কোন পরিনাণাদি বিশিষ্ট দণ্ড থাকিলেই ঘটের উৎপত্তি হইবে এবং 
তাহার অভাবে ঘট হইবে না। অতএব দণ্ডের পরিনাণাদির সহিত ঘটোশুপত্তির 
কোন সাক্ষাৎ সন্বহ্ধ না থাকায় তাহার! ঘটের কারণ নহে, কিন্ত অন্য থা(সন্ধ। 

তৃতীয়। «“অন্যং প্রতি পুর্ববভাবে জ্ঞাতে যশ পূর্ব ভাব বিজ্ঞানন্‌” যাহাকে 

প্রথমে অপর কাধ্যের কারণ বোধ করিয়া পরে অভিলধিভ কাব্যের 
কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, উহা অভতিলধিত কাধ্যের কারণ নহে কিন্তু 
অন্যথাসিক্ধ । বটের প্রতি আকাশ । নৈয়াম়িকগণ শন্দের সমবায়িকারণের নাম 
আকাশ রাখিয়াছেন-_( শব্দ সমবায়ি কারণহং আকাশহং ) অর্থাত আকাশকে 
প্রুথমে শব্দের সমবায়ি কারণ রূপে বুবিয়! পরে ঘটের কারণ বুঝিতে হয়, অর্থাৎ 
শব্দের কারণ 'ঘটের কারণ এই রূপ জ্ঞান করিতে হয় । কিন্তু বিবেচনা কর যে 
সমর আকাশকে শব্দের কারণ বলিয়া বুঝা যাইতেছে সেই সময় তাহাকে ঘের 
কারণ বলিয়া কখনই বুঝা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত আকাশ শব্দ ভিন্ন 
আর কোন বহ্যর কারণ নহে কিন্ত অন্যথাসিদ্ধ ৷ 

কেহ কেহ বলেন “অন্যং প্রতি” ইত্যাদি তৃতীয় অন্যথাসিদ্ক লক্ষণের যদি 
বঘাজচ্ত অর্থ কর! যায় (আমর! উপরে যেরূপ অর্থ করিলাম এইরূপ অর্থ কর! 
যায় ) তাহা হইলে অপূর্ব্বের* প্রতি যাগের যে সর্ধবাদিসম্মভ কারণতা আছে 
তাহার অন্যথা হয়, যাগ অপূর্ব্বের কারণ না হইয়া অন্যথাসিদ্ধ হয়, কারণ যাগ 
প্্ষর্গের কারশপ্ণ' প্রথমে এইরূপ বোধ বলিয়া পরে অপূর্বেবর কারণ বলিয়া বোধ 
৬ অপূর্য্য কাহাকে বলে তাহা এক প্রকার ““অনৃষ্ট” বিষয়ক প্রত্তাবে কথিত হইঘ্াছে । 


+ “শ্ব্গকামে। হজেত” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার! যাগের স্বর্গকারিত! ( স্বগের অভিলাষে 
ছাগ করিবে) লিক্চ হইতেছে । 
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করিতে হয়, কিন্তু যে সময় “স্বর্গের কারণ” বলিয়া যাগের বোধ হইতেছে সে 
সময়ই অপুর্বেধের কারণ বলিয়া বোধ হইড়ে পারে না। এই দোষ নিবারণের 
জন্য ডাহারা ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, “পূর্ববৃহৃত্তির ঘটিত ক্ুপেণ যস্ত 
হজ্জনকত্বং তস্য তেন রূপেন তং প্রত্যন্যথাসিন্কত্বন “যে পূর্বববৃত্তির ঘটিত কূপ 
কোন বন্তকে এক বস্তুর কারণ বুঝাইবে সেই পুর্ব্ববৃত্তিত্ব ঘটিতন্ধপে সেই বস্তু অন্য 
এক বস্তুর কারণ হইতে পারে না! কিন্ত অন্যথাসিদ্ধ হয়।” “ণ্ঘর্গের পুর্ববনৃত্ধি” 
(“স্বর্গের কারণ' ) এই রূপে যাগ অপৃবের্বর কারণ নহে, অন্যথাসিজ্ধ ; কিন্ত 
যাগস্বরূপে অপুর্ব্বের কারণ হইবে তাহাতে বাধা কি? অর্থাৎ যাগ, যে সময় 
“বর্গের কারণ” বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেই সময় অপৃবেবির কারণ বলিয়া প্রতীত 
ন! হউক কিন্তু “স্বর্গের কারণ” বলিয়া যাগ যে একবারে অপৃকের্ধের কারণ হইবে না 
একথ। কোল কাজের নহে | এইরূপ আকাশ “শব্দের কারণ” রূপে অন্য বন্যার 
কারণ নাই হউক কিন্তু শঙ্গাশ্রয়রূপে * অন্য বস্তুর কারণ হইতে পারে । আমাদেরও 
এই রূপ অথ অভিপ্রেত । আমর। একথা অবশ্য হ্বীকার করি যে কোন বস্তুকে 
যখন এক বস্ত্র কারণ ন্রুপে বোধ করা যায় তখন তাহাকে অবশ্যই অন্য এক 
বন্তুর কারণ রূপে ভালা যাইতে পারে লা কিন্তু উহা যে একবারে দ্বিতীয় বস্তর 
কারণ হইবে ন! ইহা কখনই যৃক্তিসিদ্ধ নয় । “বাস্তবিকও দেখ যে দণ্ড দ্বারা একটি 
ঘট হইয়াছে তাহা দ্বারা যদি আর ঘট বা হাড়ী না গড়া যায় তাহা হইলে 
কুম্তকারের আর ব্যবসায় চালাইতে হয় না, সর্বদা দণ্ডের অশ্বেষণেই দা হাতে 
করে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয় । 

চতুর্থ । “শ্রনকং প্রতি পূর্বববন্তিতা অপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহাতে” যাহাকে 
প্রথমে কোন কার্য্যো্পাদকের কারণ বলে না! জানিয়া সেই কার্ধোর কারণ রূপে 
জানা যায় না তাহাও অন্যথাসিষ্তজ । যেমন ঘটের প্রতি “কুস্তকারের পিতা” । 
ঘটের কারণ কুম্তকার, কুস্তকারের কারণ কুস্তকারের পিতা । এক্ষণে দেখ 
কুম্তকারের পিতা বলিলে প্রথমে তাহাকে কুম্তকারের কারণ বলিয়া বোধ 
হয় তাহার পর সে কুন্তকারের কারণ বলিয়া কুম্তকারকৃত ঘটেরও কারণ 
এইরূপ বোধ করিয়া, কুন্তকারের পিতাকে কখনই ঘটের কারণ বলিয়! নির্দেশ 
করা উচিত নয়। কারণ কুস্তকারের পিতার সহিত আর কুস্তকারকুত ঘটের 
সহিত কোন একপ সম্বন্ধ লাই যে তাহার অবর্তমানে তাহার পুল্রের 'ঘট 


*”শব্দেো দ্রবা[শ্রিতোগুণতাৎ” প্রণমাত্রেই ডবেয আশ্রিত। শঙ্খ ওশ অতএব শম্ঘ ও 
অআব্যে আশ্রিত, এই অনুমান দ্বারা ল্থাসিকের। আকাশকে শক্াশ্রঘ সিন্চ করিছাছেন । 
নৈয়ায়িকদিগের মতে আকাশ, স্রবা, শব্দ, শু৭। 


৪৬ বজদর্শন [ বৈশাখ 


গাড়িতে কোন ব্যাঘাত হ্য়, বরং আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে পিতার 
পরলোক হইলে শ্রান্ধে কিছু ঘটা করিবার জন্য কুম্তকারের! দিবারাত্র পরিশ্রম 
করিয়া ঘটাদি লিশ্মীণ করিতে থাকে । এই নিমিত্ত কুস্তকারের পিতা ঘটের 
প্রতিকারণ নয় কিন্তু অন্যথাসিজ্ধ । 

পঞ্চম । “অতিরিক্ত মথাপি যন্তবেস্রিয়তাবস্তক পূর্ববভাবিনঃ” একটা 
কার্যের উৎপত্তির পুর্বে যতগুলি পদার্থের থাকা আবশ্যক তদতিরিক্ত সমুদয়ই 
অন্যথাসিক্চ । যেমন কুন্তকার যে স্থানে বসিয়া ঘট নির্মাণ করে যদি একটা 
পর্দভ তাহার এক পার্শ্বে বসিয়া থাকে তাহা হইলে কুম্তকার যতগুলি ঘট গড়িবে 
গাধা সে সকলেই অব্যবহিত পূর্ধববহ্তি হইলেও কারণ নয় কিন্তু অন্যথাসিজ্ঞ । 
কারণ গাধা সেন্ুলে না থাকিলেও ঘটোৎপত্তির কোন ব্যাঘাত হয় না। 

প্রথমে প্রাচীনেরা এই পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধ বলেন । তাহার পর মশিকার 
প্রভৃতি কতকগুলি নৈয়ায়িকেরা বলেন অন্যথাসিদ্ধ পাচ প্রকার নহে তিল 
প্রকার । কারণ পূর্ব্বোক্ত পাচ প্রকারের মধ্যে প্রথম আর দ্বিতীয়টার মধো তাদৃশ 
ভেদ লা থাকায় এ দুইটি এক বলিলে চঙ্গে। এইরূপ তৃতীয়ের সহিত চতুর্থের 
বিশেষ প্রভেদ না থাকায় তাহাদ্দিগকেও এক বলিলে চলে । নব্যগণ বলেন এই 
শেষোক্তই অনাথাসিহ্ছের চুড়ান্ত লক্ষণ, অপর সকলগুলিকে ইহার অন্তর্গত করা 
যাইতে পারে, অনাথা সিচ্ধের এই একমাত্র লক্ষণ করিলে সকল চরিতার্থ হয় অধিক 
করা বাহুল্য মাত্র । তবে তাহারা পঞ্চম লক্ষণের একটু পরিবদ্ধন করিয়াছেন ৷ 
তাহারা কেবল নিয়তাবশ্থক পুর্ধবন্তীব্র অতিরিত্তকে অন্যথাসিদ্ক না বলিয়া 
এইরূপ বলেন যে, লঘু অথচ লিয়তাবন্কক পূর্ববর্তী যে, তাহার অতিরিক্ষের নাম 
অন্যথ।সিদ্ধ । তাহাদের অভিপ্রায় এই বে অবশ্য ক্রিগ্র অব্যবহিত পুর্ববন্তার 
মধ্যে যাহাদের অবচ্ছেদক ( বিশেষ কারক ? ) ধর্শ্ম লঘু হইবে তাহারাই 
কারণ, তদতিরিক্ত অন্যথা সিদ্ধ । যেমন প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্বই কারণ 
অনেক দ্রব্য সমবেতত্ব অন্যাথাসিদ্ধ ।৬ কারণ অনেক দ্রব্য সমবেতত্ব অপেক্ষা 
সহত্ব লঘু । 

হাহাহউক “অন্তথাসিদ্ধ” কাহাকে বলে বোধ হয় পাঠকগণ এক প্রকার 
বুঝিতে পারিলেন। এই অন্কথাসিন্ধ ভিন্ন হইয়া কার্ধ্যের অব্যবহিত পূর্বর্ববর্ত্তা 
যে হুইবে তাহার নামই কারপ। সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই বলিতে হইবে যে 
যাহা পূৰ্বেৰ ন। থাকিলে কার্ধা হইতে পারে না তাহার লাম কারণ । যদি কেবল 
কার্খ্যের পূর্বববর্ত্তাকে কাহণ বলা যাইত তাহা হইলে কুন্তভকারের গৃহের পার্শ্বন্থিত 


* অনেক সবে] পহবায় লগ্বহ্ধে বর্ড নান দশের নাম অনেক সড্বা সনংবেতব্ব । 


১২৮৫ ] ভর্ক সংগ্রহ ৪৭ 


গ্র্দভ ঘটের কারণ হইতে পারিত, দিন রাত্রির কারণ হইত, রাত্রি দিনের কারণ 
হইত, অধিক কি সামান্যতঃ প্রাণবিয়োগ পর্যাস্ত চিকিতসাকারী মহান্থভব ডাক্তার- 
দিগের চিকিৎসাও মৃত্যুর কারণ হইতে পারিত এবং হিন্দু মহিলার * স্যৃতিকা 
গৃহের পার্শ্বস্থিত ঢেঁকি বা গোগণ সন্তানের জনক ( কারণ ) বলিয়া অভিহিত 
হইতে পারিত ! 

যাহাহউক পাঠকগণ এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন “অনাথাসিজ্ধ” 
শূন্য হুইয়া কার্যে অব্যহিত পূর্বের যে বর্ত্তমান হইবে তাহাকে কারণ বলিয়া 
আমাদিগের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ কিরূপ বিশুদ্ধ এবং সম্পুর্ণ কারণের লক্ষণ 
করিয়াছেন। 





» ভক্ত হিন্দুগণ প্রাঘ ঢেকিশাল! বা গোশালার একপার্শ্বে স্ববংশধরের প্রসব ভূষি 
নিৰ্দ্দেশ করিঘ) রাখেন । 





কাব্য । সটীক। আনন্দ চন্দ্র মিত্র প্রণীত । ময়মনসিংহ ভারত 
মিহির যন্ত্রে শ্বযদুনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত । ১৭৯৮ শক । 

বাবু আনন্দচন্দ মিত্র কাব্য পিখিয়াছেন__আার বাবু শ্রীনাথ চন্দ তাহার 
ভূমিকা লিখিফাছেন | গ্রন্থ সনালোচনাপ জন্য আমাদিগের যে একটু প্রবৃত্তি ছিল, 
উ্ননাথ বাবুর ভুলিকা পড়িয়া তাহা তিরোহিত হইল । ভুমিকার যে অংশ, 
আমাদিগের এই আপ্রনুত়ির কারণ, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি-- 

“প্গ্কালের চালনী লিখিব্র সময় হয় নাই । ইনি একজন বিলক্ষণ 
মলন্্ী এবং প্ুতিভাসশ্পন্থ লোক৷ লাঙ্রিজ্রাী বশত উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন 
নাই। কিন্তু শ্ৰপ্নি কিন তশ্মান্ডাপিত থাকে লা? সহস্র বাধা সবেও ইহার 
প্রক্কতি প্রলন্ত গুণনিচয় ক্রমশ: বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে । সম্প্রতি ইনি শিক্ষা- 
লাভার্থ ইউরোপে গ্রদল করিতে কুতসংস্থত্র হইয়াছেন । জবলসন যেনন মাতৃ- 
প্রেতকুত্য নিব্ধাহের ভন্য সপ্তাহমধ্যে রাসেলাস উপন্যাস রচনা করিয়া ছিলেন, 
ইনিও সেইরূপ উল্লিখিত বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ শিক্ষকতা! কার্যে ব্রতী থাকিয়া 
এবং ছইখানি উৎকৃ্ নাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের প্রধান লেখকতার কার্য নির্বাহ 
কনিয়াও তিন নাস মধ্যে এই কাব্য লিখিয়াছেন, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । 
এমন কি গ্রন্থ কলেবরের তিন চতুর্থাংশ লিখিত হইলেই মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত 
হইয়াছে । আমরা ভরসা করি গ্রন্থকারের মনোরথ সংসিদ্ধ হইবে ।” 

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে লেখক তরুশবমক্ক__এখনও শিক্ষার্থী-_এবং 
সম্পন্ন ব্যক্তি নহেন---অর্থাতাবে স্ুশিক্ষায় বঞ্চিত । কাব্য পাঠেও আমরা এ ছইটা 
কথার পরিচয় পাইয়াছি । তিনি বিলাত যাইবার ইচ্ছুক হইয়াছেন, এবং পাথেয় 
সংগ্রহের জন্য হেলেনা কাব্যকে বঙ্গসমাঞে প্রেরণ করিয়াছেন । এমত অবস্থায় 
প্রদ্থের সমুচিত সনালোচনা করিয়া, আমরা তাহার মনোরথ ভঙ্গ করিতে অনিচ্ছুক । 
বিলাত গেলেই বাঙ্গালীর ছেলে একটা কিছু হইয়া আইসে-_আর কাহারও কিছু 





১২৮৫ ] প্রশ্ুঞন্ছেল সংক্ষিপ্ত সমালোচন 8৯ 


হউক না হউক দরজিদিগের কিছু উপকার হয়--অতএব এরূপ নহৎ উদ্দেন্তের 
বিশ্ব করা আমাদের ইচ্ছা নহে । হেলেনা মন্ুন্যাকারে আ্ীকৃদিগকে আসিয়ায় 
আনিয়াছিলেন ; ভরসা করি তিনি কাব্যাকারের আনন্দ বাবুকে ময়মনসিংহ হইতে 
ইউরোপে লইয়া ফেলিবেন । 

পরস্ত আমাদিগের দ্বারা এ গ্রন্থ সমালোচিত হইবার তাদৃশ প্রয়োজনও 
নাই। কেন না, বাবু শ্রীনাথ চন্দ ময়মনসিংহের জেলা স্কুল হইতে ইহার 
সমালোচনা করিয়া দিয়াছেন । তাহার লিখিত ভূমিকা হইতে আমরা উদ্ধৃত 
করিতেছি । 

“কবিকেশরী মধুসূদন অসিত্রচ্ছন্দে মেঘনাদবধ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গাল! 
ভাষা যে কেবল আবেশময়ী ললিত পদাবলীর উপযোগী নহে, ইহাতে যে ভেবী 
তুরী ছন্দৃভিধবনির সহিত স্বর্গ মর্ত্য পাভালের চিত্ববিম্ময়কর অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত 
হইতে পারে, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্ত বাঙ্গালীর ভাগ্যে 
সে সুখ অধিকদিন সহা হইল না! অকালে মধুস্থদনের তেরী লীরব হইয়াছে। 
বাঙ্গালা কাব্য পুনশ্চ আপন পথ চিনিয়া তাহাতেই প্রবাহিত হইতেছে । 
বঙ্গীয় কবিগণ শাবান যেন হুল মৃত্ল মোহন স্বরে বাণাধদলনি করিতিছেন। 
বাঙ্গালীর হৃদয় ভাবেশে নৃত্য করিতেছে । আর গীতি কবিহ। ভাল লাগে না। 
অবিরত বাীণাধ্বনিতে শ্রবণ তৃপ্ত হয় না, দতৃই একবার শঙ্ষম্বনি শুনিলে মনে 
একটু একটু সঙ্গীঁব=! জন্মে । মেঘনাদবধের পর এ প্রকৃতির কাব্য বাঙ্ষালায় 
ভ্রন্মিল না, বলিতে কি বৃত্রসংহার এবং পলাশীর যুদ্ধেও গীতি কবিতারই প্রাধান্য 
ঘটিয়াছে। হেলেনা! কাব্য কোন্‌ শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগা, বঙ্গকবিদিগের 
মধ্যে আনন্দচন্্র কোন্‌ আসন লাভ করেন, তাহা বলিবার সময় হয় নাই ; কিন্ত 
অনেক দিন পরে আমাদের কর্ণে একটা বনু দূর সমানীত শঙ্খধ্বনি প্রবেশ 
করিল, শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইল । অন্যের হইবে কি?” 

হায়! হেমচন্দ্ৰ! তোমার দশা কি হইবে! তুমি অপূর্ব্ব মহাকাব্য 
স্বজ্জন করিয়া পায়ের উপর পা দিয়া মনে মনে ভাবিতেছ, তোমার যশ 
পুরুষাসুক্রমে বঙ্গদেশে ঘোবিবে! কিন্তু হায়! ময়মনসিংহের স্কুলের ছেলে 
মহলে শাঁক বাজিয়াছে! যেমন শাক বাঞ্জিয়াছে অমনি তোমার যশ:পক্ষৌ 
ডানা বাহির করিয়া ফুড়.ক্‌ করিয়া উড়িয়া পলাইয়াছে। তুমি আর ব্ৃথায় 
কলম ধর । 

ফলতঃ শীনাথ বাবুর মত নির্লজ্দ সমালোচক আমরা দেখি নাই-_অথবা 
কেবল বাঙ্গাল! সম্বাদপহেই দেখিতে পাই । বাস্তবিক এই হেলেনা কাব্য কিছুই 


নহে--কেবল অপক্ষবুদ্ধি অশিক্ষিত ব্যক্তিরচিত মবুস্থদন দত্তের অসার অনুকরণ । 
শী সস শু 


৫৬ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 


লেখকের অহুকরণেও বিশেষ ক্ষমতা নাই-__গুণ গুলির অনুকরণ হয় নাই কিন্তু দোষ 
গুলির ট, কাপি। সেই অন্ুকরণ-প্রবৃত্তি এত বলবৎ যে ট্রয়ের যুদ্ধে ইন্দিরা ও 
বাজলক্্ীর শ্রাস্ধ ! কেবল ইহাতে কবি ও সমালোচক সন্ত নহেন। আমিত্রাক্ষর 
ছন্দ ত হইল--_দালিল, ভানিল, প্রাণিল প্রন্থতি অশ্রাতপুর্ব ক্রিয়াপদও হইল, 
ফণীন্দ্ৰ করীন্দ্র দেবেন্দ্র ইন্দিরা দক্সোলি প্রভৃতি শব্দে মাইকেলি শব্দ ঘটাও জ্বুটিয়। 
গেল _ মেঘনাদ বধ হইতে নামিয়া রা্রলক্ষ্মী হেলেন! কাব্যে প্রবেশ করিলেন 
তবু ট. কাপির একটা বাকি রহিল-__টীকা কই ? হেমবাবু মেঘনাদ বধের টাকা 
করিয়াছেন--হেলেলার ও টাকা চাই । স্বৃতরাং যেমন শুকদেব একেবারে দাড়ি 
গৌপ সহিত মাতৃগর্ত হইতে ভূমি হইয়াছিলেন, হেলনা কাব্যও তেমনি 
একেবারে সটাক মুদ্রাহদ্ত্র হইতে বাহির হইয়াছে । বাবু শ্রীনাথ চন্দ এই টাকার 
প্রণেতা । কাব্য যেমন হৌক আমরা এই টীকাতেই অধিক আমোদ পাইয়াছি। 
পাঠকগণকে সে রসে আমরা বঞ্চিত করিব লা। কয়েকটি টাকা উদ্ধৃত 
করিতেছি ;_ 


ডনরুধ্ববন-_বীররসপূর্ণ কবিতা ।- 

অন্ত্রের বলকে_ অন্ত্রের ঝকনুকিতে । 

গিরিজ। গিরিশে হোরি-( কঠিন পঞ্চ 1) দুর্গা শিবকে লেছিয়া | 
বীচিমালা__তরঙ্গনালা। 

গঙ্গ মতাবলা-_ নহাবলা গঙ্গা 

জলেশেন পুরী__-বরুণালয় 

স্বষ্টি স্থিতি হেতু-_স্ষ্টি রক্ষার মুল 

উলিসিস্_U!y35e৪ ! 

কুমার হেন_ কান্তিক সদৃশ । | 

আর চাই ? 


বীণা । নোনা বিষয়িনী কবিতা প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা ।) জ্রীরাজ্জ- 
কৃষ্ণ রায় সম্পাদিত । প্রথন খণ্ড--প্রথম সংখ্যা । আলবার্ট প্রেস-_-কলিকাতা । 
১২৮৫ | পত্রিকাখানি এত ক্ষুদ্কার যে আমাদিগের প্রথমে বোধ হইয়াছিল যে 
এখানি খেল! ঘরের মেগেজিন- অথবা লিলিপট হইতে প্রেরিত হল্টয়াছে। তার 
পর ভাবিলাম যে যখন পত্রিকাখালি কেবল কবিতাময়ী, তখন ইহা যত ছোট হয় 
ততই ভাল ।__আনরা রাঝকুব। বাবুর কবিতার নিন্দা করি লা । তিনি উত্তম পঞ্চ 
লিখিয়। থাকেন এবং বীণার প্রথম সংখ্যায় যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছে তাহা 
সুনি । উলাতরণ = 


১২৮৭ ] প্রান্তএশ্ছের সংক্কিপ্ত সমালে চল ৫১ 


( ১) 


প্রলমি’ বাণীর পলে, এ ভাগ। বাঁণ॥দ্র 

এই ত বাধিহ তার, কিস্কু কে বাজাৎ 1 
চারিদিকে চেপে আজ, 
লভয়ে বীণা সাজ 

চা" মিলাচ্ছ হুর অঙ্গুলির ঘা; 

ঘা" জ্ঞানি_-করিহ্র তাই ;-_কিন্তকে বাজাম্ব? 


( ২) 


সে দিনের কথ। মনে জাগিন। উঠিল; 
কি সে’ কথা’ ?--“মহাবস্র মণ্তকে পড়িল ।' 
এ বঙ্গ ইচ্ছের নয, 
এ বড লৌহের নয, 
এ বঙ্ বিহম বস '--হায়, কে গড়িল? 
অই হা, বাণর তা আবার ছিড়িল। 


(৩) 


ছিচিরে,একা'র কাজ, 
কি করি’ সে ভুলি’ লাজ, 
গুড়িল এ ভীম বাজ, 
সেকি গছাহীন? 
তার এ বক্তের ঘায়, 
কি ক'ব রে, হাদ্ হান্ব! 
ভেঙেছে লাখের মোর 
আদরের বীণ! 


(8) 


নিতাস্ত বিষ হ'য়ে, 
ভাঙ্গা বান! করে ল'য়ে, 
ঘোড়েতাড়ে সাঞাইন্থ 
বাজা'তে আবার ; 
মনে আশা,--বাছা "বার, 
কিন্তু কি বাজা’ব আনু, 
সভয়ে অন্গুলি-ঘায় 
ছিড়ে যাল তান! 


রানি 


(ee ) 


ছি'ড়ক ঘতই বার, 
আনিও ততই বানু 
যতনে বাধি না তার ?75 
দেখি লা কিত্ছ? 
ফুরা'লে ধাতুর তার, 
উদাড়ি5! কেশভারু 
বাধিব বীণায় ফের, 
দেখি কিনা বুছ? 


& ৬ ) 


তাও ঘদি ছিড়ে হান্ব, 
শির! ছিড়ে পুনরাদ 
বাধিব যীণাঘ, মোর 
হতক্ষণ প্রাণ; 
তথাপি ক্ষণেক তরে 
ফেলিব না ভূমি’পরে 
ঝীণারে ;-_হৃদছে খরে 
গা’ব আছি গান। 


কবিতা সুমিষ্ট--কিক পদ্গময়ী পত্রিকার আমর! বড় গোড়া হইতে পারিলাম 


না। 


ষষ্ঠ বর্ষ £ দ্বিতীয় লংখা। 


রী পতি 


1161, 





( পূৰ্ব্ব প্রকাশ্িতের পর) 
নবম পরিচ্ছেদ 


অনন্গ মিশ্রকে তাহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিযাছিলেন, অনম্ত মিশ্র 

তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন - কিন্ত তাহার চিত্ত স্থির ছিল লা। 
অশ্বারোহীর যোদ্ৃবেশ এবং তাত্র দিতি তিনি কি? কাতর ৯ইয়াভিলেন । একবার 
ঘোরতর বিপদগ্রস্ত টা ভাগাক্রসে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন__কিন্ত আর সব 
হারাইয়াছেন_ _চঞ্চলকুমারীর আশা! ভরসা হারাইয়াছেন--আর কি বলিয়া তাহার 
কাছে সুখ দেখাইকেন ? তাক্ষণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন 
পর্বতের উপরে ছুই তিন জন লোক গ্রাড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে । ব্রাহ্মণ 
ভীত হইলেন ; মনে করিলেন, আবার নূতন দন্থ্যসম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল 
নাকি? সেবার--নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্থ্যরা তাহার 
প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল-_এবার যদি ইহারা তাহাকে ধরে তবে কি দিয়া প্রাণ 
রাখিব? এইরূপ ভাবিতেছিলেনঃ এমত সময়ে দেখিলেন যে, পর্বতারূঢ ব্যক্তিরা 
হুল্তপ্রসারণ করিয়া তাহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা 
দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণের যা কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল- ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্ভোগে 
উঠিয়া গাড়াইলেন । সেই সময়ে পর্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্বত অবতরণ 
করিতে আরম্ভ করিল- দেখিয়া ত্রাহক্মণ উদ্ধনাসে পলায়ন করিলেন । 

তথন ধর ধর করিয়া তিন চারি জন তাহার পশ্চাৎ. পশ্চাৎ ছুটিল । ব্রাহ্ধণও 
ছুটিলেন- অজ্ঞান, মূক্তকচ্ছ, তথাপি নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে ভ্রাহ্মণ 
তীরবৎ বেগে পলাইলেন । যাহার! ভাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাহাকে 
শেষে আন্র না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল । 

তাহারা অপর কেহই নহে-_নহারাণার ভূৃত্যবর্ণ । মঙহারাণার সহিত 
এস্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, ভাতা এক্ষাণে বুঝাইতে হইতেছে । 
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রাব্রপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ, অগ্ মহারাণা শত অস্বারোহা এবং ভূত্যগপ 
সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন । এক্ষণে তাহাত্রা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত 
হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ, সর্বদা প্রহরিগণ কর্তৃক 
পরিবেহিত হইয়া, রাজা! হইয়! থাকিতে তালবাসিতেন না। কথন কখন অস্ুচর- 
বর্গকে দূরে রাখিয়া একাকী অস্থারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রদাদিগের অবস্থা দেখিয়া 
শুনিয়া বেড়াইভেন । সেইজস্ঠ াহার রাজ্যে প্রজ। অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল ; 
স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহৃন্তে সকল হুঃখ নিবারণ কার্িতেন। 

অদ্য মুগয়া হইতে প্রত্যাবর্থনকালে তিনি অলুচর্বর্গকে পশ্চাতে আসিতে 
বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা গ্রেতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী অগ্রসর 
হইয়াছিলেন । এই অবস্থায় অনন্তর মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা যাহা 
ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে । রাকা দন্থার কৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে 
ব্ৰহ্মস্ব উদ্ধারের জন্য ছুটিয়াছিলেন । যাহা দুঃসাধ্য এবং বিপদপূর্ণ তাহাতেই তাহার 
আমোদ ছিল । 

এদিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপর রাজভূত্য দ্রতপদে খাহার 
অনুসন্ধানে চলল । নীচে অবতরণকালে দেখিল রাখার অশ্ব াড়াইয়া রহিয়াছে 
ইহাতে তাহারা বিস্ঠিত এবং চিন্তিত হইল । আশঙ্কা করিল যে রাণার কোন 
বিপদ্‌ ঘটিয়াছে। নিস্নে শিলাখণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আাছেন দেখিয়া তাহার! 
বিবেচনা করিল যে এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে । সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ 
করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল । গ্াাহাকে জিচ্যাসা বাদ করিবার জন্য 
তাহারা নামিতেছিল, এত সময়ে ঠাকুরজি নারায়ণ স্মরণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন । 
তখন তাহারা তাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী । এই ভাবিয়া তাহার পচষ্চাৎ 
ধাবিত হইল । ত্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে জুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল । 

এদিকে মহারাণা চথ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় 
করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লালে গেলেন । দেখিলেন সেখানে ত্রাহ্ধণ নাই__তৎ- 
পরিবর্তে তাহার ভূত্যবর্গ, এবং তাহার সমভিব্যাহারী অস্বারোহিগণ আসিয়া 
অধিত্যকার তলদেশ ব্যাপিত করিয়াছে । রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি 
করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, তিন লশ্ফে অবতরণ কনিয়। 
তাহার কাছে দাড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন তাহার বস্ত্র 
ক্ষধিরাক্ত দেখিয়া) সকলেই বুঝিল, যে একট! কিছু ক্ষদ্র ব্যাপার হইয়। শিয়াছে। 
কিন্ত রাজপুতগণের ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার -- কিছু কেহ জিজ্ঞাসা করিল না । 


রাণা কহিলেন, “এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল ; সে কোথায় গেল-_ 
কেহ দেখিয়াছ ?” 


৫৪ বঙ্গদর্শন [৫৬৯ 
যাহারা উহার পষ্চাক্ধা বিত হইয়াছিল তাহারা বলিল ; “মহারাজ সে ব্যক্তি 


পলাইয়াছে ।” 

রাণা । আআ তাহার সন্ধান করিয়! লইয়া আইস । 

ভূত্যগণ তখন সবিশেষ কথা বুঝাইয়! নিবেদন করিল যে, আমরা অনেক 
সন্ধান করিয়াছি, কিন্ত পাই নাই । 

অশ্বীরোহিগণ মধ্যে রাণার পুজছয়, তাহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি 
ছিল। রাজা পুক্রহুয় ও অমাত্যবর্গকে নিষ্গনে লইয়া গিয়া কথাবার্তা বলিলেন, 
এক্িয়জনবর্গ ! আলি অধিক বেলা হইয়াছে. তোমাদিগের সকলের হক্ষুধা- 
তৃষা পাইয়াছে সম্দেহ লাই । কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্লুধাতৃষগ নিবারণ করা 
আমাদিগের অদৃষ্টে নাই । এই পার্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া 
যাইতে হইবে । একটু ক্ষপ্র লড়াই জুটিয়াছে-_লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে আমার 
সঙ্গে আইস-__আমি এই পর্বত পুনরারোহণ করিব । যাহার সাধ না থাকে? 
উদয়পুরে ফিরিয়া যাও |” 

এই বলিয়া রাণা পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন, অননি ‘জয় মহারাশা 
কি জয় ' জয় নাতা ভী কি ক্রয়” বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাহার পশ্চাতে 
পর্বধত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল । উপরে উঠিয়া হর ! হর ! হল! শন্দে, কপনগরের 
পথে ধাবিত হইল । অশ্বক্ষরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে 
লাগিল । 


দশম পরিচ্ছেদ 


এদিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার তিন চারি দিন পরে 
কুপনগরে মহাধুম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী সেন! 
রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহারা চঞ্চলকুমার্ীকে লইতে 
আসিয়াছে । 

লিশ্বখলের সুখ শুকাইল ; দ্রতবেগে সে চক্লকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, 
“কি হইবে সখি ?” 

চহ্লকুমারী মৃতু হাসিয়া বলিলেন, “কিসের কি হইবে ?” 

নিশ্খল । তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে । কিন্তু এইত সেদিন ঠাকুরজি 
উদয়পুরে গিয়াছেন__এখনও ভিনি পৌছিতে পারেন নাই ৷ প্লাজসিংহের উত্তর, 
আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে__কি হইবে সখি ? 
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চঞ্চল । তার উপায় নাই-+কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। 
দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ_ঁসে বিষয়ে আমি চিন্ত স্থির করিয়াছি । 
সুতরাং আমার আর উছেগ নাই । একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ 
করিব--যদি মোগল সেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন । 

চঞ্চলকৃমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, “আমি জন্মের মত 
রূপনগর হইতে চলিলাম ? আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্ররচরণ দর্শন 
করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যস্ীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব 
এমত সম্ভাবনা লাই । আমি আর সাতদিনের অবসর ভিঙ্গ। করি_ সাতদিন 
মোগল সেনা এইখানে অবস্থিতি করুক । আর সাত দিন আনি আপনাকে 
দেখিয়া শুনিয়া ভম্মের মত বিদায় হইব ।” 

রাজা একটু কাদিলেন। বলিলেন, “দেখি সেনাপতিকে অনুরোধ করিব 
কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না বলিতে পারি না|” 

রাক্তা অঙ্গীকার মত মোগল সেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন । 
সেনাপতি ভাবিয়। দেখিলেন, বাদশার কোন সময় নিক্ূপিত করিয়া দেল 
নাই__বলিয়া দেন লাই যে এতদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে । কিন্ত সাত 
দিন বিলম্ব করিভে তাহার সাহস হইল না ; ভবিষ্যত বেগনের অম্ুরোধ একেবারে 
অশ্রাহা করিতেও পারিলেন না। আর তিন দিন অবস্থিত করিতে স্বীকৃত 
হইলেন । চঞ্চলকুমাবীর বড় একটা ভরসা জম্মিল লা । 

লিশীথকালে নিদ্রার ঘোরে চঞ্চলকুমারী স্বপ্র দেখিলেন যে, রজ্ছতগিরি- 
সল্লিভ মহাকায়, বৃষভারূঢ়, স্লিদ্ধযৃত্তি, জটাভ্টসমক্ষিতঃ 'দেবাদিদেব মহাদেব 
তাহার 'সশ্মুখে মৃত্তিমান্‌। তিনি আন্দা করিতেছেন, “তুনি কালি হইতে ভক্তি- 
ভাবে আমার পুজা করিবে। সেই বৎসর মধ্যে তোমার বিবাহ হইবে না। 
তাহার পর, উপযুক্ত সময়ে তোমার বিবাহ হইবে । যদি এক বতসর ভক্তি- 
ভাবে পৃজা! কর, তবে অভীস্লিত স্বামী পাইবে, ভক্তির ত্রুটি হইলে অনভিমত 
স্বামীর হস্তে পড়িবে 1” এই বলিয়া মহাদেব অন্তহিত হইলেন । 

প্রভাতে উঠিয়া, ন্লান করিয়া চঞ্চলকুমারী বত্রসঞ্চিত গঙ্গাল লইয়া, 
মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । এবং প্রণাম করত ভক্তিভাবে দেবাদিদেবের 
পুজ্া করিলেন । স্বপ্পের কথা কাহাকে বলিলেন না । 
ূ যে তিনদিন রাজকুমারী রূপনগরে অবস্থিতি করিলেন, সে তিন দিন, তিনি 
এরূপে শিবপুক্তা করিলেন । কিন্তু উদয়পুর হইতে কোন সম্বাদ আদিল না__ 
মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন লা । তখন চঞ্চলকুমাবী উদ্ধমুখে, যুক্ত করে বলিল, “হে 
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তৃতীয় রজনীতে নিশ্দল আসিয়া তাহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত 
রাত্তি দৃইলনে দুইল্রনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া! কাটাইল। নির্মল বলিল, 
“আমি তোমার সঙ্গে যাইব ।” কয়দিন ধরিয়া সে এই কথাই বলিতেছিল। 
চক্চল বলিল, “তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে ? আনি মরিতে হাইতেছি।” 
নিশ্শল বলিল “আনিও মরিব | তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই আমি কি বাচিব 1 
চঞ্চল বলিল, “ছি ! অমন কথা বলিও না--আমার ছঃখের উপর কেন হচখ 
বাড়া?” নিশ্মল বলিল “তুমি আমাকে লিয়ে যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় 
তোমার সঙ্গে ঘাইব--কেহ রাখিতে পারিবে না।” হইজনে কাদিয়া রাত্রি 
কাটাইল। 

এদিকে, সৈয়দ হাসান আলি খী, মন্লবদার মোগল সৈন্যের সেনাপতি, 
রাত্রি প্রতাতে রাজকুমারীকে লইয়া যাইবার সকল উদ্ভোগ করিয়া রাখিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


এই সময়ে একবার নাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল । 

মানিকলাল পাণার নিকট “হইতে বিদায় হইয়া, প্রথমে আবার সেই 
পর্ধতগুহায় ফিরিয়া গেল । আর সে দস্থ্যতা করিবে, এমত বাসনা ছিল নাঃ 
কিন্তু পূর্বববন্মুগণ নরিল কি বাচিল তাহা দেখিবে লা কেন ? যদি কেহ একেবারে 
না মরিয়া থাকে তবে তাহার শুঞ্ষা করিয়া বাচাইতে হইবে । এই সকল 
ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহা প্রবেশ করিল ! 

দেখিল, দুইজন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে । যে কেবল মুল্ছিভ হইয়াছিল, 
সে সংস্তালাতি করিয়া উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে! মাশিকলাল তখন 
বিষ্পচিত্তে বন হইতে একরাশি কাট ভাঙ্গিয়া আনিল- _তদ্দারা দুইটি চিতা 
রচলা করিয়া ছুইটি মৃতদেহ তহৃপরি স্থাপন করিল । গুহা! হইতে প্রস্তর ও 
লৌহ বাহির করিয়া অগ্র্যৎপাদন পূর্ববক চিতায় আগুন দিল। এইরূপ সঙ্গীদিগের 
অস্তিম কার্ধ্য করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে 
ব্রাঙ্ষণকে গীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। 
যেখানে অনস্ত মিশ্রকে বাধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, 
সেখানে ত্রাহ্মণ নাই । দেখিল স্বচ্ছসলিলা পার্বত্য নদীর জল একটু ময়লা 
হইয়াছে-_এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাথা, লতা গুল্ম তৃণাদি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। 
এই সকল চিচ্ছে নাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয় অনেক লোক 
আনসিয়াছিল । তারপর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরনয় অঙ্গে ও] কতকগুলি অশ্বের 
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পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়-_বিশেষ অশ্বের ক্ষুরে যেখানে লতা গুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, 
অৰ্দ্ধ গোলাকৃত চিহ্ন সকল স্পষ্ট । মাণিকলাল মনোযোগ পূৰ্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়। 
নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল যে এখানে অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল । 

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল অন্বারোহিগণ কোন্দিক্‌ 
হইতে আনিয়াছে--কোনদিকে গিয়াছে । দেখিল কতকগুলি চিহেল্র সম্মুখ 
দক্ষিণে-কতকগুলি সম্মুখ উত্তরে । কতকদুর মাত্র দক্ষিণে গিয়া চিহ্ন সকল 
আবার উত্তরমুখ হুইয়াছে। ইহাতে বুঝিল অস্বারোহিগণ উত্তর হইতে এন 
পর্য্যন্ত আসিয়া আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । 

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল । সে স্থান হইতে 
মাণিকলালের গৃহ দুই তিন ক্রোশ । তথায় রক্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনাস্তে। 
কম্তাটিকে ক্রোড়ে লইল । তখন মাণিলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যা ক্রোড়ে নিঞ্রাস্ত 
হইল । 

মাণিকলালের কেহ ছিল না_ কেবল এক [পিসীর লনদের যায়ের খুল্যতাত 
পুর্রী ছিল। সম্বন্ধ বড় নিকট--“সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বনপো। বউয়ের 
বনঝি আমাই” প্রায় । সৌজন্যবশতই হউক আর আত্মীয়তার সাধ ঘিটাইবার 
জন্যই হউক- মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিতেন। 

মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল । ডাকিল, “পিসি গা?” 

পিসী বালিল, “কি বাছ। মাণিকলাল । কি বনে করিয়া £” 

মাশিকলাল বলিল, “আনার এই মেয়োেট রাখিতে পার পিসি ?” 

পিসী । কতহ্ষণের জা ? 

মাণিক । এই দুমাস ছয়মাসের অন্য ? 

পিসী । সে কি বাছা! আমি গরীব মান্থুব মেয়েকে খাওয়াব কোথা 
হইতে 1 

মাণিক । কেন পিলী মা, তুমি কিসের গরীব? তুমি কি নাতিনীকে 
ছুমাস খাওয়াতে পার না? 

পিসী । সে কি কথা? হ্মাস একটা মেয়ে পোফিতে যে এক মোহর 
পড়ে । 

মাণিক । আমি সে এক মোহর দিতেছি--তুমি মেয়েটিকে দুমাস রাখ । 
আমি উদয়পুরে যাইব-_-সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি। 
এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদত্ত আশরফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মৃথে 
ফেলিয়া দিল ; এবং কন্যাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, “যা তোর দিদির 
কোলে গিয়া বল্‌ ॥” 

টস” 
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পিলাঠাকুরাশী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে মলে বিলক্ষণ জানিতেল যে 
এক মোহনে এ শিশুর একবতসর এাসাচ্ছাদন চলিতে পারে---মাণিকলাল 
কেবল ছইমাসেরর করার করিতেছে । অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা । তার 
পর মাণিক রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে__চাহি কি বড়মামুয হইতে 
পারে__তা হইলে কি (পসীকে কখন কিছু দিবে ন! ? মানুষটা হাতে থাকা ভাল ! 

পিসী তখন মোহরটী কুড়াইয়া লইয়া বলিল “তার আশ্চ্য্য কি বাছা-_ 
তোমার মেয়ে মানুষ করিব সে কি বড় ভারি কাজ্স ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আয় 
রে জান্‌ আয় 1” বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল । 

কন্যা সম্বঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্ত চিত্তে গ্রাম 
হইতে নির্গত হইল ॥ কাহাকে কিছু লা বলিয়া ব্ূপনগরে যাইবার পার্বত্যপথে 
আরোহণ করিল । 

মানিকলাল এইন্সপ বিচার করিতেছিল । এ অধিত্যকায় অনেকগুলি 
অশ্বারোহী আলিয়াছিল কেন ? এখানে রাণাও একাকী ডনমিতে ছিলেন-_ 
কিন্তু উদয়পুর হইতে এতদূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই । অতএব 
উহারা রাণার সমভিব্যাহারা অশ্বারোহা। তারপর, দেখা গেল উহারা। উত্তর 
হইতে আসিম়াছে_উদ্য়প্রর অভিমুখে যাইতেছিল__বোধ হয় ক্লাণা সৃগয়। বা 
বনবিহারে গিয়া থাকিবেন- উদয়পুর ফিরিয়া যাইতেছিলেন ॥ তার পর 
দেখিলান, উহার উদয়পুর যায় নাই । উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে_কেন ? উত্তরে 
ত রূপনগর বটে । বোধ হয় চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণ৷ অশ্বারোহা সৈস্ক 
সসভিব্যাহারে তাহার নিনম্্ণ রাখিতে গিয়াছেন । তাহা যদি না গিয়া থাকেল 
তবে তাহার রাজপুতপতি নাম বিথ্যা। আমি তাহার ভৃত্য__-আমি তাহার 
কাছে যাইব । 

কিন্তু তাহারা অস্বারোহণে গিয়াছেন-_আমার পদত্রত্নে যাইতে অনেক 
বিলম্ব হইবে । তবে এক ভরসা পার্ববত্যপথে অন্ম তত ক্রত যায় না। এবং 
মাণিকলাল পদত্রজ্গে বড় দ্রুতগামী । মাণিকলাল দিবা রাত্রি পথ চলিতে 
লাগিল। যথাকালে সে রূপনগরে পৌছিল। পোৌছিয়া দেখিল যে ন্নপনগরে 
হই সহত্ম মোগল অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে কিন্ত রাজপুত সেনার 
কোন চিহ্ন দেখা যায় না । আরও গশুনিল পরদিন প্রভাতে মোগলের! রাজ- 
কুমারীকে লইয়া যাইবে । 

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুগ্রতর সেনাপতি । রাজগ্পুতগণের কোন 
সন্ধান ন! পাইয়া, কিছুই হ্ঃখিত হইল না। মনে মনে বলিল মোগল পারিবে 
না__কিন্জ আমি প্রভুর সন্ধান করিম লইব । 


১২৮৫ ] রালসিংছ ৫৯ 


একব্যক্তি নাগরিককে বলিল, আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে 
পার? আমি কিছু বখশিল দিব। নাগরিক সম্মত হইয়া কিছুদুর অগ্রসর 
হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল । মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া! 
বিদায় করিল, পরে দিলীর পথে, চারিদিক্‌ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল । 
মাশিকলাল? স্থির করিয়াছিল যে, রাভ্রপুত অশ্বারোহীগণ অবশ্য দিল্লীর পথে 
কোথাও লুকাইয়া আছে । প্রথমতঃ কিছুদূর পর্য্যন্ত মাণিকলাল রাঞ্রপুত সেনার 
কোন চিহ্ু পাইল না। পরে একস্থানে দেখিল, পথ অভি সন্ধীর্ণ হইয়া আসিল । 
হই পার্শ্বে দুইটী পাহাড় উঠিয়।, প্রায় অর্ধ ক্রোশ সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে__ 
অধো কেবল সংস্করণ পথ। দক্ষিণদিকে পর্বত অতি উচ্চ--এবং তুরারোহণীয়-__ 
তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বানদিকে পর্বত; 
অতি ধীরে ধারে উঠিয়াছে। আরোহশের সুবিধা, এবং পর্বত ও অনুচ্চ | 
একস্থানে এ বামদিকে* একটি রন্জ বাহির হইয়াছে তাত! দিয়া একটু সুস্থ 
পথ আছে । 

লাপোলেয়ন্‌ প্রভৃতি অনেক দস্থ্য সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন | রাজা হইলে 
লোকে আর দন্থ্য বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে শৃতরাং আন্না তাহাকে 
দস্স্য বলিতে বাধা, কিন্তু রাজদন্্দিগের চ্যা এই শু দস্থ্যার5 সেনাপতির 
চক্ষ ছিল । পর্ধবতনিরুদ্ধ সঙ্ধাণ পথ দেখিয়া সে মলে করিল, রাণা যদি আসিয়া 
থাকেন তবে এইখানেই আছেন । যখন মোগল সৈন্য এই সঙ্গীর্ণ পথ দির! 
যাইবে-_এই পর্বত শিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বজ্র হ্যায় ভাহাদিগের মস্তকে 
পড়িতে পারিবে । দক্ষিণদিকের পর্বত হ্রারোহণীয় ; অন্বারোহিগণের আরোহণ 
ও অবতরণের অনুপযুক্ত, অতএব সেখানে রাঞ্জপুত সেনা থাকিবে না কিন্তু 
বামের পর্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ । মাশিকলাল তহন্পরি 
আরোহণ করিল । তখন লঙ্ষ্যা হইয়াছে । 

উঠিয়া কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল লা । মনে করিল, খুঁজিয়া দেখি, 
কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চেনে নাঃ 
আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত আমাকে মাব্রিষা 
ফেলিতে পারে । এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর ন! হইয়া, সেইস্থানে ভাড়াইয়া 
বলিল, “মহারাশার জয় হউক !” 

এই শব্দ উচ্চারিত হুইবা মাত্র চারি পাচত্রন শঙ্রধারী রাজপুত অদৃশ্য 
স্থান হুইতে গাত্রোথান করিয়া দাড়াইল, এবং তরবারি হস্তে মানণিকলালকে 
কাটিতে আসিতে উদ্ধত হইল । 


একজন বলিল, “মারিও ন।।” মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণ৷। 


৬০ বঙ্গদর্শন [ জাযষ্ঠ 


রাণা বলিল, “মারিও না ॥ এ আমাদিগের স্বজন |” হযোক্ষুগণ তখনই 
আবার লুকাইত হইল । 

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল । এক 
লিষ্ভৃভ স্থলে তাহাকে বসিতে বলিয়া, স্বয়ং সেইখানে বসিলেন । রাণা তখন 
তাহাকে ভ্রিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এথানে কেন আসিয়াছ ?” 

মাণিকলাল বলিল, “প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে । বিশেষ 
যখন আপনি এরূপ বিপদজনক কার্যে প্রবৃভ্ত হইয্সাছেনঃ তখন যদি ভৃত্য 
কোনও কার্ধোে লাগে, এই ভরসায় আনিয়াছে। মোগলের! ত্বই সহ 
মহারাজেরর সঙ্গে এক শত । আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি 
আমাকে জীবন দান করিয়াছেন__একদিনেই কি তাহা ভুলিব ?” 

রাণা জ্রিভ্তাসা করিলেন, “আমি যে এখানে আসিয়াছি তুমি কি প্রকারে 
জানিলে ?” 

মাণিকলাল তখন আগ্োপাশ্ সকল বলিল । শুনিয়া রাণা সন্তষ্ট হইলেন । 
বলিলেন, “আসিয়াছ ভালই করিয়াছ__জ্ঞাবি তোমার মত সুচতুর লোক একজন 
খুঁজিতেছিলান | সনি যাহা বলি পারিবে 1” 

মানিকলাল বলিল, “মন্ুক্ের যাহা। সাধ্য তাহা। করিব ৷” 

রাজ্ডা বলিলেন, “আনরা একশত যোদ্ধামাত্র ; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার__ 
আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ 
করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। ব্রাভ্রকম্তাকে আগে বাচাই়া পরে 
যুদ্ধ করিতে হইবে । রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন। 
তাহার রক্ষা প্রথমে চাই 1” 

মাণিকলাল বলিল, “আমি ক্ষুত্রজীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, 
আমাকে কি করিতে হইবে তাহাই আজ্ঞা করুন ।” 

রাজা বলিলেন, “তোমাকে মোগল অস্বারোহীর বেশ ধৰিয়। কল্য মোগল 
সেনার সঙ্গে আসিতে হইবে ৷ রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে 
থাকিতে হইবে । এবং যাহা যাহা বলিতেছি তাহা করিতে হইবে ।” রাশ তাহাকে 
সবিষ্তারিত উপদেশ দিলেন । 

মাণিকলাল শুনিয়া বলিলেন, “মহারাজের জয় হউক ! আমি কার্য সিদ্ধ 
করিব । আমাকে অন্তগ্রহ করিয়া একটী ঘোড়া বন্ষ্রিস করুন 1” 

রাণা। আমরা একশত যোদ্ধা! এক শত (ঘোড়া । আর ঘোড়া নাই যে 
তোমায় দিই । অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব লা-_-আমার হো! 
লইতে পান | 


১২৮৭ ] রাজসিংহ ৬» 

মানিক । তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় 
হাতিয়ার দিন । 

রাণা। কোথা পাইব ? যাহা আছে তাহাতে আমাদের নিকট কুলায় 
না। কাহাকে লিরন্ত্র করিম্া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার 
লইতে পার । 

মাণিক । তাহা হইতে পারে লা /। আমাকে পোষাক দিতে আন্তা হউক । 

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। 
আমি কিছুই দিব না । 

মাণিক ॥ মহারাজ ! তবে অন্কুমতি দিউন আমি যে প্রকারে হউক এসকল 
লংগ্রাহ করিয়া লই | 

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, “চুরি করিবে ?” 

মাশিকলাল জিহ্ন। কাটিল । “আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কাধ্য 
করিব না ।” 

রাণ৷। তবে কি করিবে? 

মাণিক । ঠকাইয়া লইব | 

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, “যুদ্ধ কালে সকলেই চোর__সকলেষ্ট বঞ্চক । 
দেখ আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি__চোরের মত লুকাইয়া 
আছি। তুমি যে প্রকারে পার এ সকল সংগ্রহ করিও ।” 

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়! বিদায় হইল । 





পঞ্চম তর্ক- কারণ কি? 


রিং প্রভৃতি ইউরোপীয় নবদর্শনবিদ্দিগের মত এই যে বন্্বর উৎপাদক বা 
৪! মূল কারণ কিছুই নাই, তবে একটি বন্ত পূর্বের থাকিলে আর একটি বন্য 
পরে হয়। আনরা ইহাই দেখিতে লেখিতে পরিশেষে ইহা 'স্থর করিতে পারি 
যে, অমুক বস্ত্র পূর্বে থাকিলে অমুক বস্ত উৎপন্ন তয়, কার্ণযকারণ সম্বঙ্গে 
এতদতিরিকি কিছুই জানিতে পারি না ।” হিউন বলিয়াতের যে, কারণ শন্দের 
অর্থই কার্যের অব্যবহিত পূর্বববন্তী এতেন্কিন্ন আর কিছুই কারণ নাই ।* 

কোনশ বলেন ভাগতীয় কার্ধ্যসশ্বন্ধে আনরা কেবল কতকগুলি নিয়ম অবগত 
আছি, অন্ুক ঘটলা হইলে হনুক ঘটনা হয় ইত্যাদি । কিন্তু দেই কার্যকলাপের 
নৈসগিকভাব কিন্বা তাহাদের বূল বা উৎপাদক কারণের বিষয় আমরা। [কছুই 
আনি লা এবং সে সকল জ্রানিবার আনাদের অর্ধিকার নাই । 

“The laws of phenomena are al} we know respecting 
them, their essential 06809 and their ultimate causes, eitber 
efficent or final are unknown and inscrutable to us.” — Mitt. 

ইউরোপীয় দাশ্নিকদিগের মধ্যে কারণের বিশুদ্ধ লক্ষণের অভাব থাকায় 
একটি বিশুদ্ধ কারণের লক্ষণ প্রন্তত করিবার পন্য অলেক তর্ক এবং পরিশ্রম 
ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাদের বিষম সংক্ষেপে লিখিত হইলেও একখানি বৃহদ্গ্রন্থে 
ন্থান পায় না। আর আমাদের সংস্কৃত গ্যান্শান্ত্রে যখন বিশুদ্ধ কারণের লক্ষণ 
রহিয়াছে, তখন আর ইহা লইয়া পুস্তক বাড়াইবার প্রয়োজ্রন কি? 

ডাক্তার ব্যালান্টাইন সাহেব তাহার ““Metbod of Induction” নামক 
পুস্তকে কারণ নির্ণয় স্থলে বলিয়াছেন এক একটী কার্ধ্যের পূর্বে যে এক একটা 

বন্য থাকিবে তাহার কোন নিয়ম লাই । সর্বত্রই অনেকগুলি বন্য পুর্বে মিলিত 





* (০9080, as ho 10৮01177569 it meanae the invarinble antecedent. 
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হইয়া একটী কাৰ্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে / তবে আমরা যে অনেক স্থানে 
এক একটাকে কারণ বলিয়! নির্দেশ করি তাহার প্রতি হেতু এই যে, একটী কাধ্য 
উৎপন্ন হইতে যে সকল ঘটনার পূর্ব্বে থাকা আবশ্যক তাহারা সকলেই যে ঠিক্‌ 
অব্যবহিত পূৰ্ব্বক্ষণে সংঘটিত হয়, তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অনেক 
পূর্ববকাল হইতে সঞ্চিত হইতে থাকে। এইরূপ সঞ্চিত হইতে হইতে উহাদিগের 
মধ্যে যেটী কার্য্যের ঠিক্‌ অব্যবহিত পূর্বে সংঘটিত হয় তাহাকেই আমরা 
কারণ বলিয়া গণনা করি। যেবন কোন ব্যক্তিকে দুর্গোৎসব বা আছজ্মান্ধের 
নিমন্ত্রণ রক্ষার পর মৃত্যুযুখে পতিত হইতে দেখিয়া আমরা তাহার সেই 
ভোঙ্গনকে তাদৃশ কাধ্যের কারণ মনে করিয়া এই বলিয়া খেদ করি “আহা | 
ব্রাহ্মণ পেটের দায়ে প্রাণটা হারালে গা!” কিন্তু বান্তবিক দেখিতে গেলে 
কেবল ভোজ্নই যে মৃত্যুর কারণ তাহা কখনই হইতে পারে না, ইহার পূর্বে 
অবশ্যই এ ব্যক্তির শরীরে এরূপ কোন ব্যাধির সঞ্চার হইয়া থাকিবে যাহার 
সহিত ওঁ ভোজন বিলিত হইয়া একবারে মৃত্যুর উৎপাদক হইল । 

এখানে একথা বলা আবশ্যক হইতেছে যে, যেমন বিশেষ বিশেষ বস্তু পুরে 
থাকিলে বিশেষ বিশেষ কাধা উৎপন্ন হয় সেইরূপ বিশেষ বিশেষ বন্য পূর্বে 
থাকিলে আবাল কোন কোন কার্য উৎপন্ন হয় না, উচ্ভাদিগকে কার্যের 
প্রতিবন্ধক বলা যায় । এই প্রতিবন্ধক যখন কারণের অপেক্ষা অধিক বলশালী 
হয় তখনকার ত কথাই নাই, উহা কারণের সহিত তুলা বল হইলেও কাধ্যোৎপত্তি 
হম লা। যেমন কোন বস্তুর উপর যে দিকে বল প্রয়োগ করা যায় বস্তু তদভিমূখেই 
গমন করে, কিন্তু বন্ধুর দুই বিপরীত দিকে তুল্য বল প্রয়োগ করিলে বস্ কোন 
দিকে গমন করে ন! একস্বানে স্থির হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা এই স্থির 
হইতেছে যে একটা কাৰ্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্বের যেমন কোন কোন বস্তুর থাকা 
আবশ্যক করে সেইরূপ একটা কার্ধ্য উৎপন্ন হইবার পূর্বের কোন বস্তুর না থাকাও 
আবশ্যক করে। দেখ পূর্ব্বোক্ত স্থির অবন্থাপ্রাপ্ত বসন্ত হইতে যদি একতর 
দিকের বল উদঘাটন করা হয়, তাহা হুইলে বস্তার অন্যতর দিকে গতি হুয়। 
অতএব পূর্ববভাবের ( থাকার ) স্যায় পূর্ববাভাবও ( পুর্বে না থাকাও ) কার্যের 
কারণ হইতে পারে এই নিমিত্ত বৈশেষিক শুত্রের উপস্কারকার শঙ্কর মিশ্র তুই 
প্রকার কারণ লক্ষণ করিয়াছেন যথা 

‘“অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ব্বন্তি জাতীয়ুত্বং সহকারী বেফল্য প্রযুক্ত কাধ্যা- 
ভাবব্বং বা কারণত্রম্‌। 

অভাবের কারণতা দেখাইবার জন্য আমরা আর দুই একটি উদাহরণ দেখাইতে 
বাধা হইলাম | যেমন দুঃখের অভাব হইলে সুথ হয়, শারারিক নিয়ম 
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প্রতিপালনের অভাব হইলে লীড়া হয় এবং সম্পদের অভাব হইলে এই চতুর্দিকে 
'আত্মীয়পূর্ণ সুখময় সংসারও একবারে মহাকাশের শ্যাম শৃল্ময় হইয়া উঠে । 

যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে সকল কারণই যে কার্যধ্যের পূর্বে থাকে 
তাহা নয়, অনেক কারণকে কার্খ্যের সহিত একত্র উৎপল্ন, এবং এক সময় অবস্থিত 
হইতে দেখা যায়। যেমন গাত্রোত্তাপের কারণ জ্বর ও গাত্রোত্তাপ এক সঙ্গে 
উত্পক্ন হয় এবং যতক্ষণ গাত্রোত্তাপ থাকে ততক্ষণই জ্বর থাকে । জ্যেষ্ঠ মাস আগত 
হইবামাত্র বাঙ্গালাদেশে আত্ম পাকিতে থাকে, যতকাল জ্যৈষ্ঠ মাস ততকালই 
পাক৷ আত্ম: আবার যেমন ল্যৈষ্ঠমাস ফুরায় অমনি বাঙ্গালা দেশের আবাল- 
বৃচ্ধ-বপিতার আনন্দের সহিত পাকা আমও অন্তহিত হয়। অতএব কারণ যে 
কেবল কাধের পুর্বববর্তী হইবে ইহা কিরূপে নিয়ম করা যাইতে পারে? 

ইহার উত্তরে আমরা বলিব জ্বর গাত্রোত্তাপের কারণ নয়; জ্যৈষ্ঠ মাসও 
আম পাকিবার কারণ লয় । তবে যে কারণে জ্বর হয় সেই কারণেই গাত্রোত্তাপ হয় 
এবং বাঙ্গালা দেশে জ্যৈষ্ঠ মাস হইলে আম পাকিবার কারণ উপস্থিত হয়। 
গাত্রোত্তাপ জ্বরের কার্য নয় কিন্ত তহ্যঞক চিহ্ন । গাত্রোন্ডাপ এবং আম পাকিবার 
যাহাই কারণ হউক তাহাদের কার্যের সহিত সমকালাবস্থিতির বিষয়ে অনেকে 
অনেকরূপ মত প্রকাশ কপ্সিয়াছেন । * 

কেহ কেহ বলেন যখন আমরা দেখি একটি কার্যা অনেকক্ষণ স্থিতি করে, 
তখন যে কারণে উহা প্রথনে উতপন্গ হইয়াছে সেই কারণও তাহার সহিত 
বরাবর অবস্থিতি করে ॥ যেমন যে কারণে আকাশস্ফিত হ্রাহনক্ষত্রগণ একবার 
সদ্যালিত হইয়াছে সেই কারণ বরাবর আছে বলিয়াই উহাছিগের একরূপে গতি 
হইতেছে । যেরূপ বারুনগুলীর ভারে তাপমান যন্ত্রন্থিত পারদ যে অংশে উপস্থিত 
হয় যতক্ষণ সেইরূপ ভার থাকে ততক্ষণ পারদও সেই অংশে থাকে, 
ভারের ব্যত্যয় হইলে পারদের শ্হিতিরও ব্যত্যয় হয়, এইরূপ যতক্ষণ বন্ধন থাকে 
বন্ধন জন্য র্লেশও ততক্ষণ, বন্ধন মোচন হইলে তজ্জন্ত ক্রেণও নির্গত হয়। ইহার 
উপর কেহ কেহ বলিয়াছেন “কাধ্যের অনেকক্ষণের স্থিতির নিমিত্ত তদীয় কারণও 
যে তাহার সহিত থাকা আবশ্যক করে এরূপ অনুমান তিক নহে। ইহাতে 
সম্প্রতিপক্ষতা দোষ লক্ষিত হইতেছে । দেখ পড়ন্ত রৌস্রে বেড়াইলে শিরঃ্গীড়া 
হয়; শিরঃপীড়া সমস্ত রাত্রি থাকিতে পারে কিন্তু পড়ন্ত রৌদ্র তৎক্ষপাৎই অস্তগত 
হুয়। কম্ঘ্রকারের যেরূপ যহ্থে একখানি অস্ত্র প্রাস্তত হয় সেই অস্রথালিকে 
কিছুকাল রাখিবার জন্য কিছু সেইরূপ অগ্নির সেক বা সেইরূপ মুগ্দরের আঘাত 
করিতে হয় না। অপরে বলিয়াছেন যে সকল কাব্যের কারণ অভাব ধন্মী ভন্তিন প্রায় 
কোন কার্ধ্যেরই অবস্থিভির সহিত তাহার কারণের অবস্থিতির আবশ্যক করে না 
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একটা কাৰ্য্য একবার উৎপন্ন হইয়া ততক্ষণ অবধি অবস্থান করিতে সক্ষম হয়ঃ 
যতক্ষণ অবধি তাহার নাশ বা পরিবর্তনের কারণ উপস্থিত না হয়। 
আমাদের নৈয়ায়িকেরা বলেন ঘটাদি কার্য্যের অবস্থিতির জন্য কেবল 
তাহাদের অসমবায়িকারণের অবস্থিতি আবস্যক করে। অনেকে আবার বলিয়াছেন 
যেখানে কার্য্যকারণকে এক সময় অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, সেস্থলে একটা 
কার্য্যকে একটি কারণের সহিত একত্র অবস্থিত এরূপ ভাবা উচিত নহে। সে 
স্থলে এইরূপ বিবেচনা করা উচিত যে এ সময়ের প্রতিক্ষণে একরূপ কারণের 
সংঘটন হওয়াতে একরূপ কার্ধোর উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন ভাল, এ সকল স্থলে তুমি কোনমতে যেন 
কারণের কার্ধাপুর্ববন্তিতা রক্ষা করিলে কিন্ত “বাঙ্গালীরা কোন সাহেবের চাকরী 
করিবার কারণ ইংরেজী বিদ্যা অধ্যয়ন করেন” “অমুক ব্যক্তি অর্থোপাজ্ছনের কারণ 
কলিকাতায় যাইতৈছে” ইত্যাদি বাক্যে চাকরী করার কারণ ইংরেজী পড়া, এবং 
অর্থোপান্দ্রনের কারণ কলিকাতায় যাওয়া! সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে । কিন্তু এ 
সকল কারণ কার্যোর পৃর্ধবে ত কখনই ঘটে না পরে সংঘটিত হয় কি না তদিষয়েও 
সম্পূর্ণ সন্দেহ : অতএব এ স্থলে তুমি কিরূপে লক্ষণ সমন্বয় করিবে £ 
ইহার উত্তরে আমরা বলিব উহারা কারণশন্দে ব্যবহার হয় এই মাত্র, 
বাস্তবিক উহার! কারণ নয় ॥ শ্যারদশনকার মহধষি গৌতম উহাদিগকে প্রয়োজন 
বলিয়। অভি(হত করিয়াছেন । যথা 
"্যম্ধিরুত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রো লস” 
২৪ স্থ ১পা ১ অ। 
স্যদর্থমাপ্তবাং হত্তিবাং অধাবলাদ তদান্তি 
হানোপাদ্রম্গতিষ্ঠতি প্রয়োদ্নন্তদ্বেদিতবযম্‌ ” 
ভাম্তম্‌। 
যাহা পাইবার বা ত্যাগ করিবার উদ্দেশ করিয়। কোন উপায় অনুষ্ঠান করা 
যায় তাহার নাম প্রয়োজন । প্রয়োজন পৃব্বোক্ত অধ্যয়নাদি কাধ্যের কারণ নঙ্ছে, 
কিন্ত তাহাদের ফলস্বরূপ । তবে এ প্রয়োজন সাধন করিতে যে প্রবৃত্তি হয় 
তাহাই অধ্যয়নাদি কার্যের কারণ । 
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ইংরেজি পাঠের উন্নতি 


ধাকীর প্রভুর কেহ গর গর করিতেন না-_আমার ইচ্ডান্বর্তী হইয়া 

অনেক বালকই ইংরেজি পাঠে যত্ববান হইল । আশুতোয বাবুর আদেশা- 
হুসারে ভীনচাল লামা একটি সুশিক্ষিত “গিডরেডা দুলে মাইর কলিকাতা হইতে 
ইত্ডেন্ট হইয়া আদিলেন । ভাতার বেতন মালিক ১৬ ঢাকা দার্মা হইল কিন্তু হাহার 
মেজাজ ওজনে ১২ হাজার টাকা অপেক্ষা গুরুবোধ হইত । ভাদচাদ দেখিতে 
মন্দ ছিলেন না :; শান হুখের উপর কেশ বিশ্যাসের বিশেষ পাপিপাট্য প্রদর্শন 
করিতেন, কমালে স্রগক্ম লেভেণ্ডর ছড়াইতেল» ইংরেজি ক্ষতায় চরণের শোভা 
সন্বষ্চন করিতেন, হইংরেছি রকম বাহ্যিক পরিচ্ছদের ইনিই আমাদের দেশের 
পথপ্রদর্শক বা পাইগনিফর হইলেন । কিস্ত তাহার বামপদ অপর পদাপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ খবর থাকায় তাহার খণ্ড ভীম নাম খ্যাত হইল । খন্ড ভাম, তর্কালঙ্কার 
মহাশয়, লাউসেন দন্ত ও আখণ্ডির ছাত্র মণ্ডলে এক প্রধান শরিক হইয়া উঠিলেন। 
মাষ্টর বাবুর চাল চলন দৃষ্টে আমাদেরও মসমলে বিনামা ও কেশবিভাগের অর্থাৎ 
টেরি কাটিবার অভ্যাস হইল, কিন্তু এক কারণে তাহার উপর আমাদের বিশেষ 
ভক্তি ও ইংরেঞ্জি পড়িতে আস্থা বৃদ্ধি হইল। তিনি লাউলেন দত্তের ম্যায় প্রাতঃ- 
কাল হইতে সঙ্ধ্যা পর্য্যন্ত বেত দেখাইতেন না, আখক্রির মত কেবল ব্রাঙ্গা চক্ষু 
নেহেদি রঞ্জিত শ্মশ্রুদল হেলাইয়া ভয় প্রদর্শন করিতেন না, “বড়ি কাফ” বা 
“আসরাফ” উচ্চারণ উদ্যমে ফুৎকারে আমাদের গাত্র সিঞ্চিত করিতেন লা, সময়ে 
সময়ে মিট কথা ও নগরের নানাবিধ গঞ্জে মন হরণ করিতেন । দিবা রজনী মধ্যে 
৫৬ ঘণ্টায় পাঠাত্যাস করাইয়া বিদায় দিতেন । যে বিদ্যা শিপিভে প্রাতে খেলিতে 
সনম হয়, সক্ষ্যার পুরু ঠালপ্রেশদিদিত নিকট উপকথা ছন সাদকাাশ হয তাহা কেন 
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ক্রীতিকর না হইবে? বিশেষ চাশক্যের শ্লোক অভ্যাস, শুভক্করের অন্কপাত। 
পিতামহের নাম, গাই, গোত্রাদি শিক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইলাম । কেহ তদ্বিধয়ে 
প্রশ্ন করিলে “আমরা ইংরেজি পড়ি” কহিলেই প্রকারান্তরে তাহাকে বিলক্ষণ 
অপ্রতিভ করা হইত। ক্রমে বাপ পিতামহের নাম না জানা একটী গৌরবের কারণ 
হইয়া উঠিল! বাপ পিতামহের নাম জ্রিন্ডাসা করাও একটী অসভ্যতার লক্ষণ 
বলিয়া নির্দেশিত হইল ! অবিককন্ত আর আমাদের বাটাতে বসিতে হইত না, 
স্কুল ঘর মে চৌকিতে সচ্নিত হইল, বেঞ্চে বসিয়া বাছা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
সকাল সকাল “স্কুলের ভাত” প্রস্তুত হইতে লাগিল, প্রতিদিন পরিক্ষার বস্তরে ও 
জুতার বাহারে বাহ্যিক পরিচ্ছল্প সাধন হইতে লাগিল । দিনে দিনে বালকগনের 
বোল, মেজাজ, বাঙ্গালার বায়ু পর্য্যন্ত পরিবর্তন হইতে লাগিল। সকলের মুখেই 
ইংরেজি কথা ! বেলেদের রাজকুমারী “কিংস ডটার-_” রাঙ্গাঠাকুরুণ “রেড গডেস্” 
গুঁড়া “অঙ্থলে” তরকারী “করি” হইয়! গেল । স্কুলের মালি গোপীনাথ সর্দার অল 
ছাড়িয়া “ওয়ার” কচি লাগিল ও ছুই এক ছিলিন গঞ্রিকায় মন্ত হইয়া শভ্রব্ণ 
গোফ যুগল হেলাইয়া “ইয়াস” “নো” করিতে আরম্ভ করিল, লেই “ইয়াস” লো” 
ক্রমে বিপুল পৃথিবীব্যাপী হইয়া উঠিল, ঘরে ঘরে সুখে মুখে বেডাইয়া সংস্কৃতজ্ঞ 
বিদ্যালক্কার হ্যায়গত্ত প্রভৃতির ওষ্ঠে পর্যন্ত আরোহণ করিল । কিন্ত বৃদ্ধ তর্কালক্কার 
মহাশয় শুদ্ধাচারা ম্নেচ্ছবর্ণ ব্যবহার দূরে থাকুক অপরের সুখে শুনিলেও বিমর্শ 
হুইতেন, ও কিচেন “শান্ত্রধশ্থ দূরে গত শ্লেচ্ছকৃত বিপ্রব কাল আগত ৷” এদিকে 
আখঞি। সাহেবও মাইর বাবুর প্রাছর্ভাবে বিরক্ত । মনে করিতেন “বাদশাহী তত্র 
সহিত বাদশাহী যবান৪ লোপ হইল” এক্ষণে মারের প্রতি উভয়ের 
বিরক্তি হেতু পরস্পরের মধ্যে আহ্বরক্তিন কারণ জ্রস্মিল-_মহিবের বাকা সিং 
যুদ্ধকালে একা হইয়া উঠিল। সনাতন ধৰ্শ্মবাদী তর্কালঙ্কার মহাশয় চিরব্েষী 
মোসলেম অন্থচর আখঞ্জি বাহাতুর স্বার্থাশয়ে একা হইলেন ও ইংরেজি পড়া ও 
ইংরেজি পাঠ গ্রাম হইতে উত্যক্ত করিবার জ্রস্য একটা গভীর প্রস্তাবনা স্থজন 
করিলেন । 

একদিন লঙ্গ্যার পর বিদ্ধ সায়েরের উত্তরতীরে শিবমন্দির সম্মুখে চাদনির 
সোপানে বসিয়া গঙ্গাধর কয়েকটা সমবয়ন্ধ বালকসহ আপন আপন পাঠ্য পুস্তক 
সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। বঙ্গ ইতিবৃত্ত হইতে কালাপাহাড় কর্তৃক হিন্দু- 
দেবগপের উপর অত্যাচার সকল একটি বালক গঞ্পচ্ছলে কহিতেছিল এই সময় 
সন্মুখন্থ গঙ্গাধর মহাদেবের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি কহিলাম “দেব 
দেরীদের যেরূপ নিস্তেজ ব্যবহার পুরাবৃত্তে পড়া যায় তাহাতে বিশ্বাস হওয়া হক্ষর, 
সে সকল কথা যদি সত্য হয় তবে এইরূপ অচল দেবতার উপন্ধ ভক্তি সচল হইয়া! 
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পড়ে।” কথা কহিবার সময় আমার মনে ছিল না যে এ গঙ্গাধর দেবের প্রসাদেই 
আমার নাম গঙ্গাধর প্রসাদ হইয়াছিল । আমার কথা শেষ লা হইতেই মন্দিরের 
পার্শ্বে “কি সর্বনাশ !” এক গর্জন শুনিলাম, পরক্ষণেই দেখিলাম তর্কালঙ্কার 
মহাশয় এ গর্ল্মন প্রয়োগ করিয়া ক্রতগতি আশুতোষ বাবুর বৈঠকথালার দিকে 
ধাবমান হইতেছেন । গঙ্গাধরও দৌড়িতে অপটু ছিলেন না--সত্বর বৈঠকখানায় 
স্পৌছুছিয়া তর্কালহ্কার মহাশয় আমাদের নামে একটা অনর্থক অপবাদ দিতে 
আসিতেছেন, অদৃশ্য থাকিয়া এই কথাটী আকাশবাদীর হ্যায় বাবু মহাশয়ের ক 
কুহরে প্রবেশ করাইয়। প্রস্থান করিলাম । ক্ষণকাল পরেই তর্কালক্কার মহাশয় 
পৌকুছিলেন ও কহিলেন “সুশুপাত উচ্ছল্প ! সকলে এককালে পাষণ্ড হইল 
মহাশয় স্থুল শ্ছাপল করিলেন, না নাস্তিকতার নিশান তুপিলেন ?” তর্কালক্কার 
মহাশয় স্কুলের ছাত্রদের নাস্তিকতার সালক্কার পরিচয় দিলেন । আখন্রি সাহেব 
কোথা হইতে আসিয়া সেই কথার অনুমোদন করিলেন । ইংরেজি পাঠের পক্ষে - 
একটি মহা প্রলয় উপস্থিত হইল, গ্রাম সমস্ত এ কথায় আন্দোলিত হইল । জটা- 
ধারী নাক্তিকভায় ভিলকধারী হইলেন- ক্ষীণ প্রাণী স্কুলডি চায় ভায় হইল; 
খজভীমের পা গর্বে পড়িবার সম্ভাবনা হইল__আশার মধো দিবা নক্ষত্র দ্বরূপ 
আশুতোষ বাবুর দুর্রদর্শ্তা ভাজ্জল্যনান রহিল । 

এই সনয়ে আর একটী নুঘঘটনা উপস্থিত । নিকটস্থ আলমনগরে একটা 
নৃতন মোকৰ্দমা স্ষ্টি হইল । একদিন প্রাতে ছুইজন অশ্বালোহী অর্থাত জ্রেলার 
কালেকৃটর সাহেব নূতন মোকর্দমার কর্শ্মচারী নূতন হাকিম মৌলবি খা বাহাছর 
সহিত আমাদের গ্রানে হঠাৎ  পৌঁছছিলেন। গ্রামে একটি স্কুল হইয়াছে শুনিয়া 
ছাত্রদের দেখিতে চাহিলেন, নিমেষ মধ্যে আমাদের রাখাল বেশ ছাড়িয়া! বাবু 
সান্রির্া সভীত মনে সাহেবের সশ্ুখে উপস্থিত হইতে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
পরীক্ষা আরম্ভ হইল-_ পরীক্ষার সেই প্রথম ঢেউ দেখিলাম । সেই ঢেউয়ে 
ভাবিতে ভাবিতে হাবুডুবু করিতে করিতে সংসার-সাগরে উপনীত হইয়াছি__পরীক্ষা 
শেষ তবু দেখিতেছি না! যাহা। হউক সেইযাত্রা ইসফের একটী ফেবল পাঠ করিয়া 
সাহেবের নিকট উত্তমরূপে তাতপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম । কালেক্টর সাহেব 
সহন্তে একখানি হোলি বাইবল পুরস্কার দিলেন । তাহাতে জটাধারীর নামে 
নিকটস্থ গ্রাম সকলে জয়ভস্কা বাজিয়া উঠিল । আরও সুখের বিষয় হইল, সাহেব 
মহোদয় আপন সন্তপ্টির নিদর্শন স্বরূপ লর্ড হারডিক্ষের দত্ত পনর মুদ্রার হিসাবে 
মালিক সাহাযা আমাদের স্কুলে দান করিতে স্বীকার করিলেন__তাহাতে স্কুলের 
জন্ড় নামিল থণ্ুতীমের পদে বল বৃদ্ধি হইল-__তর্কালচ্কার মহাশয়ের অভিসন্ধি বিকল 
হইল! 


১২৮৫ ] জটাধ।রীর রোজন। মচা। ৬৯ 


কিন্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় নিক্ষল হইয়াও নিরুৎসাহ হইলেন লা_যাহছাতে 
সাহেবী চাল চলিত না হয়, সাহেবী সাজে, কেহ না সাজে ইংরেজদের পাপানুকরণ 
ইরেজি পাঠ পদ্ধতি প্লাবন দ্বারা হিন্দুসমাজের রীতিনীতি গ্রাসিত না হম তাহ্যই 
তর্কালক্কার মহাশয়ের অনিবার চেষ্টা রহিল, যেখানে দশজন যুবাকে একত্রিত 
দেখিতেন অধ্যাপক মহাশয় অমনি একটি সমান্রসন্বন্ধে অভ্যাসগত বক্তৃতা করিয়া 
সকলের হাদয় আর কত্রিতেল-_এই বক্তার একটি পরিশিষ্ট আমার রোজনামচার 
অন্তর্গত ছিল । 

“ও হে! তোমরা বালক, আমার কথায় বিরক্ত হতে পার কিন্তু আমার 
অভিপ্রাম্ম তোমর। যেরূপ মনে কর তত্রূপ নিন্দনীয় নহে ইহার নিগৃঢ় অশ্মতেদ 
শিশুর পক্ষে হ্ঃসাধ্য । নিজ নিজ হাদয়গত ধশ্ ও চিন্রআদর্ণীয় দেশীয় প্রথা 
রক্ষার অনেক গুণ আছে ॥। আমাদেত্র সমাজে কি স্ুথ ছিল লা আমোদ 
ছিল না? সে সুখ সে আমোদ যদি কোন অংশে বিশুদ্ধ না হয় তাহার দোষ 
পরিত্যাগ করিয়া গুণতাগের উন্নতি করিবার চেঠ। কর- ক্গাতীয় উন্নতিফল লাভ 
হইবে। যদি তা লা করিঘা পরজাতির যাহা দেখিবে তাহাই অনুকরণ কর, 
তাহাতে তোমাদের কি উপকার হইবে একবার দূরে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখ | 
আপনাদের আচার ব্যবহার, ধশ্ম, সনাজমন্দির যদি কেবল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া 
বিদেশীয় ছাচে বা আদশে প্রস্তত করিতে চাহ বঙ্গসমাক্ডের যাহা ভাল আছে 
তাহা বিলয় হইবেক__উতয় জাতিতে প্রভেদ না থাকিলেও লা থাকিতে পারে 
কিন্তু ক্রমে ক্রমে অপর জাতির দলে মিশিয়া বঙ্গদেশ হইতে বাঙ্গালির লাম লোপ 
হুইয়া একটি প্রকৃতিবিক্ুদ্ধ জীব নাত্র সুদ্জন হইবে। 


আব্দশ্ম পরিতান্গা পর্ঘর্শ্যে যোরত: । 
স তিব্ক্কারমাপ্রোতি নীলবর্ণ শ্রপালবত ৪ 


এইখানে আমার একটী গল্প মনে পড়িল--একবার নবদ্বীপ হইতে বাটা 
গমন কালীন গঙ্গাতীরন্থ কোন গণ্ড পল্লীর ছাটে স্গানান্তে পূজা আরম্ত করিয়াছি 
ও শিব গড়িতেছি_ -গড়িতে গড়িতে শিবডি মনের মত না হওয়ায় হই একবার 
ভাঙ্গিয়া কফেলিলাম । ছুই একটা গ্রামালোক ব্যঙ্গ করিয়া কহিল ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে 
বিহ্বল হইয়াছে-_আবার একক্রন কহিল একেই “বাহাত্তরে” বলে_ আমি উত্তর 
করিলাম “একেই মাটীর গুণ বলে তোমার গ্রামের মাটার একটী বিস্ময়কর শক্তি 
দেখিতেছি যত শিব গড়িতেছি বানর হইয়া উঠিতেছে” সাবধান বঙ্গদেশের 
মাটার প্রতি দৃষ্টি রেখ এই মাটাতে বিলাতি সাহেব গঠন হইবার নহে-_দেখ যেন 
শিব গডিতে বানর না গড়িয়া ফেল 1” 
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দশম পরিচ্ছেদ 
রা! ঠাকৃকণ 

অতি অল্লদিন হইল, আমি কোন বুদ্ধিমতী মহিলার সহিত কথোপকথনে 
প্রবৃত্ত ছিলাম। বোধ হইল, জটাধারীর রোজনামচার কিয়দংশ স্থমতি পাঠ 
করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন _ইহাও জ্রটাধারীর সৌভাগা ! কারণ স্তীলোকে ত 
নিল্দাবাদ জানেন ন! । যাহা হউক সস্তটি প্রকাশের বিশেষ কারণ মহিলা এই 
বলিয়া নিৰ্দ্দেশ করেন যে “এখন পর্য্যন্ত জটাধারী আমাদের অঙ্গস্পর্শ করেন 
নাই--ধাহারা চিন্তপট লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহারা প্রথলতঃ শ্রীজাতির চিত্ত ভ্রম 
অগ্ধিত করিয়া আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করেন; আবার দেখি সংসারপটে 
দুই একটি কোহলাঙ্গীর প্রতিমূত্তি অন্কিত না হইলেও ছবিটি শোতাহীন ও অসম্পূর্ণ 
হইয়া পড়ে৷” নহিলার এ কথাগুলি শুনিয়া অবধি আমি ভাবিতেছিলাম» 
“স্্রী-নিন্দা কি গুরুলিন্লা অপেক্ষা অধোগতির মূল যে, সেই সম্বন্ধে কোন কথা 
সত্য হইলেও আলোচনা করিতে কাতর হইব ?” আনি ত বিনাকারণে কাহারও 
সুন্দর অঙ্গের ক্ষুদ্র তিলটি পর্যান্ত দেখাইতে ইচ্ছুক নহি; যদি দেখাইয়া দিই, 
তথন যনে করি, যে দুরে লইয়া ঠাচিয়া ফেল না ফেল, ওঁঘধ দিয়া আরাম করিতে 
পার, কর- গৌরাঙ্গীর গা আরও গোরা দেখাইবে । সুন্দগ্নাদের আরো সতত 
মনে করা উচিত যে ভ্টাধারী তাহাদের নিতান্ত বন্ধ, যখন কটু কথাও কহিয়া 
থাকি, তখন কেবল ভাহাদের কোলল মন ও কোমল অঙ্গ নিশ্মল দেখিতে হচ্ছ! 
করি, কিন্তু বিনা দলনে মলা উঠিবার নহে, এ কথাও মনে করা উচিত | 

এ দিকে যেমন তিলটী পর্য্যন্ত দেখি, অপর দিকে আবার স্ুন্দরীগণের স্সেহ, 
দয়া, প্রাতি-সুধা-সান্র-সুনিশ্মিত হৃদয়ের গুণ সকলের বলিহারী দিয়া থাকি। 
বাল্যকাল হইতে এই স্তেহের অনেক পরিচয় পাইয়াছি__এই স্মেহ কলুষিত 
বিপদ্‌ জলের নির্শ্মলী বলিয়া থাকি ; দরিদ্র, ভিক্ষুক লীড়া-প্রলীড়িত শব্যাগত 
ব্যক্তির অস্তঃকরণে দেই স্মেহ, শুফ মকুভূমে অযৃভবিদ্দুর ষ্যায় পতিত হইয়া! থাকে, 
স্ম্পরীর মনে লুন্দর খাপ থাকিলে আরও সুন্দর দেখি £ সেই জন্যই অতি অল্প বয়স 
হইতে আমি সুন্দরী সুধাশ্রিকাগণের বিশেষ প্রশংসাবাদক হইয়াছি__যথখন বালক 
ছিলাম, গ্রামের সনবয়ক্ক সমস্ত বালিকার আমি “আটা দাদা” ছিলাম । কামিনীর 
‘পিঠে’ নগা একটি কিল মারিয়া মুড়ির পালিটি লইয়া পলাইল, প্রফুল্লের চুলের- 
দড়িটি গোপলা লইয়া কাঠের ঘোড়ার লাগাম করিল- মোহিনীর ক্ষুদ্র ধুতিথানি, 
দেব! পরিয়া বাজনা শুনিতে দৌড়িলঃ এইকবপ অনেকগুলি নালিশ আমাকে 
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প্রতিদিন নিম্পৃত্ি করিতে হইত, আমি বালিকাগশের বিচারক € রক্ষক ছিলাম ; 
রাঙ্গা ঠাক্রুণ আমাকে সেই অন্য পাড়ার মেঞ্সে্টর বলিয়া আদর করিতেন । 
এই জন্তই ত্রীগণের দোষ গুণ বিচারের জটাধারী অনেক দিন পর্য্যন্ত অধিকারী 
ও আপাততঃ রাঙ্গা ঠাকুরাগীর চিত্র লিখলেও লেখনী-ধারী । 

রাঙ্গা ঠাকৃরুণ বহুগুণসম্পন্না হইয়াও দাঁম্পত্যন্থথে চির-বর্চিত । তিনি 
যে কবে বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা আমার মনে লাই জ্ঞানারস্ত হইতে তাহাকে 
শুভ, পবিত্র, বেশহীনা বিধবাই দেখিভাম। যে বৃহৎ পরগণার উপসবে 
আশুতোষ বাবু এতদ্রপ সমৃদ্ধিশালী, তাহার অনেক অংশ রাঙ্গা ঠাকুরুণের 
স্রীধন । কিন্তু ভাশুরের হস্তে সমস্ত বিষয়ই গচ্ছিত করিয়া তিনি কেবল ধশ্ঘ 
কর্মে ব্যাপূতা থাকিতেন, দরিদ্রের হঃখমোচনই তাহার প্রধান কাৰ্য্য ছিল। 
তিনি যখন শুভ পট্ট বস্ত্র পরিধানে আলু থালু কাল কেশরাশি কপালের 
উপরভাগে এল বন্ধনে, রাঙ্গ! হস্তে দব্বী ভরিয়। গৃহপ্রাঙ্গণে শত শত বালক 
বালিকাকে স্বহস্তে অল্প বিতরণ করিতেন, সকলে কাশ্াকাণি করিত যেন সাক্ষাৎ 
অল্নপূর্ণী অবতীর্ণ হইয়াছেন | বিবাহ, শ্রান্চ ক্রিয়াকলাপে সমস্ত গৃহস্থ কাৰ্য্য 
নিব্ধাহকারিণী--লাঙ্গা। ঠাকুরারীই প্রধান ভাগ্ডাল্িণী ভিলেন ; তিনি নিজ হস্তে 
যাহাকে যাহা দিতেন তাহাই তৃপ্রিকর__তাহার দিঞ্চণ অপরের হস্ত হইতে 
প্রাপ্ত হইলেও কেহ সুখী হইত না, এজন্য জটাধারী ব্যঙ্গ করিয়া কহিতেন, 
“রাঙ্গা দিদির বড় হাত-যশ” হাড়ি হাড়ি মণ্ডা হউক, থাল থাল মেওয়া হউক, 
বড়দিঘীর বড় রুহি হউক, বা উদ্যানের সামান্য সামন্ত ফল হউক» _আম হউক 
বা কুল হউক- রাঙ্গা ঠাক্রুণ বাটিয়া না দিলে কাহারও মণ্ুর নাই। আজ 
অল্পমেকু, কাল তুলা, প্রশ্ম সাবিত্রী ব্রতদানের আনন্দেই রাঙ্গা দিদির রাঙ্গা তবু 
নিয়ত মান মুখভক্ষিটি কখন কখন প্রফুল্পতায় উজ্জল হইত । স্বয়ং নিঃসন্তান কিন্ত 
দেশের ছেলে তাহার সন্তান ছিল বলিলে অতুক্তি হয় না; তখন জুত মোজার 
চালও ছিল লা, সাধও ছিল না, কিন্তু কাহার ছেলে রাঙ্গা ঠাকুরাশীর প্রদত্ত 
রাঙ্গ! ধুতি চাদরে সল্দিত না হইত? তাহার কল্যাপে গুরুমহাশয়ের শিখার 
অভাব ছিল না, ছাত্রদের পুস্তক কিনিবার বা পুস্তক ছি"ড়িবার ক? ছিল না; 
বিশেষতঃ ক্রিয়াকাণ্ডের ভোজের দিনে কমলমুখীর কোমলাঙ্গ যেন ধর্শ্মবলে দৃঢ় 
হইত, স্বর্য্যোদয় না হইতেই প্রাতঃস্গান করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অনাহারে 
দেখ রাঙ্গা দিদি শশব্যত্ত-_আমি আবার বাঙ্ষ করিয়া কহিতাম “বেশ রাঙ্গা 
দিদি, আজ নাটাই হইয়া থুরিতেছ”- ক্তাহার কেবল হাসিতে অবসর থাকিত, 
কখন কেবলমাত্র কহিতেন, “ক্ষীরের ছাচ কেমন হয়েছে দেখে যাও" কটাধাহী 
চাকিতে তৎপর ৷ প্রকৃতার্থ রাঙ্গা ঠাকৃরণ অভি প্রসিদ্ধ পাঠিকা ছিলেন, নিনস্থ্রিত 
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প্রবীণগণ আহারকালে কখন কখন কহিতেন এই লক্ষ্ীর হস্ডেই যথার্থ ই অমৃত 
নিবেশিত হইয়াছে । 

এখন কৃতবিগ্া ত্রাহ্মকা, এ-বি-পড়া বিবিসজ্জিত বালিকা, দোজ্রবরের 
যুবতী বন্থুনী, ঘোবানী, ত্রাহ্্মণী, সহধম্সিপী ক্রুহ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 
“পাক করা ত পাচিকা বা বাবুর্চির কাধ্য-__তাহার প্রশংসা কি?” আমি এই 
মাত্র উত্তর দিতে পারি যে পাকনিপুণতার প্রশংসা তোমাদের উচ্চ শিক্ষার সহিত 
লুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে পরিচয় দিবার স্থল কোথায়? কিন্তু উৎকৃষ্ট উদাহরণ 
অভাব বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না যে, সুমিষ্ট পাকলৈপুণ্য রমশীগপের 
প্রশংসা বা শিক্ষার ভাগ নহে । আমাদের গ্রামের বিচক্ষণ ভট্টাচার্য্য সেতার কিন্থা 
অস্কান্য বান্চের রসএরাহণে অক্ষম হইয়া কহিতেন “সর্ব বাছ্যময়ো ঘণ্টা!” আমি 
ঘন্টা বাল্গাইতে পারি__ঘণ্টার মত কি আর বাছ। আছে? সেইরূপ হে 
কুলকামিনীগন ! গার্হস্থ্য শিক্ষার প্রধান রস বিবহ্ছিতা হইয়া আর বৃথ। গৌরব 
করিও লা__হদশের লক্জা বুদ্ধি করিও না আর কহিও লা আমরা কার্পেট 
বুননের ফাসি দিতে শিখিমাছি* সেই ফাঁসের উপর কি আর শিল্পনিপ্ণতা আছে? 
কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া মনে করুন সেই ফাসিতে অনেক গরীবের গলায় ফাসি 
পড়িতেছে । আপনারা বহথরূপিণী হইয়া স্রাক্ষিকা সাজিয়া একদিকে “গাউন” ও 
“পাউডার-পউ" আর একদিকে দোলযাত্রার নাম না শুনিতে বাসস্ত্রী রঙ্গের ধুতি 
ও আক্গিয়ার জঠ ব্যস্ত কর। রাঙ্গা! ঠাঞ্করুণের সহিত তোমাদের তুলনা করিলে 
আমার মলে হয় 

"পতল-কাটারি, কামে নাই আইন্ু 
উপরছি ঝকৃমকি সার" 








বিশ চিত্রছূমিতে দৃষ্টিপাত হইলেই কতিপয় সুন্দর চিত্র অতি উজ্জ্বল 
বর্ণে তোমার পৃটিপথে পতিত হইবে। একদিকে দেবেন্দ্র হারার সহিত 
হাস্য পরিহাস করিতেত্ছন, অন্তরকে নগেন্দ নৃর্ধ্যমুখীর জস্য দ্রাগরণে নিশাবসান 
করিতেছেন» এনত সনয়ে সূর্ধ্যনূর্খা সহসা উদিতা হইয়া তদায় হখকনল প্রফুদ্লিত 
করিলেন, অপরদিকে এ দেখ কমলমনি স্্যনুখীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার মলোছহখ 
শ্রবণ করিতেছেন ; আবার এ হরিদাসী বেম্চবী কেমন গান গাহতে গাইতে, 
নৃত্য করিতে করিতে নগেন্ের পৌরজনের' চিন্তহরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। 
দেবেন্দ্র হীরা, স্থয্য এথা, নগেন্দর ও কমলমনি ইচ্চার্রা সকলেই বর্ণুগীরবে চিত্রহ্থমি 
উজ্জল কৰিয়াছে । মৃদুরজজনে রাত 
হইয়া অবনতনুখা লশ্রপাদতে ননোতুঃখ বিগলিত করিতেছেন, উহাকে কি তুমি 
চিনিতে পারিবে-_উনি কুন্দনন্দিনী ॥ উহার চিত্র তত বিভাসিত নহে, অতি 
কোমলররে মৃতুরঞ্ি৩, কিন্তু উহার (চত্রে এনন নাধুৰ্য্য, এমন সৌন্দর্য আছে, যাহ! 





সর 





এ পথ্যন্ত ধর্গদশলে হক্ধিমবাবুর গ্রন্থাদির কোন লমালোচন। প্রকাশিত হু নাই। 
তাহার কারণ এই যে প্রথম চারি বৎসর বক্ধিমবারু স্বঘং বঙ্গদশুনের সম্পাদক ছিলেন 
লিজ গ্রন্থদসম্বন্ধে কোন সমালোচনা প্রস্থ কলিতেন লা) এক্ষণে তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক 
নছেন, আধিকারীও এহেন। অন্যান্ক লেখকগিপের আসা তিনি বঙ্গদর্শনের একআন লেখক 
যাত্র। ঘদি ছেমবাবু প্রভৃতি অন্তান্ত লেখকদিগের গ্রন্থ সৰল বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইতে 
পারে, তবে বর্ষিমবাবুরও গ্রন্থ সমালোচিত হইতে পারে । কিন্ক বর্তমান সম্পাদক বক্ষিদ 
বাবুর সহিত নিকট সন্দস্ধবিশিষ্ট--এছল্ত তাহার ইচ্ছা নহে ঘে বঙ্ষিমবাবূর গ্রস্থাদির কোন 
সদালোচন। বঙ্গদরশনে প্রকাশিত হুছ। তবে এই প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিবার কারণ এই বে 
পূর্ণবাবু স্বম্ং একজন সস্রদিশ্ড সমালোচক, তিনি হখন প্রবন্ধে স্বাক্ষর করিয়াছেন তখন এই 
প্রবন্ধোস্ত মতামতসদ্বন্ধে লাধারণ্সমীপে তিনি একাই দান্বী-_-লম্পাদকেত্র কোন জবাবদিহি 
নাই । এন্কপ অবস্থা ৪ ব্ঙ্ষিষ্বাবূর এরন্থসম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ আমর পত্রন্থম করিব না। 
পক্ষান্তরে, কোল সুপরিচিত পেখক, স্বাক্ষরিত করিছ! ইহার প্রতিবাদ পাঠাইলে তাহাও 
আমর! আদরে গ্রহণ ক্ারিব। বং সহ। 
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তাহার পার্শ্বস্থ কোন উজ্জ্বল চিত্রে নাই ।( সূর্ধ্যমুখী উজ্জ্রলতরগণে এবং কমলমণি 
তদপেক্ষাও উজ্জ্লতরগুণে পরিভূষিতা বটে, কিন্তু কুন্দনন্দিনীতে যে ধীর আবরিত 
সৌন্দর্য, যে কোমল বুমনীয়তা, যে অসামান্য সলজ্দ সরলতা আছে, তাহা সূর্ধ্যমুখী 
ও কমলমশিতে নাই ।) বক্ষিমবাবু বিষবৃক্ষের বর্ণোন্তাসিত চিত্রভূমি আকিতে 
আকিতে কোথা দিয় যে এই রমণীরত্বের চিত্র সুস্পষ্ট অথচ সৃত্বর্ণে জাকিয়া 
পিয়াছেন, পাঠক তাহা শীত্ঘ উপলব্ধি করিতে পারেন না। অপরাপর চিত্রের 
উজ্জল অন্কপাতে তাহার চিন্ত এত আকৃষ্ট থাকে যে অশ্রুপূর্ণ। বিমলিন। কুম্দনদ্দিনীর 
দিকে তাহার সহজে দৃষ্টিপাত হয় লা; কেহ ন! দেখাইয়া দিলে তিনি যেন 
দেখিতে পান লা । এইজন্য ব্ষিবৃক্ষের সমালোচনার আবন্যক ; নতিলে বিষস্ৃক্ষের 
সৌন্দর্য্য এবং গুণাবলী গ্রন্থকার নিঞ্জ অক্ষরেই এমন স্ম্পই দেখাইয়া দিয়া 
গিয়াছেল যে, তিনি তীক্ষ দৃষ্টি সমালোচকের জন) আর কিছুই রাখিয়া যান নাই । 
বঙ্গের অন্ধ অস্ত:পুরীমধ্যে যে সকল কুলকামিনী রমশীরত্র জন্মে, পৃথিবীর 
আর কোনখানে স্কেপ জন্মে কি না সন্দেহ । অনেক কারনে এখানে অনেক 
রমণী পতিপরায়ণভার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় । ততনুর পাতিত্রতা আভাদেশের কুল- 
কামিনী সতীতে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে লা। স্র্যযঘখা এদেশে তত ছষ্পভি 
নহে, কিন্ত স্থর্যামুখী ভম্যাদেশে নিষ্টয় সুহ্র্পরভি। : তদপেক্ষা কনলনণি, এবং কমল- 
মনি অপেক্ষা কুন্দনন্দিলী । স্থর্যাযখখীর পাতিত্রত্য কাখদলোবাকো প্রকাশিত 
হইয়াছিল, কমলমনি একদিন স্থরাযুখীকেও পাতিত্রত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। কুম্ন- 
নন্দিলীর পাতিহতা কায়ললোধাককা প্রকাশিত নহে বটে, কিন্ত তচন্ঠো 6 
ন্যুন নহে, বরং তজ্ছন্যাই অধিকতর উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এবং পবিত্র বলিয়া এ্বতীত 
হয়। স্য্যেমুখী অন্যদেশে হুর্মভ, কিন্ত বুম্দনন্দিনী বঙ্গদেশে এ দুর্ছত । এখানে যদি 
তুই শতের মধ্যে একজন শ্র্ম্যমুখী থাকে, পঞ্চশতের মধ্যে একহন কমলমণি থাকে, 
তবে সহক্র বঙ্গগৃহব্ধূর মধ্যে একজন কুন্দনন্দিনী আছে কি না সন্দেহ । বঙগগৃহ- 
বধূর ভীরুতা, নস্ত্রতা, সরলতা, অনভিজ্ঞতা ও কোমলতা যতদুর অনুমান করা 
যাইতে পারে কুন্দনন্দিনীর ততদুর ছিল । বাস্তবিক কুন্দনন্দিনী মৃতুপ্রকৃতি বঙ্গ- 
গৃহবধূর অবয়বী কল্রনা । এইজন্/ কুম্দনন্দিনী এদেশেও ছর্মতি। অপর দেশীয় 
কবি কুম্দলন্দিনীকে কল্পনাতে৪ আনিতে পারিবেন না। কিন্তু (বিরল বলিয়াই, 
সূর্য্যযূখী অপেক্ষা কুন্দনন্দিনী শ্রেষ্ঠতরা নহেন। সুর্য্যমুখী বঙ্গগ্রহের শোভা, 
কমলমনি গৃহধান গুণে আলোকিত করেন, এবং কুন্দনন্দিনী সেই অন্ধধামের 
অল্রদেশে নাণিকোর হ্যায় গোপনে উজ্ভ্বলিত রহেন। যিনি এরূপ রত চিনিতে 
পারেন, তিনি ভুলিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন ; যিনি লা চিনিতে পারেন, তাহার 
মাণিক্য কুন্দনন্দিনীর শ্যায় অবশেষে সর্পের বিষের জ্বালায় জুলিয়া যায় । 


স্থশোভিত করিয়া রহিয়াছে । কিন্ত ঘদি কুল্দনন্দিনীর সাদৃশ্য দেখিতে চাও, 
তবে এ গোলাবেরই নিকটস্থ আর এক তরুশিরে গিয়া দেখ, একদল অর্দ্ধমুকুলিত 
গোলাবগুচ্ছ পৃশ্তশিরে সুশোভিত রহিয়াছে ; তাহার মধ্যকুস্ুম প্রশ্ডুটিতপ্রায়, 
অথচ দলগুপ্তে সম্যক প্রস্ফুটিতে পারে নাই । আর উহা কুটিতে পারিবে 
লা। তুমি জনুযানে উহাকে ফুটাইয়া লও, এবং বল দেখি, উহা সম্যক 
প্রস্ফুটিত হইলে, এ পুর্বিকসিত গোলাবের শোভা পরাজয় করিত কি না? 
কুম্দনন্দিনী এরূপ আগ্ধীবিকসিত অথচ প্রশ্দুটিত গোলাবন্বূপ | অস্থমানে তাহাকে 
ফুটাইয়া লইতে হয়। তাহা নিলে সম্যক্শোতা বিকসিত করিতে পারে না। 
রূপে যেন গর্বিত থাকে পরিনলে স্বদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিয়! রাখে, যিনি আদরে 
তাহাকে দেখিতে আসেন, শ্াহাকে আপনার হৃদয়ধন কণঞ্চি বিতরণ করিয়া 
আমোদিত করেন । তাহার হৃদয়ে যে সম্পত্তিরাশি সঞ্চিত আছে, তাহা অন্যকুস্থমে 
লাই ; সেই জন্যই বুঝি সাহসভরে সম্যক্‌ প্রস্ছুটিতে পারে লাই । 

কুন্দনন্দিনীর হৃদয়, এইরূপ, ভাবে পরিপূর্ণ । দে ভাব অবাতবিক্ষোভিত 
জলধধির চ্যায় গভীর, অচঞ্চলঃ এবং স্থির । সে জলধি মধিত করিলে অমৃত উঠে । 
ঘটনা বায়ু তাহাতে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায় | যদি আলোড়িত ও তরঙ্গে আন্দোলিত 
করে, জলধি নিশ্র হৃদয়েই সে আন্দোলন ধারণ করিয়া রাখেন । চন্দ্র হাসিলে 
তাহা আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্ত সে বক্ষম্ফীভি কেহ দেখিতে পায় না । 
চজ্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুথহিল্লোলে লীচিতে .থাকে। চন্দ্র সরলীর কুসুদিনীর 
শোভাতেই মোহিত, তিনি এ জ্লধির আনম্দভাস দেখিতে পান না। চন্দ্র একবার 
এই জলধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ; আবার মেঘের উচ্চ সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন ; 
বসিয়া সেই দূর পশ্চিম সরসীর কুমুদিনীর প্রতি হাসিতে লাগিলেন । মেঘে 
প্রবল বাত্যা বহিল,। জলধি তমসাচ্ছল্ল ও আন্দোলিত হইল | আন্দোলন 
শেষ হইলে পর যখন শশী আবার প্রকাশিত হইলেন, তখন দেখা গেল তিনি সেই 
পশ্চিম সরসীর দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন | শশী, জলধি পার হইয়া অস্ত্রমিত 
প্রায় । তখন অর্ধরাত্রের ঘন তিমির আসিয়া জ্ূলধিকে অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিল । 
জলধি, রক্রনীর বিশ্বব্যাপী ঘন তিমিরে ডুবিয়া গেলেন । 
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বাঙ্গালির মত ভীরুক্তাতি পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেত । কুন্দনন্দিনী এই 
ভীক্ুতার ফল। বাঙ্গালিনী রমনী কতদূর ভীক্ুত্ঘভাব হইতে পারে কুন্দনদ্দিনী 
তাহা প্রকাশিত করে, সংসারের সাহসিকতা কিরূপ কুন্দনন্দিনীর চায় রমপী 
| তাহা কালে না, ভাবিতেও পারে ন! ; সে সাহসিকতার উপশ্ঠাস বলিলে শিহুরিয়া 
উঠে। যে অন্ত বীৰ্য্য ও তেজ বাঙ্গালির আছে, তন্রন্য সর্বদাই সশক্কিত থাকে । 
কেহ উচ্চরবে কথা কহিলেও ভীত হয় ॥ পুষ্পের আঘাতেও মৃর্ছা যায়। জননীর 
নিতান্ত্র অঙ্কপ্রিয় হয়। কিছু করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে ভয় পায়। 
উচ্চরবে কথা কহিতে জ্ঞানে লা । অন্টে উচ্চরবে কথা কহিলে থমকিয়া কাদিয়া 
পড়ে । কেহ কিছু বপিলে কুটীর মধ্যে একাকিনী বসিয়া নীরবে কাদিতে থাকে । 
তাহার অবগঠন-বিমুক্ত মুখচন্দ্রমা অল্লালোকেই দেখিতে পায় । একাকিনী 
থাকিতে ভালবাসে । অন্যান্য রমণীর সহিত মিশিতে সাহস হয় না। মিশিলে 
তাহাদিগের সহিত ছুই একটি কথামাত্র কয়। তাহাদিগের সহিত অগ্রসারিণী 
হইয়া কাখ্যা করিতে যায় না, হয় ত এক পার্শ্বে দাড়াইয়া থাকে, অবণ্ডষন টানিয়া 
পারের সাহস ও কার্য দেখিতে থাকে । পরের প্রতি ছুই চক্ষে চাছিতেও ভয় 
পায় । চক্ষে চক্ষে মিশিলে অমনি নয়নপন্গব ফেলিয়া সুখ অবনত করে । ননের 
ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারে না; ইচ্ছা হইলে মনে মনেই বিলীন হয় । কোন ইচ্ছ। 
প্রকাশিত করিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলে তাহা আপনি সাহস তন্বে বলিতে 
পারে লা; সঙ্গিনীর সহিত চুপি চুপি কাণে কাণে কাহয়া দেয় । সে ইচ্ছা, দেখা 
যায়, অন্ত রমণীর ইচ্ছার সহিত কিছু স্বতন্ত্র। অন্যের সহিত সে ইচ্ছার কিছু 
বিশেষ হইবেই হইবে । সে ইচ্ছাতে হয় ত ধীরত| আছে, নত্রতা আছে ; উচ্চাশা 
নাই, সাহস লাই । হরিদাসী বৈষ্বী আপিলে কুন্দনন্দিনী এইরূপ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । অনুরুদ্দধ না হইলে, যাহা হইত ও ঘটিত, তিনি নীরবে ও 
নিশেব্দে তাহা শুনিয়া ও দেখিয়া যাইতেন । সহিষ্ণুতা, ভীরুতার ফল । সুতরাং 


কোমলতভার সহিত মিশিয়া যায়। কোমলতার সহিত লা যমিশিলে ইহাদিগের 
ভীরুতা অন্যবিধ কামিনীর স্বাভাবিক ভীরুতার সহিত সমান হইত,-_ তাহার 
বিশেষ ভাব লক্ষিত হইত না। হৃদয়ের কোমলভার সহিত ভীরুতা মিলিয়া 
প্রকৃতি যে সুকোমলভাব ধারণ করে তাহা বাঙ্গালির প্রকৃতিতে আছে। তাহা 
বাঙ্গালিনী রমনীতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে । বাঙ্গালিনীতে তাহা এক সুন্দর 
অভূতপূর্ব রলশীয়ভাব ধারণ করিয়াছে । কুন্দনন্দিনী সেই অনহৃতপূর্বব স্বকোমলতার 
অবয়বী কলন ও সুন্দর দৃষ্টান্ত । এই স্বকোমলতা প্রকৃত জীবনে এতদূর প্রাপ্ত 
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হওয়া যায় না । যে মাত্রায় কুন্দনন্দিনী প্রকৃত জীবনের উপর দাড়াইয়া আছেন, 
সেই মাত্রা, কবির চিত্রবিভাস, তাহাই কাব্য-স্থষ্টি। প্রকৃত জীবনে বঙ্গগৃহলম্তী 
তাহার অনেকদূর নিকটবর্তিনী হইতে পারেন, কিন্তু ঠিক্‌ সেই উচ্চতায় উঠিতে 
পারেন না! প্রকৃত জীবনের উপর এই অত্যল্প মাত্রায় উচ্চতা দেওয়া কবির 
কার্য ; এই উচ্চতা কেবল উপন্তাসে ও কাব্যেই প্রাপ্ত হওয়। যায়। যিনি কবি 
নহেন, যিনি সামান্য লেখক, তিনি এই বর্ণগৌরব, প্রকৃত চিত্রে এই বর্ণ বিভাস 
দিতে সমর্থ হয়েন না । এই ঈষত চিত্র-রভ্রন স্য্যুযুখী ও কমলমণিতেও আছে, 
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বঙ্গগৃহবধূ কুন্দলন্দিনীতে কোমলতর বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্ূর্যামুখী ও 
উজ্জ্লবর্ণে উজ্জ্রপতরা হইয়াছেন ॥। প্রকৃত জীবনের চিত্র বন্ধিনবাব_ আলপই 
লিখিয়াছেন । কিন্ত তাহার বিষবৃক্ষ সমুদায় প্রকৃত জীবনের চিব্র। অথচ প্রকৃত 
জীবনের চির ধরিলে, বছিনবাবুর গ্যাস ভাবচিত্রকর সেই চিত্রে কেমন কাব্য-্ছষ্টি 
দেখাইতে পারেন তাহা বিষরুক্ষের চিত্রাবলীতে স্প্টবর্ণে প্রভীত হয় । 

ভাবময়ী কুন্দনন্দিনী কোবলতায় পরিপূর্ণ । কুন্দনন্দিনার যদি কিছু গুণ 
ও সম্পত্তি থাকে তাহা তাহার হৃদয়, প্রেম, সহ্দয়তা ও কোনলতা। শেলির 
লজ্জাবতী লতা এতদূর কোনলপ্রকৃতি নহে । তাহার হ্ৃল্য় ভাবে সর্বদাই 
উদ্বেলিত হইত । তিনি স্বভাথগ্ডণে কোমলভাবকে কোনলতর করিতেন | তাহার 
ভাবোছেগ হৃদয়কে স্তম্ভিত করিয়া রাখিত । কখন অঙ্রধারায় বিগলিত হইত । 
অশ্রধারাই সে হৃদয়পূর্ণতার বাহাবিকাশ । সবর্ধ্যমূর্থী হৃদয়তাবকে সুন্দর প্রকাশিত 
করিতে জানিতেন । এমত কি অনেক সময় তাহার ভাবব্যক্তি হৃদয়স্থ ভাবকে 
সন্দরতর করিয়া দেখাইত । কুন্ননম্দিনী ভাব প্রকাশ করিতে জালিতেন না। 
তাহার ভাব নিক্ষেই প্রকাশিত হইয়া পড়িত, ভাবপূর্ণত। উথলিয়া পড়িত। 
কিন্তু তাহার এই নিগূঢ় ভাববিকাশ কি নৃহ্যেমুখীর সহিত সমান অর্থপূর্ণ ছিল 
না? যিনি তাহা পড়িতে জানিতেন, অক্রুধারা ও অস্ফুট বাকৃশ্তন্ভি তাহার নিকট 
অধিকতর অর্থপূর্ণ বোধ হইত । কমলপি তাহার নিগৃঢ অর্থ তন্ন তন্ন বুঝিতেল। 
নগেম্স তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কুন্দনন্দিনীর অগাধভাবপুর্ণতা 
কখন নীরবতায় কখন অস্রধারায়,_কৃখন একটিমাত্র ক্ষুদ্র কথায় অর্থপূর্ণ হুইয়া 
প্রকাশিত হইত । সে বিকাশ স্ুত্যসুখীর বাকৃপূর্ণতা অপেক্ষাও অধিকতর _ অর্থ- 
পুর্ণ। নূর্য্যসুখীর বাকৃপূর্ণতা হৃদয়ের অন্তন্থল পথ্যন্ত সুস্পষ্ট প্রকাশিত করিভ। 
কুম্পনন্দিনীর অবাকৃম্ফৃত্তি হৃদয়ের আভাস মাত্র দিত। সে হৃদয় কত গভীর, 
কত পূর্ণ সম্যক্‌ প্রকাশিত করিত না । যাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত তাহ।। 
হৃদয়ের অপ্যুটভাব ব্যক্তি। সে ক্ষুদ্র আলোকে তাহার হৃদয়ের পূর্ণতা মাত্র । 
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দেখাইত, গভীরতার আভাস মার দিত । দেখাইত, কুন্দনন্দিনীর যাহা কিছু 
সৌন্দর্য্য তাহ৷ তাহার ভাবপুর্ণ সরলতাময় সুন্দর হৃদয় । সেই হৃদয়ের গভীরতা 
কত, সে আলোকে দেখা যাইত লা । বোধ হইত সেই হ্ৃদয়গভীরে অনেক রস 
নিহিত আছে । 

এই পুর্ণ হৃদয়ের কি বাহাবিকাশ হয়? হৃদয় ফাটিয়া ইহার কিছিল্লাত্রা 
সময়ে সময়ে বাহিরে বহিয়া পড়ে । নীরবতা ইহার স্তক্তিতভাব দেখায়, অস্রধারা 
ইহার কোমলতা দেখায়, এবং ছুই একটি স্ব কথা মাত্র হহার গাস্তীর্য্য ও সুম্দরতা 
দেখায় । নঅবাক্ম্মর্তি কুন্দনম্দিনীর প্রকৃতি-বিশেষ নতেঃ কিন্ত ইহা তাহার 
প্রকৃতি বিশেষের ফল । যে বালীকৃলে গ্রদোষকালে একদা কুন্দনন্দিনী বসিয়া 
নীলপ্রত জলরাশিতে প্রতিবিন্বিত আকামশচিত্রে জলের গাস্তীর্য্য দেখিতেছিলেন, 
কুন্বনল্লিনী জানিতেন না যে, দেই স্থির নীলবর্ণঁ, কাল জলরাশি তাহার হাদয়ের 
সদৃশ বলিয়াই সেখানে বসিয়া তিনি হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, 
হৃদয় একবার অধ্যয়ন করিলেন, সে জলে তিনি নিজে নিমর্গিতা হইতে 
পারিলেন না : তাহা অপনকে নিমঞ্জিভা করিতে পারিত। কুন্দনন্দিনীর হৃদয় 
তেমতি তরল, তেমতি পূর্ণ, তেমতি নাল, তেমতি কাশিমায় ন্থগভীর । 
যে হ্যদয়াকাশ ইহার উপর আসিয়া পড়িত, ভাহার সুন্দর তারকাবলী ইহাতে 
প্রতিবিদ্বিত হইয়া ইহার সন্দৌর্ধ্য বন্ধন করিত, ইহার গামীধ্য দেখাইত, 
ইহার কালিমা এবং তরলতা প্রকাশিত করিত । সর্য্যমূখী সেই হৃদয়াকাশ, 
নগেন্দ্ৰ সেই হৃদয়াকাশ এবং কমলমণি সেই অশেষ তারারাজিত হ্ৃদয়াকাশ । 
কুন্দনন্দিনী কেবল নগেন্দ্রকেই প্রতিবিহ্থিত করিয়াছিলেন এমত নহে সূর্য্যমূখীরও 
বিরহে কাতরা, এবং কমলমণির সমক্ষে হাদয়-বক্ষ খুলিয়া দিয়াছিলেন ! তাহাতে 
কমল হৃদয়ের তারারাজ্জি ফুটিয়াছিল বটে, কিন্ত সে আলোকে কুন্দনম্দিনীর 
হাদয় আলোকিত হয় নাই, তাহার নীলিমা, গভীরতা ও তরলতাই প্রকাশ 
করিয়াছিল । 

বঙ্গগৃহবধূ যখন অবগুঠনে নিজ মুখমণ্ডল আবরিত করিয়া রাখেন, তখন 
কেহই জানিতে পারেন না সেই অবঞ্জঠন মধ্যে কি রূপরাশি লুক্কায়িত আছে । 
সেই অবগ্চঠন বিষুক্ত হইলে যখন অচিরাৎ এক অপূর্ধ মোহিনীমুত্তি তোমার 
নিকট প্রকাশিত হয়; তখন দেখিয়া চমকিত হও, সে কি রূপ ?-__লা কমল- 
কাস্তি, সেই কমলের শ্যায় প্রশ্ছুতিত সুন্দর, নবীন, মধুর, প্রফুল্ল অথচ সুকুমার ; 
সেকি রূপ ঃ--লা চক্দ্রবিভা, সেই চন্দ্রের হ্যা উজ্জল, নিক, কোমল অথচ 
আলোকময় ; নয়ন মুদিভ আছে, নহিলে সে নয়নকটাক্ষে তোনার হৃদয় এখনি 
অস্থির হইত, কুন্থমশর কোমল কি তীক্ষ এখনি জানিতে পারিতে ; অধনে বর্ণরাগ 





১২৮৫ ) কুষ্দলম্বিননী ৭৯ 
ফুটিয়াছে, যেন চুম্বনের অন্ত তোমাকে আহ্বান করিতেছে । অবগষন বিসুক্ত 
সেই বুপমাধুরী দেখি৷ যেমন মোহিত ও আশ্চর্য্য হইতে হয়, কুন্দনন্দিলীর হৃদয় 
নীরবতার আবরণ বিযুক্ত হইয়া যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আমর! তদ্রুপ মোহিত 
ও আশ্চর্য্য হই । আমরা এই আবরণ ভেদ করিয়া তাহার হাদয় দেখিবার অন্ত 
বরাবর তাহাকে অনুসরণ করিয়াছি । সেই ত্রয়োদশ বর্ধায়া বালিকা যখন মু 
পিতার শিয়রে বসিয়া ছল ছল করিয়া চাহিয়া আছেন, তাবিতেও পারেন না হে 
তাহার পিতার মৃত্যু স্লিকট, কেন না তাহ! হইলে তিনি একেবারে নিরাশ্রস্সা 
হইবেন, মৃত্যু অঙ্কে তাহাকে শায়িত দেখিয়া ভাবিতেছেন, তিনি বুঝি আবার 
নিদ্রাতিভূত হইলেন; পৃথিবীর ভাবগতিক কিছুই জ্রানেন না। তখনকার 
এই সরলতা দেখিয়া ভাবিলাম, ইহা বুঝি তাহার বালম্বভাবের অনভিজ্ঞতা 
মাত্র। কারণ, এই তাহার প্রথম পরিচযন্ন। তৎ্পরে যখন চাপা কুন্দকে সঙ্গে 
করিয়া নগেন্দ্রের দিকে লইয়া যাইতেছেন» “আসিতে আসিতে দুর হইতে তখন 
নগেন্দ্রকে দেখিয়া, কুন্দ অকস্মাৎ, শ্তশ্তিভের ম্যায় দাড়াইল। তাহার আর পা 
সরিল না। দে বিশ্ময়োৎফুল্র লোচলে বিমূঢ়ার ম্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া 
রহিল।” “দেখিল যাহাকে ব্বপ্রে দেখিয়াছেন, নগেন্দ্র ঠিক সেই মূর্তি । তখন 
তাহাকে তয়বিহবল। € সক্গুচিতা দেখিয়া নগেন্দ্ৰ কুন্দকে অনেক বুঝ!ইয়া বলিলেন । 
কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না ; কেবল বিশ্ময়বিস্ঢাপরিত লোচনে নগেল্ল্রের 
প্রতি চাহিয়া রকহ্বিলেন।” তত্পরে তাহার অন্ুলুগমনে কলিকাতায় যাইলেন। 
এই নিরীহ, অশক্ত, সরল বালিকা যখন স্থেহময়ী কমলের নিকট লেখা পড়া 
শিখেন তখন তিনি লেখা পড়া সুন্দর শিখিতে পারেন, “কিন্তু অন্য কোন কথাই 
বুঝেন না। বলিলে, বৃহৎ, নীল, ছইটি চক্ষ্_চক্ষু দুইটি শরতের পগ্মের মত 
সর্ববদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে সেই ছইটা চক্ষু নগেস্স্রের মুখের উপর স্থাপিত 
করিয়া! চাহিয়া থাকে কিছুই বলে না নগেন্দ্র সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্ঠমনক্ক 
হন ।” সে চক্ষের প্রভাব লগেন্দ্র কেন, অন্ক লোকেও বিলক্ষণ অনুভব করিত । 
সে দৃষ্টির সরলতা, অর্থপুর্ণতা, নিরাশ্রয়ের ভাবব্যজকতা, সূর্য্যযুখীও সহত্রবাক্যে 
তত সুন্দর প্রকাশ করিতে পারিতেন না। তারাচরণ যখন এই কুন্দনম্দিনীকে 
সাজাইয়া আনিয়া দেবেজ্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন; “কুন্দ তখন 
দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিলেন 1 ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাড়াইয়া থাকিয়া 
কাদিয়া পলাইয়া গেলেন ।” তাহার এই ব্যবহার সকলই নীরব, অথচ কত 
দুর ভাবব্যজক। প্রথমে তিনি থতমত খাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় ঘোমটা 
দিলেন, অনন্তর কি করিবেন কিছুই জানেন লা বলিয়া ক্ষণিক স্তস্তিতভাবে 
দাড়াইয়। রহিলেন। দাড়াইয়া কি ভাবিলেন। অবশেষে একদা লঙ্জায়, 
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অপমানে, আব্মতিরস্কারে হাদয় উদ্বেলিত হইল ; তখন তিনি কাদিয়া পলাইয়া 
গেলেন । কাহাকেও কিছু বলিলেন না। আর কোন রমণী দেবেন্দ্রের নিকট 
আনীত হইতে হয়তো সম্মতা হইত না। কিন্তু সরলা কুন্দ কিছুই জআ্ালেন না, 
তিনি জড়ের মত আনীত হইলেন ; আনীত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়া পলাইয়া 
গেলেন। সরলা, ভাবময়ী কুন্দকে লহয়া কি কোন ক্রীড়া চলে? তাহার 
ভাবপূর্ণ জ্রড়প্রায় ব্যবহার ক্রীড়ার অতীত । 

ইহার পর হরিদাসী বেফ্বীর অভিনয় । নপেন্স্রের অস্তংপুরে হরিদাসী 
গাইতে আসিলে, শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমাদেস আরস্ত করিলেন। বৈষঞ্চবী 
সকলের ভুকুন শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্দ্দ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া 
কহিল ১. 

“হন৷ গা ভুমি কিছু ফরমাশ করিলে না?” 

“কুন্দ তখন লঙ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল 
না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, কীর্বন গায়িতে বল 
না?” এতক্ষণ সবাই নানাবিধ করমাস করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ চুপ করিয়াছিল । 
বিশেষরূপে অনুক্ুজ্ঞ হইলে বুন্দে আনন্দে একটু হাসিল ; কিন্তু তা বলিয়া প্ৃষ্টতা 
দেখাইয়া উত্তর বর্রিধার লোক তিনি নহেন। তিনি এখন পুর্ণ যৌবনাঃ বয়স 
ঘোড়শের ৪ অধিক 1 যুবতার কি এই ব্যবহার ? যৌবনের সে চঞ্চলতা ও 
অর্ধীরতা কোখায় ? কুল্দেহ হচ্চ। মলে মনেই বিলীন হইতেছিল ॥। অপরে 
সে ইচ্ছা ভানলিতে চাঙজিলে তিনি সাহস ভরে তাহা উচ্চরবে প্রকাশ করিতেও 
পারেন লাই । একছন বয়হ্যার কাণে কাণে বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া 
রহিলেন। বস্কিনবাবুর এই চিত্রটি কেমন স্বভাবান্থরূপঃ কেমন সংক্ষেপে সুন্দর 
ও অর্থপূর্ণ ! ইহা! কুন্দনন্দিনীর যথাযথই চিত্র বটে । কুন্দনম্দিনীর এই প্রকৃতি 
বিশেষ স্ুুষ্প্ট দেখাইবার জন্যই তিনি নানাবিধ রমণীমণ্ডলে তাহাকে আলিলেন 
পরে বহুবিধ রমবীগণের সহিত তাহার প্রভেদ কি, তাহা কবির একটি মাত্র সুন্দর 
চিত্রলেখায় সমুদায় প্রকাশিত করিয়া দিলেন । 

এতক্ষণ আমর! কুন্দনন্দিলীর প্রকৃতি বিশেষেরই পর্থ্যালোচনা করিতেছি । 
দেখিলাম সরলতা ও বালিকাছুর্মভি অচক্ষলতা, ভীরুতা ও মৃত্তাহেতু নিশ্চে্টতা, 
(বচিত্রভাবে তাহার রমণীপ্রকৃতিতে নিশিয়াছে। মিশিয়া এক অসামাহ্ত বিচিত্র 
রমধীকে প্রদর্শন করিল । এ প্রকৃতির রমণী কেবল বঙ্গধামেই পাওয়া যায়। 
বঙ্গরনণীর এই প্রকতিবিশেষের ব্যবধানে কিরূপ কোমল হৃদয় লুৰায়িত থাকে 
তাহ! বস্কিমবাবু এখন প্রকাশিত করেন নাই । তিনি প্রথমে বাহারেখায় এই 
বিচিত্র রমণীর গায়াপাত মাত্র করিলেন ; এই ছায়াপাতেই চেনা গেল কুন্দনন্দিনী 
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কোন্‌ প্রকৃতির বঙ্গগৃত্বধূ । তৎ্পরে বস্কিম বাবু সহসা! অথচ ধারে ধারে তাহার 
হৃদয় আবরণ খুলিতে লাগিলেন। তখন পাঠক কুন্দের হাদয়লাবগ্য দেখিয়া 
আরও চমকিত হয়েন। চমকিত হইয়া বলেন, এমন অগোরবিণী সহ প্রকৃতির 
ভিতরে যে এমন স্বদয়নাধুরী ও সৌকুমার্ধ্য লুকায়িত থাকিবে তাহ! বিচিত্র নহে। 
এইরূপ প্রকৃতির এইরূপ হাদয় হওয়াই উচিত, এবং এইরূপ হৃদয়ের এইক্সপ 
প্রকৃতি উপযোগিনী হইয়া থাকে । আমরা পরবারে কুন্দনন্দিনীর বাহ ব্যবধান 
বিসুক্ত করিয়া তদীয় হৃদয়সোন্দ্য্য দেখিবার লস বা'ন্ধম রাবুর সহিত তাহাকে 
অনুসরণ করিব । 
ক্রমশঃ 


শ্রীপূ্চজ্র বস্থু 


১১-৯ 





এপ সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক শ্রভেদ | যে 
সকল বাঙ্গালি ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাহারা একজন লশ্ুনী 
ককৃনী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এনদ্দেশে অনেক 
দিন বাস করিয়। বাঙ্গালির সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজরা 
বাঙ্গালা শিখিয়াছেল১ তাহার! প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্ বুঝিতে পারেন লা) 
প্রাচীন ভারতে, সংস্কষি ও প্রাক্ৃতে, আদেৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ 
ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষায় ভাষা সকলের 
উৎপত্তি । 

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রতেদ দেখা যায়, অন্তযাত্র তত 
নহে। বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্বে দুইটি পুথক্‌ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত 
ছিল। একটির নান সাধুভাষা ; অপরটির নাম অপর ভাষা! একটি লিখিবার 
ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষ।। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন 
চিহ্ন পাওয়া। যাইত না । সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্ৰিয়া- 
পদের আদিন রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত । যে শব্দ আভাঙ্গ। সংস্কৃত নহে, সাধু 
ভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝক বা না 
বুকুক আতাঙ্গ। সংস্কৃত চাহি । অপর ভাষা সেদিকে লা গিয়া, যাহা সকলের বোধ- 
গম্য তাহাই ব্যবহার করে । 

গঞঞ্ গ্রস্থাদিতে সাধু ভাষ। ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত লা । তখন পুস্তক 
প্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল | অন্যের বোধ ছিল যে, যে লাক্ষেত 


পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি । খআদে বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাবাই অধিক পরিমাণে 
ব্যবহার হইত-_এখনও হইতেছে । বোধ হন্ব আজি কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙাল! পদ্ভে 
পুর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে ; চণ্ডীদাদের গীত এবং ত্রজাঙ্গুন৷ কাব্য, 
অধব। বীঠিবাসি রামাদ্দণ এবং বৃত্রলংহার তুলন1 করিঘা দেপিলেই বুঝিতে পারা হাইবে। 
এ প্রবন্ধে ঘাত। লিপিত হইল ভাহা কেবল বাঙ্গাল। গগ্যপথক্ধেই বঝে। ঘাহার! সাছিতোর 
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না জানে বাঙ্গালা এন্দ প্রণমনে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে 
পারেই না। নাহার! ইংরেজিতে পণ্ডিত তাহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না 
জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। ন্ৃতরাং ফোটা কাটা অমুন্বরবাদীদিপের 
একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাহাদিগের গৌরব । তাহারা ভাবিতেন, 
সংস্কৃতেই বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব ; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালি শ্রীলোক মনে করে 
যে, শোভা বাড়,.ক না বাড়,ক ওজ্রনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অঙ্গঙ্কার পরার 
শৌরব হইল, এই গান্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাবা সুন্দর হউক বা না হউক, 
হব্ধদোধ্য সংস্কৃত বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল । 

এইরূপ সংহ্কতি প্রিয়তা এবং সংস্কতানুকারিতা হেতু, বাঙ্গাল! সাহিত্য 
অত্যন্ত নীরস, শচীন, দর্কবল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল । 
টেকাদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন তিনি ইংরেজিতে 
স্থশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার নহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া ছিলেন । 
তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গঞ্গ গ্রন্থ রচিত 
হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই তাবাম় আলালের 
ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন । সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রাবৃষ্চি। সেই 
দিন হইতে শুদ্ধ তরুন মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল । 

সেইদিন হইতে সাধুতাষা, এবং অপর ভাষা ছুইপ্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা 
গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল । ইহা দেখিয়া সংস্কতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া 
উঠিলেন ; অপর ভাষা, তাহাদিগের বড় স্পা ॥ যু) মুরগী, এবং টেকণ্ঠাদি বাঙ্গালা 
এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে 
বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা হই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন । একদল খাঁটি 
সংক্কতবাদী__€ে গ্রন্থে সংস্কতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা 
তাহাদের বিবেচনায় ঘ্বশার যোগ্য । অপর সম্প্রদায় বলেন তোমাদের ও কচকচি 
বাঙ্গালা নহে । উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব লা । যে ভাবা 
বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কাধ্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা 
সকল বাঙ্গালিতে বুঝে তাহাই বাঙ্গালা ভাষ! ; তাহাই প্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য । 
অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায় ভুক্ত । আমরা উভয় সম্প্রদায়ে 
এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা 
করিতে চেষ্টা করিব । 
ফলাক্ষল অচুলন্ধান করিছাছেন, তাহারা জালেন দে পদ্যাপেক্ষা গন্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার 


উনি পক্ষে প্গ্যাপেক্ষা গস্ঘই কারধাকারী। অতএব পন্যের রীতি ভিন হইলেও এই প্রবন্ধের 
প্রয়োজন কমল লা! । 
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সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্র মহাশয়কে 
গ্রহণ করিতেছি । বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ' মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা 
জ্টায়রত্ব মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলাম ইহাতে সংস্কৃত 
বার্দীদিগের প্রতি কিছু, অবিচার হয় ইহা আমর! স্বীকার করি। ন্যায়রত মহাশয় 
সংস্কতে সুশিক্ষিত কিন্তু ইংরেজি জানেন না _পাশ্চাত্য সাহিত্য তাহার নিকট 
পরিচিত নহে । তাহার প্রখীত বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেঞ্জি বিভার 
একটু পরিচয় দিতে গিয়া শ্যায়রত্র মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন 1? আমরা 
সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে স্থফল 
জন্যে, স্যায়রত্র মহাশয় তাহাতে বছ্ষিত ) যিনি এই স্ুফলে বঞ্চিত, বিচার্য্য বিষয়ে 
উহার মত তাহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে এমত 
বোধ হয় না। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত: যে সকল সংস্কৃতবাদী পঞ্ডিতদিগের মত অধিক- 
তর আদরণীয়, ভাহারা কেহই সেইমভ, স্বপ্রগীত কোন গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়া রাখেন 
নাই । সুতরাং তাহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষন হইলাম লা। 
্ডায়বত্র মহাশয় ম্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিধয়ক প্রস্তাবে আপনার মত গুলি লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছেন ॥ এই জন্যই তাহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র দ্রর্ূপ ধরিতে 
হইল। তিনি আলালের ঘরের দুলাল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন 
যে ‘এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্বববিধ প্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শ স্বরূপ হইতে 
পারে কি ন! £- _শ্ানাদের বিবেচনায় কখনই লা। আলালের ঘরের হুলাল বল, 
হুতোমপেচ! বল) মৃণালিনী বল- _পত়ী বা পাচ্জন বয়স্তের সহিত পাঠ করিয়া 
আমোদ করিতে পারি--কিস্তু পিতা প্ুজে একত্র বসিয়া অসঙ্গুচিত মুখে কখন 
ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয়বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না 
পারিবার কারণ নহে, এ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহ। গুরুজনসমক্ষে 
উচ্চারণ করিতে লম্দাবোধ হয় । পাঠকগণ ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের 
পুস্তকনিব্ধাচনের ভার হয়, আপনারা আলালীতাহায় লিখিত কোন পুক্তককে 
পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিতে পারিবেন কি 1 বোধ হয়, পারিবেন না। ক্রেন 


৬ যেষে গ্রন্থ পড়ে নাই, হাহছাতে বাহার বিগ্যা লাই, সেই গ্রন্থে ও লেই বিদ্যার 
বিদ্ভাবন্ধা গেখাল, বান্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বহ্প হইন্বাচ্ছে। 
বিলি একছআ সংস্কৃত কখন পড়েন নাই--তিনি কুড়ি সুড়ি সংস্কৃত কবিত1 তুলির! 
স্বীন্র প্রবন্ধ উঞ্দল করিতে চাহেন ; বিনি একবর্ণ ইংরেজি জানেন না তিনি ইংরেজি 
সাহিতোর বিচার কটয়া হুলসুূল বাধাইদা দেন। হিলি ক্ুত্র গ্রন্থ ভিতর পড়েন লাই-_ 
তিনি বড় বড় গ্রন্থ ছইতে অসংলপ্র কোটেশান কর্রিঘা হাড় জ্বাপান। এ সকল নিতান্ত 
কুকচির ফল। 





১২৮৫ ] নালা ভাষ! ৮ 


পারিবেন না ?---ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথ। বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা! বিশেষ 
শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লঙ্দজা বোধ হয় । অতএব বলিতে 
হইবে যে, আলালী ভাষ। সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মলোরগ্রিক! হইলে9 উহ! 
সর্ধ্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে ৷ যদি তাহ! না! হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্ত 
হইতেছে যে, এরূপ ভাষায় শ্রাস্থরচলা কর! উচিত কি না ?-_আমাদের বোধে অবস্য 
উচিত । যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে ভিহব। একরপ বিকৃত 
হইয়া যায়--মধ্যে মধ্যে আদার কুটি ও কুমূড়ার খাটা মুখে না দিলে সে বিকৃতির 
নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচন। শ্রবণে কর্ণের যে একরপ ভাব 
জন্মে, তাহার পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণকরা পাঠকদিগের 
আবঙ্তাক ৷” 

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে প্রচালিত ভাষা! ব্যবহারের পক্ষে চ্চায়রত্ু 
মহাশয়ের প্রধান আপন্তি যে পিতা পুজে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার 
করিতে পারে না । বুঝিলাম যে হ্যায়রত্র মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা গুজে বড় বড় 
সংস্কৃত শন্দে কথোপকথন করা কর্তব্য; প্রচ্ছলিত ভাষায় কথাবার্থা হইতে পারে 
না; এই আইন ঢলিলে বোধ হয় ইছার পর শুনিব যে শিশু মাতার কাছে 
খাবার চাইবার সনয় বলিবে, হে খাত: খাছ্যং দেহি নে এবং ছেলে বাপের কাছে 
জুতার আবদার করিবার সনয় বলিবে ছিল্পে়ং পাতৃকা অদীয়ো | ম্যায়রত্ব মহাশয় 
সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লঙ্জা বোধ করেন, এবং দেই 
ভাষাকে শিক্ষাণ্ডদ বিবেচনা করেন না ইহা! শুনিয়া তাহার ছারদিগের আহা আমর! 
বড় তুঙ্খিত হইলান | বোধ হয়৷ তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে 
হাজ্জাবশতঃ দেড়গজী সসাসপরম্পরা বিষ্যাসে তাহাদিগের মাথ! ঘৃরাইয়। দেন । 
তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিভা উপাজ্্রন করে এমত বোধ হয় না। 
কেন না আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে যাহা বুঝিতে না পারা 
বায় তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে 
সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ । ন্যায়রত্ব মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে 
বিবেচনা করিয়াছেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না । 
বোধ হয় বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর. কিছুই, সরল ভাষার প্রতি তাহার বীতরাশের 
কারণ নহে । আমরা আরও বিস্মিত হইয়া! দেখিলাম যে তিনি স্বয়ং যে ভাবায় 
বাঙ্গালাসাহিত্য-বিবয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহাও সরল প্রচলিত ভাষ। 
টেকচাদী ভাবার সঙ্গে এবং তাহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ লাই, প্রভেদ 
কেবল এই যে টেকঠাদে রঙ্গরস আছে; চ্টায়রতে কোন রঙ্গরস নাই! তিনি যে 
বলিয়াছেন যে পিতাপুন্রে একত্র বসিয়া অসংস্ুচিভ মুখে টেকচাদী ভাষা পড়িতে 
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পারা যায় না ভাঙাল প্রকৃত কারণ টেকচাদে রঙ্গরস আছে । বাঙ্গালাদেশে পিত! 
পুত্ৰে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না । সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু 
বুঝিতে লা পারিয়াই বিগ্যাসাগরী ভাবার মহিম! কীর্থলে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাবা 
হইতে রঙ্গরস উঠীইয়া দেওঘ। যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয় তবে তাহার! 
সেই বিবয়ে যত্রবান হউন । কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের 
ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না । 

জায়রত্র মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিককাল হরপ করিবার 
আমাদিগের ইচ্ছা নাই । আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব । এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে । ইহার 
মধ্যে এক দল এমন আছেন যে তাহার! কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তাত। তন্মধ্যে 
বাবু স্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার 
বিষয়ে একটি প্রবঙ্গ লিখিয়াছিলেন । প্রবঙ্গটী উৎকৃ্ট । তাহার মত গুলি 
অনেক স্থলে স্ুমন্গত এবং আদরণীয় । অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। 
বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শ্রন্দ ব্যবহার করার প্রতি তাহার কোপদৃষ্টি । 
বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন লা । প্রথিবী যে বাঙ্গালায় শ্যালিঙ্গবাচক 
শব্দ ইহা ভাহার অঙঙ্ । বাঙ্গালায়' সঙ্গি তাহার চক্ষুঃশুল । বাক্ষালায় তিনি 
ছ্ধনৈক লিখিতে (বেন লা। তব প্রত্যয়াস্ত্ এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার 
করিতে দিবেন লা। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ যথা একাদশ বা চত্বারিংশৎ 
বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কল্য, 
কর্ণ, স্বর্ণ, তাআ, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার 
করিতে দিবেন না । ভাই, কাল, কান, সোপা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার 
হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাধার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন । তথাপি 
তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাবা সম্বক্ধে অনেকগুলিন সারগর্ত কথা বলিয়াছেন। 
বাঙ্গাল লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন ইহা আমাদের ইচ্ছা! । 

ক্ামাচরণ বাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গাল। শব্দ ত্রিবিধ। 
প্রথম সংস্কতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা গৃহ হইতে ঘর, 
ভ্রাতা হইতে ভাই । দ্বিতীয়, সংস্কতস্লক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই । যথা! 
জল, মেঘ, শুর্ধ্য 1 তৃতীয় যে সকল শব্দের সস্কেতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। 

প্রথম শ্রেণীর শব্দসন্বন্দে তিনি বলেন যে র্পাস্তরিত প্রচলিত সংস্কতমূলক 
শব্দের পরিবর্তে কোন স্থানেই অব্রপাস্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য 
নহে, যথা মাথার পরিবর্তে মস্তক, বামনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার 
করা কর্তব্য নহে । আনরা বলি যে এক্ষণে বামনও যেক্ধপ প্রচলিত ত্রাক্ষণ 
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সেইরূপ প্রচলিত ॥ পাতাও যেরূপ প্রচলিত পত্র ততদুর না হউক, প্রায় সেই 
কূপ প্রচলিত । ভাই যেক্সপ প্রচলিত ভ্রাতা ততদূর না হউক প্রায় সেইক্সপ 
প্রচলিত | যাহা প্রচলিত হইয়াছে তাহার উচ্ছেদে কোন কল নাই এবং উচ্ছেদ 
সম্ভবও নহে । কেহ যত্র করিয়া মাতাঃ পিতাঃ ভ্রাতা, গৃহ, তাম্্র বা মন্ত্রক 
ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালাভাষা হুইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর 
বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন চাষা আছে 
যে ধান্ঠ, পুষ্ষিণী, গৃহ, বা মস্তক ইত্যাদি শন্দের অর্থ বুঝে না । যদি 
সকলে বুঝে তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দ গুলি বধাহ ? বরং ইহাদের 
পরিত্যাপে ভাষা কিয়দংশে ধনশুহ্য হইবে সাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশুন্া 
করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে । আর কতকগুলি এমত শন্দ আছে যে তাহাদের 
ক্ধপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্ত বাস্তবিক রূপান্দুর ঘটে লাই, কেবল 
সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে “থ্েউরি” 
কিন্ত ক্ষৌরী লিখলে সকলে বুঝে যে এই সেই খেউরি শন্দ। এস্থলে ক্ষৌরীকে 
পরিত্যাগ করিয়া খেউ[র প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই । বরং এমত স্থলে 
আদিম সংস্কৃত রূপটি বঙ্তায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে । কিন্ত এমন অনেক- 
গুলি শব্দ আছে যে তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য 
নহে তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য । এমত স্থালেই আদিম- 
রূপ কদাচ ব্যবহাধ্য নহে । 

যদিও আমরা! এনন বলি না যে “ঘর” প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশব্দের 
উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ 
করিতে হইবে ; কিন্ত আমর! এমত বলি যে অকারণে ঘর শব্দের পন্রিবর্তে গৃহ, 
অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার 
পরিবর্তে তার ব্যবহার উচিত নহে । কেন না ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা ; 
আর গৃছ, মন্তক, পত্র, তার, সংস্কত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া সকারশে বাঙ্গালা 
ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখব ? আর দেখা যায় যে সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা 
শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও ভেত্রস্বী হয়। “হে জাতু? 
বলিয়া! যে ডাকে বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে ; “ভাই রে” বলিয়া যে ভাকে 
তাহার ডাকে মন উদ্ছলিয়া উঠে । অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই 
না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দই ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ 
রাখিতে চাই তাহার কারণ এই যে সময়ে সময়ে তহ্যাবহারে বড় উপকার হয় ) 
ভ্ৰাতৃ ভাব” এবং “ভাই ভাব” “ভ্রাতৃত্ব” এবং "ভাই গিরি” এতছৃভয়ের তুলনায় 
বুঝা যাইবে, যে কেন ভ্রাত শন্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে 
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বলিতে হয় যে আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যব্হারেঃ 
ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভাত শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্তি 
আছে ।॥ অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস নিস্তেজ এবং অস্পই ইহাই তাহার কারণ । 

ত্িতীয় শ্রেণীর শন্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গা- 
লাস প্রচলিত আছে» তৎ্সশ্বন্ধে স্যামাচরণ বাবু বিশেষ কিছু বলেন নাই» বলিবার 
প্রয়োজনও ছিল না; কিন্ত তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শন্দ সংস্কৃতের সহিত 
সন্বন্ধশহ্য ততৎসম্বদ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যান্ত সারগর্ড এবং আমরা তাহার 
সম্পূর্ণ অনুমোদন করি । সংস্কতপ্রিয় লেখকদিগেত্র অভ্যাস যে এই শ্রেণীর শব্দ 
সকল তাহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে 
সকল শন্দের বাবহার শেলের শ্যায় তাহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর যৃর্থতা 
আর আমরা দেখি লা । যদি কোন ধনবান্‌ ইংরেজের অর্থ-ভাগারে হালি এবং 
বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে এবং সেই ইংরেজ যদি ডাত্যভিমানের বশ হইয়া! 
বিবির মাথা €য়ালা যোহর রাখিয়া ফাসি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে 
সকলেই সেই ইংরেডকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্ত ভাবিয়া দেখিলে এই 
পণ্ডিতের। সেইদত হৃখু ॥ ৩ই সম্বন্ধে শ্যানাচরণ বাবু লিখিয়াছেল, 

“Purisin is radically unsound, and has its origin in a 
spirit of narrowness. In the iree commingling of nations, 
there Inust be borrowing and giving. Can anything be more 
absurd than to think of keeping lavguage pure, when blood 
itself cannot be kept pure? No human language has ever been 
perfectly pure, 505 more than any human race has been pure. 
Infusion of foreign elements do, in the long run, enrich 1930 £08,৮ 
ges, just as 17905501001 {oreign blood improves 25098. Beéeeing 
Lhen that langueges, as men epéeak them, must be mixed, 
impure, heterogeneous ; to reject words like garib (Ar. 2০72৮) 
and dag (Ar. dag) ৫০. {from books, on account of their {foreign 
lineage would be most unreasonable. Current words otf Persian 
or Arabic origin connect us Hindus of Bengal with Moosalman 
Bengalis, with the entire Hindustani speaking population of 
India, and even with Persians and Axebs. 1৪ it wise to soak 
to diminish points of contact with o large section of our [8110 
countryinenu, and with kindred and ueighbouriny rnces, with 
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Whom woe must have interoourse, iD order that wo may draw 
closer to our Sanskrit speaking ancestors ? 

Human happiness would seem to be better promoted by 
increased points of contact with living men than by increased 
points of contact with remote ancestore. But men are very 
often swayed in these matters by sentiment more than by 
reason. The feeling that impels Bongali Hindus towards Bans- 
krit is perfectly intelligible. With Sanskrit are associated the 
days of India's greatest glory, with Persiau and Arabic the 
days of her defeat, Lbumiliation, and boudage. The budding 
patriotism of Ilindus everywhere would therefore naturally 
eschew Persian aud Arabic words as badges of slavery. In 
the long run, however, considerations of utility aro suro to over- 
ride mere sentimental predilections. 

It should be understood that I do not advocate any {fresh 
introduction of Arabic and Persian words, but insist only on 
the desirability 91 giving their full rights to such words, as 
have already becn naturalised in the language nnd arc 00 every 
১০০৮৪ mouth. Persian and Arabic words, thoso connected 
with law especially, used by Bengalis ignorant of those lan. 
gUBgeSs Ought to be accepted as right good Bengali. Asa 
Inatter of fact, 27760 auch words are employed in writing; 
but the purist spirit is still very aotivo snd a disinclination 
to admit such words into writing is yet but too common.” 

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গাল। ভাষায় নুতন সন্নিবেশিত 
করার ওঁচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায় লেখকেরা ভুরি ভুরি অপ্রচলিত নুভল 
সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিশ্রয়োজলে ব্যবহার করিয়া থাকেন । বাঙ্গালা 
আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অস্ত অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে 
শব্দ কঙ্দি করিতে হইবে । কর্দ করিতে হইলে চিরকেলে মহাজন সংক্কতের 
কাছে ধার করা কর্তব্য । প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী ; ইহার রত্বময় 
শব্দতাগডার হইতে যাহা চাও তাহাই পাওয়া যায় । দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে 
শব্দ লঈলে৷ বাঙালার সঙ্গে ভাল মিশে । বাঙ্গালার তাস্ছিঃ নত্জা, শোণিত, 
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মাংস সংস্কৃতেই গঠিত । তৃতীয়ত: সংস্কৃত হইতে নুতন শস্দ লইলে, অনেকে 
বুঝিতে পারে, ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝবে ? মধ্যাকর্ষণ 
বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে । গ্রাবিটেশ্যন বলিলে ইংরেজী 
যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব সেখানে বাংলা শব্দ লাই, 
সেখানে অবস্থা সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু 
নিষ্রয়োজলে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ 
ব্যবহার যাহারা করেন, তাহাদের কিরূপ ক্ষচি তাহা আমর! বুঝিতে পারি না। 
এ বিষয়ে শ্ামাচরণ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । 

No limit is set in 18০৮ to the extent to which words are 
to be borrowed {rom Sanskrit, so that every Sanskrit word 
ie considered tu hnve a rigbtful claim to be 01000709769 
into Beugnli. 1s this to enrich the 11570568150 or to over- 
burden it 2? ‘Innis indeed is carrying us buck 07৮9 the 0896 
with a vengeance. In the early lexible 51150 of 25200515088 
when its (01111151856 powers were active, whole hosts of words 
were foriued tou express the same thing. 119১০ words were 
then, 25 philulogists 30105 transparent atiributive terins, &nd 
not the arbitrnry symbols that they nfterwards becauiue. Men 
could not, indeed, be 5০9 11706109201 1s to Invent Wore than 
one arbitrary sytubol {for one and tho sane bhing. Among 
the 70060 significant symbols expressive of the same idea, 
there was a struggle for existence and & survival, in the long 
run, of the the fittest. More terms then one have, in 27097 
C8868, survived ; but on a priori grounds it is quite impossible 
that 70079 than one could survive at bhe seme spot, and 
among the same class of people. Distance of place, or peou- 
liarities of eocial organization, by limiting intercourse, oould 
alone cause a selection of different names for the same thing. 
There hes further been ৪৬ differentiation of meaning between 
words tbat originally meant exactly the sume thing, Our 
Sanakrit echool of writers would, howevar, undo all this. 
They would bring back 6100 dead to life. ‘I'hey would rcstore 
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to 33900811, which is one of the modern devolopmonts ot 


Sanskrit, nl) the imperfections ০1 tbe mother tougue that 
have been cast off for good. What a terrible legacy would 


& wholesale appropriation of the Sanskrit vocabulary leave 
to posterity? Men of cnpacity little think of the labor 


that the ncquisition of a language costs 7 and of thie labor 
the heaviest part ie that required in mastering the vocabulary, 
whicb, consisting as it does for the most part, of arbitrary 
symbols, 19 dull, dreary matter to learn. Where arbitrary eym- 
bols furnish an key to valuable knowledge, theo symbols ought 
Burely to be learut. In bhe present case, howeveér, the labors 
spent on the ancedquisition of words would be tain, meaningless 
labor. What is the good of learning & new word where one does 
not learn a corresponding new iden with it? Perfection of 
langunge requires that no ৮০ words should express exactly 
the same iden. and that no two ideas should have tho same 
name. No human language is indeed perfect like this it is 
true. But this is no reason why we should work the other 
Way, 8nd go on sanctioning and accumulating defects. 


স্থল কথা, সাহিত্য কি জন্য ? গ্রন্থ কি জন্য ? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার 
জস্য। লা বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ 
হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সতা হয়, তবে যে ভাষা 
সকলের বোধগম্য, অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন তাষা না থাকে, তবে 
যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য» তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। 
যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেক্ থাকে যে, আমার প্রস্থ ছুই চারি শব্দ পণ্ডিতে 
বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া ছরূহ ভাবায় পগ্রন্থ- 
প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন । যে তাহার যশ করে করুক, আমর। কখন যশ করিব না। 
তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহাকে 
পরোপকার-কাতর-খল-স্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া 
চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাগ্ডার হইতে দূরে রাখেন । 
যিনি যথার্থ গ্রন্থকার তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেস্তু 
নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবুদ্ধি বা চিত্তোন্নতি তিয রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই, 
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অতএব যত অধিক বাক্তি গ্রন্থের মর্দ্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি 
উপকৃত ততই গ্রন্থের সফলতা ॥ ভ্যানে, মনুস্যমাত্রেরহ তুল্যাধিকার । যদি সে 
সবহজ্রনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত হরূহ ভাষায় নিবন্ধ রাখ যে, কেবল যে কল 
জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাব! শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে 
পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুস্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বর্ধিত করিলে । 
তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র । 

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি 
ভাবায় হওয়া উচিত॥ তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুণ, 
লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল ন্বতম্ব থাকিবে । কারণ কথনের 
এবং লিখনের উদ্দেম্য ভিন্ন । কথনের উদ্দেশ্য কেবল সাদাম্য ভ্ঞাপন, লিখনের 
উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসন্থালন । এই মহৎ উদ্দেশ্য ছতোমিভাষায় কখনও সিদ্ধ 
হইতে পারে না) ভ্যতানিভাষ। দরিদ্র, ইহার তত শন্দধন নাই  হুতোমি- 
ভাষা নিস্তেজ) ইহার তেমন বাধন লাই ; হুতভোমিতাষা অন্ুন্দন এবং যেখানে 
অল্লীল নয় সেখানে পবিত্রতা শুম্য । ভহুতোমি ভাষায় কখন গুচ্ছ প্রণীত হওয়া 
কর্তব্য নহে । হিলি তোমপেচা লিখিয়াছিলেন, তাহার কুচি বা বিবেচনার আনরা 
প্রশংসা করি না। প্র 

টেকাদিভাষা, হুতভোমিভাহার এক পৈঠা উপর । হাস্য ও ককুণরূসের ইহা 
বিশেষ উপযোগী । স্বচ্‌ কবি বর্ণস্‌ হাস্ত ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্‌ ভাষ! 
ব্যবহার করিতেন, গস্তীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন । গন্ভীর 
এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাদি ভাবায় কুলায় লা । কেন না এ ভাষাও 
অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ববল, এবং অপরিমাজ্জিত । 

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অন্ুসারেই রচনার 
ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নিষ্ধারিভ হওয়া উচিত । রুচনার প্রধান গুপ এবং 
প্রথম প্রয়োত্রন, সরলতা এবং স্পষ্টতা ॥ যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে» এবং 
পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা । 
তাহার পর ভাবার সৌম্দধ্য সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে 
হইবে । অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দধ্য__সে স্থলে সৌন্দব্যের অনুরোধে 
শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে তুমি যাহা বলিতে 
চাও, কোন্‌ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিন্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল 
প্রচলিত, কথাবার্তার ভাবায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন 
উচ্চভাষার আশ্রয় ল্বে ? যদি সে পক্ষে টেকচাদি বা ভৃতোমি ভাষায় সকলের 
অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয় তবে তাহাই ব্যবহার কজিবে। যদি ভদপেক্ষা 
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বিদ্যাসাগর বা তূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবছল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা 
এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি 
তাহাতেও কাৰ্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে ; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও 
আপত্তি নাই । লিশ্প্রয়োলনেই আপত্তি । বলিবার কথা গুলি পরিস্কুট করিয়া 
বলিতে হইবে--যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে- তজ্দচ্/ ইংরেজি, কালি, 
আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বশ্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহ! গ্রহণ করিবে, অল্লীল 
ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না; তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্বিশি্ করিবে 
কেন না যাহা অন্তুন্দর, মন্ুব্যুচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্ল। এই উদ্দেন্গুলি 
যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে। লেখক বাদি 
লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে । আনরা দেখিয়াছি সরল 
প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কতবহূল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী । কিন্তু 
যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃত- 
বহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে । প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশায় 
লহইবে। 

ইহাই আনাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি । নব্য ৪ প্রাচীন 
উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের 
বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শন্্দৈশ্বর্ঘ্যে পুষ্টা, এবং সাহিত্যালক্কারে বিভূষিতা! 
হইবে । 





সরবিজ্ঞান প্রস্তাবে সঙ্গীতশান্ত্র অনুসারে স্রুসাধন প্রণালী সমুদয় 
লিপিধদ্ধ কপিয়াছি । এক্ষণে এই প্রস্তাবে রাগরাগিণী সম্বন্ধে সূল স্থূল 
বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ 
গীত, বাগ, বতা, এই তিনের নাম সংগীত । তন্মধ্যে শীত প্রধান । প্রথমো- 
ল্লিখি গীত বলিতে হইলে তাহার মূল কারণ যে নাদ, তাহা না বলিলে বানা 
বুঝিলে গীতের ভাব ও শরার কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই জন্য প্রথমতঃ 
নাদ কাহাকে বলে, সংগীত নারায়ণ তাহার নির্ধাপণ করিতেডেন— 
তত্র প্রথমোন্ছিষ্টস্য গীতস্ত বন্ট্যমাণ হাম্নাদং বিনা তদম্থপপকেঃ প্রথমং তমে- 
বাহ তহত্তং_ 
আল] বিবক্ষসাণোহহৎ নল প্রেরয়তেমনঃ । 
পেহুন্থহ বঞ্ছিমাহস্তি ল ব্রের্থতি মাক্ৰতং ॥ হইত্যাদি। 
শরীরসংস্থান ও শারারিক পদার্থ বলা হইয়াছে । তন্মধ্যে আত্মা একটি 
স্বতন্ত্র পদার্থ। সেই আত্মার ইচ্ছা নানক এক গুণ আছে । আত্মার সে গুণের 
উদ্ভব হইলে মম্ুন্যের চেষ্টা ভ্রম্মে | আত্তার তারৃশ ইচ্ছ। যখন কিছু বলিবার নিমিত্ত 
উদ্থবে হয়, তখন, সেই ইচ্ছা প্রথমতঃ মনকে সঞ্চালিত করে, (মনের চেষ্টা হয়) 
মন দেহস্থ তেজকে সঞ্চালিত করে, তেজ দৈহিক বায়ুকে প্রেরণ করে । স্বতরাং 
নাভিস্থানের আকাশে অর্থাৎ অবকাশময়স্থানে প্রাণ বায় ও জাঠরাপ্লির সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইলে তত্রত্য নাড়ীকলাপ কম্পিত হইয়া কোনও না কোনও শব্দের 
উৎপত্তি করে । সেই উৎপন্ন শব্দটিকে নাদ বলে। এ নাদ কতকগুলি সুক্ষ 
ধ্বনির সমষ্টি মাত্র । তাহার প্রত্যেক সুক্্রে ধবনিগুলির নাম শ্রুতি । আরতি ২২টির 
অতিরিক্ত নহে । 
সা, রি, গ» ম, প, ধ, নি, এই স্বরের উৎপত্তি, পরিমাণ, কাল প্রভৃতির 
জ্ঞান জন্মান শ্রুতির ফল, অর্থাৎ কাধ্য । শ্রুতি ৭টি স্বরের উপাদান কারণ যথা 
‘‘যড় জাদিক পরিচ্ঞানং শ্রতিনাং ফলমেবতৎ ৪” 


১২৮৫] রাগ নির্ণয় ৯৫ 


শ্রুতি গুলি শরীরের স্থানবিশেষ হইতে উৎপর্ন হয়। সেই স্থান তিনটি । 
হৃদয়, কঠ, তালু । ২২টি শ্রুতি ব্রুমেই উত্তরোত্তর দ্বিগুণ করিয়া উচ্চ ভাবাপন্ন 
অর্থাৎ প্রথম শ্রুতি যে পরিমাণে উচ্চ, দ্বিতীয় শ্রুতি তদপেক্ষ! ছিগুপ যথা 
শ্র্তয়ঃ শ্বানসন্ভৃতাঃ স্থানানি শ্রীনি ততছি । 
হৃৎ কণ্ঠ: শির ইত্যালাহ দ্বিপ্রপাদৃত্তরোত্তরং ॥ 
হাদয়, মুদ্ধা, ও নাভিসংলগ্ন প্রধানতঃ ২২ নাড়ী আছে। এ নাড়ী গুলি 
কতক বক্র কতক উদ্ধভাবে আছে । এই নাড়ী গুলিই দেহযন্থ্বের তার স্বহ্গপ, 
দৈহিক বায়ুর আঘাত লাগিবামাত্র এ সকল নাড়ী কম্পিত হয়, তাহাতেই স্রুতি- 
রূপ স্থক্্র স্বরাংশের উৎপত্তি হয়, তাহাই ক্রমে সুলতা প্রাপ্ত হহম়্া স্বররূপে 
বহির্গত হয় । উদরকন্দর, নাড়ীপথ প্রভৃতি যে অবকাশময় স্থান শরীরাভ্যান্তরে 
আছে, আর পিঝ নামক তৈজল পদার্থ শরীরে আছে, এবং শ্বাস প্রশ্বাসাদি ব্যাপার 
যদ্দারা সম্পন্ন হইতেছে, সেই বায়ু, আর এ পদার্থত্রয়ের বলেই প্রথমতঃ নাদ ( স্থন্্ 
অবিকৃত ধ্বনি ) জন্মে । পশ্চাশ সেই নাদ ক্রমশঃ নাভির ভদ্ধে সঞ্চালিত হইয়া 
ক্রমে হৃদয়, কঠ, মুখ ও গলগহুবর দিয়া বহির্গত হয়, তখন তাহা নানাপ্রকার 
বিস্প্ট আকারে প্রকাশ পায়, যথা 
হানুষ্ধনা ডিক!লগ্র। নাড়ে) স্বাহিংশতিঃ শুভাঃ। 
তাশ্চবক্রাম্টথোদ্ধ স্থ! ধ্বনিতে! মক্ষভাহতাঃ ॥ 
আকাশাগ্রিষক্জ্্াতে। নাভেন্বন্ধং সমুচ্চরন্‌ । 
ইত্যাদি ! 
“ঘে।ইয়ং ধ্বনি বিশেবস্ক স্বর বর্ণ বিভূবিতঃ । 
রঞ্জক! অনচিত্তানাং স রাগ: কৰিতে! বুধৈঃ ৷” 
স্বর, বণ ও মুচ্ছনাদি ভূষিত করিয়া যে ধ্বনিবিশেষ উচ্চারিত হয়, সেই 
ধ্বনিবিশেষ জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে বলিয়া তাহার নাম রাগ । 
এই রাগের অঙ্গ অর্থাৎ কতকগুলি প্রতিপোষক ত্রিল্ম। ও বস্তা আছে তাহ! 
রাগাঙ্গ নামে বিখ্যাত | রাগাঙ্গের চায় ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ নামে আরও 
কতকগুলি বিষয় আছে, তাহার লক্ষণ এই 
রাগচ্ছাদমাসুকারিব্বাত্রাপাদমিতি কথ্যতে । 
যাহ! রাগের ছায়ামুযায়ী তাহাকে রাগাঙ্গ বলে। 
ভাবাচ্ছায়া শ্রিতা যেন ভাঁষারঙ্গ স্তন কথ্যতে । 
যেহেতু ভাষার ছায়ার আশ্রিত সেই হেতু তাহা ভাষাঙ্গ নামে কথিত হয়। 
করণোংদাহ সংযুক্তং ক্রিগ্রাদং তেল হেতুনা। 
করণ ও উৎসাহাদি ক্রিয়া গুলি যাহাতে সংযুক্ত থাকে তাহাই ক্রিয়াঙ্গ । 


কিক্িচ্ছাচামুকারিত! তুপাহ মিতি কপ্যতে । 


৯৬ বঙ্গদর্শন [ আঠ 


কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কোন অংশে ছায়া লাগিলে তাহা উপাঙ্গ । 
এতদ্[ভিক্ন কাগ্ডারণ। নামক আর একটি ব্যাপার আছে সংস্কৃতে ইহার লক্ষণ 
এইরূপ 
কাণ্ডারণাডু কথিত! তার়ন্থানেযু সস্তা ৷ 
গমকৈ হিবিখৈষুক্ত। কৌশলেন বিস্ৃবিতা ॥ 
তারস্থানেতে শীত্রত৷ নানাবিধ গমকবুক্ততা ন্ুকৌশলস্থাপিতা হইলে 
তাহাকে কাণ্ডারণা বলা যায় ও 
মতঙ্গমতে রাগ ৩ প্রকার । শুদ্ধ, সালক্বয, এবং সক্কীণ যথা 
শুজাশ্ছাতালপা: শ্রোক্ত। সক্ধীর্ণাস্চ তথৈবচ । 
কল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন যে, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উচ্চারিত স্বর 
রক্তিত্নক হয়, এজম্ত তাহা শুদ্ধ রাগ । অন্যের ছায়াগামী হইয়াও রক্তি জন্মায় 
সুতরাং তাহা ছায়ালগ রাগ | উভয়ের প্রাধান্তেও আনুরক্তি জন্মায় সুতরাং তাহ! 
সন্ধার্ণ রাগ হথ1-_ 
সতত প্ুন্ধরাগত্বং নাম শ।প্রোক্ত নিয়মাৎং রপ্রকং ডবতি। 
ছাছাঞ্গন্ধং লাম অন্তচ্ছাদালগত্বেম রুক্তি হেতুতং ভবতি । 
সন্কীণ রাগতং নাম শুদ্ধচ্ছখালগমূবঃত্রেল রক্িহেতুত্বং ভবতি । 
বন্ততঃ €ডব, যাড়ব ( খাড়ব ) ও সম্পূর্ণ এই ত্ৰিবিধ নাম এক্ষণে প্রচারিত । 
৫ স্বরের রাগ €ড়ব। ৬ ন্বরের রাগ ষাড়ব। ৭ স্বরের রাগ সম্পূর্ণ | যথা 
"পুড়বঃ পৰত শোক: হ্ববৈহ যড়বৃভিশ্চ যাড়বঃ । 
স-পৃণ্ঃ সন্ততি ভে এবং রাগ! স্রিধা মতা ৪ 
অতএব ৫ স্বরের লুনে রাগ নাই! 
মতবিশেষে সাধারণতঃ ২০টি রাগ প্রধান বা আদিম । শ্রী, নষ্ট, বঙ্গাল, 
ভাষ, মধ্যম, হাড়ব, রক্তহংস, কোহুলাস, প্রভব, ভৈরব, মেঘ, সোম, কামোদ, আজঃ 
পঞ্চম, কন্দর্প, দেশ, ককুভা, কৌশিক, নট নারায়ণ । যথা 
-গ্রয়াগনট্রৌ বক্গালৌ ভাঘ খধ)দ বাড়বৌ। 
রুকহংসশ্চ কোহলাসঃ প্রুভবোউৈরবো। ধ্বনিঃ। 
মেদ্বরাগঃ লোমরাগ কামোদোচান্ পঞ্চম: । 
প্ডাতাং কন্দর্প দেশাখ্যৌ বাকুভান্তশ্চ কৌশিক: । 
নরনারাহণশ্চেতি রাগা বিংশতি স্বীরিতাঃ ৪ 


= এই কাগ্ডারণা নামক গানাক্ষটি অতি পুরাতন কালে ছিল লা বলিহাই বোধ হছ। 
কেন না সংগীতের অংশবোধক হত শব্দ (প্রাচীন) পাওছা বাত তন্মধ্যে এই শব ব! এতদর্খের 
অন্ত কোন শব্দ পাছ! ঘায় না। ইহাতে বোধ হত ইহা লংঙ্গীতরপ্রাকরাদি গ্রস্থোংপত্তিন্ন 
কিকিৎ পূর্ববর্তী । মুপলমানের। এই কাণ্ডারেণাকে বড় ভালবালেশ। 
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প্রাীনমতের প্রধান ছয় রাগ 1 শ্ীরাগ (১) বসন্ত (২) ভৈরব (৩) পদ্ম 
(৪) মেঘরাগ (৫) বৃহ্লট (৬) পুরুষন্বাতীয় বলিয়া বর্ণিত আছে, যথা-_ 


পীরাগোহপ বসন্তম্চ ভৈরবঃ পঞ্চম খা । 
মেঘরাগো বৃহ হট: হড়েতে পুরুষাহবমা: ॥ 
রাগিণী অর্থাৎ রাগভাধ্যা । রাগের অনুগত, দ্্রীভাবাহ্িত ও স্তরীজ্জাতির 
চকাস কোমল! বলিয়াই রাগভার্য্যা বা রাগিণী নাম দেওয়া হইয়াছে । তন্কি্ন রাগ 
নামক কোন প্রাণী নাই সুতরাং তাহার পত্নী নাই । 
“মাল ত্ৰিবলী গৌরী কেদারী মধু মাধবী । 
ততঃ লাহাড়িকা জেছা এরাগ ল্য বরাজণ! ॥'' 
মালন্লী, ত্ৰিবেণী বা ত্রিবশী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পাহাড়িকা,_ 
ইহার! শ্রীরাগের ভাষ্যা । 
«“দলী দেবগিরী চৈব বরাচী ততোক়িকা তথ।। 
ললিত! চাহথ হিন্দোলী বসন্তস্য বরাঙ্গণ। ॥'' 
দেশী, দেবগিরি, বরাটী, তোডী, ললিত, হিন্দোলী, ইহার! বসস্তরাগের 
ভারা । 
‘ভৈরবী গন্দরী রামকিরী শুণকিরি তথ! । 
বাঙ্গালী ধ্ৰৈন্ধবী চৈব ১ভরহস্য ব্রান্ণা ॥'* 
ভৈরবী, গুর্রী, রামকিরী, গুণকিরী, বাঙ্গালী, স্ৈহ্ধবী, ইহারা ভৈরব 
রাগের স্ত্রী । 
“বিভাবীচাথ ভূপালী কৰাটী বড় হুংশিকা। 
ভালবী ( বা মালবী ) পটমগ্রধ্যা সহৈতাঃ পঞ্চমাঙ্গন।; ৷’ 
বিভাষী, ভূপালী, কণাটী, বড়হংসিকাঃ ( বড়ারী ) ভালবী, (বা মালবী ) 
পটমঞরী, ইহারা পঞ্চম রাগের স্ত্রী । 
'“মল্লারী সৌরটী চৈব সাবেরী কৌশিষী তথা । 
গাচ্ছানী হরশৃক্ষারী ম্ঘেরাপলা যোহিতঃ ৪" 
মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী, ইহারা মেঘের 
ভাৰ্ধ্য।। 


“কাযোদা চৈব কল্যানী আভীর।! নাটিকা তথ! । 
লারঙ্গী নট্হম্বীর!, নটনারাদ্ণাচ্গনা ৪১ 


১৩-৬ 


বজদচ্গনি [ ৫% 
কামোদী, কল্যানী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, নটহম্থার!৷,__ ইহার!-_নটট- 


লারায়ণের স্ত্রী । 
এই ৩৩ রাগিনী 1৪ 
শ্রীরামদাস সেন । 


ou 





ভ্ছদ্র রাগ ছত্রিশ রাপিনী বলিয়া বে প্রসিক্ষি আছে তাহ! এই । মতবিশেষে ইহার 
অন্তথাও দুষ্ট হয়। ফল, প্রথমে চর রাগ ও ছত্রিশ রাগিসীই নিণীত হইয়াছিল, কিন্তু পরতাবী 


শক্ষীতাচার্ধোরা অনেক বৃদ্ধি করিয়া গিহাছেন, এক্ষণে অলংখা রাগ রাগিসী হইপ্রাছে। 








চরিত । কলিকাতা ১২৮৫ । 

আজি কালি বাঙ্গালা দেশে শিরোরোগ কিছু প্রবল হইয়া উঠিতেছে। 
গীড়িতেরা পূর্বে আচড়াইত, কামড়াইত, নাচিত, গায়িত। আধুনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্য দেখিয়া বোধ হয় অনেক লীড়াপ্রন্ত ব্যক্তির সে সকল লক্ষণের পরিবর্তে 
পুস্তক প্রণয়নই লোগের লক্গণ জাড়াইয়াছে ॥ আমর! সুশিল্ছিত চপিত পড়িয়া, কি 
বলিব ভাবিয়াই স্টিদ করিতে পারি মাই । প্রথম, টাঠটেল পেকে দেখিলাম 
“পাবনান্তর্গভ মালপীিবাসীলাম্‌ শ্রীমধুস্দেন সরকারস্থ্য প্রণীত প্রকাশিতঞ্চ |” 
পড়িয়া আমরা কিছুক্ষণ ভাবিলাম যে শ্রামধুস্থদন সরকার মহাশয় একব্যক্তি না 
বত্ব্যক্তি ? “নিবাসীনাব” দেখিয়া স্থির করিলাম যে তিনি একব্াক্তি নয় _+বন্ছু 
ব্যক্তি । তার পর লেখি_-“সরকারন্ 1” তবে ত তিনি একব্যক্তি বটে। ইহার 
একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিভে পারিলাম-_বুঝিলাম যে তিনি একাই এক সহস্র । 
কিন্তু “সরকারস্য প্রণীতং” যে কি সামগ্রী তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না । 
“সরকারেণ প্রণীতং" অর্থ লোকে জ্ানে_ কিন্ত “সরকারস্ত প্রণীতং” সামগ্রীটা কি? 
আমরাও একটু সংস্কেকড়ি ঝাড়িব। আমাদিগের পরামর্শ শ্ামধুশ্দেন সরকার 
মহাশয়ং একটু একটুং অধ্যমনারায়ণ তৈলং সেবনং করিবেনং । 

এই ত গেল টাইটেল পেজ্স। তার পর বিজ্ঞাপন । সে আঁত আশ্চর্য্য 
ব্যাপার । উদ্ধৃত না করিলে তাহার মহিম। কেহ বুঝিতে পারিবেন না__ 

“সম্প্রতি সুশিক্ষিত চরিত এবং লৌদামিলী প্রণয়িনী বিরহতাপ । 

এই দুইখান পুস্তক মুদ্ৰান্ধন হইল । অতিশীত্ জ্ঞানতরঙ্গিনী নায়ী একখান 
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন হইবে | ভে৷ ভো পণ্ডিতপ্রবরগণ এই সুশিক্ষিত চরিত একরূপ 
বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী তাহার সন্দেহ নাই । এই পুস্তকখান বঙ্গ বি্যালয়ের 
পাঠোপযোগী করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিলে আমি ক্রমশঃ নানাবিবয়ক 
গ্রন্থ মুদ্রান্ধন করিব । এই কয়েকখান গ্রন্থের আবশ্যক হইলে জেলা পাবনার 
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অন্তর্গত মালপ্টী গ্রামে আনার নিকট পত্র প্রেরণ করিলে অনায়াসে পাইতে 
পারিবেন |” 

এই সুশিক্ষিত চরিত একরূপ বঙ্গবিদ্যালঘ়ের পাঠোপযোগী, তাহার সন্দেহ 
নাই। বঙ্গদেশে গজিকালয় এবং শুণ্ডিকালয় বলিয়া যে সকল চতুষ্পাঠী আছে, 
সেই সকল মহাবিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ বই আদৃত হইবে । গ্রন্থকার ভয় দেখাইয়া- 
ছেন যে ক্রমশঃ নানাবিধ গ্রন্থ মুদ্রাক্ষন করিবেন ॥ আমরা ভয় পাই না। আমর! 
সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি যত গ্রস্থ লিখিবেন, সকলই গরজিকালয়ে চলিতে 
পারিবে । 

বিজ্ঞাপনের পর একটী সংস্কৃত শ্লোক । মধুস্দেনসরকারি সংস্কৃত, তার পর 
আবার অস্তার্থঃ, তার পর হঠাৎ “অস্দা সতী অমিত্রাক্ষর প্রবন্ধ |” কবিত্ব, প্রথমের 
তুই চারি ছত্রেই বুঝিতে পারিবেন । 


“হে মাত ভুবনমন্রী ীবনদাদিলী, 
তব এওনচয় স্দরি ক্ষুধার্ত জঠর ॥'' 


পড়িয়াই বুঝা গেল, শ্রীমধুস্থদন সরকারস্থয ক্ষুধা পাইয়াছে, মাত তুবনময়ীকে 
ভক্ষণ করিবেন । তার পরেই * 


''শ্টতলিল পুলকিল তু মন প্রাণ। 
শিহবিল তস্থ রোম ডরিল জঠর ॥” 


দেখা যাইতেছে ক্ষুধা! পাইবামাত্রেই সরকার মহাশয় ভুবনময়ীকে ভোজন 
করিয়াছেন । নহিলে তখনি জঠর ভরিবে কেন । 

এই স্থশিক্ষিত-চরিত এইরূপ আগাগোড়া পাগলামি । মধ্যে মধ্যে অঙ্গীলতা 
এবং কদধ্য রুচির পন্সিচম্ম। বাস্তবিক এই গ্রন্থ সমালোচন করিয়া আমরা বঙ্গ- 
দর্শন কলুবিত করিতাম না। সমালোচন করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা পাঠককে 
দেখাইলাম যে যাহারা আদৌ পাঠশালায় যায় নাই, তাহারাও এক্ষণে গ্রন্থ 
লিখিতেছে। ইহার পর আর বাঙ্গালাসাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা কি হইতে 
পারে । নহিলে মধুসূদন সরকারস্ত পুষ্ঠদেশ বঙ্গদর্শনের বেত্রাঘধাভের যোগ্য 
নহে। 

নলিনী ! অধরলাল দেন বিরচিত। এই নব্য গ্রস্থকার ললিতা স্বন্দরী 
প্রভূতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন । ইনি সুইবা্ণএর উপাসক । 
ইহার কবিত৷ সুমধুর । অনেক স্থলে কবিত্বের উচ্চ াসে পরিপূণ_কিন্তু বড় এক 
দেয়ে । কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি । 


১২৮৫ ] পএ্রাপ্তএান্ছের সংক্ষিপ্ত সমালেচন। ১৬১ 


“চিনিয়ে তরুণ বুক তরল শোণিতে 
মদিরা, কবিরে, প্রিয়ে, দিতাম তোমারে ; 
সাধের বাসনা গুলে’ অতুল অম্বতে 
জুড়াতেম তো'রে ভালবাসিলে আমারে ৷ 
ভালবাসা দিলে 
খেতে রাখিতে, শ্রিছে, সুখেতে থাকিতে 
ছুই দেহে একচিতে, একদেহ ছুই চিতে, 
দুলিতে কুস্থমলভা আনন্দ অনিলে, 
শুধু ভালবাসা দিলে। 


বসন্তে বাতাল নাই, নাহিক কোকিল, 
শরদে শশাঙ্ক লাই, নাহিক লীরদঘ, 
জগতে মানব নাই, নাহিক অনিল, 
যৌবনে প্রেণঘ নাই, নাহিক স্থথদ । 

কাতর হৃদন্স 
ফিরে ফিরে চেয়ে ছেপে, কোথা ভালবালা, 
কোথা জনমের আশা, আমি সাগরে ভাস! 
এই কি রে সেই নথ চজ্জমা উদঘ ? 

লেই ভালবালা নদ? 


আল আশারজ্ছ কর হৃদদ মন্থন, 

অস্বত-সাগনে হ’ক গরল-উদ্ভবব, 

আওনে বিরাগে মিশে ঘা'ক ত্রিভুবন, 

জলে ঘা’ক পুড়ে বাক, ছার হ'ক সব । 
তবু নাহি পাবে. 

ভালবাসা. সুখ আশা পাইবার নহ 

অর্থ নাই, শব্দ নাই, সুখ নাই, আশাময়, 

খুজিতে খুদিয়ে শুধু হৃদয়ে হারা’বে, 
কেন হৃদয়ে ছালা’বে 1?” 


টকুসিকোলজ্রিকাল চাটি । অর্থাৎ ধাতুদাটিত, ওদ্তিদিক ও প্রাণিঘটিত 
বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং নিশ্বাস বন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণনাশক 
বায়ু কতৃক শ্বাসরোধ, বস্রাবাত, উত্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সত্যপ্রস্থত সন্তান, অতিশয় শীত 
অতিশয় গ্ৰীস্ম বা লু) জন্য অস্বাস্থা, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতি- 
কারের বাবস্থা । কলিকাতা। মেডিকাল কালেজের গ্রাজুয়েট শ্রীহরিশ্চন্দ্র শশা কত ৷ 


১৩২ বঙ্গদর্শন [ জ্যৈষ্ঠ 


ইহ। গৃহীগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োল্রনীয়। আমর!। ইহা হইতে অলে 
ডুবার চিকিৎস! উচ্চত করিতেছি, পাঠক তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন। 

“আল যে প্রকার অগ্রিনির্ব্বাণ করে, লেই প্রকার প্রাণও নষ্ট করে। বায়ু, 
বন্ধ হয় বলিয়াই জলে ডুবিলে জীবের প্রাণ সংশয় হয়| রোগীকে জল হইতে 
তুলিয়া যাহাতে বায়ু গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ যাহাতে তাহার ফুদ্‌ ফুল্‌ মধ্যে 
বায়ু প্রবেশ করে এ প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যে পর্যস্ত শরীরে 
উ্তা থাকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শিথিল থাকে সে পর্য্যন্ত ফুস্‌ ফুস্‌ মধ্যে বাদ, 
প্রবেশ করাইতে সাধ্যান্থসারে চেষ্টা করিবে । সমস্ত জল মুখ দিয়া বাহির করিবে । 
মুখের লালা বাহির করিবে । পরে পিঠে ও গলায় চাপ দিবে। ছুই নাক বন্ধ 
করিবে । এবং মুখে মুখ লাগাইয়া ফুঁ দিবে যদি কামারের আতা পাওয়া যায় 
তবে মুখ এবং এক লাক বন্ধ করিয়া এক নাকের মধ্যে জাতার নল প্রবেশ করাটয়া 
বাতাস দিবে । পরে ভাতার নল খুলিয়া সে লাক বন্ধ করিয়া অপর নাকের 
মধ্যে অশাতার নল প্রবেশ করাইয়া বাতাস দিবে পিঠ এবং গলার বামূনালী আস্তে 
আস্তে চাপিতে থাকিবে । 

ফুস্ফুদ্‌ বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলে বুকের উপরে চাপিফা কতক বায়ু বুক হইতে 
বাহির করিয়া দিবে পুনরায় ফুস্ফুদ্‌ পূর্ববমত বায়ু পরিপূর্ণ করিবে, এবং পরে 
পৃর্ব্বমত বুক চাপিয়া বায়ু বাহির করিয়া দিবে, ইহাতে স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস 
অন্থকরণ করা হয়। রোগীকে বার আনা উপুড় করিয়া শয়ন করাইবে | পরে 
চিত করিয়া শয়ন করাইবে । এইপ্রকার এক মিনিটে ২৭ বার করিবে । কিন্থা 
মন্তকের উপরে দুই হাত তুলিবে । পরে হই হাত একস্থানে সংলগ্র হইলে নীচে 
নামাইবে, বুকের উপর নিয়ম মত চাপিবে । এ প্রকার এক মিনিটে ২৯ বার 
করিবে । ইহাতে স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস অনুকরণ করা হইবে । গলায় কোন 
বন্ধনি থাকিলে তাহা তফাৎ করিবে । ভিজ্রা কাপড় ছাড়াও, গা পু'ছিয়া দাও, 
পায়ে উত্তাপ দিয়! গা গরম কর। স্থানান্তরে লইতে হইলে তক্তপোধের উপরে 
মাথা উচ্চ করিয়া লইয়া যাইবে । বায়ুনালী অবরুদ্ধ হুইনে নল চালাইয়া ফুস্ফুসে 
বায় প্রবেশ করাইবে । অগ্লজান বায়ু অর্থাৎ অক্সিজেন গ্যাস প্রবেশ করাইতে 
পারিলে ভাল হয়। 

উত্তেজক বধ সেবন বিধেয় | গিলিতে না পারিলে নল দ্বারা ওুষধ দিবে । 
রাইচুর্ণ, লবণ বা ত্রাণ্ডী জলে মিশাইয়া পিচকারী দিবে । বুকের দক্ষিণে রক্ত ভার 
করিলে সাবধান পুর্ববক রক্ত মোক্ষণে উপকার হইবে । কিন্তু এদেশের লোকের 
পক্ষে রক্তমোক্ষণ প্রায় সততই অপকারী হয় । গ্যাল্ভ্যানিক ব্যাটারি দ্বারা, 
তাড়িতশক্তি বুকে চালাইবে । কোল উপায়ে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করাইতে 
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না পারিলে ট্রেকিয়া অর্থাৎ বারুনাপীর নিচে কাটিয়া দিবে । ইহাতে চিকিৎসকের 


আবশ্যক ৷” 
এই চার্ট সকলের ঘরে ঝুলান থাকা উচিত । ইহা কাপড় মোড়া ও কাঠের 


ফ্রেস দেওয়া পাওয়া যায়। মূল্য ১৪০ টাকা সাত্র। 





যম নিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল ৷ তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। 
বূপনগরের বাজারে গিয়া মাশিকলাল দেখিল যে বাজার অত্যন্ত 
শৌভাময় । দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাঙ্গার আলোকময় হইয়াছে 
নানাবিধ খাতত্রব্য উজ্জলবর্ণে রসনা আকুলিত করিতেছে-__পুস্প, পুষ্পমালা, 
থরে থরে নয়নরঞ্িত), এবং স্রাণে'মন শুদ্ধ করিতেছে । মাণিকের উদ্দেস্য অশ্ব 
ও অন্ত্ৰ সংগ্রহ করা) কিন্তু ভাই বলিয়! আপন উদরকে বঞ্চনা কর! মাণিকলালের 
অভিপ্রায় ছিল ন৷। মানিক গিয়া কিছু নিঠাই কিনিয়। খাইতে আরস্ত করিল । 
সের পাচ ছয় ভোজন করিয়া নাণিক দেড় সের জল খাইল । এবং দোকানদারকে 
উচিত মূল্য দান ক'রযফ়। তান্ুলের নোকানে তাশ্বুলান্বেষণে গেল । 

দেখিল একট। পানের দোকানে বড় জ্বাক । দেখিল দোকানে বলুসংখ্যক 
দীপ বিচিত্র ফানুসমধ্য হইতে সন্লিন্ক জ্যোতি: বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানা 
বর্ণের কাগ্ছ মোড়া--নান! প্রকার বাহারের ছবি লট্‌কান-_-তবে চিত্রগুলি একটু 
বেশীমাত্রায় রঙ্গদার | মধ্য স্থানে কোমল গালিচায় বসিয়া_দোকানের অধিকারিপী 
তান্ুলবিক্রেত্রী__বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্ত কুরূপা নহে ৷ বর্ণ গৌর ; চক্ষু বড় বড়, 
চাহনি বড় কোমল, হাসি বড় রঙ্গদার__সে হাসি অনিন্দ্য দ্তত্রেণী মধ্যে সর্বদাই 
খেলিতেছে- হাসির সঙ্গে সর্ধবধালক্কার ছলিতেছে- অলঙ্কার কতক পিতল কতক 
পোপা-_কিস্ত সুগঠন এবং স্থুশোভন ॥ মাণিকলাল, দেখিয়া শুনিয়া পান চাহিল । 

পানওয়ালী ন্বয়ং পান বেচে না-সম্মৃথে একজন দাসীতে পান সাব্দিতেছে 
ও বেচিতেছে_ _পানওয়ালী কেবল পয়সা! কুড়াইভেছে-__ এবং মিষ্ট হাসিতেছে । 

দাসী একজন পান সাজিয়া দিল ; মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার 
পান চাহিল। যতক্ষণ পান পাক্ডা হইততছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওযম়ালীর 
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সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল? পানওয়ালীর 
রূপের প্রশংসা করিলে, পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এ অন্য প্রথমে তাহার 
দোকান সজ্জা ও অলঙ্কার গুলির প্রশংসা করিতে লাগিল । পানওয়ালীও একটু 
ভিক্রিল। পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরস্ত করিল । 
মানিকলাল তখন দোকানে উঠিয়া বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর 
ক্ধ'ক! কাড়িমা লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল । এদিকে মারণিকলাল পান খাইয়া 
দোকানের মশলা ফুরাইয়! দিল । দাসী মশালা আনিতে অন্য দোকানে গেল। 
সেই অবসরে মানিকলাল পানওয়ালীকে বলিল, “বিবি সাহেব ! তুমি বড় চতুরা ॥ 
আমি একটি চতুর! স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলাম । আমার একটি তুষনন্‌ আছে 
তাহাকে একটু জন্দ করিব ইচ্ছা । কি করিতে হইবে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া 
বলিতেছি । তুমি যদি আনার সহায়তা কর» তবে এক আশরফি পুরস্কার করিব । 

পান। কি করিতে হইবে। 

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়া_ ততক্ষণ 
সম্মত হইল । বলিল আশরকফির প্রয়োক্রন নাই__রঙ্গই আমার পুরুস্কার । 

মাণিকলাল তখন দোমাত, কলম, কাগঞ্জ চাহিল, দাসী তাহা নিকটস্থ 
বেনিয়ার দোকান হতে আনিয়া দিল । পালওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক 
পত্র লিখিল, “হে প্রাণনাথ ! তুমি যখন নগর ভ্রমণে আসিয়াছেলে, আনি তোমাকে 
দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখ! লা পাইলে আমার 
প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি তোমরা কাল চলিয়া যাইবে__অতএব আহক্ত একবার 
অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ভুরি দিব । যে পত্র 
লইয়। যাইতেছে-__তাহার সঙ্গে আসিও-সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে !” 

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, “মহশ্যদ খা |” 

পানওয়ালী জিজ্ঞাস করিল “কে ও ব্যক্তি ? 

মা! একজন মোগল সওয়ার । 

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একন্গনকেও চিনিত না। কিন্তু 
অভিপ্রায়, এই পত্রে লুক্ধ করিয়া কোন একশন মোগলের নিকট হইতে তাহার 
অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবে । কিন্তু নিজ্র নম শিরোনামায় না দেখিলে কোন মোগলই 
ফাদে যে পা দিবে না, তাহা মাণিক বিলক্ষণ বৃঝিয়াছিল। অথচ কাহারও 
নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, ছুই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য একজন 
মহপ্মদ আছেই আছে-_আর সকল মোগলই “খা” । অতএব সাহস করিয়। 
জারির যাগ নি তিন বলিল, “তাহাকে এইখানে 

” 
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পানওয়ালী বলিল, “এ ঘরে হইবে ন! । আর একটা ঘরভাড়া লইতে 
হুইবে ।” 

তখনই দুইজনে বাঙগারে গিম্া আর একটা ঘর লইল । পানওয়ালী মোগলের 
অভ্যর্থনা জন্য তাহা সম্জিতকরণে প্রস্তুত হইল-_ মা(ণকলাল পত্র লইয়া মুসলমান 
শিবিরে উপস্থিত হইল । শিবিরমধ্যে মহাগোলযোগ--কোন শৃষ্খলা নাই_ 
নিয়ম নাই । তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে-_ রঙ্গ তামাসা রোসনাইয়ের 
ধূম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই ক্রিজ্তাসা করে, “মহশ্মদ খী কে 
মহাশয় ? তাহার নামে পত্র আছে।” কেহ উত্তর দেয় না- কেহ গালি দেয়; 
_কেহ্‌ বলে চিনি না--কেহ বলে খুজিয়া লও। শেষ একজন মোগল বলিল, 
“মহশ্মদ খাকে চিনি না, কিন্তু আমার নাম চুর মহম্মদ খঁ।। পত্র দেখি__ দেখিলে 
বুঝিতে পারিব পত্র আমার কি না?” 

মাণিকলাল আনন্দচিন্তে তাহার হস্তে পত্র দিল-_মনে জ্ঞানে, মোগল যেই 
হউক, ফাদে পড়িবে। নোগলও ভাবিল-_পত্র যারই হউক, আমি কেন এই 
স্থবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, হা পত্র আমারই বটে । 
চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। এই বলিয়া মোগল তান্ুু মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া চুল আচড়াইয়া গন্ধ দ্রব্য মাখিয়া পোষাক পরিয়! বাহির হইল । বাহির 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওনে ভৃত্য, সে স্থান কতদূর 1!” 

মাণিকলাল যোডহাত করিয়া বলিল “হুজ্গুর,। অনেক দূর ! ঘোড়ায় গেলে 
ভাল হইত ৷” 


“বহুত আচ্ছা” বলিয়া খা সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমত 
সময়ে মাপিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, “হুজুর ! বড় বরের কথা-__ 
হাতিয়ার বন্দ হুইয়। গেলেই ভাল হয়” 

নূতন নাগর তাবিলেন, সে ভাল কথা- ত্রঙ্গী জোয়ান আমি ; হাতিয়ার 
ছাড়! কেন যাইব। তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিলেন । 

নিদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, “এই স্থানে উতারিতে 
হইবে । আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন ॥” 

খৃ। সাহেব নামিলেন- মাপিকলাল ঘোড়) ধরিয়া রহিল । খাঁ বাহাছুর 
সশন্ত্রে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে হাতিয়ার বন্দ হইয়া 
রমনী সম্ভাষণে যাওয়া বড় ভাল দেখায় লা। ফিরিয়া আসিয়া মাণ্কলালের 
কাছে অন্রগুলিও রাখিয়া গেলেন । মানিকলালের আরও সুবিধা হইল । 
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গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া খা সাহেব দেখিলেন যে, তক্তপোষের উপর উত্তম 
শয্যা ; তাহার উপর সুন্দরী বসিয়া আছে__আতর গোলাবের সৌগঙ্গে ঘর আমো- 
দিত হুইয়াছে_ চারিদিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে । এবং সম্মুখে আলবোলায় 
"সুগন্ধি তাষাকু প্রস্তুত আছে ।--খব সাহেব, জুতা খুলিয়া, তত্তদপোধে বসিলেন, 
বিবিকে মিষ্ট বচনে সন্তান করিলেন--পরে পৌষাকটি খুলিয়া রাখিয়া» ফুলের 
পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আর্ত করিলেন, এবং আলবোলার নল মূখে 
পুরিয়া সুখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন । বিবিও তাহাকে তুই চারিটা গাড় 
প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল । 

অদ্ধদণ্ড হইতে না হইতে মাণিকলাল আসিয়া তারে ঘা মারিল। বিবি 
বলিল, “কেও ?” 

মাণিকলাল বিকৃত স্বরে বলিল, “আমি ৷” 

তখন চতুরা রমণী অতি তীতকণ্ঠে খাঁ সাহেবকে বলিল» “সর্বনাশ হইয়াছে 
--আমার স্বামী আসিয়াছেন_-মনে করিযাছিলাম__তিনি আজ আসিবেন লা। 
তুষি এই তক্তপোষের লীচে একবার লুকাও। আমি উহাকে বিদায় করিয়া 
দিতেছি ।” 

মোগল বলিল, “সেকি ? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব ? যে হয় আসুক লা; 
এখনই কোতল করিব ।” 

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, “সে কি লর্ববনাশ ! আমার স্বামীকে 
মারিয়া ফেলিয়া আমার অন্বস্থের পথ বন্ধ করিবে ? এই কি তোমাকে ভালবাসার 
ফল ? শীত তক্তপোষের নীচে যাও। আমি এখনই উহাকে বিদায় করিয়া 
দিতেছি ।” 

এদিকে মাশিকলাল পুনঃ পুনঃ ত্বারে করাঘাত করিতেছিল । অগত্যা খা 
সাহেব তক্তপোষের নীচে গেলেন | মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, 
ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় ছি"ড়িয়া গেল-__-কি করে-- প্রেমের জন্য অনেক 
সহিতে হয় । সে স্থূল মাংসপিশু তক্তপোধ তলে বিন্যস্ত হইলে পর পানওয়ালী 
আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল । 

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পুর্ব শিক্ষামত বলিল, “তুমি 
আবার এলে যে? আজ আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে?” 

মাণিকলাল পুর্ববধমত বিকৃতস্বরে বলিল, “চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি।” 
ছুই জনে চাবি খোঁজার ছল করিয়া, খ। সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটি হস্তে 
লইল । পোষাক লইয়া দুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া, শিকল টানিয়া বাহির 
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হইতে চাবি দিল । খা সাহেব তখন তক্তপোষের নীচে, মুযিকদিগের দংশনযস্ত্রণা 
সহ করিতেছিলেন। 

তাহাকে গৃহ পরে আবদ্ধ করিরা, মাণিকলাল ডাহার পোষাক পরিল । 
পরে তাহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হুইয়া মুসলমান শিবিরে তাহার স্থান লইতে 
চলিল । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


প্রভাতে মোগল সৈন্য সান্িল | রূপনগরের গড়ের সিংহ তার হইতে, 
উষ্ণীষ কবচ শোভিত: গুক্ক-শ্শ্রুসমস্থিত, অস্ত্রসজ্জাতীঘণ, অস্বারোহীর দল 
সারি দিল। পাঁচ পাচ জন অশ্বারোহী এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার 
পর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে » ভ্রমর শ্রেণী 
সমাকুল ফুশ্রকনল তুল্য তাহাদের বদন মণ্ডল সকল শোতিতেছিল। তাহ্বাদিগের 
অশ্বশ্রেণী গ্রবাভঙ্গে সুন্দর, বল্গা রোধে অধীর, মন্দগনলে ক্রৌড়াশীল ; 
অশ্বশ্রেণী, তাভাপিগের শরীর ভরে হেলিতেছে, হলিতেতে, এবং নাচিয়! নাচিয়! 
চলিতেছে । | 

চঞ্চলকুনারী প্রভাতে উঠিয়া সান করিয়া, র হ্রালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন ) 
নির্ম্বশ অলঙ্কার পরাইল। চঞ্চল বলিল, “ফুলের মালা পরাও সখি-_আমি 
চিতারোহণে যঘাইভেছি ৷”  প্রধলবেগে প্রবাহমান চক্ষের জল, চক্ষুঃপ্রান্তে ফেলত 
পাঠাইয়া নিশ্দল বলিল, পরত্রালক্কার পরাই সখী তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে 
যাইতেছ ।” চঞ্চল বলিল, “পরাও £ পরাও। নিশ্মল ! কুৎসিত হইয়া কেন 
মরিব ? রাজার মেয়ে আমি ; রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব ৷ সৌন্দর্য্যের 
মত কোন রাজ্য ? রাজত্ব কি বিনা সৌন্দয্যে শোভা পায় ? পরা।” নির্মল 
অলঙ্কার পরাইল, সে কুম্ুমিত তরুবিনিম্দিত কান্তি দেখিয়া কাদিল । কিছু, 
বলিল না । চঞ্চল তখন, লিশ্মলের গল! ধরিয়া কাদিল । 

চঞ্চল তার পর বলিল, “নিশ্মল ! আর তোমায় দেখিব না! কেন বিধাত। 
এমন বিড়ম্বনা করিলেন । দেখ ক্ষুদ্ধ কাটার গাছ যেখানে জন্মে সেইখানে 
থাকে ; আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না?” 

লিশ্মল বলিল, “আমায় আবার দেখিবে । তুমি যেখানে থাক ; আমার 
সঙ্গে আবার দেখা হইবে । আমায় ন) দেখিলে তোমার মরা হইবে না ; তোমায় 
না দেখিলে আমার মরা হইবে না ।” 

চাল । আমি দিল্লীর পথে মরিব | 


নিশ্মল । দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে । 

চঞ্চল । সে কি নিৰ্শ্মবল ? কি প্রকারে তুমি যাইবে ? 

নিৰ্ম্মল কিছু বলিল লা । চঞ্চলের গল! ধরিয়া কাদিল । 

চ্চলকুমারী বেশভৃষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন । নিত্য 
ভ্রত শিবপুজা ভক্তিভাবে করিলেন । পুজান্তে বলিলেন, “দেব দেব মহাদেব { 
মরিতে চলিলাম। কিন্ত জিজ্ঞাসা করি বালিকার মরণে তোমার এত তু 
কেন? প্রো! আমি বাঁচিলে কি তোমার স্বষ্টি চলিত না? যদি এতই 
মনে ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে ?” 

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুষারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন । 
ষাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাদিল! পিতার চরণে গিয়া প্রণাম 
করিল । পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাদিল ৷ তার পর একে একে 
সর্থীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল । সকলে কালিয়া গণ্ডগোল করিল। 
চঞ্চল কাহাকে অলঙ্কার, কাহাকে খেলেনা» কাহাকে অর্থ লিয়া পুরস্কৃত করিলেন । 
কাহাকে বলিলেন, “কাদিও না; আমি আবার আসিব । কাহাকে বলিলেন, 
“কাদিও না; দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি ?” কাহাকেও 
বলিলেন, “কাদিও না__কাদিলে যদি দুঃখ যাইত ; তবে আম কাদিয়া রূপনগরের 
পাহাড় ভাসাইভাম।” 


সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, চক্চলকুমারী শিবিকারোহণে চলিলেন ৷ 
এক সহস্র অশ্বারোহী সেন্য শিবিকার অগ্ৰে স্থাপিত হইয়াছে; এক সহম্ব 
পশ্চাতে | রজতম্ডিত, রত্বুখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র স্বর্ণ খচিত বন্পে আবৃত 
হইয়াছে ; আশা কৌটা লইয়া চোপদার বাকৃক্ঞালে গ্রাম্যদশ্বকবর্ণকে কৌতুহলী 
করিতেছে । চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলেন । তূর্গমধ্য হইতে শঙ্ 
নিলাদিত হইল; কুম্থম ও লাঙ্গাবলিতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; সেনাপতি 
চলিবার আজ্ঞা দিলেন ; তখন অক্ম্মাশ মুক্তপথ তড়াগের জ্রলের স্যায় সেই 
অশ্বারোহীশ্রেণী প্রবাহিত হইল; বল্গা দংশিত করিয়া নাচিতে নাচিতে, 
অন্বন্দ্রেণী চলিল--অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের বন্থনা বাত্রিল। 


অস্থারোহীগণ প্রভাত বায়ু প্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। 
শিবিকার পশ্চাতেই যে অশ্বারোহীগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্তী একজন 
গায়িতেছিল--যাহা গায়িতেছিল, তাহার অন্ভবাদ যথা 


ঘারে ভাবি দূরে সে তে সড়ত নিকটে । 
ওাণ গেলে তবু সে ঘে রাখিবে শঙ্ষটে ॥ 


১১৩ বঙ্গদর্শন [ আমা 


রাজ্ক্ুনারীর কণে সে গীত প্রবেশ করিল । তিনি ভাবিলেন, “হায়! 
যদি শিপাহীর গীত সত্য হইত ! রাজকুমারী তখন, রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। 
তিনি জানিতেন না যে, আঙ্গুল কাটা মাণিকলাল ডাহার পশ্চাতে এছ ঈ্টত 
পাইতেছিল। মাণিকলাল, যত্ব করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান এহণ 


করিয়াছিল । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


এ দিকে নর্শ্মলকুমারীর বড় গোলমাল বাধিল। চঞ্চল ত রত্রখচিত 
শিবিকারোহণে চলিয়া গেল__আগে পিছে দুই সহস্র কুমারপ্রতিম অশ্বারোহী 
আল্লার মহিমার শন্দে ক্ূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল । কিন্তু নির্শমলের 
কাহ্া ত থামে লা__একা-_একা- একা-শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে 
নিশ্মল বড়ই এক! ! নিশ্মল উচ্চ গৃহ্চুড়ার উপরি উঠিয়া দেখিতে লাগিল 
দেখিতে লাগিল ক্রোেশ পরিমিত অজগর. সর্পের চ্যায় সেই বৃহৎ অশ্বারোহী 
সৈনিকশ্রেণী পার্বত্পথে ধিসপিত হইয়া উতিতেছে, নামিতেছে_ প্রভাত সূর্য্য 
কিরণে তাহাদিগের উদ্ধোথিত উজ্জ্বল বর্ধাফলক সকল জ্বলিতেছে। কতকক্ষণ 
নিশ্বল চাহিয়া রহিল । চক্ষু হালা করিতে লাগিল । তখন নির্শ্মল চক্ষু মুছিয়াঃ 
ছাদের উপর হইতে লামিল। নিৰ্ম্মল একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে 
নামিয়াছিল ॥। নামিয়া প্রথমে একজন সামাম্ঠা পরিচান্লিকার শীর্ণ মলিনবাস 
চুরি করিল--তাহার বিনিময়ে আপনার চারুদর্শন পরিধেয় রাখিয়া আসিল । 
নিৰ্শ্বল সেই জীর্ণ মলিন বাস পরিল ।__-অলক্কার সকল খুলিয়া কোথায় লুকাইয়া 
রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থ মধ্যে কতিপয় মুদ্রা নিশ্নল গোপনে 
সংগ্রহ করিল । কেবল তাহাই লইয়া সেই জীণ মলিনবাসে নিশ্পল একাকিনী 
রাজপুরী হইতে নিগ্রুন্তা হইল । পরে দৃঢ়পদে অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে 
সেই পথে একাকিনী তাহাদের অজুবর্ত্তিনী হইল । 


থেৰ} ও: 22222 ক ৪০২১, ০৪ 
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পর্তীন্াটি EB পিঠা? এ তত ও 





কারণ তেছ 


| পূর্বেই বলিদ্াছি যে, এক একটি কার্য্যের পূর্বের যে এক একটি বন্য 
অ থাকিবে তাহার কোন নিয়ম লাই । স্ব্বত্রহ প্রায় অনেকগুলি বস্তা 
পূর্বের মিলিত হইয়। একটি কাধ্য উৎপাদন করে। যেমন একটি ঘটোৎপত্তির 
প্রতি মৃত্তিকা, জল, চক্রদণু, সুত্র ও কুন্যকারের মত্ত এই লকলেরই পরার থাকা 
নিতান্ত আবশ্যক, ইহাদের ঘধ্যে একটির অভাব হইলে কখনই ঘট হয় না অতএব 
ইহারা সকলেই ঘটের কারণ । কিন্তু এই সঙ্গে ইহা বক্তব্য যে ইহারা সকলে 
বটের কারণ হইলেও ইহাদের সকলের সহিত কি ঘটের সমান সঙ্গক্ষ ? মৃ্্ডিকার 
সহিত ঘটের যেরূপ সন্থঙ্গ, দগুর সহিত কি সেইরূপ সম্বঙ্গ ? কখনই নয়, সুতরাং 
ইহারা সাধারণকারণ নামে অভিহিত হইলেও ইহাদের পরস্পরের আবার ভেদ করা 
কর্তবা হইতেছে । 
এই নিমিত্ত নৈয়াম়িকরা বলেন 


“তষ্য টজ্্রবিখায্‌ পারকঠিতস্” 


"সমবাগি হেতুত্বং+ জেন্মথাপ/লমবাগি হেতুত্খ২ এবং স্কাঘনয়ল্লৈ তত তীছ যুক্ত 
নিমিত্ত হেতুত্বম্‌।” কারিকাবলী 


কারণ তিন প্রকার, প্রথম সমবায়িকারণ্চ দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ, তুতীয় 
নিমিত্তকারণ। সমবার়িকারণ--যাহাতে সমবায় সন্বন্ধবিশি্ক হইয়া কার্ধ্য উৎপন্ন 
হয়ঃ অর্থাত সমবায় সম্বন্ধে যাহা! কাধ্যের অধিকরণ তাহার লাম সমবায়িকারণ 
(causa materialis) একটা বস্তুর প্রত্যেক অংশকে nh বন্তর সমবায়ী কারণ বলা 
যায়। যেমন ধনুকের পরমাণুত্য়, বস্ত্রের সূত্র, স্থত্রের তুলা, ঘটের কপাল,ণ' 





* সমবায় সম্বন্ভের বিষম পূর্বে টাকায় উল্লেখ হইথাছে। অবদব অবদ্বীন্ব, 
জব)ক্রিছর সম্বস্ধের নাম সমবাদ্র । 


শ' কপালের অর্থ ঘটের অন্দব, যাহ! একড্র করিঘ ঘ১ প্রন্ুত হইছাছে। 


অব্যগুণের 





১১২ বঙ্গদর্শন [ আবাচ 


কপালের মৃত্তিকা । এই সমবায়িকারণের নামান্তর উপাদান । নৈয্লায়িকগণ 
বলেন ভ্রব্য-_ড্রবা, গুণ ও ক্রিয়ার সমবায়িকারণ 19 

অলমবাম়িকারণ ।-_-সেই সমবাম্িকারণের আসল অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে 
অবস্থিত হইয়া যাহা কাৰ্য্য উৎপাদন করে তাহার লাম অসমবায়িকারণ । 
অপমবায়িকারশের মধ্যে কেহ কেহ কার্যের সহিত এক সমবায়িকারণে সমবায় 
লঙ্বন্ষে অবন্ছিতি করে, কেহ কেহ বা কারণের সহিত এক সমবা[য়কারণে সমবায়! 
সম্বদ্ধে অবস্থান করে । প্রথম তস্তসমূুহের সংযোগ বন্ত্রের অসমবায়িকারণ, 
কেননা তন্তুসমূহের সংযোগ সমবায় সম্বন্ধে তন্তসমূহে আছে এবং বস্তুও সমবায় 
সম্বন্ধে তন্তসমূহে থাকে, এখন দেখ, তন্তসমূহের সংযোগ বন্্রূপ কাধ্যের সহিত 
সমবায় সন্বন্ধে তন্তন্ুপ সমবায়িকারণে বর্তমান হওয়ায়, তন্তসমূহের সংযোগ 
প্রথম অসমবায়িকারণ হইল ! এইরূপ কপালঘ্বয়ের সংযোগ ঘটের, এবং পরমাশু- 
স্বয়ের সংযোগ ধনুকের অসমবায়িকারণ । আরও দেখ, যখন একটি ঘট প্রস্তুত হয়, 
তখন তাহার সহিত তাহার রূপ, তাহার পরিমাণ ইত্যাদি সকলই হয়; এরূপ 
বা পরিমাখাদির প্রতি হৃটী কারণ প্রথম, ঘট, ছ্িতীয় ঘটের অবয়ব (72828) 
কপালছয়ের রূপ ও পাঁর্মাণাদি। ঘটের রূপাদির প্রতি ঘট সমবায়ীকারণ, 
যেহেতু রূপ ও পরিমাণাপি গুণ ঘটে সমবায় সন্বঙ্গে বর্তমান থাকে । দ্বিতীয় 
কপালের রূপ ও পরিমাশাদি টের রূপ ও পরিমাণাদির প্রতি অসমবায়াকারণ; 
কারণ, ঘটের রূপ বা পর্রিমাণাদি ন্ব স্ব সমবায়ীকারণ ঘটের সহিত কপালরূপের 
সমবায়ীকারণ কপালে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হয় । এইরূপ তন্তুর রূপ বস্ত্রের 
কর্ূপের অলমবায়ীকারণ । এই অসমবামীকারণের নাশ হইলে কাধ্যের লাশ 
হয় । যেমন কপাল সংযোগের নাশ হইলে ঘটের নাশ তয়, তন্তু সংযোগের নাশ 
হইলে বন্ত্রের নাশ হয়ঃ পর্মাণুদ্ধয়ের সংযোগ নষ্ট হইলে ছাণুক নষ্ট হম ৷ এক্ষণে এই 
আশঙ্কা হইভে পারে যে যদি সমবায়ীকারণে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া যে 
কাধ্যোত্পাদন করে তাহার নাম অসমবায়ীকারণ তবে তৃরীতজ প' সংযোগও 
বন্ত্রের অসমবামীকারণ হৌক, কারণ উহা বস্ত্রের সমবায়ীকারণ তন্তুতে বস্ত্ররূপ 





* অব্য শব্দে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি পরে উক্ত হইবে । ক্রিয়া শবে 
গমলাছি । 
জবা জবর সমবাসিকারণ-্ক্ষটের প্রতি কপাল। 
ভ্বব্যগুপণেক্স সমবারিকারণ--ঘটের রূপের প্রতিঘট কারণ, কপাল রূপের প্রতি 
কপাল কারণ। 
দ্রব] ক্রিণার লমবান্থিকারুণ- গমনাধির । 
+ তুরী শব্দের অর্থ মানু, ঘাহাতে স্থত্র দড়িত থাকে, তন্ক শব্দের অর্থ পূত্রে। 


১২৮৫ ] তর্ক সংগ্রহ ১১৩ 


কার্খ্যের সহিত সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত অর্থাৎ বস্ত্র যেরূপ আপনার অবয়ব 
তন্কুতে সমবায় সন্বচ্ধে আছে সেইরূপ তুরীতন্ত সংযোগও তন্ততে সমবায় সম্বন্ধে 
অবস্থিত ৷ কিন্তু এদিকে আবার তুরীতস্ত সংযোগকে বস্ত্রের অসমবায়ীকারণৎ বলা 
যাইতে পারে না, কারণ অসমবাক্সীকারণ নষ্ট হইলে কার্য বিনষ্ট হয় কিন্তু 
ভূরী তন্তু সংযোগের নাশ হইলে কিছু বন্ত্ের নাশ হয় না। এই বিরোধ নিবারণের 
লিমিভ বনের অসমবায়ীকারণ নির্দেশ স্থলে এইরূপ বিশেষ করিয়া বলিতে 
হইবে যে তৃরীতন্ত সংযোগ ভিন্ন বন্ত্রেরে সমবাযীকারণে যে সমবায় সম্বন্ধে 
অবস্থান করে তাহাই বসন্তের অসনবাদ্ীকারণ । এখানে ইহাও বক্তব্য যে আত্মার 
বিশেষ গুণ যে জ্ঞানাদি তাহারা আস্মাতে সমবায় সন্বঙ্ধে অবস্থিত হইলেও উহার! 
কাহারও অসমবাম়ীকারণ নহে । 

নিমিত্ত কারণ । এই সমবায়ীকারণ এবং অসমবাযীকারণের অতিরিক্ত 
যে সকল কারণ নৈযায়িকগণ তাহাদিগকে “নিমিত্ত কারণ” এই সাধারণ নামে 
অভিহিত করিয়াছেন ॥। তাহারা যে অবধি একটি অনুগত সম্বঙ্গ ধরিতে পারিমা- 
ছিলেন সেই অবধি সেই সম্বচ্ছ_ধরিয়া কারণ নির্দেশ করিলেন । এক্ষণে 
দেখিলে কার্ষে;র প্রতি অসংখ্য কারঞ্চ হইতে পারে, তাহাদিগের প্রত্যেককে 
সম্বন্ধ ধরিয়া নিশ্েশ করা কঠিন এই নিমিত্ত বলিয়া উঠিলেন যে সমবায়ি এবং 
অসমবাম্মীকারণ ভিন্ন যতগুলি কারণ হইতে পারে তাহারা কার্যের সহিত যেরূপ 
সম্বন্ধ রাখুক না কেন, তাহাদের সাধারণ নাম নিমিত্ত কারণ। যেমন ঘটের 
প্রতি দণ্ড, চক্র, কুস্তকার ইত্যাদি ; বন্ত্ের প্রতি তুরী, তুবীতন্ত সংযোগ, তস্ত- 
বায় প্রভৃতি । 

নৈয়ায়িকগণ কারণের এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন। জরব্য, (পৃথিবী, জল, বায়ু 
আকাশ ইত্যাদি) দ্রব্য, গুণ, ও ক্রিয়ার সমবাম়ীকারণ, যখন কোন দ্রব্য অপর 
দ্রব্যের অংশ হইবে তখনই উহা সেই জ্ব্যের সমবাধীকারণ |! গুণের মধ্যে রাপ, 
রূপ, গন্ধ, স্পর্শ (অনুষঃ), পরিমাণ, একত্ব, পৃ্কৃত্, স্নেহ ও শব্দ ইহারা অসমবায়ী 
কারণ, বুদ্ধি, ন্মুথ, হ:খ, ইচ্ছা দেব) অদৃষ্ট এবং ভাবনা প্রভৃতি আত্ববিশেষ গুণ 
সকল আত্মার সমবায় সম্বন্ধে থাকিলেও কোন কার্ধ্যের প্রতি অসমবায়ীকারণ নহে 
কিন্তু নিমিত্ত কারণ । 

উ্ণস্পর্শ, গুরুহ, বেগ, ভ্রবন্ধ সংযোগ এবং বিভাগ ইহারা দ্রব্যে সমবায় 
সম্বন্ধে থাকিলেও কেবল অসমবায়ীকারণ নহে স্থলবিশেষে ইহারা নিমিত্ত কারণও 
হয়। 

যেমন উষ্ণস্পর্শ, উঞ্স্পর্শের অসমবাধীকারণ কিস্তু পাকজ স্পর্শের নিমিত্ত 


কারণ। গুকুত, গুরুত্ব এবং পতনের অসমবায়িকার্ণ, প্রতিঘাতের নিমিত্ত কারণ । 
১৫ ও 


১১৪ বঙ্গদর্শন [ আঘধাঢ় 


বেগ, বেগ ও স্পন্দনের অসমবায়ীকারণ অভিঘাতের নিমিত্ত কারণ । ভেরীদশ্ড- 
সংযোগ শব্দের নিমিত্ত কারণ এবং ভেরী আকাশের সংযোগ শব্দের অসমবামী 
কারণ, বংশ দলদ্বয়ের বিভাগ শব্দের নিমিত্ত বংশদল ও আকাশের বিভাগ শব্দের 
অসমবায়ীকারণ ইত্যাদি । 

কর্শ্ম (ক্রিয়া) সকল কারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে এই নিমিত্ত ইহারা 
কাব্যের প্রতি অসমবায়ীকারণ । 

এতন্তিদ্র আর ঘত কারণ তাহারা সকলে নিমিত্ত কারণ । 





সাহ অথবা বাবানালক ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণবর্ততা 
কানাকুচা * গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম কাঙুবেদী, 
তিনি ক্ষত্রিয় বংশোত্পন্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
নানকের বিবরণ অনেক অবান্তবিক ও কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ । যিনি 
যখন এই পরিদশ্যমান জগতের সনক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ করেন, মালব- 
কল্পনা তখনই উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া ঠাহার সব্বহ্গে নানাবিধ 
ঘটন। প্রচার করিত থাকে । নানক ধন্মজগতে যেরূপ ক্ষমতা ও দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছেন» তাহাতে ভাহার সন্থঙ্গে যে লানাপ্রকার £কম্বদশ্তী প্রচারিত 
হইবে তাহ! বিস্ময়জ্লক নহে। শিখগণ আপনাদের ধন গুরুর মহিমা পরিবদ্ধিত 
ও ঈশ্বরতহ প্রতিপন্ন করিতে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন, 
তাহাতে কখনও বিশ্বাস জ্রম্মিভে পারে না। নানকের জন্মগ্রহণের সমকালে 
অদূরে মহতী জনতার আনন্দোতসব, শৈশবে সর্পকর্তক ছায়া! প্রদান, যৌবনে 
বিশুদ্ধ জলাশয়ে ভ্রলোচ্ছ,সের আবির্ভাব প্রভৃতি অনেক ঘটনায় অমানুষ ও 
সর্ববশক্তিময় দেবর সংমিশ্রিত আছে। এরূপ ঘটনায় সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবার 
সম্ভাবলা লাই ; সুতরাং এ স্থলে সযুদয়ের উল্লেখেরও আবশ্যকতা নাই । 
নানক অল্পবয়সে অল্প সময়ের মধ্যে গণিত ও পারস্য বিদ্যা আয়ত্ত করেন। 
তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচারী ও চিন্তাশীল ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই সাংলারিক 
কাৰ্য্য ও সাংসারিক ভোগ সুখে তাহার নিতান্ত বিতৃষ্ণ জ্রম্মিল। কামুবেদী 
পুত্রকে সংসাপ্পধশ্নে আনয়ন করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন, নিজ হইতে চল্লিশটী 
টাকা দিয়া নানককে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, 


* কেছ কেহ বলেন, ইরাবতী ও চজ্সভাগার মধাবত্রী তলবদ্দীগ্রাষে নানকের জন্ম 
হয়্। তাহার লিদ্রালন্ব এই তলবন্দী গ্রামে । কিন্ত অস্টান্ত মতাহুসারে নানক কানাকুচা 
গ্রামে, তাহার লিতামহের আলঘে জন্মপরিগ্রহ করেন । কাহায়ও মতে নানক ১৪৬৮ অন্দে 
সুমিষ্ট হছেশ। 


১১৬ বঙ্গদর্শন [ আবাড় 


কিন্ত তাহার সে চেষ্টা ফলবতী ও সে অনুরোধ প্রতিপালিত হইল না, নানক 
পিতৃদন্র মুদ্রায় খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া অনাহারী উদাসীন ফকিরদিগকে 
ভোজন করাইলেন । 

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমান ধশ্ঘসম্প্রদায়ের সমস্ত ধশ্ধাসু- 
শাসন এবং বেদ ও কোরাণের সমস্ত তথ হবদয়ঙ্গম করিলেন | এবং স্মৃতীশ্থু 
প্রতিভা ও প্রগাঢ শান্সজ্ঞানবলে উদার ও পরিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । তিনি সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও সমস্ত কুসংস্কারময় লৌকিক ক্রিস কাণ্ডের 
উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন । যাহাতে ছাদয়ের শান্তিলাভ হয় 
যাহাতে পবিত্র ও উদার এম্বরিক তত্ব প্রচারিত হয়” তাহাই জীবনের 
সারধশ্থ বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হইল । প্লেতো ও বেকন যেমন 
পৃথিবীর সমস্ত দর্শনশান্ত্র আন্দোলন করিয়াও প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে 
নানাবিধ ভ্রঞ্তাল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন» লানকও সেইরূপ 
সমস্ত ধর্শ্মশাস্তরে ও ধশ্মপদ্ধতিতে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাহতাব দেখিয়া ক্ষণ 
হইয়) পড়িলেন। তিনি সন্রাসিবেশে ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিলেন, 
অনেক সাধু ও শমোগীলিগের সহিত আলাপ করিলেন, আরবের উপকৃল 
অতিবাহিত করিয়৷ ফকারদিগের কাৰ্য্যকলাপ দর্শন করিলেন, কিন্তু কোথাও পবিত্র 
সত্যের আভাস দেখিতে পাইলেন না। সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ন্করী 
মুৰ্ত্তি, সকল স্থানেই কর্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে স্বদেশে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । স্বদেশে আসিয়া নানক সন্ল্যাসধর্শ্ম ও সম্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ 
করিলেন। গুরুদাসপুর জেলায় ইরাবতীর তটে “করতারপুর” নামে একটা 
ধর্ঘশালা প্রতিষ্ঠিত হইল । নানক এই ধর্ম্মশালায় স্বীয় পরিবার ও শিল্তু- 
সম্প্ৰদায়ে পরিবৃত থাকিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
পরে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ধ বন্গহক্রমে এই ন্ছানেই বাবা নানকের পবিত্র 
জীবনস্রোত কালের অনস্ত সাগরে মিশিয়া যায়। নানক লোদীবংশের অভ্যুদয় 
সময়ে প্রাহভূ ত হয়েনঃ এবং মোগলবংশের অভ্যুদয়ের পর কলেবর ত্যাগ করেন । 
ধর্শ্মনিষ্ঠা ও ধশ্ঘরচিন্তায় তাহার জীবিতকালের বাষ্টী বৎসর, পাঁচ মাস ও লাভত 
দিন অতিবাহিত হইয়াছিল! 

নানকের মৃত্যুর পর তাহার দেহ লইয়া তদীয় হিন্দু ও মুসলমান শিন্যদিপেক্স 
মধ্যে ঘোরতর বাদাহ্বাদ উপস্থিত হয়। হিন্দুরা দাহ করিতে ইচ্ছা করে, 
এবং মুসলমানের! সনাধি দিতে প্রস্তুত হয়। এই বিবদমান উভয়দলই বল- 
পূর্বক শব লইবার আশায় চাদর তুলিয়া দেখে যে, তাহার তলে শব নাই। 
গোলযোগন সলয় শিল্যগণের কেহ অবশ্যই উহ। স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়াছিল । 


১২৮৪ ] নানক ১১৭ 


যাহা হুউক, অনস্তর উভয় দলে, যে আভরণে শব আচ্ছাদিত ছিল, তাহাই 
দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া একথণ্ড অস্তোষ্টি ক্রিয়ার বিধি অনুসারে দাহ ও অপর 
খণ্ড রীতিমত উপাসনা করিয়া সমাধিস্থ করিল। এই দাহন্থলের উপর মঠ 
ও সমাধিভূমির উপর স্তন্ত নিশ্মিত হইল। এক্ষণে এই উভয় স্মৃতিমন্দিরেরই 
কিছুমাত্র চিহ্ন নাই! ইরাবতীর অনন্ত প্রবাহ ইহা! সর্বব সংহারক কালের 
কুক্ষিপত হইয়াছে । 

নানক যে পবিত্র ও উদার ধরশ্মপন্ধতি প্রচার করেন, তাহার আলোক 
পাঞ্জাবের বলিষ্ট, দৃঢ়কায়, সরলস্বভাব জাঠগপের মধ্যে প্রসারিত হয়। শ্রমে 
সুসলমানগণও এই ধৰ্মাবলম্বী হইয়া উঠে । নানকের একজন বিশ্বস্ত মুসলমান 
শিক্যের নাম মর্দ্ধান।। এ বাক্তি ছায়ার শ্যায় নানকের সহগামী ছিল। সংস্কৃত 
নাটকের বিদৃষকগণ যেমন নিমিষে নিমিবে উদরের চিন্তায় হা হতোহন্মি বলিয়া 
আক্ষেপ করিত মর্দ্ধানাও সেইরূপ কথায় কথায় ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত। 
সংগীত শাত্রে মদ্জানার বিশেষ আশক্তি ছিল! সে সর্বদাই বীণা বাজাইক। 
ঈশ্বরের গুণ গান করিত । নানক যখন মুজ্িতনয়নে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন, 
বাহ জগতের সহিত কোনও সংস্রব না রাখিয়া প্রগাঢরূপে ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট- 
চিত্ত হইয়া পড়িতেন, তখন মদ্ধানা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়াও তদ্গত চিত্তে 
সুমধুর বীপাসংহোগে গাইত :_ 

“তুহী তিরন্কার করতার্, নানক বন্ধ তেরা ॥” 

নানক স্বলক্মণী নামে একটা কুমারীর পাশিগ্রাহণ করেন। স্ুলক্ষণীর গর্ভে 
আচ ও লক্্মীদাস নামে নানকের তুই পুজ্ জন্মে । জ্যেষ্ঠ পুল গ্ীচজ্্র উদাসীন 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । 

এই গুলি নানকের ভ্রীবনচরিতের কঙ্কাল মাত্র । আমরা ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত 
আর দুই একখানি অস্থি আনিয়া এই কঙ্কালে সংযোজিত করিতে ইচ্ছা করি না। 
এন্থলে যতটুকু দেখান হইল, তাহাতেই নানক কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন, একরূপ বুঝা যাইবে । 

নানকের লিখিত আদিগ্রশ্থে তদ্দীয় মত সকল পরিব্যক্ত হুইয়াছে। যাহাতে 
দেশ হইতে বাহ্য ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান ও জাত্যভিমানের উল্ম লন হয়, এবং 
হাহাতে দেশীয় লোকেরা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া সুপরিশ্তদ্ধ ধর্শ্ম ও 
সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে, নানক তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাহার মতে 


৬ নানক 'প্রাপশঙ্ষলী” নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন কয়েন । ইহা আদি গ্রন্থে 
লংঘোকিত আছে । 
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নানা জাতিতে ও নানা সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে । দেবালয়ে 
গিয়া যাগযজ্ঞ করা ও তত্পলক্ষে ত্রাহ্মণভোজন করানও কর্তব্য নহে । ইন্দ্রিয়দমন ও 
চিন্তসংযমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর । 

আত্মশুস্ধি নানকের মূল মন্ত্র। বিশুদ্ধ হৃদয়ে একমাত্র অভ্িতীয় ঈশ্বরের 
উপাসন। করিলেই প্রকৃত ধ্্মাচরণ করা হয়। তিনি কহিতেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন 
বন্ধ নহেন, এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানা নহে । তবে যে ভিন্ন ভিঙ্ন জাতির 
মধ্যে নানাপ্রকার ধর্শ্ম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল মনুয্যের কল্লিত সাত্র। 
তিনি সমভাবে মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও সয্্যাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া, যে 
ঈশ্বর অসংখ্য মহশ্মদ, বিষ্ণু ও শিবকে আসিতে যাইতে দেখিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের 
ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ও তৎপ্রর্তি চিত্রস্থাপন করিতে অঙুরোধ করিতেন । তিনি 
কহিতেল, ধশ্ম, দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বস্তুতঃ কিছুই নহে, যে জ্ঞানবলে 
ঈশ্বরের তত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিতে চেষ্ট। পাওয়া কর্তব্য ৷ তাহার 
মতে ঈশ্বর এক, প্রহর প্রভু ও সর্বশক্তিমান । সৎকার্য্য ও সদাচারে এই এক 
প্রভুর প্রভু, সর্ব্বশ্বক্তিনান ঈশ্বরের আশীর্ববাদভাজন হওয়া যায়। গো ও শুকরের 
সর্বন্ধে হিন্দুদের সহিত হুনলমানদের যেমত বিরোধ আছে নানক বিশিই উদাত্রতার 
সহিত তাহার সানপ্ুস্য করেন । তিনি কহিতেন» একপক্ষ শুকরের অধিকার আর 
এক পক্ষ গোর অধিকার লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু যাহার! কোনও প্রাণীকেই আপনাদের 
অন্য গ্রহণ না করেন, “গুরু” ও “পীরগণ” ডাহাদেরই প্রশংসা করিবেন । 

নানকের মতে সংসারবিরাগ ও সন্যাস ধর্শ্ম অনাবশ্যক । (তিনি কহিতেন, 
সাধু, যোগী ও পরনাস্থনিষ্ঠ গৃহী উভয়ই সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য । 
ধশ্দানুষায়ী মতের সন্বঙ্গে নানকের আরও কতকগুলি উক্তি আছে। সেই উক্ভি- 
গুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ । এন্মলে তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে । 

একদা নানক হরিদ্বারে গিয়া তত্রত্য গঙ্গাঙ্নায়ী ত্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন 
করিয়া কহিয়াছিলেন :_-“ভ্রাতূগণ ! তোষর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমহাশয়দিগের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাউবার চেষ্টা পাও। ইহারা যে তোমাদের সর্ববনাশের চেষ্টায়. 
আছেন, তাহ) তোমরা জানিতে পারিতেছ লা॥ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ' 
যাবৎ সন্গুষ্যের মন পরিশুদ্ধি না হইবে, তাবৎ তাহাদের অন্থঠিত অপ, যন্ত, পুজা 
প্রভূতি কোন কার্য্যেরই ফল জন্মিবার সম্ভাবনা নাই ।” অন্ক একদিন ব্রাহ্মণের! 
সান করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণমুখ হইয়া তর্পণ করিতেছিলেনঃ এমন সময়ে নানক জলে 
পাড়াইয়া পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া ভ্বল সেচিতে লাগিলেন । সকলে ইহার কারণ 
জিডঞাসা! করিলে নানক কহিলেন, করতারপুরের ক্ষেত্র পশ্চিমদিকে আছে, তিনি 
সেই ক্ষেত্রে জল সেচিতেছেন । ইহা শুনিয়া সকলে উপহাসপুর্বক বলিয়া উঠিলেন, 
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“করতারপুর বহুশত ক্রোশ দূরে অবস্থিত । এই জল কিরুপে ততদূর পৌছিবে 1” 
নানক কহিলেন, “তবে তোমরা ইহলোক হইতে অল সেচিয়া পরলোকগত পূর্বব- 
পুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবার আশা করিতেছ কেন? ১৫২৬ কি ২৭ খ্রীষ্টাব্দে 
লানক প্রথম মোপল সম্রাট বাবরসাহের স্রব্যসামগ্রী বহন করিতে দ্বৃত হয়েন। 
বাবর নানকের আকার প্রকার, সাধুতা ও বাকৃচাতুরীতে প্রীত হইয়া তাহাকে 
ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করেন এবং তাহার ভরণপোষণের জন্য অনেক সম্পত্তি 
দিতে চাহেন। নানক এই দান্গ্রহণে অসম্মত হইয়া কহেন, “আমার কিছুরই 
অভাব নাই, আনার সঞ্চয় এমন অক্ষয় বে কখনও তাহার হুল হইবে না ।” 
বাবরসাহ এই কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে নানক স্পঞ্টাক্ষরে 
নির্দেশ করেন, যে, তাহার হৃদয় কেবল পরনেম্বরের দাধনাতেই পরিপূর্ণ 
রহিয়াছে । সময়ান্তরে নানক আর একবার কহিয়াছিলেন, ঈশ্বরের লামাম্বত 
পান করিয়া তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণ। সকলই একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছে । তিনি 
কেবল সেই অমৃতেই সর্ববদা পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছন । কথিত আছে, 
নানক মকায় গিয়া একদিন কাবানামক উপাসনামন্দিরের দিকে পা রাখিয়া 
শয়ন করেন । ইহাতে পবিত্রগৃহের অবমানলাকারী বলিয়া তথায় তাহার 
বড় নিন্দা হয়। নানক এজন্য ক্ষুদ্ধ হইয়া তত্ৰত্য যুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “ঈশ্বর সর্বব্যাপী, যেদিকে পা ফিরাইব, সেই দিকই তাহার 
অবমাননা হইতে পারে । এক্ষণে কোন্‌ দিকে পা রাখিলে নিস্তার পাই, বল ।” 
নানক, অন্তসঘয়ে কহিয়াছিলেন, এএকলক্ষ মহম্মদ, দশলক্ষ ্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং 
একলক্ষ রাম সেই সর্বশক্তিমানের তারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহারা সকলেই 
মৃত্যুর শাসনাধান, কেবল ঈশ্বরই অমর । তথাপি এই ঈশ্বরের উপাসলাত্ত 
সম্মিলিত হুইয়াও লোকে পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লম্দিত হয় না। ইহাতে 
- প্রতিপন্ন হইতেছে, কুসংস্কারের প্রেতাত্থা এখনও সকলকে বশীভূত করিয়া 
রাখিয়াছে । যাহার হৃদয় সৎ. তিনিই প্রকৃত হিন্দু এবং যাহার জীবন পবিত্র 
তিনিই প্রকৃত মুসলমান ।” 

কেহ কেহ অনুমান করেন, নানক কবীরের গ্রন্থ হইতে স্বীয় মত সন্ধলন 
করিয়াছেন । অনেকস্থলে কবীরের মতের সহিত লানকের মতের একতা দৃষ্ট হয়। 
কবীর যেরূপ জপ, পুজা! ও জাতিভেদাদির নিম্দা করিয়াছেন, নানকও সেইরূপ জপ, 
পুজা প্রস্ভৃতির অনাবন্থ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং কবীর যেরূপ ভগবশুণ্রেমে 
চিত্তার্পণ করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন, নানকও সেইরূপ অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তি- 
মান্‌ ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করিতে সকলকে উত্তেজিত করিয়াছেন । কবীর অন্তঃ- 
শুদ্ধির প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন 22 
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“মন্কা ফেরৎ আলম গরে।, গয়েো! ন মন্কা ফের। 
করক। মন্ক! ছোড় কর মন্কা মনক! ফের ৪” 


“গঙ্গা ফের! হরিদ্বারকা, গুহ্ড়ি লিয়া মন চারকা, ভট্কা ফেরা তৌ ক্যা! 
ছয়া জিন এস্ক মে সের না দিয়া। কাবা গয়া, হাজি ছয়া। মনকা কপট মিটা 
নাহি । মনকা কপট টুটা নাহি, কাব! গয়া তৌ ক্যা হুবা, হাজি হুয়া তে ক্যা 
জব! ; ভিন এক্ক মে সের নাদিয়া। বোল্তাং গোলেস্তাং পদ গয়া মতলব না 
সমঝা । শেখকা আলিন হুবা তৌ ক্যা হুবা, ফাজেল হুবা তে ক্যা হুবা, জিন 
এস্ক মে সের না দিয়া ॥” 

“যে ব্যক্তি হরিছারবাহিনী জাহুবী পধ্যস্ত ভ্রমণ করিয়াছে, হই চারি মন 
কস্থাভাব্র বহন করিয়াছে, এবং বিভ্রান্ত হইয়া নানাভীর্থ পর্যটন করিয়াছে, কিন্ত 
ভগবৎপ্রেমে শিরসনর্পন করে নাই, তাহাতে তাহার কি হইল ? যে ব্যক্তি কাব। 
গিয়াছে, হাজি হইয়াছে» অথচ যাহার মলের কপটতা ক্ষীণ হয় নাই, মনের কপটতা 
দূরীভূত হয় নাই ও ভগবশুপ্রোমে শিরসমপিত হয় নাই, তাহার কাবাগমনই ব। কি 
হুইল ? এবং হাজিপদে অধিরোহণেই ব! কি হইল ? যে বাক্তি বোলন্ত গোলেন্ত। 
সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, কিন্তু সেখ সাদির তাৎপৰ্য্য গ্রহণ করিতে পারে নাই ও 
ভগ্রবত্প্রেমে শিরসমপ্পণ করে নাই» তাহার পণ্ডিত ও পারদর্শী হওয়াতেই বা কি 
হইল?” | 

নানকের ধর্শ্মপদ্ধতি এই সকল মতেরই ছায়া মাত্র। প্রভেদ এই নানক 
সাক্ষাৎসন্বক্ধে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্কবশক্তিমান্‌ ঈশ্বরে চিত্তসংযোগ করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন, কবীর রাম ও হরিতে সেই স্ব্বশক্তিময় ঈশ্বর্ধ আরোপিত 
করিয়া তাহাদের উপাসনাবিধি প্রচারিত করিয়াছেন। যাহা হউক, নানক যেরূপ 
পকিত্র ও উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপাসনাপদ্ধতি যেরূপ সকল স্থলে, 
সকল সময়েরই অপরিবর্তনীয় হইয়। রহিয়াছে, তজ্জন্ট তিনি কখনও স্পন্ধা ব! 
অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই । তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের একজন 
দাস ও বেনয়ী আদেশবাহক বলিয়া নিৰ্দ্দেশ করিতেন । নিজের লিখিত ধশ্থান্ুশাসন 
ভান ও পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ হইলেও তিনি কখন তাহার উল্লেখ করিয়া আত্মগরিমার 
বিস্তারে উন্মুখ হয়েন নাই, এবং নিজের ধর্শ্মপ্রচারে অসাধারণ ভাবের বিকাশ 
থাকিলেও কখন তাহ। সঅমানুধা ঘটনাম কলঙ্কিত করেন নাই । তিনি কহিতেন, 
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“তীশ্বরের কথা ব্যতীত অশ্তক কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না। আপনাদের মতের 
পকিত্রতা ব্যতীত সাধু ধর্ম প্রচারকগণের অন্ত কোনও অবলম্বন নাই 1” 

সুরুনানক এইরূপে কালাস্তরাগত ভ্রান্তির উচ্ছেদ করিয়া আপনার শিশ্য- 
দিগকে উদার ও পবিত্র ধশ্মে দীক্ষিত করিলেন । এইরূপে শিশ্যগণ কাহার নিক্ষলস্ক 
ধর্মপন্ধতির উপর স্থাপিত হুইয়। খীরে ধীরে একটা নিন্ধলঙ্ক ধর্থপরাম্মশ বৃহৎ 
সম্প্রদায় হইয়া উঠিল । শিষ)” শব্দের অপজুংশে “শিখ” শব্দের উৎপত্তি হইল । 
এক্স্ক নানকের শিশ্যগণ অতঃপর সাধারণের নিকট এই ‘শিখ’ নামে পরিচিত 
হইতে লাগিল । ণ' 


ক বাবা নানকের গ্রন্থ শিখপদিপেন্স মধ্যে মহা পূদ্য। 'অমৃতলহরে এক চমৎকার 
অর্ণমন্দিরে এই গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে । স্বর্ণমন্দিরে কোন দেবমূণ্তি বা অনু কিছুই নাই 
কেবল এই আদি গ্রন্থ অতি হতে প্রতিষ্ঠিত রুছিঘাছে। ভক্তের! অনবত্বত চামর ব্যান 
করিতেছে । 

শ' অনেকে বলেন ঘে শিখা হইতেতে “শিখ” নান হইযহাছে। যে সকল পাঞ্জাবির 
ম্ন্যকে শিখা আছে অনেকের মতে কেবল তাহারাই “শিখ*। 








একাদশ পরিচ্ছেদ 


কাদ  প্বনী-স্রেঘবাল। 


লেখিলান, কর্কুপক্ষদের অদ্ঞাতে তিন'ট কাধে নিপুণ 
আশ্বালোহণ, শিকারনৈপুণা ও সম্লণপট়ুতা । আমাদের 
শকারখেলা বুশংস কার্য বলিয়া নিশ্গেম্শ করেন, কিন্তু আমার 
ML 9 গরঃলাদবর্দলের কারণ এবং হঙস্গচালনা 
ও বুদ্ধিচালনার রচতূ মে হইয়াছিল তাহার সঙ্গে বনহুমলে পশুপশ্ষার ক্রাড়া 
ও বনশোভা অবলোকন পমীমধ্যে অস্থিরকর লোক বিবাল হইতে শ্রে্ঠতর 
বলিয়া অনুভব হইত । কথন দূরে দুটি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিত মন ভাবিতাম, 
বনের এ শোভা! কিরূপে কেমন করে নিষ্পন্ন হইল । 
আশুতোষ বাবুর অশ্বশ্বালার সহিষ সকলেই জটাধারীন্র অঙ্গত ছিল! 
বারুশী, রথে, পুজাপার্ধণে খেলান! খরিদের নিনিত্তে যাহা কিছু সংগ্রহ হইত, 
যে মিঠাই সন্দেশ জটাধারার হাতে আসিত, তাহার অগ্ঠেক সহিষদের সহিত 
ভাগাভাগি ছিল। গ্রামের ঈশান কোণে বিসঙ্নের ঘাটের উপর যে বিস্তৃত 
ময়দান ছিল, তথায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যাকালে ঘোটকদল “রোলে” যাইত, 
জটাধারী সেই সময় অশ্বারোহী হইতেন ও একটি ভুটিয়া টাট্টু সতেজ দৌড় 
করাইতেন । 
পারগা সাহেব যে দিবস রঘৃবীব্রকে বেতাব অবস্থায় চালান দিলেন, 
তাহার কয়েক দিবস পরে আমি এ ভুটিয়া টাট্‌টুতে আরোহণ করিয়াছি । 
অশ্ব চলিতে চলিতে ঘারিল, ঘাষিয়া দৌড়িল, দৌড়িতে দৌডিতে পতঙ্গসন 
উত্তরমুখে ছুটিল। কডুয়া সহ্তিষ চীৎকার করিতে লাগিল, “বাবুজ্ঞা সাবধান, 
দেখিবেন যেন পড়েন না? সহিষ যাহাতে সঙ্গী লা হইতে পারে তাহাই 
আমার উদ্দেশ্য হইল) ঘোড়া জার? তেজে চাশাহপান, স্নান প্রাক্কালে 
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শাস্তিপ্ররে সিংহদের বাটার নিকট মাঠে উপস্থিত হইলাম । এখানে দেখিলাম, 
একটি ঘোর যুদ্ধ ঝাধিয়াছে__-পশ্চাণ্ভাগে কয়েকটি বৃক্ষ রািয়া দেওয়ান গজানন 
একটি জড়সহিত বাশ উৎপাটন করিয়া মল্লবেশে দণ্ডায়মান । তাহার ঘোটকটি 
পশ্চাতে সহিষের হস্তে ধৃত । দেওয়ানজী বাশটি হাতে করিয়া “রে ওরে 
আয়কে আছ--আগে আয়” কহিতেছেন । তাহার দীর্ঘ, গৌর, স্থল দেহ 
যেন ক্রোধে ফাটিতেছে। বিপরীত পক্ষ হইতে থেকে থেকে দুই একটি 
শড়কি ক্ষেপণ হইতেছে । দেওয়ানজীর অশ্বকে বধ করাই শড়কিধারীদের 
প্রথম উদ্দেশ্য । যেমল উভয় দলে চীৎকার স্বরে কথোপকথন হইতেছে 
সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গ্রাম্য মৃগ 'ববাও কবা9” রবে গণ্ডুগোলে 
আরও গোল মিশাইতেছে । সিংহ বাবুর নিঞ্গ্রাম» তাহার দল বল প্রবল । 
এদিকে দেওয়ানজীর সহিত থানার ছুই একটি হ্ব্ধল সিংহ বরকন্দাঞ্খ মাত্র 
আছে। তাহাদের যতো একটী পদাতিক বায়ব্যাধিগীড়িত : সে -* যত বাক্য- 
প্রয়োগে ব্যস্ত হয় ততই তাহার কথা জড়াইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ কাপিতে থাকে; 
উত্তয় হাতের অঙ্গলিগুপি যেন চঞ্চল বাঘুতে খঙ্ভুর পত্রের অগ্রভাগের হ্যায় 
কাপিতে থাকে । ভব্ধল সিংহের সহিত কম্প সিংহ যোগ দিলে লড়াই কৰে 
ফতে হয়? আবার লেওয়ানজ্গী যদিও সাহসী ও বলবান্‌ তথাপি একাকী, 
অপর দিকে সিংহাদর প্রান হইতে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় পিলপিল করিয়া 
লোক বাহির হইতে দেখিয়া ভাবিতেছেন । এমন সময়ে দূর হইাতে একটা 
গগনভেদী স্বর শুনা গেল “ক্যাডের ? হাম জ্ঞাতা হ'” তার সঙ্গে সঙ্গে এক 
হুঙ্কার প্রয়োগ হইল, এক মুহুর্তের জন্য সেই প্রান্তরে শরতের গগন যেন কাপিয়া 
উঠিল, যেন মাঠের জল খালের জল কম্পিত হইল । সকলে চমকিয়া কহিল 
এ বুদ্ুবীরের হুঙ্কার । 

রঘুবীর ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট হস্তগত করিয়া, মোকদ্দমার দিন 
পরির্ত্তন করাইয়া গৃহাতিমুখে বাইতেছিল, এখন দাঙ্গার গন্ধ পাইয়া সেই দিকে 
ফিরিয়াছে- -মুদ্জাভিমুখে চলিতেছে আবার জয়ী হইব, দেওয়ানজীর আরো প্রিয় 
হইব ভাবিয়া উৎসাহিত হইতেছে । রঘ্ুবীর নিকটস্থ হইয়া আবার একটি 
হুন্কার ছাড়িল। সেই হুস্কারে যেন সব যোদ্ধার মত্ততা বৃদ্ধি হইল । সকলেই 
উত্তেজিত, সকলের হন্ত হইতে তীর শড়কি অনর্গল ছুটিল। মুহূর্তে গজাননের 
ঘোটক কর প্যতিয়৷ ভীম্মদেবের ্যায় শরশবয্যাশায়ী হইল, চক্ষু হইতে লাঙ্গল 
পর্য্যন্ত তীক্ষু ফলকে বিদ্ধ ও রক্তপ্রাবিত হইল ৷ তুর্বল সিংহ ও কম্প সিংহ 
কোথায় গেল কেহ দেখিতে পাইল না। কিন্তু গজ্জানন ? তাহার হাতের বাশ 
ঘুরিতেছে, পাক। খেলোয়াড়ের ম্যায় শড়কির গতিরোধ করিতেছে । এ কষ 


১২৪ বজদর্শন [ আবাঢ় 


দক্ষতা নয়! সুশিক্ষিত পুস্তকপ্রিয় লেখনী অস্ত্রধারী সভয় সভ্যগণ ধাহানা 
লাঠিয়ালের নানে কাপেন ও পথের শাকোর তলে হামা দিয়া প্রবেশ করেন বা 
জঙ্গলের জন্তমুখে পড়েন ডাহাদের অপেক্ষা দেওয়ানআ্রীর দক্ষতা নিন্দনীয় নহে! 
দেওয়াললী ভদ্রসম্তান হইয়াও তুই এক হাত খেলিতে ভ্রানিতেন, তজ্জন্যই এত 
সাহস, কিন্তু সে সাহস এখন অকর্শ্মণ্য, বিপক্ষ দলের লোকসংখ্যা প্রবল, গজাননকে 
ঘেরিয়৷ ধৃত করিতে প্রস্তুত । এই ঘেরিল! চারি দিকে দলবল গোল হইয়া 
স্রেণীবদ্ধ হইতেছে_ ক্রমে অগ্রসর ! কেহ কহিতেছে “শড়কিতে ভুড়ি ভস্কে 
দে” তখন তাহার কয়েদের ও জীবনান্তকাল উপস্থিত । দর্শকদল খালের তীরে 
জাঙ্গালের উপর দাড়াইয়! দেখিতেছে । ইতিমধ্যে একটি ভয়ানক হুঙ্কার শুনিলাম ও 
তাহার পরক্ষণেই দেখিলান রথুবীরের স্বস্ধে দেওয়ানজী আরোহিত, ছুই চারি লক্ফে 
খালের তটে, আর এক “বারো হাতি” লাফে খালের অপরপারগত । সকলে মনে 
করিল যেন একটি সিংহ আসিয়া শ্বগালমুখ হইতে শিকার হরণ করিয়া লইল» 
পশ্চাতে অনেক লোক ধাবিত হইল কিন্তু কোথায় ব্যাস্্, কোথায় শৃগাল ? মুহুর্তে 
রঘুবীর ভারসহ প্রশস্ত ময়দান অতিক্রম করিয়া দৃষ্টির অগোচর হইল । 

এই সময় সিংহদের ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বৃদ্ধ পুরুষ 
কহিলেন “এ স্ধলাশীর জন্যই এই সনন্ড বিপদ। ও ন! স্নানে যায় যদি” 
আমিও সেই দিকে দেখিলাম, যেরূপ সীতা রাক্ষস কুলের সর্কলাশিনী, দ্রৌপদী 
কুরুকুলের সর্ধলাশিনী, হেলেনা ই্রয় নগরের লাশের কারণ, সেইরূপ একটি 
সব্ধনাশিলী রাজ্গপুতানী লাবণ্যশীলা বুলকামিনী ছাদে দাড়াইয়া রহিয়াছে । 
সাধের নামটি কাদহ্থিনী, সর্ববাঙ্গে নবমেঘসদৃশ নীলাম্বর আবৃত, কেবল কমলমুখীর 
স্থকুমার মুখখানি ও হাীন্লকখচিত বালাস্থশোভিত হস্তছয় দৃশ্যমান । এখন 
সূর্য্যদেব অস্তমিত, “কনে দেখানী” বেলা উপস্থিত, সকল ড্রব্যই এখন লোশার 
জ্রলে রূক্রিত দেখাইতেছে । কিন্তু কাদস্বিনী ? তাহার লাবণ্যেই যেন প্রাসাদ 
আলো করিয়াছে, উবাকালের অর্ভন্ডুট কুসুমকলিকার হ্যায় কিশোর বয়স প্রায় 
অতিক্রম করিয়া গৌরাঙ্গী উদ্দ্রল যৌবন সীমায় উপলীতোন্খখ । একবার দেখেই, 
দেখি, দেখি, আবার এই প্রতিমা দেখি, এই ইচ্ছাই প্রবল হইতে লাঙ্গিল। 
প্রতিম। দেখিতে দেখিতে হিংন্র অন্ধকারের ছায়া আসিয়া গগন ঘেনিল। মনে 
হইল আলো আরও একটু থাকিলে ভাল হুইত কিন্ত দিবালোক থাকুক লা 
থাকুক, কাদম্থিশীর সুখলাবণ্যে প্রাসাদগগন আলো! হইয়াছিল, সেই আলো 
আমি দেখিতেছিলাম যেন কালো গগনে বহুদুরন্তিত অদৃশ্য তারাপুছ্ের শ্বেত 
আভা ! এমন সময় গঙ্গারাম সহিষ কহিল “কি দেখেন বাবুজী, কণে?” আমি 
একটি “দূর” বাক্য মাত্র প্রয়োগ করিয়া গৃাতিমুখে টাট, চালাইলাম । 


১২৮৫ ] জটাধা।রার রোজনামচ! ১২৫ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


সন্ষি 


আমরা অতি সন্গি্রিয়, সুযোগ পাইলে আত্মীয় প্রতিবাসীর ভূমির উপর 
যৎকিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রাচীরের ভিত্তি পন্তন করি ; ছুই একটি বৃক্ষশাখা ফলভরে 
আমাদের গৃহের দিকে নত হইয়া আসিলে সেই ফলের মিষ্টতা পরীক্ষা করিতে 
প্রন্তত হই; পরক্ষেত্রের বেড়া পাতলা হইলে পথ চালাইবার চেষ্টা করি, 
এক একবার বলি “৪ চিরকেলে পথ”; দুর্ববল লোকের লাখরাজের অঙ্গত 
প্রজা! ভাক্ষাইয়! আমাদের মালের সামিল করিতে কটি করি না, লুকিয়ে লুকিয়ে 
ছুরি চালাইয়া থাকি, তবু আমর) পরস্পর আত্মীয়, চারচোখে দেখাদেখি হইলে 
হাসি খুসি, খেলার খুনে সঙ্গিপ্রিযতার পরিচয় দিয়া থাকি । অপরিচিত লোক 
আমাদের বৈঠকে বসলে হনে করেন এ গ্রামের সনাজ সৌহাল্যুবদ্ধ, বড় সুখী ! 

আমি এখন বুঝিতে পারি মা যে স্থানান্তরে এইমাত্র যাহার সর্ধনাশের 
পরামর্শ করিতেছিলাম তাহার সহিত সাক্ষাতে আবার সঙ্গে সঙ্গে কিসের বন্ধুত্ব, 
কিসের সম্প্রীতি? যদিও দুই নৃপতির বন্ধুত্ব অপেক্ষা দুই দর্লিত্রেদ বন্ধুত্ব 
নিক্কপট, যদিও ছুই বিষয়ীর আত্মীয়তা অপেক্ষা ছুই ভিক্ষুকের আত্মীয়তা 
সৱ্লভাব, তথাপি গরিবের কে গুণগ্রাহী ? কিন্তু যখন বড়লোকে বড়লোকে 
কোলাকোলি করেন যখন ব্যাত্ম ভল্গুক করস্পর্শ করেন, এক দেশের সিংহরাজ 
অন্য দেশের ঝক্ষনৃূপতিকে “আমার প্রিয়তম বন্ধু” বলিয়। সম্ভাষণ করেন তখন 
বন্ধুত্বশব্দের কেমন সার্থকতা সম্পাদন হয়? রোক্ষনামচা হইতে সেই নিঞ্কপট 
গৌরবের আক্র একটি পরিচয় দিতেছি । 


দেওয়ান গল্গানন আন্ত বিগ্রহবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিসন্জায় সঞ্জিত। 
তাহার প্রশস্ত পুল কলেবর সর্বধদাই সুনির্শ্বল, লোমহীন, গৌরবণ, ব্রাহ্মণের 
সুচি শুভ্র সরল মাজ্ছিত যজ্ঞোপবীত বামন্বন্ধ হইতে, বক্ষদেশ হইয়া সেই 
লন্বোদরের দক্ষিণপার্থে লম্বমান, লম্বা লংকলাথের ধুতি মাত্র পরিধেয়, তাহার 
উভয় কাছা ও কোচ! উদরের এক অস্ত হইতে আর এক ধার পর্য্যন্ত পরিসর 
এই গআাননের পোশাকী বেশ! তিনি যখন নিলরগৃহে বসিয়া থাকিতেন আতি 
খর্ব কম চৌড়া ঘুতি মাত্র তাহার পরিধানে থাকিত, কাছা প্রায় থাকিত না, 
কাছা ঝাচাইয়া গামছা করিতেন এবং ছইখানি এরূপ কাছ! বাচাইয়া আর 
একখানি আবার এরূপ ক্ষুদ্র ধুতি করিতেন, সে জগ্য শ্রীনগরে ছেলের মুখে 


১২৬ বজদর্শননি ( আমাঢ় 


একটি নামতা শুনা যাইত, জ্রটাধারীই তাহা রচনা করিয়াছে বলিয়া আমার 
অনর্থক কেহ কেহ অপবাদ দিত, নামতাটি এই ২-_ 


কাছাকে কাছা, 

কাছা দুগুণে গামছা, 
তুই গামছা যোড় ভাই, 
গজাননের ধুতি তাই । 


এই বচন গদ্ৰানন কথন কথন স্বকর্ণে শুনিতেন, কিন্তু কাহারও কথায় তিনি 
ক্রক্ষেপ করিতেন না, বরং ভাবিতেন এই বচনের সার সংগ্রহ করিলে, অনেকের 
সক্কম্শীলতা বৃদ্ধি হইতে পারে £ যাহা হউক আক্ষ সঞ্চয়শীলতা পরিত্যাগ করিয়া, 
অনাবন্যক খরচ করিয়া ও দেওয়ানজ্রী পোশাকী বন্ত্র পরিধান করিয়াছেন ; তাহার 
চরণ আজ “ফুলপুখুরীয়” ফুললীর জরির ফুল তোলা পাদৃকাছেয়ে শোতমান । জুতা 
যোড়াটী ছ্বাদশ বতসর হইল খরিদ হইয়াছিল কিন্ত তাহার রঙ্গ টস্‌্কে নাই। 
বিশেষ বিশেষ মঙ্গলের দিন, পুশাত। পুজা দশনী ইত্যাদি বসে ছুই চারি দিবস 
বাহির হয়, নচেৎ ভৈরব খানসাহার জিশ্বায় একটী পম্চিনে বাকৃভার বক্তানিতে 
বাচ্ছা! থাকে, ভাত্রমাসে ছুই এক দিবস মাত্র সর্যাদেখ দেখিতে পান, বার বৎসরের 
মধ্যে বুড় ভৈরব একবার 'তামাকের অঙ্গ,লি স্পর্শ করিয়া এ পাছুকান্র একটি শ্বেত 
ফুলে দাগ লাগাইয়া আপনার বামগণ্ডে গল্গাননের এক চাপড়ের কাপিশ্রিরা রূপ 
চিহ্ন ধারণ করিয়াছে । দেওয়ান্জীর স্থুসম্দা দেখিয়া আমি তাবিতেছি আজম 
শুভদিন, কারণ যে দিন দেওয়ানজী ম্থুসজ্জিত হন একটি পর্বব উপস্থিত হয়, মিষ্টান্ন 
সন্দেশের প্রায় আমদানি হইয়া থাকে । কিন্তু গজাননের ছুই একটি কথা শুনিয়া 
আমার সে ভ্রম দূর হইল । একটি প্রিয় অনুচরকে লক্ষ্য করিয়া গল্ানন কহিলেন 
“এস, আজ তোরেই কর্তা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ, হইয়াছে, আশুতোষ ত 
আশুতোষ £ যেমন লাম তেমনি গুণ, আমার ঘোড়াটী হত হইয়াছে শুনিয়াই 
কহিলেন নূতন একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া লও, সিংহদের নিকট আর দাবী করিও 
না” গদ্ৰানন আবার নিয় স্বরে কহিলেন “ঘোড়াটি ত সরকারী খরচেই খরিদ 
হইবে, কিন্ত সিংহদের নিকটেও মূলা আদায় করা চাই, চাই বৈ কি £_চাই গো-_ 
চাই 1” এই কথা কহিয়া দেউড়ির সন্মুখে যথায় শিবিকা প্রস্থাত ছিল দেওয়ানজী 
আসিয়া পীড়াইলেল । আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন এমন সনয় আমি কহিলাম 
“দাদা মহাশয় আমি যাইব |” 

গা । কে রে ভাই ছটু ! কোথায় যাইবে £ 
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“তোমার সঙ্গে” কহিয়াই আমি গজানন দাদার শিবিকার এক কোপে 
বসিলাম। অধিকক্ষণ মুখ বন্ধ রাখা আমার পক্ষে কষ্টকর, বাহকগণ কয়েকটি পদ 
না চলিতেই কহিলাম “গ্ু দাদা আজ আবার দাঙ্গা হবে?” 

গজ্জা। রাম কহ, রাম কহ! রসূবীর রঘুবীর ! সহ্ধি মানসে যাইতেছি 
যাত্রার সময় এ কুকথা কেন শুনালি ? 

আমি বলিলাম “কি কুকথা দাদা দাঙ্গা ? দাঙ্গ। দেখায় আমোদ আছে ।” 

গলা । রান কহ, গঙ্গা কহ, আবার এ অকথা । 

আমি কহিলাম “কি অকথা দাঙ্গা” ! 

গা । তুমি আশ্র বিপদ ঘটাইবে দেখিতেছি ! আবার এ কথা বল ত, 
নামিয়ে দিয়ে যাব । 

“আর কহিব না কিন দাদ! আমি সেদিন দেখেছিলাম__আপনার কৌশল 
চমৎকার 1” 

গঞ্জ।। ভাই এ সকল শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, বেটা ছেলে হয়ে কেবল 
পুথি পড়া নয়_-বল্‌ চাই, বুক্‌ চাই, দন্ত চাই» তবে অদৃষ্ট যোগ দেয় বড়লোক হয়__ 
হয় রে-_-ভাই-_ হয়| 


এদিকে রমণুবার সর্দার আজ রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, রাঙ্গা পাগড়ি মাথায় 
দিয়া কুম্ডীরচর্শনিশ্মিত ঢাল পুষ্টে বান্ধিয়া, কোমরের বামপার্খে মহিষের চর্শ্মকৃত 
কোষ সংযুক্ত তরবাল ঝুলাইয়া, লাঠি হাতে পাল্কির এক বাড ধরিয়া চঞ্চল পদ- 
চালনায় বাহকদলের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। আমাদের কথা শুনিয়া কহিয়। 
উঠিল, “বেটা ছেলে হলেই কি ভাগ্য হয় হল্তুর ? আমরাও ত বেটা ছেলে, বেটা 
ছেলে হওয়া বড় সুখ ! বরং মেয়ের! কাটন! কাটিয়া, মাছ ধরিয়া ভাল থাকে, 
আমাদের-_” 

সর্দার বেহার! কহিয়া উঠিল, “এই বোবা! কান্ডে করিয়া কাদা কাট! ভাঙ্গিতে 
বড় সখ 1” রঘুবীর কহিয়া উঠিল “আর মধ্যে মধ্যে দারগা সাকেবের পয়জারে 
বড় সুখ !” 

কথা কহিতে কহিতে বিস্তৃত হরিত ক্ষেত্র, শেষে নিবিড় বৃক্ষশির ভেদ করিয়া 
সিংহ বাবুদের প্রাসাদের শ্বেত উশ্মিপৃষ্ঠবৎ আলিসা ও কারনিস দৃষ্ট হইল । 
বেহারাগণ সজোরে হাকিতে লাগিল, রঘূবীর দ্রুতপদ হইল, সর্দারের লালকুকুর 
যেন ভারি বিষয় কাধে তৎপর হইয়া সবার অগ্রো দৌডিল-_জমাদারের টাটুঘোড়া 
দৌড়িল, কিয়ৎশ্কণ মধ সিংহ বাবুদের গৃহদ্বারে পাস্থী থানিল। 
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অযুত বাবু শিবসহায় সিংহ দেউড়ির সম্মুখে শিবিকা দেখিয়াই নিজ আসন 
একটি নিয়ারের খাট হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়ম পায়ে দিয়া দাড়াইলেন। উপরে 
সুপকু জ্র-বুগল, নিযে কদম্থকেশরের ম্যায় প্রচুর শ্বেত গোফের দলমধ্যে বৃহৎ 
চক্ষ্থয়, বয়োগ্ুপে তারাদ্যয় আর তাদৃশ ভ্রমরকালো নাই ; ওষ্দ্বয় কিঞ্চিৎ, উন্নত 
করিয়া ভ্রযুগল কুঞ্চিত করিয়া যখন গজাননের দিকে দুষ্টিনিক্ষেপ করিলেন তখন 
রাক্ষবাটার সিংহদরদ্দার সেই বুড় সিংহের মূর্তিটি মলে পড়িল--মনে হইল গম্বাননের 
গঞ্রন্থক্ষে চিরিয়া রক্তশোষণ করিবেন । বাবু শিবসহায় সিংহ চৌহান বংশীয়--ঙাহার 
পিতামহ স্ুবাদারী করিয়া শেষ মারহাটা ও পিণ্ডারী যুদ্ধে বিশেষ যশোলাভ করিয়া 
জঙ্গল ন্থানে বিস্তৃত ক্রায়গির মহল লাভ করিয়াছিলেন । অদ্য তিন পুরুষ বঙ্গ- 
প্রদেশের পশ্চিমবিভাগে বাস করিম্পাও চৌহান ভ্রাতির কুল-নীতি ভূলেন নাই, 
পশ্চিম অযোধ্যাবাসী ন্বজ্ঞাতি সছংশের সহিত কুটুস্থিতা রক্ষা করিতেছেন । কাদশ্থিনী 
একমাত্র কন্যা, অধিচ্ঞাত্রী করালবদনী কালীকাপ্রসাদে এই কাদম্থিনী পাইমাছেন। 
সেই কন্যার কল্যাণহবিধান জঙ্য প্রতি অমাবস্যায় সিংহনহাশয় ঘোররূপ কালীর 
যোড়শোপচারে পুজা কপ্লিয়। থাকেন, আবার কালোচিত সুনীতিতে সেই কম্যাকে 
শিক্ষা দিয়াছেন । যেমন কাদহ্থিনী পুস্তকপাঠে নিপুণা, সুকাব্যের রস গ্রাহিণী, 
তেমনি গৃহধন্দে শিলকা্ষ্য অবশেষে প্রসিদ্ধ পাচিক। রাঙ্গা ঠাবুরুণের শিক্ষায় রহ্গন- 
কাধ্যে সমীচান বুুঙ্পঙ্গা__মাতৃচীন হওয়ায় কন্যার পরিণয়কাধ্যের ব্যাঘাত হইয়াছে 
_ বাল্যবয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনোস্যু্খী হইয়াছেন । সম্প্রতি সুলতানপুর 
নিবাসী কোল ছত্রিয় বংশ হইতে কোন যুবা রাজপুজ আনাইয়া আপন জ্ঞামাতৃপদে 
বরণ করিবার শিবসহায় বাবুব্র ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যৎ অযোধ্যাকুন্থন আপাতত বঙ্গ- 
কাননে সিংহদের গৃহ্প্রাঙ্গপই উজ্দ্রল করিয়াছিল কিন্তু সেই সোহাগের ধন অচিরাৎ 
বিশহাত ললে মগ্ন | এই কুসুন হইতে লীবুষ পরিবর্তে গরল উৎপন্ন হইয়া সিংহ- 
কুলকে একেবারে বিষবারিসিক্ত করিতে উচ্চত। বাবু শিবসহায় সিংহ বে সময়ে 
গজাননের প্রতি ক্রোধদৃহি নিক্ষেপ করিতেছিলেন দেই সময়ে কাদশ্থিনীর রূপলাবপ্া 
ও কুল্লগৌরব তাহার মনে জ্রাগরুক ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন সেই রূপে সেই 
গৌরবে গঙ্জাননের ষড়যন্ত্রে কলম্বক্ষেপণের চেষ্টা হইতেছে । সেই স্ুরূপা প্রাসাদ 
হইতে দাঙ্গা দেখিয়াছিলেন, তাহাকেও অভিযুক্ত ব্যক্তির শ্রেণীভুক্ত কর! হুইয়াছে। 
দেওয়ানদ্রী কহিয়াছিলেন তাহার আদেশেই দাঙ্গা আরস্ত হয়) তিনিই কহেন 
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গজানন মিষ্টমুখ, সতত নম্র, বিনয়ী, বাবু শিবসহায়কে দেখিবামাত্র ত্বরিত 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুটি হাত বিনয়ে ধরিলেন । এবং কথা কহিতে 
কহিতে গল্গানন বাবু শিবসহায় সিংহকে খাটিয়ায় বসাইলেন ॥ খাটিয়ান্র নিয়ভাগে 
একটী শতরভিতে নিক বসিয়া নিম্ন স্বরে কি কথ। কহিলেন । শিবপহায় সিহে 
জল হইয়া গেলেন । দেওয়ানী প্রকান্তে বলিতে লাগিলেন “রাগ চণ্ডাল, চণ্ডাল 
মশাই চণ্ডাল ! রাগে মানুষ বুদ্ধিহীন হয়, আপনি যে অন্য ক্রেচ্ছব আমি বুঝিয়াছি, 
কেহ আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া থাকিবে, আপনার যাহাতে অপজ্ঞম হয় 
দোহাই রতৃবীর ! সে চেষ্ট। গল্ঞাননের সততই কষ্টকর জানিবেন । যাহ! হইয়াছে, 
হই! গিয়াছে, নিৰ্ব্বোধ সেই ছেঁড। সুক্তারটা এক বুঝিতে আর বুঝেছে, এক্ষণে 
ক্ষমা করুন, রাম বলগুন, শাস্তি শান্তি শান্তি বলুন--না বলবেনই বা কেন ? যাহাতে 
ইম্জত রক্ষা হয় তার অনিচ্ছ। বা কেন? তা করাই বা কি কঠিন কাঞ্জ? উভয় 
পক্ষ সম্মত হইলে হাকিন কি করতে পারেন ? দায়ী যুদ্দয় রাঙ্গী ত কি করবে 
কাজী ?” দেওয়ানজীর মন্ত্র সর্বশক্তিমানঃ মিথ্যাবাদ কপটতা কি এতই মিষ্ট? 
সরল সিংহ বাবু এক্ষণে মন্ত্রে বশীভূত দেওয়ানজীর কথা যথার্থ ই হিতৈষী সুহাদের 
পরামর্শ বলিয়। গহণ করিলেন । পার্শ্ববর্তী লোক সমস্তের প্রতি গঞ্জানন অঙ্গ.লি 
নিৰ্দ্দেশ করিয়া কহিলেন “ওহে তোমরা একবার অন্তরে যাও, যাও হে যাও” 
পরক্ষণেই কহিলেন “মহাশয় এখন এখানে কেহ নাই__এই শ্বেত চুণের ঘরে বসিয়া 
কহিতেছি__ন্বরূপ কহিতেছি কোন বিষয়ে চিন্তা করিবেন না, যদিও সনন হইয়াছে 
তাহার উপায় আছে । আপনার মান, বুকে হাত দিয়! বলিতেছি, এই আমার 
মান, আমার নান, মশাই, আমার মান ! কুলকম্ঠাকে কাছারিতে উপস্থিত করা 
রাম কহ, রাম কহ- নে কথা মনে করিবেন না লা হয় হ্হাজার টাকা গেলই। 
নিতান্ত সমনজারি নিষেধ ন। হয় অল্বয়স্ক দাসী একজনকে সাল্গাইয়া দিব__মৌত 
নাম লিখাইয়া দিব-_একটি চিতা সাজাইয়/ শবদাহ দেখাইব-_ কথাটা কি এতই 
ভারি ? সহজ কথা মশাই সহজ কথা ! আর্জি চৌকিদারকে দিয়া থানায় একট! 
এত্তেলা দিয়া রাখুন যে গ্রামে বিস্চিকার লীড়ার বড় প্রাদুর্ভাব, যেই শীড়ার উদয় 
সেই মৃত্যু-__মৃত্যুরেব ন সংশয় ! ব্যাম হল কি মল--আর শুহুন-_গ্রামে চাদ! 
করিয়। একটি রক্ষাকালীর পুজা! আরম্ভ করে দিন, লোকে জান্থক যে মহামারী 
যথার্থ ই উপস্থিত হইয়াছে হয়েছে ত কোন্‌ না হয়েছে ।” 

সরল শিবসহায় সিংহ ঘোর শাক্ত, কালীভক্ত, রক্ষাকালী পুজার নাম 
শুনিয়াই সব বিপদ ভুলিলেন, দেওয়ানজীর কথায় মত্ত হইয়া তাহার পরামর্শ 
একান্ত মনে গ্রহণ করিলেন, পরক্ষণেই দেওয়ানজী চাদার ফর্দ লইয়া বসিলেন। 
কালীপুজ্জার খরচের সহিত আপন মৃত ঘোড়ার মূল্য উঠাইতে লাগিলেন । 
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বন্দবস্ত সমাপ্ত হইলে আমাদের শিবিকা কিঞ্চিৎ কাল পরেই গুহাভিমুখ হইল। 
যখন আমরা শ্রার্তিপুরের বহির্দেশে আদিলাম ঢাকের শব্দ উঠিল । রদ্ুবীর 
কহিল প্রতিমার মাটী ভুলিতে যাইতেছে । 





ত জিকালি সমাজসংহ্কারের বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে । সনাজ সংস্কার কর, 
বলিয়া কত লোক যে উচ্চৈঃন্বরে গলাবাজী করতঃ ভাপায় নাম তুলিয়া 
লইল তাহার ঠিকান! নাই । কেহ বিবাহসংস্কার, কেহ ধর্মসংক্ষার, কেহ স্মাজ- 
সংস্কার, কেহ ভার তদ:হ্গার, কেহ লেখনসংক্কার লইয়। দিন কত গোলযোগ করতঃ 
শেষ, বড় লোক,-- গঢ় হইয়া হরে বসিয়া গল্প যারিতৈে লাগিলেন । অনেকেই 
আপন কান্ত, অর্থাত কিছু পয়শা, মারিয়া লইলেন | বিবাহ, ধর্ম, সমাজ, ভারত, 
লেখন যেমন তেমনি রহিল, তাহাদের আর সংস্কার হইল না। লোকে প্রথম 
গোলযোগ, নামসই, দরখাস্ত, লেখালেখি, বকাবকি তুমুলকাণ্ড দেখিয়া ভাবে, 
এইবার বুঝি কিছু হবে, শেষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে কি হলে! ৷৷৷ বহুকাল 
ধরিয়। লোকে বলিয়। আসিতেছে কি হলে?! অথচ কিছুই হয় না। কেন? 
কারণ অঙমুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ খুজিতে গেলে প্রথম কারণ কেহই 
বলিয়া! উঠিতে পারে না। আমরা বলি সংস্কার ক্রিনিসটা কি একবার তব ওয়া 
যাউক না কেন ? সংস্কারের লক্ষণ কি ? প্রকৃতি কিরূপ ? কোথায় সংস্কার দরকার 
হয়? সংস্কার ভিন্ন আর কোন সমাজপরিবর্তন আছে কি লা? যদি 
থাকে ত সে কিরূপ ? অন্য আমরা তাহাই দেখিতে বলিব । আমাদের অস্কার 
প্রস্তাব সস্কোর ও বিপ্লব । 

সংস্কার ও বিপ্লব, হুইটি কথার অর্থ কি? সংস্কার শব্দে মেরামত, কোন 
জ্রায়গা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা সারিয়া লওয়ার লাম সংস্কার । যেমন আমরা বাটীর 
সংস্কার ব। মেরামত করিয়া থাকি । বিপ্লব শব্দে উপ্টাইয়া পাপ্টাইয়া দেওয়া ; কেহ 
কেহু বলেন ভাঙ্গিয়। চুরিয়া গড়ার নাম বিপ্লব ; আমরা এ প্রস্তাবে সেরূপ অর্থ গ্রহণ 
করিব না। কেন? পরে জানা যাইবে । এই দুই প্রকার উপায়ই সময়ে সময়ে 
দয়কারী হয় । যখন কোন নৃতল সমাজ কোন কারণ বশত; বিপথগামী হয়, তাহার 
পন্িবর্ত আবশ্যক হয়, সেই পরিবর্তের নাম সংস্কার । যেমন আনথান্সে ও রোমে 


১৩২ বঙ্গদর্শন [ আযাচ 


ঝণসংক্রান্ত আইনের পরিবর্ঘ । যাহারা খণ দিত তাহারা খাতকদিগকে দাস 
করিত) প্রহার করিত, চুণের গারোদে পুরিয়া রাখিত, তাহাদের সর্ধব্য বাজেয়াপ্ত 
করিয়া লইত ইত্যাদি, এ অবস্থায় দেশের সমন্ত লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল । 
তাহাতে যে বন্দোবস্ত দ্বারা হণসংক্রান্ত আইনের-পরিবর্ত হইল সে আইন দ্বারা 
সমাজ সংস্কার হইল । ইংলণ্ডের বন্দোবস্ত দেশের লোকে দেশ শাসন করিবে । 
১৮৩২ সালে ত্ঃখী প্রল্লারা ক্ষেপিয়া উঠিল যে যদি দেশের লোকেই দেশ শাসন 
করিবে তবে আমাদের লোক কেন মহাসভায় না যায় । তখন রিফরম বিল 
Reform bill পাল হইল । রিফরম বিল সমাজসংস্কার করিল । আবার যখন 
ফ্রান্সের রাজা ওমরাহবর্গ ও ধর্ম্মযান্সকগণ সকলেই অত্যাচার করিতে লাগিলেন, 
যখন রাজ্জার বাবুগরির খরচে, রাজা বেশ্তাদিগের পেন্শন দিতে রালকোষ শুস্ 
হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন প্যাকটিডি ফেবিন ( দুভিক্ষ সমাজ ) দেশের সমন্ 
শস্য ক্রয় করিয়া গোলাজাও করতঃ দেশে রোজ রোজ দুর্ভিক্ষ উৎপাদন করিতে 
লাগিলেন এবং পূর্ববসন্ষিত শস্য তিগুপ ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বড় মা 
হইতে লাগিলেন, তখন যে কয়েকজন সানাশ্য লোকের সর্কশক্তিমতী েখনীপ্রভাবে 
ফ্রান্সের লোকের চক্ষু উদ্গীলিত হইল-_যে উদ্্ীললে রাজা, €মরাহ» ধশ্মযাজক, 
বাষ্টাইল, অত্যাচার কোথায় উড়িয়া গেল, তাহারই লাম বিপ্লব । এ যে আবার 
ইতালি ও জান্্ালি ক্ষুদ্র ক্ষত্ৰ রাক্রা যথেষ্টাচার শাসনপ্রণালী ও নানাবিধ অত্যাচার 
কাটাইয়া একত্র হইতেছে ইহাও বিল্লব | ১৬৩৪৪ পুচ অন্দে ইংরেজেন্রা যে জেমস্কে 
তাড়াইয়া! উইপিয়হকে ব্রাঙ্তা করিয়া বিপ্লব বিপ্রব বলেন, সে বাস্তবিক বিপ্লব নহে, 
সে রাজপরিবন্ভ মাত্র । সে সংক্কারও নহে, সে বিশ্নবও নহে । আর ইতিহাসের 
শ্রান্ড না করিয়া মোটা কথায় একট! দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়! দিই । একটা নুতন 
বাটির যদি কোথায় একটু চিড় যায় তাহার মেরামতের নাম সংস্কার । মনে কর, 
বাড়ীর দুইখান কড়ি বদলাইতে হইল, ছাদে দাগরাজি করিতে হইল সে সকলই 
সংস্কার ; কিন্তু যদি বাড়ীটি চৌচাপটে বসিয়া যায়, কিন্বা এক দিক্‌ বসিয়া গিয়া 
মাঝখানে ফাক হইয়া পড়ে, কি অতি প্রাচীন লোপাধর! জরাজীর্ণ হয়, তবে তাহাকে 
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, সেই ভাঙ্গিয়া ফেলার নাম বিপ্লব। ফল কথা এই, 
খানিক বদলাইতে হইলেই সংস্কার, আর বুলিরাদ শুদ্ধ বদলাইতে হইলেই 
| 
সি CEE TE TT EEE EEE 
থাকিবে। আসলে যেন কোন বিস্ব না হয়। বিপ্রবে বুঝায় আসলই বদলাইতে 
হইবে সনাজ যেমনটা ছিল তেমনটী আর না থাকে । সংস্কার করিতে গেলে 
দেখায় ঘে কোন্‌ টুকুতে অনিষ্ট হইতেছে কোন্‌ টুকু বদ্লাইতে হইবে । বিপ্লবে 
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সে টুকু ঠিক করিবার যো নাই। বিপ্লবে ভাল মন্দ এই ছুই অনিষ্ট হইতেছে 
বোধ হয়। কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ ঠিক করিবার উপায় থাকে লা। 
সংস্কারে উদ্দেশ্য ঠিক করিতে পারা যায়, যখন জানা যায় যে, এইটুকু মন্দ, 
তখন এইটুকু এই উপায়ে বদলাইলেই ভাল হয় তাহা৪ জানা যায়। কিন্ত 
বিপ্লবে উদ্দেশ্য ঠিক হয় না, কতটুকু বদলাইতে হইবে, তাহার নিশান! হয় লা। 
এই জন্যই দেখা যায, সংস্কার স্থলে লোকে বলে আমরা এই চাহি | বিষ্লবন্ছলে 
বলে আমরা এ সব আর চাহি ন!। রিফরম বিল লইয়া গোলযোগের সময় 
লোকে বলিল, আমাদের রেপ্রেজেণ্টেটিব দিতে হইবে । ফ্রেঞ্চ বিল্লবে লোকে 
বলিল আমরা র্াজ্রা চাহি না ওমরাহ চাহি না। এইরূপ উন্দেশ্য স্থির থাকে 
বলিয়াই দেখা যায়, যে সংস্কারস্থলে রফা রফিয়াত চলে । অর্থাৎ প্রথম অনেক 
চাহিয়া বসিলেও শেষ কতক দিয়া ঠাণ্ডা করা যায়। যেমন ব্রিফরম বিলের 
সময় লোকে সনস্থ লোকের মত লইয়া মেম্বার পাঠাইতে হইবে চাহিয়া বসিল, 
শেষ রফা হইল, যাহারা বংসর ১০ পাউণ্ড খাক্ছানা দেয় তাহারাই পারিবে 
আর কেহ পারিবে না, কিন্তু বিপ্রবন্থলে প্রথম অল্প প'রবর্কের জন্য অআরম্য হয়, 
শেব সব না বদলাইয়া তৃপ্তি হয় না| ফরাসিরা শাসনপ্রণালী বদলাইবার জন্য 
আরম্ভ করিয়া শেষ না বদলাইয়াছে এমন জিনিসই লাই) তাপমান যন্ত্রের 
মাপ করিবার পারা পর্যন্ত বদলাইয়াছে। যত রকম ওক্ঞন, মাপ ছিল, সব 
দশমিক অঙ্কে আনিয়া ফেলিয়াছে । এই আস্যাই বলিয়াছিলাম-_বিদ্লবে উদ্দেশ্য 
ঠিক করা যায় না বলিয়াই বলিয়াছিলাম যে ভাঙ্গয়া চুরিয়া গড়ার নাম বিপ্লব 
নহে, ভাঙ্গিয়া চুলিয়া ফেলার নাম বিল্লব। গড়িতে গেলে উদ্দেশ্যটা ভাঙ্গার 
আগে হইতেই ঠিক থাক! চাহি; বিপ্লবে তাহা একেবারে থাকে লা । বিপ্লবে 
যদি কোন উদ্দেশ্য গোড়। গোড়ি স্থির থাকে তবে সে এই £_- 

বর্তমান সমাজের দ্বারা আমাদের কাজ চলিতেছে না, ইহাকে ভাঙ্গিয়া 
মন্তুয্যকে আবার শ্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন কর, তাহার পর দেখা যাইবে, 
বদি মনুহ্যস্মাজ ভিন্ন থাকিতে না পারে, তখন উপস্থিত মত বিচার করা 
যাইবে । গড়ার কথা পরে হবে, আগে ভাঙ্গ, আগে উপস্থিত বিপদ হইতে 
উদ্ধার হও । 

উপরে সংস্কার ও বিপ্লবের যেক্গপ বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাতে আর 
একটি মতও দূষিত হইল। অনেকে যে বলেন, “ভাঙ বি ত আগে গড়তে শেখ” 
আমরা বলি গড়িতে শেখার দরকার লাই। ভাঙ্গিতে পারিলেই হইল । 
তবে এক কথা এই, সংস্কার সকলে বুঝিতে পারেন এইটুকু মন্দ আছেঃ বাপু 
ভাল করিয়া লও 1 বুদ্ধি যতই মোটা হউক লা এটা সবাই বুঝিতে পারে। 
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কিন্ত বিশ্ব বুঝা কিছু কহিল । বৰ্তমান যা আছে সব বদলাইব, কি হইবে 
ভ্রানিতে পারিব না, ইহা বুঝিয়া, এরূপ কাব্যে সাহসী হইয়া হস্তক্ষেপ করা» সকল 
মন্ধক্তের সাধ্যায়্ত নহে । আগে ত কেহই বুঝিত না; অষ্টাদশ শতান্দীর 
ফিলজফারদিগের কল্যাণে এখন তবু কেহ কেহ বুবিতেছে । পৃথিবাঁর সমাজসকল 
যেরুপে গঠিত তাহাতে লোকের “যা আছে বেশ, এর আর বদল কাজ নাই” 
এই ভাবই জন্মে । বদলাইতে ত ইচ্ছা করেই না, তবে একটু আধটু বদলাইলে 
যদি ভাল হয় ক্ষতি নাই । “একেবারে সব বদল, বাপুরে, সে যে বড় ভয়ানক, 
যা আছে এর কিছু থাকবে না; না তা ত পার্ব না,” এই ভাবই বেশী, সুতরাং 
বিশ্লব কেমন করিয়া হইবে । তবে যে তুই একটি বিপ্লব মাঝে মাঝে হইয়া 
গিয়াছে, মধো মধ্য সমূল পরিবর্ত৪ হইয়! গিয়াছে তাহার কারণ এই £-_তথন 
লোকে মনে করিম্বাছে যে বর্তমান পাপের ভরা, বর্তমান অত্যাচাররাশি আর 
সহিতে পারি না, এর চেয়ে মরণ ভাল । এ অবস্থা বদলাইলে স্থখ হউক আর 
নাই হউক অত্যাচার কমিবে, অস্ততঃ উহার রূপান্তর ও হইবে । এই বলিয়া 
জীবলাশায় বিলঙ্দ্রন দিয়া উন্মত্ত হইয়া লাগিয়াছে, একটা প্রলয় হইয়া গিয়াছে । 
যে সকল বিপ্লব হইয়া গিয়াছে অধিকাংশ পূর্ব্বোক্তরূপ নৈরাশ্যভাব হইতেই 
হুইয়াছে। আর যত বিপ্লব হইয়াছে অধিকাংশ ব্রাজজপরিবর্ত» রাষ্ট্রবিপ্লব, অথবা 
শাসনপ্রণালী পরিবর্ক । সমান পরিবর্তত এক ফ্রান্সে হইয়াছে আর কোথায় হইবে 1 
আমরা যে বিপ্লবের কথা কহি এও সমালুবিপ্লব। সমাজের আন্ত 
পরীক্ষা করিয়া সমাজসংস্কার আবশ্যক ব। বিপ্রব আবশ্যক এরূপ বিচার কোথায় 
হুইয়াছে বলিতে পারি না। সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া বহুদিন আপে এ 
সমাজ এ ভাবে চলিবে কি না বলিয়া দেওয়া সামাস্য সমাঅ-তব্ববিদের কাধ্য নহে; 
কিন্ত ইউরোপে অনেকে ৪০1৫০ বৎসর আগে যে সকল ভবিহ্/হবাধী করিয়। 
গিরাছেন তাহা! অনেক সিদ্ধ হইয়াছে এবং বোধ হয় চেষ্টা করিলে আরও স্পষ্টর্ূপে 
বলা যাইতে পারে । যাহারা বহুদিন পদ্মায় মাঝিগিরি করিতেছে তাহার! মেঘের, 
আকার, বায়ুর গতি দেখিয়া ৪1৫ ঘণ্টা আগে ঝড় হইবে টের পায়, যদি উত্ধারের 
উপায় থাকে করে, আর যদি না থাকে সেই 814 ঘন্টা আগেই বলিয়া দেয় 
“যে বার চেষ্টা কর, রক্ষা হবার নয় ।” বিল্পবের পূর্বেও ঠিক সেইরূপ বলা চাহি। 
তবে সমাজতবশাস্ত্রের প্রকৃত উল্লতি হইয়াছে বলিতে হইবে, সমাজনৌকা সময়" 
স্রোতে বেশ চলিয়া আসিতেছে, এঁ পাহাড়ে, এঁ চড়ায় তাহার বাণচাল হইবে, 
এই উপায়ে অন্ত পারে চালাইতে পারিলে উদ্ধার নচেশ সর্বনাশ । অথবা “এ 
সমালগৃহ অত্যন্ত জরাজীণ, সামান্য বাতাসেই ভূমিসাৎ হইবে, বাতাসে পড়ি 
অনেক লোক নার! পড়িবে, কার্জ নাই এই বেলা বাতাস লা উঠিতে ইহার বিনাশ 
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সম্পাদন কর ।” এই সকল কথা যখন বলিতে পারিবে তখন সমাজ্রতব্বশাস্ত্রের 
দ্বারা জগতের উপকার হইল বলিয়া স্বীকার করিব । 

সমাজের সমন্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ, করিয়া তাহার কোথায় কি দোষ আছে 
এবং সেই দোষের জন্ত সংস্কার প্রয়োজন বা বিপ্লব প্রয়োজন বলা সহজ নহে 
এবং সংস্কার যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিপ্লব হইল এবং বিপ্রবস্থলে সংস্কার 
হইলে জগতে ভয়ানক অনিষ্ট হয় । এবং এ পর্যন্ত কত দেশ যে এই দোষে 
উৎসদ্ন গিয়াছে তাহা বলা যায় না। ফরাসীদেশে ১৭৮৯ খ্রীষ্টান্দে যে ভয়ম্কর 
প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয় তাহাতে সে একপ্রকার নূতন সমাজের নুতন জগতের 
স্ষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে । সে নুতন সমাজে বিপ্লব আর প্রয়োজন করে না 
বোধ হয় কোন বিষয়েই বদল দরকার হয় না, কিন্তু এই ৮৯ বৎসরের মধ্যে 
সেখানে ৪৫টী বিপ্লব হইয়া গেল, নূতন সমাজে বিপ্লব হইলে সমাজের শক্তি 
হ্রাস হয়, তাহা গত প্রসিয়ার যুদ্ধে বিলঙ্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে । যেখানে সংস্কার 
স্থানে বিপ্লব করা হয়, সেখানে ত এইব্ধপ, আবার যেখানে বিনবস্থানে সংস্কার 
হয় সম্পুর্ণ বদল না করিয়া কিছু পরিবর্তে শান্ত থাকা যায়, সেখানে হুর্গতির 
পরিসীমা থাকে না। সাক্ষী রোম, রোমের ইতিহাস আস্ত এই মহৎ 
সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । রোমের সমাজ একটি নগরের সমাজ্ত, একনগরের 
শাসন, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখসমুদ্ধির জন্য যা কিছু দরকার রোমে তাহার কিছুরই 
অভাব ছিল লা। ক্রমে সেই এক নগরীর অদৃষ্টে সমস্ত জগতের আধিপত্য 
ঘটিল। তখন আর পুরান নগর শাসন প্রণালীতে চলিবে কেন? তখন স্বতন্ত্র 
বন্দোবস্ত স্বতই প্রয়োজন হইয়া পড়িল । কিন্তু সেটি কেহ বুঝিতে পারিল না। 
যে সেনেট শ্রীষ্টাব্দের (৪০০) বৎসর পূর্বের সুচারুরূপে রোম শাসন করিয়াছে, সেই 
সেলেট খৃঃ পৃঃ ১৫০ ইউফ্রেটাস হইভে আটলান্টিক পর্য্যন্ত শাসন করিতে 
পারিবে কেন ? রোমের পক্ষে ভয়ন্কর দিন স্থতরাং উপস্থিত হইল । একশত 
বৎসর ধরিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, পৃথিবী রক্তত্মোতে প্লাবিত, খুন মারামারি কাটাকাটি 
অত্যাচার লোমহর্ষণ উত্পীড়ন, নগরদাহ প্রত্ভৃতি পাঠ করিলে শরীর কণ্টকিত হয় । 
পৃথিবীর অমন দিন যেন আর না হয়। এই সময় একজন লোক কেবল সম্পুর্ণ 
বিপ্লব করিতে চেষ্টা করেন। তিন্নি সম্পূর্ণরূপে বুবিয়াছিলেন এভাবে আর 
চলিবে না ॥ সেই লোক কক়্াস্‌ গ্রেকাস্‌। তাহার কথা কেহ শুনিল না। কিন্তু 
ভাশার এমনি আম্চধ্য গণনা, একশত বৎসরের রক্তশ্রোতের পর শেষ তিনি হাহা 
ভাবিয়াছিলেন তাহাই দাড়াইল। অগষ্টস্‌ যাহা করিলেন ত্রোকাসও ঠিক তাহাই 
করিতে চাহিয়াছিলেন । রোমের স্বাধীনতা বিলোপ ও যেষ্টাচান নামক 
শাসনপ্রণালী প্রচলন, এই ক্প্নিবের প্রকৃত উদ্দেশ্য । বিপ্লব হইল বটে বিপ্লবে 
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উপকারও হুইল তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রায় তিন বৎসর বিশাল রোমাশ 
সাআ্রাজ্যে শাস্তি বিরাদ্দিত ছিল, অন্ত ভয়ানক আন্তহিদ্রোহ হয় নাই ॥ কিন্তু 
যথেষ্টাচারে সমস্ত লোকের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল, শেষ 
সেই বিশাল সভ্যসাস্রাজ্য অসভ্য লোকের উৎ্লীড়নে লণ্ডভণ্ড হইয়া আবার 
কতশত বৎসর ধরিয়া প্রধিবীশুজ্ঞ রক্তত্বোতে আর্্র করিতে লাগিল । পরিণামে 
যাহাই হউক যখন অগষ্টসের সময় বিপ্লব সমাধা হয় তখন সকলেই 
বলিয়াছিল “আঃ বাচিলাম একশত বৎসরের অরাজক ত শেষ হইল, এখন 
নিশ্বাস ফেলিবার সময় হইল ।” এীতিছাসিক তৃষ্টান্তে বুঝিতে একটু দেরী হয়, 
আবার সেই ভাঙ্গা বাড়ীর দষ্টাস্তে দেখাই, যদি যখন বাড়ীটির একটু দাগরাজি 
হইলেই চলে, সে সময় তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেল তাহাতে গৃহস্থের অনিষ্ট বই 
ইষ্ট নাই । আবার যখন বাড়ীটী সম্পূর্ণরূপে ভ্ররালীর্ণ হইয়াছে, যখন একটু 
বাতাস হইলেই বুনিয়াদ শুদ্ধ নড়ে, যখন লোণ! লাগিয়া সব ক্ষয় হইয়! গিয়াছে, 
অশ্বথথগাছের শিকড় যখন তেতালা হইতে লামিয়া মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, 
সে বাড়ীটি ভাঙ্গিয়৷ ফেলাই ভাল নয় কি? তাহার যতই মেরামত কর, নিশ্চিন্ত 
হইয়া সে বাড়ীতে কাহারও বাস করিবার যো নাই । বরং যে গৃহস্থ ভাঙ্গ মন্দিরে 
নিত্য খোয়া দিতে থাকে, তাহার টাকার বাড় বাধে না, হাজার সারা কখন 
পড়িবে কখন পড়িবে ভয় সর্ধবদাই করিবে । শেষ একদিন হয় ত পড়িয়া গিয়া 
সহস্র সহস্র লোকের গোর হইয়া চিরকাল প্রতিবেশীদিগকে ভূতের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিবে। একূপ বাড়ার সংস্কার করিলে হয় ত তুপাচডি ঘর বাসযোগ্য 
হইতে পারে, অথবা এখনি পড়িত, না হয় তুবৎসরের জন্য তাহা রক্ষা করা 
যাইতে পারে। কিন্তু সেই দুবৎসরও সর্ব সশক্ষিত। আমার মতে তেমন 
বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল । এই ভাঙ্গা বাড়ীর দুৃষ্টান্তটি আমাদের হিন্দুসসাজে 
বেশ খাটে, হিন্দুসমাজ কতকেলে সমাঞ্জ যে তাহার ঠিকানা হয় লা। ইহার 
বুনিম্মাদ অতি সন্ধাণ । মনুর-সংহিতায় দেখিতে পাই ভারতবর্ষ যখন অতি ক্ষত 
ত্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন ভাহারই কোথাও কোথাও প্রকৃত হিন্দু: 
সমাজ ছিল । যখন এলাহাবাদের এদিকে আধখ্যদিগের নাম ছিল নাঃ যখন 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ এই চারি বই জাতি ছিল না, তখন এই সমাজ 
ছিল। তাহার পর কত ধশ্ম কত বিল্লব গিয়াছে কত নূতন শাসনপ্রণালী 
হইয়া গিয়াছে এখন ২০** জাতি হইয়াছে । ভারতের অর্ধেক মুসলমান 
হইয়াছে । ইংরাজেরা সর্ব্বোপরি সর্ববশক্তিময়ী ডানা বিস্তার করিয়া সকলকে 
চাপ! দিয়া রাখিয়াছে, হিন্দুসমাজের আকটুকু ছাড়া আর কি আছে? এখন 
কি না আমরা হিন্দুলনাজকে ভারতপনাজের (10080 ₹০৮1010) সঙ্গে এক 
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করিয়া ধরি । কি ভুল! এমন হিন্দুসমাজের যত পীজ্ঘ অস্তিন্ত বিলোপ হয় 
ডতই ভাল। 

সমাজ মনুয্যের জন্য, মানুষ সমাজের জন্য নহে। মানুষ আপনাদের ম্থুখ 
সমৃদ্ধি শ্যাচ্ছন্দ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জগ্চ সমাজ বলিয়া একটা নৃতন সমষ্টি করে। 
উচিত যে যেমন মাচুঘের মনের, শরীরের- ও সংসারের অবস্থা পরিবর্তন হয়, 
সেই সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের ও পরিবর্তন হয় । তাহা হইলেই সমাজের উদ্দেশ্য 
স্থির থাকে । আরনোল্ড বলেন সমাজেরও বালা, শৈশব ও যৌবন আছে, 
বৃদ্ধাবন্থাও আছে, মৃত্যুও আছে। সমাজের ক্রমে পরিবর্ন স্বতই হয়; সেই 
পরিবর্তনটী সমাজস্থ লোকের আয়ত্তমত করিয়া লওয়া বড় দরকার । আপনি 
পরিবর্তন হইলে এইনত হইবে, এইমত হইলে এই দোষ হইবে, অতএব একে 
এই দিকে ফিরা, এরূপ দোষ ঘটিলে দেশের অনিষ্ট হইবে । এই সকল 
বিবেচনায় সমাজ চালান পাকা ড্রাইবরের কাল্প। কিন্তু অনেকেই মনে করেন 
যে মনুয্য সমাজের জনা সু্ট হইয়াছে । সমাজ বজায় রাখাই মানুষের কাজ, যে 
অস্ুরের অবতার সেই সমনান্রের পরিবর্তন চাহে । এরূপ ভাবিলে ও তদহুসারে 
কাধ্য করিলে সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বরং বিস্তর অপকার 
হয়। এই কথা কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে । প্রথম উদাহরণ 
রোমাণ লগ । রোনসনাক্র এক সময়ে সমস্ত জগত জয় করিয়া সমস্ত জগতকে 
রোমাণ করিয়া তুপিয়াছিল। কিন্ত উত্তরদেশীয় অলত্যদিগের দৌরাস্ে সেই 
রোমাণ সমাজ লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল । ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোনের নাম লোপ হইল । 
যথেষ্টাচার শাসনপ্রণালীর প্রভাবে ও উত্পীড়নে রোমের যেরূপ নিজীবাবস্থা 
হইয়াছিল তাহাতে রোমসমাজবিনাশ জগতের ভাবী উন্নতির সুক্রপাত মাত্র । 
রোমসাজাজ্য ধ্বংস হইল রোমনগর ভম্মসাৎ হইল । রোম সাভ্রাজ্য মধ্যে 
১০।১২টি প্রবলপরাক্রম স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইল । নূতন আইন কানুন 
চলিতে লাগিল কিন্ত লোকে তখন বলিত আমর) রোমাণ সাআজ্যের লোক । 
ভশ্মাবশিষ্ট রোমপুরী তখন তাহাদের মনে মনে রাজধানী রহিল । শেষ রোমক 
সাআজ্য পুনরুদ্দীপন করা রাজ্রাদিগের একটা উদ্দেশ্য হইয়া দার়্াতল। কত 
কাটাকাটি মারামারির পর ৩ বৎসর পরে সারলমেন আবার হোলি রোমান 
এম্পারার উপাধি লইলেন। নামে রোম হইল, কান্ধে যে অসভ্য শাসন 
ভাই রহিল, সারলমেন মরিলে আবার EঢোPer০। এই উপাধির অন্য ২০০ বৎসর 
লড়াই ঝগড়া চলিতে লাগিল । শেষ দশম শতাব্দীতে ওপধো আপন দেশে 
Eniperor লাম বদ্ধমূল করিয়া গেলেন । ওথোর পরও এই Emperor হবার 
জন্য কত লোকে কত মারামারি করিয়াছে । ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ও 
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জার্খানিতে যে সকল যুদ্ধ হয় তাহারও কারণ এই উপাধি। শেষ উপাধি 
পড়িল ডিউক অব আঘ্রীয়ার ঘাড়ে । আধ্বীয়ার রাজ্য ছোট নাম বড়। ডিউক 
এমপেরর তৃতীয় ফদ্দিনান্দের দারিঙ্র ইউরোপে আজিও হাসির জিনিস হইয়া 
রহিয়াছে । শুদ্ধ নাম লইয়া হইলে না হয় হাসির জিনিস, একটু হাসিয়াই 
ছাড়িয়া দিতাম । এই মৃত সাম্রাজ্যের জ্বালায় জাম্্মনি ও ইটালি কথন একত্রিত 
হইতে পারে লাই, ক্ষুদ্র দ্র সাস্রাজ্যাধীন রাজ্যো বিভক্ত হইম্সা অমন স্ুখভুমি 
ইটালি শত শত বৎসর ধরিয়া শ্ঘশানভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। শেষ নেপোলিয়ান 
১৮৬ সালে রোমসাম্রাজ্যের নাম তুলিয়া দিলেন । তাহার ফল দেখ, ইটালি 
বাচিল, জাশ্মলি খাচিল, এট ছইটী দেশ এই ৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর প্রধান 
দেশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে । 

যদি রোম নামের মায়ায় মূন্ধ না হইয়া ইটালি ও জ্রশ্মনি যখন উহাদের 
সুদিন ছিল, তখন হইতে আপন আপন নামে রাজ্য করিত, যদি একাদশ 
শতাব্দী হইতে লিলান প্রভৃতি লগর্গুলি ও জাশ্খনি রহান্ধাব। নগর্সনবায় সকল 
স্বাধীনভাবে উন্নতি লাভ করিত তবে কি আর জ্রঞাম্মনি ইটালির দহুদ্দিন 
হইত ॥ লা ফ্রান্স এত লোঁরাত্খJখ করিতে পারিত | সত্য বটে, ভাল জিনিস্‌ 
যত্ব করে বেশী দিন রাখিতে চেষ্টা করা উচিত । রোম সাম্রাজ্য একটি ভাল 
জিনিস্‌ । কিন্ত যখন সেই রোম ভাল জিনিস, যখন পব্রোমধ্বংস হইবে নিশ্চয়, 
ভজন কত 4১)০$82571888) লাগাইয়া দাও রোমের যা কিছু ভাল ডিল, তাহার 
একটা রেনির হইয়া থাবুকে, ভবিষ্যতে লোকে পড়িয়া শিবিতে পারিবে । তাহ! 
না করিয়া যখন সেই ভাল জিলিস্‌ রক্ষা হইবার নহে তখন. তাহ! রক্ষার অথ 
বা চেষ্টা করিয়া অগণ্য প্রাণিসংহার» যখন ধ্বংস হইয়া গেল তখন আবার সেই 
মৃত বস্তুর ভূত উদ্ধারের বৃথা চেষ্টায় পৃথিবী শোণিতাক্ত করা, ভূত উদ্ধার হইলে 
সেই ভূত আশ্ৰিত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে ১২ শত বৎসর ধরিয়া নানাক্গপ 
কষ্ট দেওয়া কি উচিত, লা বিবেচনার কাজ? ভাল জিনিস্‌ ভাল, ভাল 
জিনিসের শ্বতি ভাল । ভাল জিনিস্‌ মন্দ হইলে ভাল নয় । ভাল জিনিস্‌ 
কচলাইয়া তিত করিলে ভাল নয়, ভাল নিনিস্‌ পচাইয়া দুর্গন্ক করিলেও তাল নয়। 
রোম ভাল ছিল কিন্ত রোমের যে ছায়া, ৮০৬ সাল পধ্যন্ত ইয়ুরোপের মস্তক 
আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ভাল ছিল লা। 

বঙ্গীয় পাঠক হুউরোপীয়দিপগের আহম্মকি দেখিয়া হাসিও না। তোমাদের 
সমাজও এরূপ ছায়াবৃত এরূপ ভূতাবেশ বই আর কিছু নয় । তোমাদের যে 
হিস্দুসমাজ॥ বল দেখি ভার কি আছে? হিন্দুসমাক্র ছিল যখন বুদ্ধদেব অন্মান 
নাই । বৃদ্ধধৰ্শ্ম প্রবল হইল হিন্দুর আর কি রহিল? কিন্ত তোনর। এই ২৫০০ 
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বৎসর কেবল ভূতের বোঝা টানিয়া বেড়াইতেছ বই নয়। বৌদ্ধদের সঙ্গে যত দিন 
সমান কোরে লড়িয়াড, ততদিন তোমাদের জীবন ছিল সন্দেহ নাই । তাহার পর 
যেদিন হুইতে মগধসাস্্রাজ্য স্থাপন হইল সেই দিন হইতে কি তোমাদের পাততাড়ি 
গুড়ান উচিত ছিল না? তাহা লা করিয়া বলবানের সঙ্গে হব্হলের বিবাদ হইলে 
ছূর্ধলের ঘত দোষ ঘটে সব তোমাদের ঘটিল, তোমরা ভীরুত দুষ্টামি ফেরারি 
শিখিতৈে লাগিলে! বৌছ্েরা ক্রমে ক্ষীণতেজঃ হইয়া আসিলে তোমরা আবার 
প্রবল হইলে । তখন তোমাদের ঘটে যে বিষয়বুদ্ধি ছিল নেটুকুর লোপা হইস্স! 
পিয়াছে। তোমরা নূতন সমাজ সৃষ্টি না করিয়া সেই সেকেলে বেদ উদ্ভার করিতে 
গেলে, পৌত্তলিক ও বৈদিকে বিবাদ আরম্ভ হইল | এই বিবাদে তোমাদের সমাজ 
ক্রমে অস্তঃসারবিহান হইয়া পড়িল ; যেখানে এক্যেত্র দরকার সেইখানে ঘরে 
ঘরে অনৈক্য হইল ৷ শেষ বেদ, স্মৃতি, বুদ্ধ, জৈন, পুতুল, ব্রহ্ম, সব ভুরস্ত মুসলমানের 
হাতে পড়িল । তাহাতেই তোমাদের লঙ্জা হইল কই? চৈতন্য হইল কই? 
সমাজ পরিবর্তনের কটা চেষ্টা করিয়া ? বলিলে কি না অদৃষ্টের ফল ! রোনানেরা ও 
সেকালে বলিয়াছিল অনুষ্টের ফল । বড় সুবিধা । ত্বার বলিলে অনুষ্টের ফল, 
ছটা দীর্থনিশ্বাস ছাড়িলে _ সব- সব দুঃথ ঘুচিয়া গেল, আপনাদের দোষ যে তাহ 
একবারও ত ভাবিলে না । 

যাহা হউক, আমাদের সমাজে সংস্কার কি বিপ্লব আবশ্যক সে কথা তুলিয়া 
কার্খ নাই । আমাদের অগ্্যকার প্রস্তাব এই যে, সমাজের কতপ্রকার পরিবর্তন 
হয় । দেখা গেল যে, সে দুই প্রকার, সংস্কার ও বিপ্রব । তুইএরই সময় আছে 
কিন্ত সংস্কারের সময় বিপ্লব বা বিপ্লবের সময় সংস্কার হইলে হিতে বিপরীত হয়। 
তাহার ফল অতি ভয়ানক । 





সস মতেই শ্রাগ প্রথম। ইহা সম্পূর্ণ রাগ। ইহার লক্ষণ এই 
বে 


"ভ্রবাগঃ স চ বিস্যেট: সু অয়েণ বিভূদিত: | 
পূর্ণ: স্ব গুপোপেতে। মুরচ্ছন! প্রথম! মতা । 
কেচিন্ত, কখণচেসে]নং ক্ষবডত্রদ সংহত ৪ 


সয়ে বিভূষিত প্রথম € যড়জ্ঞ ) গ্রান্রে মৃচ্ছনা | কেহ বলেন ইহা রিত্রয়- 
যুক্ত ৷ 

উদাহরণতস রি গনপধনিস। 

রাগঞ্চলির উদ্যহরণন্থলে এক একটি মূ্ি কল্পনা আছে, তাহা এ প্রস্তাবে 
উল্লেখ করিব না । কাল্রনিক ভাব উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই । তথাপি 
পরিদর্শনের নিমিত্ত একটা মাত্র উল্লেখ করিতেছি । 


*»কৌল্বাবিচ্বায়েণ বনাস্তরালে 
চিন্বন্‌ প্রন্থনাশি বধুসহাহঃ । 
বিলাসবেশে| ধতদিব্যসুণ্তিং 
রাগ এবং কথিত: কবজ: ৪? 


উদ্ভানের মধ্যে, হাব ভাব বিলানের সহিত, ব্ধূদমতিব্যাহারে, পুষ্পচয়ন 
করিতেছেন । কবিরা বলেন, এই রাগের মৃত্তি স্বর্গীয় ও বিলাসোপযোগ্ী বেশ 
ভূষায় পরিচ্ছন্ন । ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এক্ষণে রাগ রাগিখীর এরূপ বৃথা বেশ-ভূষার বর্ণনা না করিয়া, যাহা যথার্থ 
স্বরূপ অর্থাৎ যে যে রাগে বা বে যে রাগিঙীতে যে যে স্থর আছে, কোনটী ওড়ব 
কোনটী খাড়ব কোনটাই বা সম্পূর্ণ, তাহাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি । 


মালব শ্র-_-“নালব হুশ রাগঙ্গাপূর্ণ। স ভ্রয় ভুষিত! । 
মৃূর্দ্ছেনোভ্তর মন্দ্রান্তা চ্ড ঙ্গার ত্দনণ্ডিত! |"? 
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উদাহ্রণ--স ব্রিগম পধনিস। 
ভ্রিবশী_ বি ও প বচ্িত। ওড়ব রাগ । 
উদাহরণ _ধলিস গস ধ। 

ধৈবতে আরম্ভ ধৈবতে সমাপ্তি । যথা 


"জ্রিবেণী সাচ বিজ্ঞে! গ্রহাংশ গাল দৈবতড।। 
উড়্বা সাচ বিজ্ঞেয়া রিশহীল। প্রকীত্তিত! ৪” 
গৌরী -_ ওড়ব, রি প বজ্রিত, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর হড়জে । 
উদাহরণ--স গমধনিস। 
যথা _ 
হড়গ্রহাংশক স্তাস। রিপহীনা তু ইড়বা । 
মূচ্ছ'ন! প্রথম! ন্তেথা গৌত্রী সা কিতা বুট 1 
কেদারী__ড়ব, রি ধ বর্চ্জিত, তিন নি যুক্ত, মাগী হৃষ্্না, আরন্ত ও সমাপ্তি 
স্বর সঃ উদাহরণ--€(সগনপনিস)। 
প্রমাণ__-কেদারী রিধহীলাহ্তাদোড়বা পরিকীত্তিত।। 
লিআগ্রাম্জ্ছলামাগা কাকলী দ্বরমণ্ডিত। । 
মধুমাধবী-_ওড়ব, গ ধ হীন, প্রথম যৃর্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স। 
উদাহরণ-_€ সরিমপ্নিস) 
প্রমাণ-_বন্জাংশক গ্রছন্তাশা গধহীনাতু মাধবী । 
প্রথম! সুঙ্ছনা জেয) শুড়বা পরিকীঠিতা । 


পাহাডী--ওড়ব, রাগ রি প বন্জিত, (তৈলঙ্গ দেশের) আরম্ভ ও 
সমাপ্ত স্বর স। 
উদাহরণ (সস গম ধনিস) 


প্রমাশ-__হ্ড়আত্রয়া পাহাড়ী স্যাৎ রিপ হীনা চ কী ধিতা । 
ছাৰা তৈলসদেনীর। আলাপে গুড়বা মতা ॥ 


বসস্ত- বড়জ ও মধ্যম হইতেই ইহার উত্থান সুতরাং যড়ল্র স্বরই ইহার 
গ্রহ, স্যাস ও অংশ । এই সম্পুর্ণ রাগটি বসশুকালে গেয় । 


প্রমাণ--হড় আম্মঘামিকাক্ছাতঃ বড় ক্টাস গ্রহাংশক: । 
গেয়ো বসস্বরাগোইছং বসস্তসম্যে বুদৈ2 | 
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তোড়ী--সম্পূর্ণ পাগ, মধ্যমে আরস্ত মধ্যমেই সমা[ন্ত, মতান্তরে আরস্ত 
ও সমান্তি স্বর স। সৌবীরী মুর্চ্ছনা । 
উদ্বাহরণ-(মপধনি সরিগম। কিস্বা সরিগমপধনিস) 
প্রমাণ--মধ্যমাংশ এহ নালা সোবের়ী সুচ্ছলা মত! । 
সম্পূর্ণ) কখিত! তজ.জৈৈ স্ডোড়ী শ্কৌশিকে মতা 
খগ্রহাংশন্যাল বড়জা চ কৈ শ্চিদত্র প্রচক্ষাতে। 


ললিতা-_-৩ড়ব, কোনমতে সম্পূর্ণ বাগ । রি প বর্জিত, শুদ্ধমধ্য মৃর্চছনা, 
আরস্ভ ও সনাপ্তি স্বর স। 
উদাহরণ__-(সগনধলিস) 
প্রমাণ_ _শ্রিপহশীলাচ ললিতা শুঁড়বা লত্রন্না মতা । 
হুচ্ছ না শুস্ধমধ্যা সাং সম্পূর্ণাং কেচিদূচিরে ॥ 


হিল্দোলী-__৩ডব, রি ধ বজ্জিতঃ ৩ স, যুক্ত, শুদ্ধমধ্য মৃচ্ছনা, আরস্ত সমা- 
স্বরস। (সগমপনিসস) 
প্রনান-হিন্দোপিকা রিধত/ক্ত! সআছা গদিত! বুধৈঃ | 
মূচ্ছ ন! শুঙ্গমধ্যাচ শীড়বা কাকলিষুতা। 
ভৈরব-_€ড়ব, রি প বঞ্চিত» ধেবতাদি মূর্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর ধ, 
অন্তে ন, বিকৃত ধ। 
উদ্যাহরণ-__-(খনিসগম ধ) 
প্রঘাণ-__টৈবতাহশ গ্রহন্তাসো রিপহীনোইথমাজ্গ: । 
উঁড়বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতা্দিক মৃচ্ছ'ন! ৪ 
ধৈবতো! বিক্ৃতে| হত ভৈরব্ঃ পরিকীহিত: ॥ 


ইহার উদাহরণস্থলে এইরূপ মূর্তি লিখিত আছে, যথা 
“গলাধরঃ: শশিকলা তিলক ত্বিনেত্রঃ সর্পৈবিতূযিততহু্গ দকৃত্তিবালাঃ |” 
ভাস্বত্রিশূলকর এব নৃমুশুধাত্রী শুভ্রাস্বরো জুতি ভৈরব রাগরা অং ॥ 
হনুমশ্মতেও ইহা ওড়ব রাগ । যথা 
ইধবতাংশগ্রহ ক্কাসে! রিপছীনত্বমাপ্রত: । 


ভৈরবঃ সতু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিক মুর্দ্ছনা । 
ধৈবতে! বিক্ুতো ছত্ৰ শড়বঃ পরিকাীর্ত্ততঃ ॥* 


*ডৈয়ব রাগ সম্পূর্ণ বলিয়া প্রচলিত, ইহার ফল সম্পূর্ণ, তদছসারে সীত হইছা খারে 
সত] কিন্তু উপরের লিখিত বচনে ইহাকে ম্পষ্টত£ ওড়ব বল! হইন্বাছে । 
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টৈরবী- সম্পুর্ণ, সৌবীরী মূর্ছনা, মধ্যম গ্রাম ইহার গতি, আরম্ভ ও 
শেষ ম। 
উদ্াহরণ_(সরিগমপধনি) 
প্রমাণ- সম্পূর্ণা ভৈরবীজ্ঞেরা গ্রহাংশ স্তাস স্ধ্যমা | 
লৌবীরি মুচ্জনা ভেন্া মধ্যম গ্রামচালিনী । 
দেশী- ইহাতে পদ্ম বজ্জিত, রি ত্রয় যুক্ত, বিকৃত রি, কপোল লতিকা! 
নামক মৃচ্ছনা । এটা বাড়ব রাগ । 
উদাহরণ _(র্িগমধনিসনিরি) 


প্রমাণ শী পঞ্চমনাম। স্যাৎ প্রযড ভ্রন্থ সংঘুতা । 
কলোললতিক! জে মৃজ্ছ'লা বিকৃতির! ॥ 
বাঙ্গালী-_-গুড়ব, মতান্তরে পু । রি ধ বর্জিত, এহাংশ শ্যাস স্বর স, 
প্রথম মূর্ছনা । 
উদ্বাহরণ_€(সগমপ নিল) 
প্রমাপ- বাঙ্গালী খড় বা ছা গ্রহাংশ স্তাল হড়জ্তভাহ্‌ । 
ব্রিধহীনাচ বিভ্রেয়া সুচ্ছন| প্রথম। মতা! | 
পূর্ণ। বা মআদোপেত। কলিলাখেন ভাষিত ॥ 


কলিনাথ মতে ইহা সম্পূর্ণ, ৩ ম যুক্ত । আরস্ত ও শেষ ম। 

উদ্বাহরণ--€ ম ধনিসরি গম) 

দেবগিরি-_ইহাতে সারঙ্গীর তুল্য স্বর । যথা 
“দেহপিরধ্যাঃ স্বরা: প্রোকাঃ সারক্ী সদৃশা মতাঃ । 


সৈন্ধবীঁ_পূৰ্ণ, কোন মতে থাড়ব, রি বৰ্জিত, সরিগমপধনিস। 
মতাস্তরে-_সগমপধনিস। 


প্রমাণস্্ঘড়অগ্রহাংশ ভাসা পূণ! ইসম্ভবিক1 মত! । 
মূচ্ছ নোত্তরমন্্রাা! কৈশ্চিৎ যাড়বিক! মত! ॥ 


ব্ামকিরী-_ সম্পূর্ণ, ১ প্রহর মধ্যে গেয়, আরম্ভ ও সমাপ্ত স্বর স, প্রথম 
না । 
উদাহরণ--€( সনিগমপধনিস) 


গ্রমাণ-প্রহরাভাজ্তরে গেছ ঘড়জন্চাল গ্রহাংশকা। 
প্রথমা মূচ্ছ ন! ল্রেয়। তজ দৈ রামকিনী মতা। 


১৪৪ ব্জদর্শন [ আবাচ 
প্রর্জ্জরীঁ__সম্পূর্ণ, আরস্তাদি রি, সপ্তম যৃঙ্ছনা, বছলীর সহিত মিজ্বিত। 
উদাহরণ-রিগমপধনলিসরি। 


প্রমাণ গ্রহাংশন্তাস ক্র ড়! সম্পূর্ণ জঞ্জরী মতা । 
সপ্তমী মূর্চ্ছন। তশ্তাং ব্হুল্যালহ মিশ্রিত! £ 


গুণকিরী-_-ওডব, রি ধ বজ্ছিত, আরম্ভাদি নি, কোন মতে স, ইহা ভৈরবের 
আজ্িত। 
উদ্দাহরণ-_নি প গ ম প নি, মতান্তরে সগমপনিস। 
প্রমাণ--রিধচীনা গুণকিনী খড়বা পরিকাী তিতা । 
নি গ্রহাংশা তু নি স্তাসা কৈ শ্চিংযড় অত্ৰহ! মত! | 
পঞ্চম-__ইহা খাড়ব, প বৰ্জ্জিত, প্রথম মৃচ্ছনা, আরস্তাদি ল, মতান্তরে পূর্ণ । 
ইহা শৃঙ্গার রসের উল্তেভক । 
উদাহরণ _স রি গ মপ ধনি স। অতান্ররেসরিগমপধনিস। 
প্রমাণ_রাগপঞ্চমকেো! সের: প-ধীন: খাড়বে! মডঃ। 
প্রন মৃচ্ছন! যত্র স-স্য়েণ বিভৃবিত2 | 
কোচিত্বনস্যি সম্দৃণং শৃঙ্গার রস পূরকম্‌ ॥ 
বিভাষ-__ইহ! ললিতার শ্যায, সগমধলিস। 
পরনাণ--ললিত্াবছিভাষা তু রেবা গুজ্জনিবং সদা। 
ভূপালী-_সম্পূর্ণ, মতান্তরে ওডব, রি প বর্জিত, শাস্তি রসের উত্তেজক, 
প্রথম মুঙ্ছলনা» আরম্ভ শেষ স্বর স। 
উদাহরণ-লস রি গম পধনিস। মতাস্তরেসগমধনিস। 
প্রমাণ-__গ্রহংশন্তাস বড়া সা! ভূপালী কবিতা বুধৈঃ । 
প্রথম! মুঙ্ছলা জের] সম্পূর্ণী রদুশাস্তিকে । 
রিপহিনৌড়বা কৈশ্চি দ্বি্ম্ব একীর্ডিত! । 
কর্ণাটী-__সম্পু্ ইহাতে বিক্কৃত নি, মার্গ নামক মুর্ছনা, আরম্ভ ও শেষ 
স্বর নি । 
উদ্বাহরণ_-লি সরি গ মপধনিনি। 


প্রমাণ--নিবাদত্রমলংমূক্তা বিক্তৃতোহশ্যা নিষাদকঃ 1 
মার্শাধ্য। মৃচ্ছনি! প্রোক। কর্ণাটী চ সুথপ্রদ! ॥ 


১২৮৫ ) ল্লাগ নিয় ১৪৫ 


বড়হংসিকা-_-ইহাতে কর্ণাটীকার চায় স্বর, কেবল যৃচ্ছনা ভিন্ন । 
উদাহরণ__নি সরিগমপধনিনি। 


প্রমাণ__কর্খাটীকান্বরা জমা বড়ছংস! স্বর! বুধৈঃ । 


মালবী-_ওড়ব, নিষাদে আরম্ভ ও শেষ, বনী মূর্ছনা রি প বঞ্ছিত । 
উদ্বাহরণনি সগমধনিলি। 
শ্রমাণ--ওঁড়ব। মালবী প্রোক্ত। নিষাদজ্র্রসংঘূতা । 
রগুনী মৃচ্ছন! জয়! রি প হীন! চ সর্বাদা। 
পটমঞ্জরী__সম্পুণ, গ্রহ অংশ ও শ্যাস শ্বর পঞ্চম, হ্াষ্টকা নামক মূৰ্চ্ছনা, 
ইহা রসিকদিগের প্রিয় । 
উদ্াহরণ--প ধ নিসরিগম প। 
প্রমাণ পঞ্চমাহশ গ্রহন্তাস! সম্পৃণী পট মন্রী ৷ 
মৃচ্ছ'ন! হৃষ্টকা জেরে! রসিকৈ: প্রার্থিতা সদ $ 
ইত্যাদি ইত্যাদি) 
এদন্চি্ মেঘ, মল্লারী, সৌরাটী, সাবেরী, বা সৌবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, 
হরশৃঙ্গার, এই কয়েকটি রাগ পর পর লিখিত আছে । 
তৎপরে নট্টনারায়ণ, কামোদী, কাল্যানী আভিরী নাটিকা, সারঙ্গ, হাস্বীরা, 
এই কয়টি নিন্দি? আছে। এ সমস্তই প্রাচীন রাগ রাগিণী । 


আীনামদাস সেন 


2 n— 





পুরুযঘোত্ম- সন্ধ্যা সযুদ্রতীর 


জীবন ঘিরিবে ন! আর । 
রে] কালের তরঙ্গে সপে, 
হে রত্র ভাসিয়। গেল, 
গেল চির দিন করে, ফেরিতুব না আর! 
হার রে জীবন নদী. এক স্রোত প্রতাহিনী, 
চলিয়াছে এক শ্রোতে উজ্গ'ন বহে না আন! 
২ 
যু! ঘায় ত! হাঘ দপে, বড়ই নদুল । 
কৈশোরে পশ্শব যেন, 
নবীন স্বত্গ শোভা, 
যৌবনে ১কশোনু শোভা, 
সরি কিব' মনোলোড।৷। 
সেই খেলা সেই হাল, 
বিসল আনন্দ রাশি, 
সে পৰিত জাগতের,__-মরি কি সুন্দর ! 
সে বিশ্বাস, ভালবাসা, তরল অস্তর । 
ত 


যৌবন সঞ্চায়ে সেই পবিত্র জগতে, 


ভালবাসা স্বার্থে গ্রাসে, 

তরল অন্তর হুদ কঠিন প্র্যর | 
কৈশোরের সরলতা, 
নিরমল জেযাংস্গায়, 

কুটিল করাল হাহা ক্রনশৃঃ মিশিযা মায় । 


যদি ন! মিশিল, 

তুমি অভাগ! মানব, তোমার জীবন, 
সংসার সাগর বক্ষে, 
কণ্ধার হন হর, 
প্রতোক তই এড! 
পরিণাম নিমগন। 


বন্ধুত্বে বিপদ তব, গুণযে নিরাশ, 
ভীত্মশবুশঘা। তব সংসার নিবাস 

সকলি মাদার খেল।1,__ 

আছি বথা হালি ব্রাশ, 

কালি তথ! দাবানল, 

আজি যাহা সধানয়, 

কালি তাহা হলাহল । 
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে কর পর উপকার, 
সতী ক্ষ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদান তার । 


শু 


এ সিদ্ধ সৈকতে, সংদ্ধ] গগন ছাছাছ, 
বসি তব পাশে সথে উচ্ছুলিত প্রাণে; 
খুলিঘা হৃদদ ছার, 
দেখামেছি কত বার, 
কত শত তীক্ষ অলি, কুতস্বতা করে, 
সহিছাছি অকাতরে কোহল অস্থবে। 


১২৮৪] 


থৰ 
একদা প্রডাতে সপে, মেলিয়! নধন, 


শিন্ধ প্রান্তে হৃশশ্ফিত জলদমালায়, 


দেখিলাম জন্মহূমি প্রতিমূর্কি প্রান । 
তেমনি শ্বামল শোভ। নণ্ডিত শেখর, 


গ্থানে স্থানে সমুন্নত, অতীব হুন্দর, 
রহিয়াছে স্থির ভাবে প্রবাহ খেলিল্পা, 
উশ্মির উপরে খেন উদ্ঘি সাআইয়।। 
নিয় রে সাগরোশ্রি হুনীল বরণ, 
উৰ্দ্ধ তরে শেপরোশি শুর সুদর্শন । 
ভরিল হৃদদ্র, শ্রী তিতিল নয, 
জননীপ্রতিম মুর্তি করি দল্রশন । 
দুর হতে প্রণমিঘ! কহিলাম ধাৱে, 
“জন্মভূমি ! কেন মাত! দেখ। বিলে ফিরে? 
হৃদয়ের বুকে এস আল হখিগ্াা। 
বালার্ক রকম কবে তাহ! অভিনিঘ। ০ 
আলিলে কি পেশাইতে ? পরী ক্ষিতে আর 
এখনে বহিছে কিনা শোণিতেরু ধার, 
হৃদয় হইতে বেগে ? বহিছে, বহিবে, 
বত দিন শ্ব বিন্দু হৃদয়ে রহিবে। 
রক্ষিতে পরের প্রাণ, আপনার প্রাণ 
এখনো! অর্পিতে পারি তের সমান । 
হারা গৌয়াছের কৃপা কটাক্ষের তরে, 
বিদ্বাস, বন্ধুতা, লব বিনিমনদ করে, 
ব্দিও ভাদেরে, মাত।, বলিও নিশ্চয্ন, 
এখনো! বিপদে তুচ্ছ, নির্ভর হৃদয় । 
উচ্চতর রক্তম্রেত ধমনীতে ধরি, 
নীচত্বের এস্তকেতে পদাথাত করি ।” 
আনি তুমি বলিতেছ, ভাবিতেছ মনে 
"লাহিক সংসার আন, উন্মত্ত দুবক।” 

ন! চাহি সংলার জ্ঞান, 

সেই বিজ্ঞতার ভাণ, 
সামাদের স্শিক্ষার সেই বিষফল। 
বদন মাধুরী পূর্ণ, অস্থব গরপ। 


১৪৭ 


°° 
গালত চক্রের দীর্ঘ দৃঢ় নিশ্পেহণে 
উচ্চ আশ) আমাদের হজ হইতে 
হইয়াছে তির্রোধান ; 
হীনতম স্বার্থ ভান, 
জনম্মিদ্বাফে সেই স্থলেঁ--স্বদ্গাতি, স্বদেশ, 
আমাদের উপকথ! প্রলাপ বিশেহ। 
ক 
বর্তমান সডাতাব দ্ৰাপ ই ঈশ্বর, 
স্বার্থবাদী আমর! লে দরভাব দাস, 
প্রাচীনের সহলত', 
তবল সঙ্ছদদতা। 
পাশ্চাত্য শপভাতা স্রোতে শিঘাছে ভালিয়।। 
কাছি, হালি, যাহা! করি, 
দম, পশ্থ, নান, হি 1৮ 
সকলই মানাবে দ্বার্থে সশক্ষিল, 
যবনিক। অন্তরালে করিলে দশন 
হরি 1! হরি ! সকলই শ্বার্থের শক্ষন । 
3 ১ 
এমন সংসার আলে নাহি প্রয়োজন, 
লমাজের চর্ণেতে সহস্র প্রণাম । 
একাকী এ সিন্ধু তীরে, 
নিরখি কালিন্দীনীরে 
সলিলের থছাক্রীড়া,-_লিরাশ জীবন 
নীরবে নির্জনে হেন হয় নির্ববাপণ । 
১২ 
কি 'দুখ 1 হুছনে বলি প্রমো সমস্কে 
গলার গলায় এই সমুদ্র বেলায় । 
সফলি তর মর, 
লর্ববআ প্রবাহ বহে, 
শমুক্র” _লমীর, এই যুগল হৃদয় । 
তরঙ্গে তরঙ্গে আনি, 
শ্বেত প্ুস্পমালারাশি, 
ঢাবিছে সৈকতে সিন্ধু ; সান্ধ) সমীরণ 
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ করিছে বাদন । 


ট্রি বজদর্শন [ আবাচ 


১৩ আবার ভুজনে বসি গলায় গলাঘ 
সাধিব সরল প্রাণে বন্ধুতান হার? 
হৃদ রাখিব আশা, 
রাখিব এ ভালবাসা, 
নিশিশ্নাছে উডের তরল হৃদদ, 
উত্তদ্বে উভয় অংশ রহিবে নিষ্চদ্র ॥ 


তরক্ষে তরঞ্জে হই উন্মত্ত হৃদ, 
'আলিছিছে পরম্পরে তরঙের মত ; 
কথনে! তরঙ্গ মত, 
হইতেছে পরিণত, 
একত্বে একই ভাবে হতেছে [বপীন, 
সে আনন্দ__মহালম্দ অনন্ত অসীম! রঃ 


৯৪ 
সর্ধবরী যেষতি সণে একে, একে, একে মিলি কি লা! মিলি, থাক ঘে ভাবে বখায় 
KEE সুখ শান্তি হক তব ছাঘার মতন, 


দেখাইত তারারাদ্ি আকাশের পটে, ই উচ ি 
তেমতি হৃদ খুলি, টিতে রান 
তির তরঙ্গ তুলি, প(বজ্রতা নিদশন, 
প্রলাকচন পুণ্য ছাদা; হউক তোমার 


দেখাতেম কক্ষ কৰ্ম, হব ছংখাধারে , রা 

শ্রেহের পুতুণ খের ৃ 

ফুবাইল, এ জীবন ফিরবে ন! আন! হত পুতুলে পূণ সুখের আগার ! 
এ দিকে ক্রীরেদ বর, 


রি তুলিঘা অসংখ্য কর, 
তুমি ত চলিলে ভাই, কালি লন্ধ) ঘবে ফরিছেন আশ্ব্ব।দ-- করুন বিহার। 
আসিবে ঢাকিতে লিন্ু সৈকত হুন্দর, ক্ষীরে।দবালিনী নিত] খুহেতে তোমার 
একটি হৃদয় পর্ডি করিব এ অভিলাষ, 
যাইতেছে গড়াগড়ি, করি প্রণচের দাস, 
দেখিবে লৈকফত ভূমে, শত ক্ষতে তার তার প্রেমে চিত্ত তব হউক অচল, 
বছিছে শোণিত ধার লিঝর আকার । অছে। ! 
১৯ সার মরতে প্রেম নির্বরিণী দল । 
তুমি ত চলিলে, 
বে তরঙ্গে নিক্ষেপিল সৈকতে দুজনে, শ্ীনঃ । 


নাহি জানি লে তরঙ্গে মিলিবে কি আর 1 





তন AS SECS 


তত vi 


খন লোকের দেশহিতৈবিতা বড় প্রবল হইয়াডে। পুরাণ পুথি, খোদা 
পাথর, তাত্রশাসন পড়িয়া আমাদের পুরাণ গৌন্রবের কথা অনেকেই 
আন্দোলন করিয়া থাকেন । সেকালে আনাদের সোশার সঅটাপিক। ছিল বলিয়া 
গুজব করিয়া বেড়ান কাপুক্রষের কাস্ত, এ কথাটা কেহ বুঝেন লা । আবার 
অনেকে গুনর করেন যে, সেকেলে বাঙ্গাপিরা বড় জাড়াই-মজ্ঞবুত ছিল । রাজ! 
নবকুক্। লড়াই করিতে করিতে উড়িগ্ঠা হইতে [ফারিয়া আসিযাছিলেন, এ কথা 
প্রমাণ করাইবার জন্ত দিনকত অনেক চেষ্টা হয় । কি বাঙ্গালির লড়াইয়ে 
বিদ্যা কেমন ছিল, একবার দেখান উচিত! দেখাইতে হইলে উদাহরণ চাহি, 
উদ্দাহরণ রায় দুর্লভরাম । 


রাজা ছৃল্রভরাম রাচ।| ভানকীরামের পুজ্র । হাজ জ্ঞানকীরান সবে বাঙ্গালা, 
বিহার, উড়িঙ্যার দেওয়ান । তখন আলিবদ্দা এ বাচ্গালার সুবেদার, হা্ভিরাম 
উড়িহ্যায় নায়েব দেওয়ান হইলেন | যে আফগান দেনাপতির হস্তে উডিষ্যার 
নবাবী ছিল, লে রাজ্জবিদ্রোহী হৎয়ায়, এবং অন্য লোক উপস্থিত না থাকায় 
উড়িত্যার নবাবী দুর্মতরামের হাতেই পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইলে আলিবন্দি 
রাক্রা জানকীরামের অনুরোধে তদীয় পুত্র তূর্লভরামক্ে উড়িন্যার কায়েমী নবাব 
করিয়া দিলেন | আতাউল্লা খা তাহার অধীন প্রধান সেনাপতি হইলেন। এই 
সময়ে মহারাট্রাদিগের বড়ই উপদ্রব । কিন্ত উহার! বড় চতুর, উড়িষ্যা উহাদিগের 
পরখ । উড়িস্যায় কোনরূপ গোলযোগ না ঘটিলে স্বচ্ছন্দে হুগলি চম্দননগর 
কাটোয়া এমন কি সুশিদাবাদ পর্য্যন্ত লুঠ করা যায়। দ্ুন্নভিরামকে ভুলাইয়া 
রাখিবার জন্য উহার! সঙ্গ্যাসী পাঠাইতে লাগিল । সন্গ্যাসীরা বলে মহারাট্রারা 
আর আসিতেছে লা, আমরা এই নাগপুর হইয়া আসিতেছি । আর নানারকম পুজা 
অর্চচা যোগ ধ্যান ইত্যাদিতে উহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখে । এদিকে বর্ধাকাল 
কাটিয়া গেল । আতাউল্রা খা নিতা সংবাদ আনিতে লাগিল যে, অভারাউ্রারা সনৈচ্ঠে 





১৫০ বঙ্গদর্শন [ আধাঢ় 


অগ্রসর হইতেছে। যত নিকট আসে, তিনি ততই দুর্মভরামকে উহাদিগকে 
তাড়াইবার উপায় করিতে বলেন। হ্্মভিরাম সন্যাসীদের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস 
করিয়া বলেন যে, তাহারা আজি নাগপুর ছাড়ে নাই। 

শেব একদিন সকালে কটকের এক পাশে যহাগোলযোগ উঠিল, চারিদিকে 
লুঠপাট খুন হত্যাকাণ্ড আরম হইয়াছে, বগা আসিয়া পড়িয়াছে, আভতাউল্লা 
সংবাদ পাঁইয়াই শশব্যন্তে দুর্লভরামের হ্বারদেশে উপন্থিত। নবাবের হুকুম 
ব্যতীত সেনানী কাজ করে কেমন করিয়া ? বেলা নয়টা, তখনও নবাবের নিদ্রাভঙগ 
হয় নাই! আতাউল্লা হত বেলা হইতে লাগিল ক্রমেই ব্যান্থুল হইতে লাগিল, 
প্রায় ঘণ্টাধানেকের পর, মহারাট্টা যে দিকে পড়িয়াছিল, সেইদিকে ঘর সব 
জ্বালাইয়া দিতে লাগিল । তখন প্রজাবন্দের দারুণ- আর্তনাদে ছুল্রভিরামের 
লিদ্রাভঙ্গ হইল । জ্যাগিয়াই শুনিলেন বর্গা কটকের উপর পড়িয়াছে। ছুটি 
রামের আর কাপড় পরা নাই । সেই রায্রিবাসের পীচহাতি ধুতিতে বিশাল 
উদর কিঞ্চি আবৃত করতঃ দৌড় । একে সুধীলোক, দারুণ মোটা, তাহাতে প্রাণ 
ভয়ে দৌড়। ছৌড়িয়া যাবেন কোথায়? কটকের কেন্ত্রায় । সেখান হইছে আধ 
ক্রোশ দূরে । বাড়ী হইতে গজেম্দ্র লস্বোদর হলাইতে দুলাইতে ছুটিতেছেন ; পা 
উঠে উঠে উঠিতেছে না, বাহির হন এমন সময় আতাভিল্লা খা তাঁহাকে ধরিল। 
নবাব ভয়ে শিহরিয়া উঠলেন ভাবিলেন বুঝি বগাঁতে ধন্সিল । অনেকক্ষণের পর 
আতাউল্লার গভীর অথচ ধীর স্বরে তাহার চৈতস্য হইল । তিনি শুলিলেন 
সেনাপতি বলিতেছেন আমায় শীস্র হুকুমনামা দিন, আমি সসৈম্তে উহাদিগকে 
সহরের বাহির করিয়া দিয়া আসি । তুর্মতিরাম পাড়াইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক । 
বলিলেন সে সব কেল্লা গিয়া দেওয়া যাইবে । আতউল্লা বেশী কোর করায় 
নবাব ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন । তখন সেনাপতি আর চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া 
বলিলেন, *“আচ্ছা। একটু দাড়ান না হয় পান্কী আনাইয়া দিই ।” নবাব বলিলেন, 
“আর পা্থীতে কাজ নাই দেরি হবে ।” বলিয়াই ক্রতপদে কেল্লার দিকে ছুটিলেন। 


কেল্লা পিয়াই নবাবের রোখ ৷ যত সৈচ্ক ছিল শীত্র সজ্জিত হইতে হুকুম 
দেওয়। হুইল । আতাউল্লাকে উপর কটক হইতে বর্গী তাড়াইয়া দিবার হুকুম জারি 
করা হুইল। কেল্লার কোথায় ভাঙ্গা আছে সারাইবার একটু একটু চেষ্টা করা 
হইল। কিন্ত তখন কটকের অগ্দেক বর্গীর দখল হইয়া গিয়াছে । আতাউল্লাঙ 
অলেক চেষ্টা করিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রম, যুদ্ধ, রক্তারক্তির পর সসৈন্যে পিছু 


১২৮৫ ] একজন বাঙ্গালী গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব ১৫১ 
হঠিয়া দুর্গের দিকে পড়িলেন। রাত্রিতে দুর্গের চারিদিকে মহারাটটা সেন! স্থাপিত 
হইল, নবাবের ঘে সাহসটুকু হইয়াছিল রাত্রে সেটুকু তিরোহিত হইল? ৮1১০ 
ক্রোশ দূরে আলিবদ্দি এক দল সেন! বর্গীর হ্যাঙ্গামের জন্য সর্বদা প্রত্মত করিয়া! 
রাখিতেন। আতাউল্লা বলিলেন, সেই সৈন্তদিগকে খবর দিয়া আনয়ন করা 
হউক ; উহারা আসিলে ছর্গ রক্ষার উপায় হইবে । নবাব বলিলেন যদি এই দণ্ডে 
মহারাটা জোর করিয়া গড় দখল করে, তখন তোমার খবর দেওয়া কোথায় 
থাকিবে? আমার হুকুম__এই দণ্ডে মহারাট্রাদিগকে কেলা ছাড়িয়া দাও, 
এই মাত্র নিয়ম কর যে আমরা নিক্ষণ্টকে দেশে যাইতে পারি। ধূর্ত বর্গী 
সেই কথায় দুর্গ দখল পাইল, পাইয়াই সর্বব প্রথমে হর্মভরামকে বন্দী করিল । 
কিন্ত বীর আভাউল্লা দুর্গের যে ভাঁগে ছিলেন, সেই ভাগ দুই তিল নাস পর্ধ্যন্ত 
বগাদের সকল আক্রমণ সহ! করিয়াছিল । শুনিয়াছি ভুর্ণভরানকে উদ্ধার করিবার 
অন্য আলিবদ্দি খার তিনটী লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল । 

এই এক বাঙ্গালির বীরত্ব । বাঙ্গালার অঞ্ স্বাধীন অবস্থায় তুই জন হিন্দু 
নবাব হইয়াছিল__এক রামনারাম়ণ আর এক ছুর্ঘভরাম । তাহার মধ্যে হর্মভরাম 
অপুব্বকীর্তি রাখিয়া শিয়াছেন | সেবার ছুষ্রভিরামের অনবধ্ধানভা বশতঃ বগাঁদিগের 
দূর করিতে আলিবদ্দিকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । উহার কাটোয়া পধ্যন্ত 
লুঠ করিয়াছিল । 

আমাদের কত পুরুষ যে ছূর্মতিরাম আছেন তাহার ঠিকানা নাই । আমাদের 
বীরত্ব পুরন্যানুক্রমিক । 





শীথ-চিভ্তা । প্রীরাজকৃষ। রায় বিব্রচিত । অতি ঘোর অন্ধকার নিশীথ 
বর্ণনা লইয়া গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে £- 


"গভীর নিশীথ বিশ্ব অন্ধকার ময়! 
যতদূর চলে দৃষ্টি, তমসে সকল 

গাডস্মপে আবরিত, দৃবী.নাহি হয় 
খিহদ্রে দূরের বন্য ,_-তঘ্ল কেবল। 
দিবনে যে প্রতি অজে লোমকুপ যত 
গণন) করেছি ; এবে বিশেল ঘতনে। 
ধাণিবারে প্রানপণে- ঘর করি কত, 
তবুও ন! পারি--ধাধা লাগিছে নয়নে |" 


এই পর্য্যন্ত পড়িয়া আমরা বুঝিয়া লইলাম যে, যখন “তনসে সকল গাঢক্ূপে 
আবরিত” হয়, তখন লোমকুপ গণা যায় না; প্রাণপণে বিশেষ যত্ব করিলেও 
গণ! যায় না। আর, অন্ধকার অতি গাড় কি না, তাহ। পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত 
লোকে লোমকৃপ তল্লাস করে, যদি দেখে লোমকৃপ গণা গেল না, তাহা হইলেই 
তাহারা বুঝে যে অন্ধকার বড় গাঢ়, বড় ঘোর । অতএব যদি কেহ কবি হইয়া 
ঘোর অন্ধকার বণন করিতে চাহেন, তাহা হইলে যেন লোমকুপ গণনার কথা 
ভূলিবেন না । এই কাব্যের প্রথমাংশ যেরূপ অপাঠ্য পরে তত নছে। চ্ছানে 
স্থানে কবিত্ব আছে । রাজকৃষ্ণ বাবুর অনেক কবিতা আমরা পাঠ করিয়াছি, 
বঙ্গদর্শনে ভাহার প্রশংসা9 করিয়াছি । 

মানস-কুসুম । পগ্চগ্রন্থ । শ্ীকেশব চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত 
মূল্য আট আনা মাত্র | 

গ্রন্থারন্তে কল্পনাকে উদদ্দশ করিয়া কবি বলিতেছেন 2 
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“্বা'র বলে কত শত কবি চিরতরে 
'অমহরত1 লডিদ্বাছে এ শভুবমণ্ডলে $--- 
ারতীছু বরপুত্র, ঘাহে, কালিদাস 
কবি-কুল-পিকবলি বিখ্যাত স্মবনে। 
যাহার সহাঙ্ছে মধু, মধুর শুঞ্জনে, 
রচেছিলা ম্ধুচক্র ৬ ৬ 
আছি আমি সেই কুপাবলে নাহি ভরি, 
কারে ত্রিতুবনে।” 
ইহা পাঠ করিয়। আর সমালোচনা করিতে আমাদের সাহস হয় না! 
কেশব বাবুর উপর কল্পনা দেবীর কৃপা হইয়াছে । যাহার বলে কালিদাস কবিকুল- 
পিকবলি বিখ্যাত, যাহার বলে অন্য কবিরা অমরতা লাত করিয়াছেন, আজ সেই 
বলে কেশব বাবু মানস কুন্ুম লিখিয়াছেনঃ কেন তিনি আর ব্রিভুবনে কাহাকে 
ডর করিবেন । 
উদ্ধৃভ অংশের পর কবি লিখিতেছেন ১ 
সমঘে সময মাত! 
ভ্রমি কাব্যোদানে, তুলিব কুহুমে বান্ধা 
গদিব মনের সাধে (কু সাজাই দ। 
আঙুপ্রামে আমি) সরদ কুহুম হার ;” 


তাহার পর কল্পনার নিকট কেশব বাবু প্রার্থনা করিতেছেন : 


"কিন্ত, যাচে তব কাছে অন্গি দ্য! 
সদ! যেন রয় দাস নছনের কোণে ।” 
শেষ ভাষা অতি চমৎকার সন্দেহ নাই ভাবটিও ভাল । তবে কিনা, 
আমরা প্রথমে তাব বুঝিতে একটু গোলে পড়িয়াছিলাম ; দাল কিরূপে নয়নের 
কোশে রয়, ইহা আমাদের ভাবিতে হইয়াছিল । এহ সময় একলন বৃদ্ধ কবি 
আমাদের নিকটে ছিলেন, তিনি সত্যনারাম্মণ পয়ারে লিখিয়াছেন বলিয়া তাহার 
প্রতি আমাদের বড় ভক্তি । তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, 
পূর্বের রেওয়াজ ছিল যে, দাস স্বীকার করিলে স্থান চরণের প্রান্তে চাহিতে হইত ; 
এক্ষণে সেই রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে» দাসের পক্ষে এক্ষণে নয়নের কোণে স্থান 
হুইয়াছে। আমরাও ভাবিলাম ইহা স্বাধীনতার স্থফল : দাস হউক আর যাহাই 
হউক উনবিংশ শতাব্দীতে চরণপ্রান্তে স্থান চাওয়া লৎশিক্ষার বিরুদ্ধ; অতএব 
আহুনাদে আমরা আবার পাঠ করিলাম । কিন্তু এবার বুঝিলাম যে, আমাদের 
বুঝিবার ভুল হইয়াছে | “সছা। যেন রয় দাস নয়নের কোণে” ইহার অর্থ সদা 


৩. 





১৫৪ বঙ্গদর্শন ( আবহাচ় 
যেন দাসের প্রতি ঈযৎ দৃষ্টি থাকে, কেশব বাবু তাহার পরিবারকে বলিয়াছেন 
“রয় যেন নয়নের কোণে” এই পরিবর্ত্ত অবশ্য কল্ুনা দেবীর বিশেষ অঙুএহের ফল । 
গ্স্থধানি অবশ্য তাল হইয়াছে কিন্ত আমরা অধিক পড়িতে পারি নাই । 


পরিচারিকা ॥ মাসিক পত্র ।-_কলিকাতা টত্রযষ্ঠ ১২৮৫ | 


এক্ষণে অলেক বাঙ্গালির কন্যা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন বা 
শিখিতেছেন। উপযুক্ত শিক্ষক এবং অবসরের অভাবে, তাহাদিগের ইংরেজিতে 
শিক্ষা হয় না, যে ছুই একজনের হয়, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ 
বাঙ্গালি বন্যা বাঙ্গালাতেই লিখিতে পড়িতে শিখে কিন্ত পড়িতে বা লিখিতে 
শিখাই বিগ্ভাশিক্ষা নহে । জ্ানোপাচ্জন এবং মানসিক বৃত্তি সকলের উপযুক্ত 
পরিমাজ্ডলই শিক্ষা । তাহা সংপুস্তক ভিন্ন সম্ভব নহে । বাঙ্গালা ভাষায় 
সতপ্ুস্তকের সংখ্যা অল্প। এবং যাহা আছে, তাহাও সচরাচর, স্ত্রীলোকের 
পাঠোপযোগী নহে । ভাল বহি হইলেই যে শ্রীলোকের পাঠের যোগ্য হইবে 
এমত নহে । এনন অনেক কথা আছে যে, তাহা পুরুষে পড়িলে ক্ষতি নাই, 
কিন্ত তাহা শ্ীলোকে পড়ায় ক্ষতি আছে । সংসারের পবিত্রতা স্রীলোকের হনে? 
চিত্তশুদ্ধি ও পবিত্রত্যই স্ীলোকের জীবন । অতএব যে গন্থ অতিশয় বিশুদ্ধ 
ভাহাই স্্ীলোকের পাঠোপযোগী । আর সংসারে পুরুষের কাধ্য এবং আ্্রীলোকের 
কার্য স্বতন্থ । ভ্টালোকের ধঙ্থ ও পুরুষের ধৰ্ম্ম স্বতন্থ । যাহা পুক্রষের শোভা 
পায়, তাহা শ্রীলোকের শোভা পায় না; যাহা পুরুষে করিতে পারে, স্ত্রীলোকে 
তাহা করিতে পারে না। যেখানে পুরুষের ধ্ম__ ক্রোধ, সেখানে স্ত্রীলোকের 
ঘর ক্ষমা | এজন্য ভীলোকের ও পুরুষের শিক্ষা কিয়দংশে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত । 
জ্ঞান, উভয়েরই অজ্ঞনীয় ; কিন্তু চিত্তবৃত্তি সকলের অনুশীলনে কিছু পার্থক্যের 
আবশ্যকতা আছে । এই সকল কারণে স্ত্রীলোকের পাঠ্য কতকগুলি স্বতন্ত্র পুস্তক 
হওয়া উচিত । বাঙ্াল৷ ভাষায় তাহা না থাকায় বাঙ্গালি স্লীলোকেরা আধুনিক 
নাটক নবেল পড়িয়া দিনপাত করেন। বাঙ্গাল! ভাষায় একে ভাল নাটক নবেল 
অতি অল্প; তাহাতে যাহা আছে, তাহা আবার স্ত্রীলোকের পাঠযোগ্য বড় নহে। 

এন্সস্য স্ত্রীলোকের পড়িবার যোগ্য সাহিত্য স্থলনের প্রয়োলন হইয়াছে। 
অনেক মহাত্বা এই ভ্রতে ত্রতী হুইয়াছেন। দুই খানি সাময়িক পত্র কেবল 
এই কাজে নিয়োজিত । পরিচারিকা নায্নী আর এক খানি পত্রিকা সেই জন্য 
সম্প্রতি স্বষ্ট হইয়াছে। এখানি অতি মহৎ আসায়ে জন্ম গ্রহণ কত্রিয়াছে। অনেক 
সুশিক্ষিতা বাঙ্গাপি স্রী, এই পত্রের লেখক । পত্রের ভাষা অতি সরল ও সুমধুর, 
রুচি বিশুদ্ধ, এবং কথাগুলি সারগর্ভ ; লিপিচাতুর্ঘ্যেরও অভাব নাই । আমরা 
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এই পত্রিকা পাঠে সুখী হইয়াছি। এবং যাহারা এই মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
ভাহাদের অনেক ধন্যবাদ করি। নিয্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রথম সংখ্যায় 
সল্লিবেশিত হইয়াছে । 

মুখ বদ্ধ । 

টেলিফোন যন্ত্র । 

ব্বযান্বরণ । 

শাক্যলিংহ এবং তাহার মাতা । 

কৃত্রিম বেশভুষা ৷ 

কোথা সে শৈশব । 

ফাতিমার ন্বপ্র ! 

The While Hill of ৮৮1০9 ( ইংরেজি )। 

পরিণয় ও পরিচয় । 

স্বর্ণরেণু । 

সম্বাদ । 


হঠাৎ বাবু । প্রহসন মূল্য /১০ আনা মাত্র । গ্রন্থকার বোধ হয় বালক 
তাহাই লিখিতে সাধ । 


প্রাইমারী গ্রামার । মথুরানাথ বর্ম্মা কর্তৃক সংগৃহীত ॥ মূল্য চারি 
আনা । 

যে সকল বালক কিছুমাত্র ইংরেঞ্রি বুঝিতে পারে না তাহাদের হরুহ 
ইংরেজিতে গ্রামার শিখিতে হয় । সেই কষ্ট অপনয়ন করিবার নিনিত্ত সংগ্রহকার 
বাঙ্গালায় এই গ্রামার লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা বালকদিগের বিশেষ উপকার 
হইবে সন্দেহ নাহ । তবে গ্রামার খানি আরও একটু সংক্ষিপ্ত হইলে আরও 
ভাল হুইত। প্রথম শিক্ষার স্থলে এরূপ বিস্তারে জানিবার প্রয়োজন ন! 
হইতে পানে । 

কবিতা । শ্রীযাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত । গুণ্ত 
প্রেস কলিকাতা । 

কবিতাগুলি কোকিল, হিমালয় পর্বত, সিংহ, বটবৃক্ষ, কুবের প্রভৃতি 
নান! বিষয়িণী। গ্রস্থখানি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহা আমরা বড় 
বলিতে পারি না; কেন না, আমরা গ্রন্থের অধিকাংশ বুঝিতে পারি নাই । বোধ 
হয় ভাষা বাঙ্গালা-_কিস্ত আমাদের জ্ঞানগম্যের অতীত, নমুনার 
এক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল । নি 


১৫৬ বঙ্গদর্শন [ আৰাড় 
কোকিল সম্বন্ধে ১ম পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত £__- 
প্রস্তীম সতত যথ। অলি-গুঞ্জ রবে ॥” 
পদ্মিনী সশ্বন্ধে ২৫ পৃষ্ঠা হইলে উত্ধৃত :_ 
মলম্ব। প্রতিম রুচি উচচতকরুদলে 1” 
বদি কখন কেহ অনবধানতা প্রযুক্ত বা দুরদৃষ্ট বশতঃ এই গ্রন্থ পাঠ করিতে 
আরম্ভ করেন, তবে তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পরম 
কারুণিক কবি প্রতি পত্রে কতকগুলি কথার অর্থ লিবিয়া দিয়াচ্ছেন । তাহাতেও 
যে বড় সুবিধা হইয়াছে, এমত বোধ হয় লা। প্রস্থকার যদি বাঙ্গালা ভাষায় 
লিখিতেন তাহা হইলে যে কি ক্ষতি হইত, বা কোন্‌ ভাবটি প্রকাশ হইত লা, 
তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না । আমাদের বোধ হয় লেখক অভি বালক, 
সম্প্রতি অভিধান হাতে পাইয়াছেন, তাহাই কাগজ কালির এরূপে শ্রাদ্ধ 
করিয়াছেন । * 
শুরবাল। হৃরবাল। | শ্বর্ণলতাবিরচিত। হরিনাভি সাহিত্য-উৎসাহিনী 


গ্রন্থধানি মোট ৩৬ পৃষ্টা, তাহার মধ্যে ২০ পৃষ্ঠা গ্রন্থকত্রার পরিচয়, আর 
১৬ পৃষ্ঠা সুরবাল! নাটক বা গল্প । গল্পটি এই £-_ 

এক রাক্ষবাটীর কানাচে যুদ্ধ উপস্থিত । রাজকুমার বিজয়সিংহ মুখ চুপ 
করিয়া অন্দরে আসিলেন । তাহার স্ত্রী স্থরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কেন 
বিরস বদন £” রাজকুমার বলিলেন, “পিতৃ আজ্ঞাম্ম অদ্য রণ করিতে যাইতে 
হইবে 1৮ স্বরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন “কোথায় রণ ?” বিজয়সিংহ বলিলেন 
কানাচে | স্ুরবালা বলিলেন, তবে “দেখি রণ, বসি গবাক্ষেতে ৷” পরে 
রাজকুমার রপস্থলে গেলেন, কিন্তু শীতক্ম তথা হইতে পলাইলেন ; তখন তাহার 
শ্রী স্ুরবালা আর কি করেন গবাক্ষ হইতে নামিয়া ব্রণ করিতে গেলেন, গিয়া 
তইজন শত্রুকে মারিলেন ॥ তাহাতেই বীররসের চুড়ান্ত হইয়া গেল । হরিনাভি 
সাহিত্যসমাজ্ত অমনি মাতিয়া উঠিলেন। সাহিত্যের সাহায্যার্থ এই প্রস্থ পয়সা 
খরচ করিয়া ছাপাইলেন ৷ হরিলাভির সমাজ বড় দয়ালু, আমাদের সাহিত্যের 
প্রতি তাহাদের যথে্ দয়া । কিন্তু এই ব্যাপারে সাহিত্য ব্যতীত তাহাদের 
যদি আর কেহ সাহায্যের পাত্র থাকে, তবে গ্রন্থখানি সুদ্রাঙ্কন না করিয়া অন্যরূপে 
সাহায্য করিলেই ভাল হইত । 


১২৮৫ ] প্র প্তগ্রশ্থেত্র সংক্ষিপ্ত সমালোচন ১৫৭ 


কুসুম কলিক।। শ্রীপ্রসপ্রকূমার ঘোন প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি 
যন্ত্রে শ্রীকালীাকিন্কর চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত । 


এই পুস্পতকখানি আমরা অনেক দিবস হইল পাইয়াছি, কিন্তু অনবধানত! 
প্রযুক্ত ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই । ইহাতে অনেকগুলি কবিতা 
আছে । তাহার মধ্যে অধিকাংশই একেবারে অপাঠ্য না হউক বিশেষ কবিত্ব 
নাই । কেবল “দময়ন্তীপ কাল নিদ্রা” নামে কবিতাটিরই স্থানে স্থানে আমাদের 
কতক ভাল বোধ হইল ; তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 


"আমি রমণী ঘুমে অচেতন ! 
ক্ষণে ক্ষণে তার নড়িছে চরণ ?--- 
কু করুখানি, বিশ্ব-বিমোহন ! 
'অলন্কাররাশি কমিছে তায়! 
শত্বী-প্রেমোন্তাপে গলিত অতের 
প্রহ বুধ, অমনি ধীরে নিত ফর 
লাড়িছে বামার দেহের উপর, 
পাছে দংশে কীট রমণী কায়! 


নেও, ওষ্যাধর, কপোল, বাযার__ 
শিরীব-কুহ্ুম জিনি সুকুমার 
সহিতে ন! পারি কেশের প্রহার, 
বিবিধ প্রকারে ব্যপ্রিছে ক্রেশ ;:_ 
নয়ন কপোল হতেছে কুঞ্চিত ; 
ওষঠাধর চারু হইতেছে স্ফীত; 


লল।ট উপরে নাসিকার গায়, 
অধরের নিযে, ওষ্ঠের সীমায়, 
গলে, নেত্রকোলে, মুক্রামালাপ্রাম, 
স্থেদ বিন্দু ছিল মুছাছে দিল। 


১৫৮ বঙ্গদর্শন [ আধাচ 


কুমারী কার্পেণ্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনী । রায় যন্ত্র । মূল্য ৬০ 
আনা মাত্রা ১৮৭৭ সালের ১০ই জুলাই কুমারী কার্পে টারের স্মতি-চিহ্ 
সংস্থাপলার্থ বঙ্গমহিলাগণের যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে এই খ্রস্থলিখিত 
বিষয়টি পঠিত হয় । একবতসর অতীত হইয়াছে এক্ষণে ইহার উল্লেখ অনর্থক 
হইবে না, মনে করিয়া এ স্থলে গ্রন্থের নাম উত্থাপন করা গেল । ২৪ পাতার 
পুস্তক পড়িতে আমাদের বিচ্ভাবতীদের অধিক সময় লাগিবে লা, এবং জীবনী 
ক্রম করিতেও অধিক ব্যয় হইবে না অতএব সকলের ইহা পড়া উচিত । 

ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম | ইংরেজি পছ্চ। যোগেশচন্দ্র দত প্রশীত। 

ইংরেজি রচনা সন্থঙ্গে কোন কথা বলা আমাদের অনধিকার চর্চচা। তবে 
আমাদের মধ্যে যদি কেহ ইংরেজিতে গ্রন্থ লিখেন, তাহা হইলে আমরা দুইটা 
ভাল কথা ন। বলিয়া থাকিতে পারি না। উৎসাহ দিবার নিমিত্ত নহে, প্রস্থ 
প্রশয়ন সন্বক্মে আমরা কাহাকেও উৎসাহ দিই না। তাহার লেখা বাস্তবিক 
অনেক স্থানে আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 





he 2b A রঃ কিরিতে ফিরিতে ঘ্বরিতে ঘুরিতে সেই অশ্বারোহী 
লেনা পাব্বত্য পথে চলিল । যে ব্ৰহ্ম পথের পার্শ্বস্থ পর্ব্বাতের উপর 
আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজ্রসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়। আসিয়াছিল, বিবরে 
প্রবিশ্যুমান মহোরগের হ্যায় সেই অশ্বারোহিআশী সেই রক্রপথে প্রবেশ করিল । 
অশ্ব সকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি" পর্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল-- 
এমন কি, সেই স্থির শন্দহীন বিক্রন প্রদেশে আরোভীদিগের অস্ত্রের বৃহ শব্দ 
একত্রে সমুখিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উতপন্ডির কারণ হহতে লাগিল । 
মাঝে মাঝে অশ্বগণের হুষারব--আর সৈনিকের ডাক হাক ৷! পর্বততলে যে সকল 
লতা গুল্ম ছিল- শব্দাঘাতে তাহার পাতা সকল কাপিতে লাগিল । ক্ষুদ্র বন্যা 
পণ্ড পক্ষী কীট যাহার। সে বেজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে 
দ্রুত পলায়ন করিল ॥ এইকপে সমুদায় অস্বারোহীর সারি সেই রক্রপথে প্রবেশ 
করিল। তখন হঠাৎ গম করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল | যেখানে শব্দ হইল, 
সে প্রদেশের অস্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তন্তিত হইয়া দাড়াইল। দেখিল, পর্কবত- 
শিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ববতচ্যুভ হইয়া সৈশ্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে 
একজন অশ্বারোহী মরিয়্াছে আর এক জন আহত হইয়াছে 

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি তাহা! কেহ বুঝিতে না বুঝিতে আবার 
সৈশ্যমধ্যে শিলাথণ্ড পড়িল-__এক, হই, তিন, চারি, ক্রমে দশ পটিশ-_-তখনই 
একেবারে শত শত ছোট বড় শিলা বৃষ্টি হইতে লাগিল__বহুসংখ্যক অশ্ব ও 
অশ্বারোহী কেহ হত কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সন্কীণ পথ একেবারে 
রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্বসকল আরোহী লইয়া পলায়নের জন্য বেগবান্‌ হইল-_ 
কিন্ত অত্রে পশ্চাতে পথ দৈনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ষ--অশ্বের উপর অশ্ব, 
আরোহীর উপর আরোহী চাপিঘ। পড়িতে লাগিল-__সৈনিরকিরা পরস্পর অস্্াঘাত 


১৬০ বঙ্গদর্শন [শ্রাবণ 


করিয়া পথ করিতে লাগিল- শৃব্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈম্তমধ্যে 
মহাকোলাহল পড়িয়। গেল । 

“কাহার পোক ভানিয়ার ! বায়ে রাস্তা ₹” মানিকলাল হাকিল। যেখানে 
রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখে এই গোলযোগ 
উপস্থিত ॥ বাহকেরা আপনাদিগের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত_অশ্ব সকল পাছু 
হুঠিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের ম্মরণ থাকিতে পারে, 
এই পার্ধত্য পথের বামদিকৃ দিয়া একটী অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ পথ বাহির হইয়া! 
পিয়াছ্ছে । তাহাতে একবারে একটি মাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে ।, 
তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থূল 
উপস্থিত হইয়াছিল । ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত । সুশিক্ষিত মাণিকলাল 
প্রাণভযে ভাত বাহকর্দিগকে এ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা 
শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজ্কুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিভি শিবিক! 
সেই পথে প্রবেশ কন্সিল। 

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তশ্বধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ 
সৈনিকেরা ছেখিন যে প্রাণ বাচাইবার এই এক পথ, তখন আর একল্রন 
অন্বারোহা মাবিকলালের প*্চাত পঞ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল । সেই 
সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে শন্দে পার্বত্য 
প্রদেশ কাপাইতে কাপাইতে আসিয়া সেই রন্ধ মুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। 
তাহার চাপে দ্বিশ্রায় অশ্বারোহা অস্বসনেত চূর্ণ হইয়া গেল । রঞ্জ মুখ একেবারে 
বন্ধ হইয়া! গেল । আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা 
মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল । 

সেনাপতি হাসেন আলি খা! মলসবদার, তখন সৈম্তের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। 
প্রবেশপথসুখে স্বয়ং দাড়াইয়া সংস্কীপ দ্বারে সেনার প্রবেশের তন্বাবধারপ করিতে” 
ছিলেন। পরে সমুদায় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্ববপশ্চাতে 
আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকজ্রেদী মহাগোলযোগ করিয়া পাচ, 
হঠিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাহুয়৷ বলিতে পারে না। 
তখন সৈনিকগণকে ভশ্সনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন__এবং ম্বয়ং সর্ব্বা্রগামী 
হইয়া ব্যাপার কি দেখিতে চলিলেন ॥ 

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে লা। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে এই পর্বতের 
দক্ষিণপার্থ্বন্থ পর্বত অতি উচ্চ এবং হ্রারোহশীয়- তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের 
উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকান্র করিয়াছে । রাজপুতেরা তাহার প্রদেশাস্তরে 
অনুসন্ধান কগরিয়া পথ বাহির করিয়া, পর্ধাশপ্রন তাহার উপশ্ন উঠিয়া অদৃন্যভাবে 
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অবস্থান করিতেছিল এক একজন অপরের চাল্লিশ পঞ্চাশ হাত দুরে স্থান শ্রহণ 
করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আপন আপন সম্মুখে একটী 
একটী টিপি সাজ্ঞাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন 
পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিয়ন্থ অশ্বারোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক 
একবারে পকঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে 
মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলে, দুরারোহণীয় 
পৰ্ব্বত শিখরন্থ শক্রগণ্র প্রতি কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে-- অতএত তাহার! 
পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। যে সহত্রসংখ্যক অশ্বারোহী 
শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়ন পূর্ববক 
রজ্্রমুথে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল । 

পঞ্চাশজন রাজপুত দক্ষিণপার্শ্বের উচ্চ পর্বত হইতে শিলাবৃ্রি করিতেছিল-_ 
আর পথশশজন শ্বয়ং রাজসিংহের সহিত বামদিকের অনুচ্চ পর্ববভশিরে লুক্কায়িত 
ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য 
করিবার সময় উপস্থিত হইল । যেখানে শিলাবৃর্টি নিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি 
সেখানে মিরজা মবারকআলিনামা একজন যুবা মোগল-_অর্থাৎ আহেলে বিলায়ত 
তুর্কস্থানী এবং ছুইশতী মনসবদার, অবস্থিতি করিতেছিলেন । তিনি প্রথমে 
সৈগ্্গণকে সুশৃষ্খলের সহিত পার্বত্য পথ হইতে বহিস্কৃত করিবার যত্ন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন ক্ষত্রতর রন্ধপথে রাশ্তকুমারীর শিবিকা চলিয়া 
গেল, একজন মাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল অমনি অর্গলের ম্যায় বৃহৎ 
শিলাথণ্ড সে পথ বদ্ধ করিল-__তখন তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে 
এ ব্যাপার আর কিছুই নহে-_কোন হছরাস্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার 
মানসে এই উদ্যম করিম্বাছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকর্দিগকে 
বলিলেন__প্রাণ যায় সেও স্বীকার! শত শিপাহী দোলার পিছু পিছু হাও। 
ঘোড়া ছাড়িয়া পাও দলে, এই পাথর টপকাইয়া। যাও-_চল আমি যাইতেছি।” 
মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর 
উঠিলেন । এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়! নীচে পড়িলেন । তাহার 
দৃষ্টান্তের অনুবর্তাী হইয়া শত শিপাহী তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রক্ত্রপথে প্রবেশ 


করিল। . 
রাজসিংহ পর্বতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন । যতক্ষণ 


মোগলেরা ক্ষুদ্ধ পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল ততক্ষণ কাহাকেও কিছু 
বলিলেন না। পরে রদগ্ধু পথমধ্যে নিবন্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাঙ্গপুত 
লইয়া বকের হ্যায় উদ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া, তাহাদের নিহত করিতে 
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লাগিলেন । সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলের!া বিশৃঙ্খল হহইয়া 
গেল । তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্ষর রশে প্রাণত্যাগ করিল ! উপর 
হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়া ঘোড়ার উপর, শিপাহী শিপাহীর উপর পড়িল-_ 
লীচে যাহারা ছিল তাহার! চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশজন মাত্র এড়াইল । 
মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতের! তাহাদের পম্চাদ্র্তী হইল ন।। 

মবারকের সঙ্গে মোগল শিপাহীর বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া 
আসিল । আসিয়াই একজন মৃত দোওয়ারের অস্মে আরোহণ করিয়া সেই 
শৃদ্ঘলাশুন্ত মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল মবারক তাহা দেখিতে 
পাইলেন না । 

মানিকলাল, যে মুখে মোগলেরা সেই পার্বত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, 
সেই পথে নির্গত হইল । যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল সে 
পলাইভেছে । মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া তীরবোগে ঘোড়া ছুটাইয়। 
কুপন্গরের গড়ের দিকে চলিল । 

মবারক প্রস্তরথণ্ড পুলকুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আজ্ঞা দিলেন, 
“এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই ; সকলেই প্ঘাড়া লইয়া! এই পাহাড়ের উপরে 
উঠ! দস্যু অল্রসংখ্যক । তাহাদের সমূলে নিপাত করিব ।” তখন পাঁচশত 
মোগল সেনা, “দীন : দান!” শ্রব্দ করিয়া অশ্ব সহিত বামদিকের সেই পর্ববত- 
শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল । মবারক অধিনায়ক । মোগল(দগের সঙ্গে 
দুইটা তোপ ছিল | একটা ঠেলিয়া তুলিয়। পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর 
একটা লইয়৷। মোগলেরা টানিয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের ছার! পার্বত্য রঙ্গ 
বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়। স্থাপিত করিল। 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 


তখন দীন দীন শব্দে পঞ্চাশত অশ্বারোহী কালান্তক যমের প্যায় পর্ববতে 
আরোহণ করিল। পর্ব্বত অনুচ্চ ইহা পূর্ব্বেছ কথিত হহুয়াছে-_শিখরদেশে 
উঠিতে তাহাদের অনেক কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল 
যে, কেহ ত পর্বতোপরে নাই । যে রুক্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে 
পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এখন মবারক বুবিলেন যে, সমুদয় দন্থ্য 
_সবারকের বিবেচনায় তাহারা রাজপুত দস্থা ভিল্ল আর কিছুই নহে-_ সমূদায় 
দন্থ্য সেই রন্্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মূখ রোধ করিয়া তাহাদিগের 
বিনাশসাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন ! হাসান আলি 
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আর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন । এই ভাবিয়া, তিনি সেই রক্তের 
ধারে ধারে সৈন্য লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশভ্ত হইয়া আসিল ; তখন 
মবারক পাহাড়ের ধারে* আসিয়া দেখিলেন-_চাল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত, 
শিবিকাসঙ্গে ক্রধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে । মবারক বুঝিলেন যে 
অবস্ত ইহারা নির্গষপথ জানে ; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া! ধীরে ধীরে চলিলে, 
রক্রত্বারে উপস্থিত হইব । তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্বত হইতে 
নামিয়াছিল সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। রাব্রপুতেরা যে আগে উপরে 
ছিল পরে নানিয়াছে তাহার সহত্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল । মবারক সেইরূপ 


সম্মুখে নির্গনের পথ । নবারক অশ্ব সকল তীরবেগে চালাইয়া পর্বততলে 
ন্যমিয়া রক্ষমুখ বঙ্গ করিলেন । রাজপুতেরা, রঙ্গের বাক ফিরিয়া হাউতেছিল 
_ হ্ৃতরাং তাহার! আগে রঙ্ধ,মুখে পৌছিতে পারিল লা। মোগলেরা পথরোধ 
করিয়া রঙ্গ মূখে কামান বসাইল ; এবং আগতপ্রায় রাজপ্ুতগণকে উপহাস 
করিবার জন্য তাহার বজ্ঞনাদ একবার শুনাইল -- দীন ! লীন ! শন্দের সঙ্গে পর্বতে 
পর্ববতে সেই ধ্বনি প্রভিধবলিত হইল ॥ শুনিয়া উত্তর স্বরূপ রন্দে.র অপর সুখে 
হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন ; আবার পর্ধতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি 
বিকট ডাক ডাকিল । ব্রাজ্্রপুতগণ শিহরিল-__তাহাদিগের কামাল ছিল না। 

রাজনিংহ দেখিলেন, আর কোনমতেই রক্ষা নাই ॥ তাহার সৈম্যের বিশ গুণ 
সেনা, পথের ছুই মুখ বন্ধ করিয়াছে--পথান্তর নাই-_কেবল যনমন্দিরের পথ 
খোলা । রাজসিংহ স্থির করিলেন সেই পথেই যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে 
একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন । 

“ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্তঃকরণে আমি তোমাদের 
কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ ঘটিয়াছে-__-পর্বত হইতে 
নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি । এখন এ গলির ছই মুখ বন্ধ__ছুই মুখেই কামান 
গুনিতে্ছ ? দুই মুখে আমাদের বিশগ্ডণ মোগল গীড়াইয়া আছে- সন্দেহ নাই । 
অতএব আমাদিগের বাচিবার ভরসা! নাই। নলাই-_তাহাতেই বা ক্ষতি কি? 
মাজগুত হইয়া কে মরিতে কাতর ? সকলেই মরিব-_-একক্রনও বাচিব না-_কিন্তু 
মারিয়া মরিব। যে অরিবার আগে ছুই্ন মোগল না মারিয়া মরিবে- লে 
রাজপুত নহে-_বিক্ষাতক ! রাজপুতেরা শুন । এ পথে ঘোড়া ছুটে না সবাই 
ঘোড়া ছাড়িয়া দাও । এসো আমরা তরবাল হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের 
উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে_-তার পর দেখা যাইবে কত মোগল 
মারিয়া মরিতে পারি ।” 
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তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একত্রে অসি নিক্ষোহিত 
করিয়া “রাণা জি কি জয়?” বলিয়া দ্লাড়াইল । তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকাস্তি 
দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, প্রাণ রক্ষা না হউক-__একটা রাজপুত হুটিবে 
না। সন্তুষ্ট চিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, “দুই তুই করিয়া সারি দাও ।” অন্বপৃত্ঠে 
সবে একে একে যাইতেছিল-_-পদত্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল-_রাণ। সব্বাগ্রে 
চলিলেন। আজ আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত । 

এমত সময়ে সহসা পর্ধবতরন্ধ, কম্পিত করিয়া, পর্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, 
রাজপুত সেনা শহ্দ করিল “মাতা জি কি জয়! কালীমায়ি কি জয় 1” 

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন 
ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুইপার্শ্বে রাজ্রপুতসেন! সারি দিয়াছে__মধ্যে বিশাল- 
লোচনা, সহাস্যবদ্ন।, কোন্‌ দেবী আসিতেছে । হয় কোন দেবী মনুন্যমুত্তি ধারণ 
করিয়াছে_ নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মুন্তিভে গঠিয়াছেন। রাজপুতেরা 
মনে করিল, চিতোরাষিষ্ঠাত্রী বাজপুতকুলরপিণী তগবতী এ শঙ্কটে রাজপুভকে রক্ষা 
করিতে স্বয়ং রণে অবতীণা হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল। 

রাজ্তসিংহ ল্েখিপেন-_এ ত মানবী, কিন্তু সামান্য! মানবী নহে ৷ ডাকিয়া 
বলিলেন, “দেখ+ দোল! কোথায় ?” 

একজন পিছু হইতে বলিল, “দোলা এই দিকে আছে 7?” 

রাখী বলিলেন, “দেখ, দোলা খালি কিনা?” 

সৈনিক বলিল “দোলা খালি কুমারী জী মহারাজের সামনে ৷” 

চললকুমারী তন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন । রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
এব্াজকুমারি_ আপনি এখানে কেন 1” 

চথ্চল বলিলেন, «মহারাজ : আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রপাম 
করিয়াছি_- এখন একটি ভিক্ষা চাহি । আমি সুখরা- ভ্রীলোকের শোভা যে 
লজ্জা তাহা আমাতে লাই, ক্ষমা করিবেন । ভিক্ষা যাহা চাতি-__তাহাতে নৈরাশ 
করিবেন না ।” চক্লকুমারী হাক্ত ত্যাগ করিয়া, যোড় হাত করিয়া কাতর স্বরে 
এই কথা বলিলেন । 

রাজসিংহ বলিলেন, «তোমারই জন্য এতদুর আলিয়াছি-_-_ তোমাকে অদেয় 
কিছুই নাই-_-কি চাও, রূপনগরের কচ্ে ?” 

চক্ষলকুমারী আবার যোড় হাত করিয়া বলিল, “আমি চঞ্চলমতি বালিকা 
বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম ; কিন্তু আপনার মন আপনি বুঝিতে 
পারি নাই । আমি এখন নোগলসম্রাটের এশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া, বড় মুদ্ধ হইম়্াছি। 
আপনি অন্ুনতি ককুন-আমি দিল্লী যাইব 1 
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রাজসিংহ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন । বলিলেন, «তোমার দিল্লী যাইতে 
হয় যাও-_-আমার আপত্তি লাই--ন্ত্রীলোক চিরকাল অআস্থিরচি্ড । কিন্তু আপাতত: 
তুমি যাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই মোগল মনে করিবে 
যে প্রাণভদ্মে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম । আগে যুদ্ধ শেষ হউক-__তার 
পর তুমি যাইও । যওয়ান্‌ সব--আগে চল 1” 

তখন চঞ্চলকুমারী মৃতু হাসিয়া» মর্শ্মভেদী মৃত্ল কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হত্ডের 
কণিষাঙ্গুলিস্িত হীরকাঙ্গ,রীয় বামহস্তের অঙ্গ-লিঘবয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে 
দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, «মহারাজ : এই আঙ্গটিতে বিষ আছে । দিল্লীতে 
না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব ৷” 

রাজসিংহ তখন হাসিলেন-_-বলিলেন “বুবিয়াছি রাজ্ঞকুনারি__-রমনীকুলে 
তুমি ধন্যা । কিন্ত তুনি যাহা ভাবিতেছ তাহা হইবে ন! । আছ র্রাজপুতের ঝাচা 
হইবে লা; আজ্র রাজ্পুতকে মর্রিতেই হইবে-_নহিলে রাজপুত নামে বড় কলঙ্ক 
হইবে ।-_আমর। যতক্ষণ না মনি_ ততক্ষণ তুনি বন্দী আমরা অপ্রিলে তুমি 
যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইও 1" 

চঞ্চলকুমারী হাসিল-__অতিশয় প্রণয়প্রফুল্গ ভক্তিপ্রমোদিত, সাক্ষাৎ 
মহাদেবের অনিবার্ধয এক কটাক্ষ বাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করেল । মলে মনে 
বলিতে লাগিল, “বারচূড়ানণি ! আজি হইতে আমি তোনার মহিষী হইলাম ! 
যদি তোমার মহিধী ন। হই--তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে ন 7” প্রকাস্যে 
বলিল, “মহারাজ দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে 
কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল সৈশ্য সম্মুখে চলিলাম-_কাহার সাধ্য 
রাখে দেখি ?” 

এই বলিয়া চঞ্চলকুনারী- জীবন্ত দেবীযূর্ত্তি, রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ 
সুখে চলিল । তাহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য ? এনভ্রগ্ঠ কেহ তাহার গতি 
রোধ করিতে পারিল ন! । হাসিতে হাসিতে, হেলিতে তুলিতে, সেই স্বণমবক্তাময়ী 
প্রতিমা রন্রমুখে চলিয়া গেল । 


একাকিলী, চঞ্চলকুমারী সেই প্রচ্ছলিত বহ্নিতুল্য রুষ্ট, সশস্ত্র পঞ্চশত 
মোগল অর্থারোহীর সম্মুখে গিয়া দাড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী 
কামান-_ মন্হ্যনিদ্মিত বজ্র, অগ্নি উদগীণ করিবার অন্য হা করিয়া আছে 
গোলন্দাজের হাতে অগ্নি আ্বলিতেছে__লেইখানেঃ সেই কামানের সম্মুখে রত্রমণ্ডিতা 
লোকাতীত সুন্দরী দাড়াইল। দেখিয়া বিশ্মিত মোগলসেনা মনে করিল-_ 
পব্ধতলিবাসিনী পরি আসিয়াছে । 


১৬৬ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


মন্ুুব্যভাষযার কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে দ্রম ভাঙ্গিল ।__ বলিল “এ সেনার 
সেনাপতি কে?” 

মবারক স্বয়ং রঙ্,মুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন-__তিনি 
বলিলেন, “ইহারা এখন অধমের অধীন । আপনি কে?” 

চঞ্চলকুমারী“ বলিলেন, আমি সামান্যা স্ী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা 
আছে যি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি ।” 

মবারক বলিলেন, “তবে রন্ধ,'মধ্য আগু হউন |” চঞ্চলকুমারী রন্,মধ্যে 
অগ্রসর হইলেন-__মবারক পশ্চাৎ পল্চাৎ্ গেলেন । 

যেখানে কথা অস্যো শুনিতে পায় না এমত ন্হালে আসিয়া চঞ্চলকুমারী 
বলিতে লাগিলেন, “আমি ব্ূপনগরের রাজ্রকচ্যা । বাদশাহ আমাকে বিবাহ 
করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন_ এ কথা বিশ্বাস 
করেন কি ?” 

মবারক । আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়! 

চঞ্চল । আনি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক _ ধর্শ্মে পতিত হইব মনে 
করি । কন পিতা ক্ষাণবলশহতিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠা ইয়াছেন । 
- তাহা হইতে কোল ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজনসিংহের কাছে দূত প্রেরণ 
করিয়াছিলাম_আমার কপালক্রুন তিনি পঞ্চাশন মাত্র শিপাহী লইয়া 
আসিয়াছেন--ঠাহাছের বলবীধ্য ত দেখলেন ? 

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, “সে কি---পঞ্চাশ জন শিপাহী এক 
সহল্স মোগল মারিল ?” 

চঞ্চল । বিচিত্র নহে--হলদীঘাটে এ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি | 
কিন্তু সে যাই হউক- ব্রাজ্সিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ড। তাহাকে 
পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি । আমাকে দিল্লী লইয়! চলুন 
যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই । 

মবারক বলিল, “বুঝিয়াছি নিজের সুখ বলি দিয়া, আপনি রাজপুতেনর 
প্রোশরক্ষ। করিতে চাহেন। ডতাহাদেরও কি সেই ইচ্ছা ?” 

চ। সেও কি সন্তভবে? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ 
ছাড়িবে না । আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের 
প্রাণরক্ষা করুন । 

ম। তাহা পারি কিন্তু দস্থার দণ্ড অবস্থা দিতে হইবে । আমি তাহাদের 
বন্দী করিব । 
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চ) সব পারিবেন-_সেইটী পারিবেন না । তাহাদিগকে প্রাণে মালিতে 
পারিবেন কিন্তু বাধিতে পারিবেন ন৷। তাহার! সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ 
হুইন্সাছেল- _মরিবেন । 

মবা। তাহা বিশ্বাস করি । কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন ইহা স্থির? 

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাতত যাওয়াই স্থির । দিল্লী পর্য্যন্ত পৌছিব 
কিনা সম্দেহ। 

মবা। সেকি? “ 

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি 
শুধু শুধু মরিতে জানি না? 

মবা | আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শক্ত 


আছে ? 
চ। আমি নিজে = 
ম। আনাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে-আপলার ? 
চ। বিষ। 


ম। কোথায় আছে বলিয়া মবারক চঞ্চলকুনবারীর বৃখপানে চাহিলেন। 
বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে মনে হইত “‘নয়ন ছাড়া আর কোথায় বিষ আছে 
কি?” কিন্তু মবারক সে ইতর প্রকৃতিন্র মনুষ্য ছিলেন না) । তিনি রাজসিংহের হায় 
যথার্থ বীরপুরুষ । তিনি বলিলেন, “মা আয্মঘাতিনী কেন হইবেন ? আপনি 
যদি যাইতে লা চাহেন ভবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে লইয়া যাই? 
স্বয়ং দিলীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন 
না__আমরা কোন ছার? আপনি নিশ্চিন্ত থাবুন-_-কিজ্ত এ রাজপুতেরা 
বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে--আমি মোগল সেনাপতি হইয়া কি প্রকারে 
উহাদের ক্ষমা করি ?” 

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই- বুহ্ধ ককুল। 

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন 
তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, “যুদ্ধ করুন---রাজপুতের মেয়েরাও 
মরিতে জানে ।” 

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্ছজাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে শুবিবার 
জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঘ্ধলের পার্শ্বে আসিয়া দাডাইলেন । চঞ্চল তখন 
ঠাহ্ার কাল্ছ হাত পাতিয়া, হাসিয়া বলিলেন, ব্মহাহিধিলাক্ঞ । আপনার 
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কোমরে যে তরবারি ছলিতেছে» রাজপ্রসাদ স্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা! 
হউক । 

রাক্রলিংহ হাসিয়া বলিলেন “বুবিয়াছি তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী ।” এই 
বলিয়! রাজসিংহ কটি হইতে অসি নি্ন্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন । 
চঞ্চল অসি ঘৃরাইয়া, মবারকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, “তবে যুদ্ধ 
করুন। রাআপুতেরা যুদ্ধ করিতে জানে । আর ব্বাজপ্ুতানার শ্রীলোকেরাও 
যুদ্ধ করিতে দ্রানে । খাঁপাহেব ! আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন! স্ত্রীহত্যা 
হইলে, আপনার বাদসাহের গৌরব বাড়িতে পারে ।” 

শুনিয়া, মোগল ঈমৎ হাসিল । চঞ্চলকুমারীর কথায় কোন উত্তর করিল 
না। কেবল রাজ্রসিংহের মুখপানে চাহিয়! বলিল, “উদয়প্ুরের বীরেরা কতদিন 
হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত ?” 

রাজসিংহের দ্বীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্রিষ্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল । তিনি বলিলেন, 
“যতদিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, 
ততদিন হইতে রাজপুত কন্যাদের বালুতে বল হইয়াছে ।” তখন রাজসিংহ 
সিংহের ন্যায় বা ভঙ্গের সহিত, দ্বজলবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “বাঙ্গপুতেরা 
বাগ্যুদ্ধে অপটু । বৃথা কাল হরণে প্রয়োজন নাই-_-পিগীপিকার মত এই 
মোগলদিগকে মারিয়া ফেল । 

এতক্ষণ বর্ষণোন্ুধ মেঘের গ্যায় উভয় সৈন্য স্তন্তিত হইয়াছিল- প্রভুর 
আন্ত ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিভেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা 
পাইয়) “হর ! হর ! বল্‌! বম্‌ !” শব্দে, রাজপুতেরা জলপ্রবাহবত মোগলসেনার 
উপরে পড়িল এদিকে মবারকের আজ্ঞা , পাইয়া» নোগলেরা “আল্লা হো 
আকবর 1” শব্দ করিয়। তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্ভত হহল। কিন্তু সহসা! 
উভয় সেনাই নিম্পন্দ হইয়! দাড়াইল ! সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি 
উত্তোলন করিয়া__স্থিরমৃত্তি চঞ্চলকুমারী গ্লাড়াইয়া__সনিতেছে না । 

চধমলকুমারী উচ্চৈংস্বরে বলিতে লাগিলেন, “যতক্ষণ ল। একপক্ষ নিবৃত্ত হয় 
ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না । অগ্ৰে আমাকে ন! মারিয়া কেহ অন্তর 
চালনা! করিতে পারিবে না |” 

রাজসিংহ কুট হইয়া বলিলেন, “তোমার এ অবর্তব্য । স্বহস্তে তুমি 
রাজপুতকুলে এই কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে, আজ স্ত্রীলোকের 
সাহায্যে বাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিলেন ।” 

চ। অহারাজ ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে 
সারতে চাহিতিছি । যে অনর্থের যূল-ভাহার আগে মর্রিবার অধিকার আছে । 
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চঞ্চল নড়িল না_-মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল-__লামাইল ! মবারক 
চঞ্চলকুমারীর কার্ধ্য দেখিয়া মুদ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক 
ডাকিয়া বলিলেন, “মোগলবাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না__অতএব বলি 
আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করয়! যৃদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। 
রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাঝয়ের মীমাংসা ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে ॥ 
আমি রাশাকে অন্থরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সেবার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না! 
আইসেন। 

চঞ্চলকুমারী মবারকের ভস্ত চিন্তিত হইলেন । মবারক তখন তাহার নিকটে 
_ অশ্বে আরোহণ করিতেছে মাত্র । চঞ্চলকুমারী তাহাকে বলিলেন, “সাহেব ! 


বলিবেন ?” 

মবারক বলিল, “বাদশাহের বড় আর একদন আছেন । উন্তর তাহার 
কাছে দিব ।” 

চঞ্চল । সে ড পরলোকে, কিন্ত ইহলোকে ? 

মবারক । মবারক মালি ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে লা। ঈশ্বর 
আপনাকে কুশলে রাখুন-- আমি বিদায় হইলান । 

এই বলিয়৷ নবারক অস্বে আরোহণ করিলেন । তাহার সেম্যোকে ফিরিতে 
আদেশ করিতেছিলেন, এমত সময়ে পশ্চাতে একবারে সহজ্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে 
পাইলেন । একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল । মবারক দেখিলেন, 
ঘোর বিপদ-_কোথা হইতে সহক্রাধিক অশ্বারোহী আসিয়া তাহাকে পশ্চাৎ হইতে 
আক্রমণ করিতেছে । দপ্টিমাত্র মোগলেরা পলায়ন করিল । যে যে দিকে পারিল 
সেই সেই দিকে পলাইল- মবারক রাখিতে পান্নিল না । তখন শ্রত্রগণ হর হর 
বস্‌ বম্‌ শব্দ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল । 


২২-১৬ 
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ই জগতের কার্যকলাপের নধ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ দু? হয় তাক্কাদিগের মধ্যে 
ঞ এই দুইটি ল্মঙ্গই প্রধান ; প্রথম পমকালবৃত্তিহ হিতাঁয় অনপ্রবৃণ্ডিহ । যে 
সকল কাযা পরল্পপ্র এরূপ সন্বদ্ধ রক্ষা করে যে একটী আর্ত করিলে তাহার 
সহিতই আর একটা সিদ্ধ হইতে থাকে তাহাদিগের নাম সনকালবুত্তি কায্যঃ 
উহাদের পদস্পরের সহন্গের নাম সমকালবৃত্তিব সন্থক্ । এই সমকাপরুনি কার্ষা 
সকল, সকল অবস্থায়ই এক জপ ধারণ করে। ইহার প্রধান উদ্াহরণস্থল 
অহ্শাস্র। দেখ দুই আর হই একত্র করিলেই চারি হয়, এই চারি যতকাল ছটা 
দুই একত্র থাকে ততকাদই থাকে তাহার পর আর থাকে লা, এবং দিন, বৎসর, 
ফুট, ইঞ্চি ইতাদি যে কোন বস্তরই হোক গুটী ছুই এক ত্র কবিশে ঢাবি হইবে । 
রেখাগণত ক্ষেত্রব্যবহার প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রতিপদে এই সনকালবুত্তিহ সম্বন্ধ 
এবং তন্সম্য একরূপত! সব্বপ্রকারে লক্ধিত হয় | উহাদের নির্ণয়ের নিমিত্ত সময় 
ব৷ ভূয়োদর্শলের কিছুমাত্র আবশ্যকতা হয় নাই । ইহারা প্রথম হইতেই স্ৰতঃসিদ্ধ 
এবং সত্য । যথা-_যাহার পরিমাণ আছে তাহার মৃত্তি অর্থাৎ আকার আছে 
এবং যাহাছের আকার আছে তাহারা ত্রিভুজ, চতুভূত্র। ও বৃত্ত প্রস্ততি নানারূপ 
হয় । যদি একটা বর্ত, পদার্থ একটি নলের সহিত সমোচ্চ ও সমব্যাসবিশি্ হয়। 
তাহা হইলে এ দুইটা বসন্ত যে ধাতু বা পদার্থ ছার! নিশ্মিত হৌক না কেন প্রথমটি 
হিতীয়টীর ঠিক হই তৃতীয়াংশ হইবে । 
এইরূপ গণিত এবং ক্ষেত্রত্তহ্াদি শাস্ত্রের নিয়ম সকল, সকল সময়েই এক 
কূপ এবং একক্প কার্য করে, আমরা কখন কোন অংশে এই নিয়মের অন্যথা 
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* নৈহায়িকের! আকাশাদির পরিমাণ প্বীকান্ন কপ্রিহাছেন আবচ মতি স্বীকার করেন 
নাই হতরাং তাহাপেরই মতে পরিমাণ থ।কিলে আকার থাকে না কিন্ধু ঘাহাদের অপরুপ 
পরিমাণ (10910 extension) তাহাদেরই আকার ছে (মৃর্ডতং আপর্ই পরিণাম বন্ধম্‌ ) 
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দেখিতে পাই না। কিন্ত ছঃখের বিঘয় এই যে এই সকল নিয়ম দ্বারা অপর কোন 
বিষয়ের সত্যতা স্থির করিতে পারা যায় না, কেবল অঙ্ক ও ক্ষেত্রাদি বিষয়ের 
সত্যতাই স্থির হয় । অপর্সাধারণ ঘটনার সত্যতা নিক্পণার্থ আমাদিগকে অনস্তর 
বা ক্রেমবৃত্তিব সম্বন্ধে আশ্রয় লইতে হয় । | 

জগতের কার্য্যমাত্রেই অনস্তর বা ক্রমবুত্তি অর্থাৎ একটির পর আর একটি 
তারপর আর একটি উৎপন্ন হয় । এবং প্রত্যেকই স্বপুর্ববরৃন্তি বন্যার সহিত একটি 
অপরিবর্তী সম্বন্ধ রক্ষা করে, বস্তু বিশেষ পূর্ব্বে হইলে বস্ত বিশেষের উৎপত্তি হয়ই 
হয় কদাচ অগ্ঠথা হয় না। যেমন কৃষ্ণবৰ্ণ নবীন মেঘ আকাশে উদয় হইলেই 
পৃথিবীতে বর্ষণ অবশ্যই হইবে, কুম্ভকার দণ্ড দিয়া চক্র খুরাইলে ঘট অবশ্যই 
হইবে । ইত্যাদি। 

এট অপরিবর্ভী নিয়ন বা সন্বঙ্ষকে “কার্য কারণ সম্বন্ধ” বলা যায়। 
নৈয়াদ্িকগণ ইহাকে “কাৰ্য্য কারণ ভাব” বা “হেতু হেতুমদভাব” ও বলিয়া থাকেন । 
বোধ হয় পাঠকগণ কার্যের সহিত কারণের যে কি সন্বঙ্গ তাহা একপ্রকার বুঝিতে 
পার্রিলেন ॥ যাত! কারণ তাহা অবশ্যই কাধ্যের অব্যবহিত পূর্বে থাকিবে এবং 
কারণ অব্যবহিত পূর্বের থাকিলে কাধ্য অবশ্যই সংঘটিত ও হইবে ইহার অন্যথা হইবে 
না। ইহার অপলাপ করিবার কাহারও শক্তি নাই । 

বৈশেষিক দর্ঁনকার কনাদ মুনি বলিয়াছেন, 


“কারণাভাবা, কাধ্যাভাবঃ |, 
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যদি কারণ লা থাকে তাহা হইলে কখনই কার্য হইতে পারে না। ঘটের 
প্রতি যে পূর্বে দণ্ড, চক্র, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে একটীরও অভাব হইলে কখন ঘট হয় না অতএব যাহা কাধ্য অর্থাৎ, যাহা 
উৎপল হয় তাহার যে কারণ আছে ইহ! অবস্থ স্বীকার করিতে হইবে এবং কারণ 
শ্ৰীকার করিলেই কার্যাকারণ সহ্বন্কেরও স্বীকার করিতে হইবে । বস্যবিশেবষের 
সহিত ক্লিপ্তরূপে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ না মানিলে ঘটের কারণ থাকিলেই বস্ত্র হইতে 
পারিত এবং বস্তরের কারণের অবস্থিতিতে ঘট হইতে পারিত, কিন্ত এরূপ ঘটনা 
যখন হয় না, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তু বিশেষের এই 
কাধ্যকারণ সম্বন্ধ একবারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে । 

এই কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধই অন্ুমানথণ্ডের যূল স্থত্র ; যদি আমরা জানিতে পারি 
অমুক বস্তুর সহিত অমুক বস্তুর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ অমুক বস্ধ পূর্বে 
থাকিলে অমুক বন্তই সংঘটিত হইয়া থাকে, তাছা হইলে আমরা কোন সময় 
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উহাদিগের মধ্যে একটাকে দেখিলেই অপরটির অনুমান করিতে পারি । যদি 
আমাদের জ্ঞান থাকে কোন বস্তুতে অগ্নিসংযোগ তইলে ধূম হয়। তাহা হইলে 
আমরা ধূম দেখিয়াই বুঝিতে পারি যে অমুক স্থানে অগ্নি সংযোগ হইয়াছে । বদি 
আমরা পুর্ব জানিতে পারি যে মেঘ হইলে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইয়া! নদীর জল 
বন্ধিত ছয় তাহ! হইলে কোন সময় আমরা ইহাদিগের মধ্যে একটীকে দেখিয়া 
অপরের অনুমান করিতে পারি । আমর) অনেক সময় কেবল মেঘ দেখিয়া 
অন্থমানল করিতে পারি আজ খুব বৃষ্টি হইবে, গ্রামের সকল পুক্করিণী উচ্ছলিত হইবে 
এবং সেই সঙ্গে নিজের পুফরিণীর মত্স্ত সকল যাহাতে না পলাইতে পারে সেজন্য 
যত্ব করিয়া থাকি । বর্ষাকালে প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উত্থান করিয়া যখন 
গৃহের চতুষ্পার্থবস্থিত পরিখাদি পরিপূর্ণ দেখিতে পাই তখনই অঙমুমান করিতে 
পারি যে গত রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এইরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জালা 
থাকিলে আমাদের এক প্রকার ভবিষ্যৎ জ্ঞানলাভ হয়। অনেক সময় আমরা 
কেবল কাখ্যকারণ জ্ঞানের প্রভাবে ভাবিবিপদের অনুমান করিয়া পূর্ব্ব হইতেই 
তাহার প্রতিকাকরর চেষ্টা পাইতে পারি । 

বৈচ্যশান্সে কথিত আছে যে যিনি রোগের নিদান (প্রকৃত কারণ ) বুঝিয়! 
চিকিতসা করেন» তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক, এবং তাহার প্রযুক্ত উষধ ফলোপধায়ক 
হয় ; আনলরাও বলি সংসারের মধ্যে যিনি কার্যাকারণ সন্বহ্মটীকে প্রকাতরূপে অবগত 
হইতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সংসারী । এই সংসাররূপ মহাসাগরের তিনিই 
প্রকৃত কর্ণধার, ভাহার চেষ্টা বা যত্ন প্রায়ই বিফল হয় লা। 

যতদিন অবধি পৃথিবীতে এই কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান হয় নাই ততদিন 
অবধি পৃথিবী মূর্খতান্দপ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহার পর যেই একটু 
একটু কাধ্যকারণ জ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল, অমনি পৃথিবীতে আদিম পুস্তক 
আস্বেদের উদয় হইল । যখন প্রাচীন কবিরা মনে মনে বিবেচনা করিলেন চেতন 
ভিন্ন কাহারই কাধ্যকান্রিতা শক্তি নাই, অগ্নি যখন অনেক আবন্তক কার্য সম্পাদন 
করিতেছেন, তখন তাহার অবশ্য চেতন আছে, এই সময়েই বেদের প্রারম্ভ 
হইল । অমনি তাহারা তারম্বরে সেই অশেষ হিতকর কারধ্যের সম্পাদক অগ্নিকে 
“অগ্রিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞহ্ত দেবমৃত্তিজং হোতারং রত্বধাতমম্” এই বলিয়া স্তব 
করিতে লাগিলেন । 

আবার যখন তাহারা দেখিলেন, বৃক্ষাদি অড়পদার্থ তাহাদের নিজের ত 
চলিবার শক্তি নাই, অতএব অত্যুচ্চ মহাবৃক্ষ সকল যাহাদ্বারা পরিচালিত হইতেছে 
সেই বায়ু কেবল সচেতন নহে তাহার শক্তিও অসাধারণ । অমনি ভাহারা সকলে 
মিলিত হইয়া! “বায়বায়াহি” ইত্যাদি সন্ত্র্ধারা বায়ুর স্ব করিতে আরম্ভ করিলেন । 
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ক্রেমে কার্ধ্যকারণ জ্ঞালের যখন উন্মতি হইল, তখন বৈদিক সনয়ের নানা 
দেবদেবী অন্তছিত হইয়া তাহাদিগের সকলের স্থানে একমাত্র ঈশ্বর বিরাক্র করিতে 
লাগিলেন । এই সময়ের পুস্তকের নাম দর্শন । পূর্বের যে কাধ্যকারণ জ্ঞানে 
অগ্নি সচেতন বলিয়া শত হইয়াছিলেল দার্শনিক সময়ের কার্য্যকারণ জ্ঞান তাহা 
অপেক্ষা অনেক উদ্লত । উদাহরণ স্বরূপ আমরা নৈয়ায়িকদিগের ঈশ্বর নিরূপক 
বাক্যটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ৷ তাহারা বলেন ঘট পট প্রভৃতি যতগুলি কার্ধ্য 
আমরা দেখিতে পাই তাহাদের সকলেরই কারণ আছে। এই জগৎও কার্য, 
ইহারও একটা কারণ অবশ্য থাকিবে, কারণ ভিল্ল কখনই কার্ধের উৎপত্তি হইতে 
পারে না। 

তাহার পর ক্রমে কার্যযকারণ জ্ঞান আরও উন্নতিপ্রাপ্ত হইলে কপিলাচাধ্য 
বিবেচনা করিলেন,জগতস্থ্টির প্রতি পৃথিবীন্থ বস্তু সমূহের শক্তি বিশেষকেই (প্রকৃতি) 
কারণ বিলে চলে, এতচ্টিম্ন স্বতন্ত্র একটা কারণ স্বীকার করিবার আবশ্যক কি এই 
চিন্তা করিয়া ভিনি যাই “ঈশ্বরাসিদ্ধে” এই কথাটী বলিলেন অননি আস্তিকদর্শানের 
মস্তকে যেন বজ্ঞাঘাত হইল | তাহার পরই হিমালয় হইত কুমারিকা পর্যান্ত 
সমুদয় ভারতভুমি বৌদ্ধধশ্মে দীক্ষিত । এতদিন অবধি যে পরমেন্বরের প্রতি 
দৃঢ় ভক্তি চলিয়া আসিতেছিল তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল । কেবল ভারতবর্ষে 
কেন ইউরোপে যখন কোনশ প্রভৃতি নব্য দার্শনিকেরা বলিলেন “কার্যের মুল ব। 
উৎপাদক কারণ জ্রানিবার আমাদের তত আবশ্যক নাই আমাদের এই মাত্র 
জানিলেই হয় যে অমুক বন্ধ পূর্ব্বে থাকিলে অমুক কারা সংঘটিত হয়।” অমনি 
যেন উন্বরের শিষ্যবর্গের মধ্যে নাস্তিকতার সুত্রপাত হইল । এতদিন খ্বষ্টানেরা 
যে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত পরমেশ্বর উপাসনা করিয়া আ(সতেছিলেন সেই দিন 
অবধি যেন সেই ভক্তি বিচলিত হইতে লাগিল । যেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া! 
‘মিল’ বলিয়! উঠিলেন জগতের কারণ এক হইতে পারে না । 

কেবল দর্শনশান্ত্র কেন জগতে যে কিছু শাস্ত্র বা তত্ব আক পর্য্যস্ত আবিষ্কৃত 
হইয়াছে আর পরেও যদি কিছু হয় এই কাধ্যকারণ সন্ন্ধই তাহাদের মূলভিত্তি- 
স্বরূপ থাকিবে । নিউটন, একদিন বাগানে বসিয়া দেখিলেন বৃক্ষ হইতে একটা 
সেউফল সৃত্তিকায় নিপতিত হইল, তিনি পুর্রধেই জানিতেন যে যতগুলি কার্ষ্য 
ছয় তাহাদের সকলেরই কারণ আছে, এক্ষণে সেউফলকে ভূমিতে নিপতিত 
হইতে দেখিয়া তাহার মলে তৎক্ষণাৎ উদয় হইল যে এই সেউফল উর্ধে ন! 
উঠিয়া নীচে পড়িল তাহার কারণ কি? সেই কারণের অন্থসন্ধান করিতে করিতে 
একবারে অগতের হিতকর এবং বিজ্ঞীনশান্ত্রর প্রধান অঙ্গ মাধ্যাকর্ষণতত্ব 
আবিষ্কার হইল । গালবিনি একদিবস তাহার স্ত্রীর সহিত বসিয়া নানা কথা 
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কহিতে একটা মৃত নগ্রকের চরশের একপার্থখে একটা তাম্রখথ এবং অপর 
পার্শ্বে একটা জিস্থক নানক ধাতুখণ্ড লাগাইবামাত্র ব্যাঙের পাখানা ধড়ফড় করিয়া 
উঠিল । অমনি তিনি সেই কার্খ্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
সেই. অনুসন্ধানের ফল বৈহ্যাত তত্বের আবিষ্কার; পরে যাহা বেন্জযানিনের 
আবিক্ষৃত কারণের সহিত মিলিত হইয়া এক্ষণে বেছ্যত বার্তাবহরুপে জগতের 
মধ্যে ব্বর্গায় দূতের কার্ধ্য করিতেছে । এইরূপ তত্বাবিষ্কারীদিগের জীবনী পাঠে 
ইহাই প্রতীত হয় যে জগতে যে সকল তব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মূল 
কারণান্থস্ধান । কেহ আশ্রঙ্কা করিয়াছিলেন ভাল, জ্রগতৈর যদি কাধ্য থাকে 
তবে ত কারণ থাকিবে, তাহার পরে কাধ্যকারণ সম্বঙ্গের বিচার । কিন্তু জগতে 
কাখ্য কিছুই নাই । বেদ বলিয়াছেন “স দেব সৌম্যেদমত্র আসী২।” জগতে 
যাহা কিছু আছে তাহা বরাবরই আছে তাহাদের উতপত্তিও লাই নাশও নাই । 
যদি বল কোন সময় কোন বশ্য দেখা যায় এবং কোন সময় কোন বস্তু দেখা যায় 
না কেন? ইহার উত্তর আবির্ভাব আর তিরোভাব অর্থাৎ কোন বস্ত কোন সনয় 
লীন হইয়া থাকে কোন সময় আবার প্রকাশ পায় । ইহার উত্তরে আমরা এই 
কথা বলি যদি তাই হয় তবে বন্ত্র বয়ন করিবার তাতে ঘটের আবির্ভাব হয় 
না কেন? কুম্তকারের চাকা ঘুরাইলে বস্ত্রের আবির্ভাব হয় না কেন ? আমাদের 
এই কথার উত্তরে অবস্থা ইহাই বলিতে তইবে যে বন্তবিশেবে বস্তবিশেষের 
আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই হইল, তা হইলে কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্বের 
যে বস্তুর থাকা আবশ্যক করে সেই বস্তুকে কারণ না বলিয়া কোন বস্তুর প্রকাশের 
পূৰ্ব্বে যে বস্তুর থাকা আবশ্যক করে তাহাকেই কারণ বলিব । 
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সহিত জনক জলনীর কিছু লা কিছু বেসাদৃশ্য থাকে। আমর! 

এ পর্যন্ত বলিয়া আসিয়াহি যে সন্তান জনক জলশীর নত হয় ; অর্থাৎ অপর 
ব্যক্তি অপেক্ষা জনক জননীর সহিত সম্্ানেল সাদৃশ্য বিশেষ থাকে | কখন 
কখন সাদৃশ্য এমত হয় যে, তাহা। দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্ত সাদৃশ্য 
যতই সবন্ম হউক, কোন অংশে না কোন অংশে বৈসাদহ্য থাকে । জনক 
জননীর হ্যায় সন্ভান হম ইহ। নৈসগিক নিয়ম, আবার ভনক জননী হইতে 
সন্তানের যে কিপি৷ং বৈদানৃশ্য থাকে ইহাও আর একটা নৈসর্গিক নিয়ম । 
উভয় নিয়ম পরুল্পন্ধ অসংলগ্র নহে । সাধারণতঃ আকৃতি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে 
পিতা পুত্র, একইরূপ হয়, কিন্তু অনেক শ্ুঙ্ম্র অংশে অন্যরূপ হয়। পৃথিবীর 
কোন তুইটী পশু বা পক্ষী একরূপ নহে, কোন অংশে না কোন অংশে তাহাদের 
বৈসাদৃশ্টয থাকে । আবার সেই বৈসাদৃশ্যের তারতন্য আছে। কোন অংশের 
প্রভেদ হয় ত এত স্পট যে প্রথমেই তাহার পতি দি পড়ে। কোথাও 
বৈসাদৃশ্য এত সামাঙ্ত বা এত স্বহ্্ম যে তাহা বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে 
লক্ষ্য হয় লা। আমাদের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, সুস্ম প্রভেদ থাকিলে আমরা হয় ত 
তাহা একেবারে দেখিতে পাই লা । পিলীলিকার মধ্যে পরস্পর কোন প্রভেদই 
আমর! দেখিতে পাই শা, অথচ তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে ; প্রভেদ 
না থাকিলে তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিত না মন্ুব্য মধ্যে সুন্ম্ম বৈসাদৃশ্য 
আমরা অনেক বুঝিতে পারি, সত্য, কিন্তু সকলগুলি পারি না জন্মস্ানিগত একক্প 
বৈসাদৃশ্ট হয় আমরা তাহা একেবারে দেখিতে পাই না। কিন্তু একরূপ ক্ষত 
ক্ষুদ্র কীট আছে তাহারা এই বেসাদৃশ্থ বুঝিতে পারে । উক্চপ্রদেশজাত ব্যক্তিকে 
তাহারা দংশন করে না, কিন্ত শীত প্রদেশক্রাত ব্যক্তির অনাবৃত দেহ পাইলে 
একেবারে অস্থির করিয়া দেয়। পিতা যদি শীত প্রদেশে জশ্বগ্রাহণ করিয়া থাকেন 
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আর পুজ্রের জন্ম যদি উষ্ণদেশে হয়, তাহা হইলে পিতা গুঁজে এই এক প্রকার 


বৈসাদৃশ্য অ্রশ্মে। এইরূপ বৈসাদৃক্ক কতই আছে । 

গুরুতর বৈসাদৃশ্টও বছতর ঘটে । জনক জননীর অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া 
পর্ব ছিল, সন্তানের অঙ্গ,লিতে ছইটি করিয়া পর্ব হইল । কপোত কপোতীর 
পুচ্ছে বারটী করিয়া পাখা ছিল, তাহাদের শাবকের পুচ্ছে হয় ত তেরটি করিয়া 
পাখা হইল। বৃষ ও গাভী উভয়ের শৃঙ্গ ছিল, তাহাদের বৎস হয় ত একেবারে 
শৃঙক্গহীন হইল । এইরূপ বেসাদৃশ্য বছতর ঘটে ; একবার হটিলে হয় ত পুরুষাছ- 
ক্রমে থাকিয়া যায় । কিন্তু কেন ঘটে, সে বিষয় মীমাংসা করা কঠিন । তথাপি 
বিজ্ঞানবিদেরা স্থুল স্থূল বিষয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; আমরা তাহার 
সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি । ব্যক্তিবিশেহের কথা না বলিয়া কেবল কতকগুলি 
সাধারণ নিয়ম বলা যাইতেছে । এই সাধারণ নিয়মগুলি জাতি উৎপত্তির যূল। 
ঈশ্বর নৃতন নূতন জ্রাতি সৃষ্টি করেন না, তাহার এই নিয়ম হইতে জ্ঞাতি উৎপত্তি 
হইতেছে । কিরূপে হয় তাহা এই পরিচয়গুলি ত্বারা অনায়াসে বুঝা যাইতে 
পারে। 

দেখা যায়, যে আরণ্য পশুপক্ষী বা বৃক্ষ লতার মধ্যে বেসাদশ্য অতি অন্ত 
একবারে থাকে না বলিলেই হয় । তাহারা পুক্রষানুত্রুমে একই অবস্থার অধীন, 
কালেই তাহাদের আকুতি প্রকৃতি পুরুষানুক্রনে একই প্রকার হইয়া থাকে । 
সেই পূর্বধাপর প্রচলিত অবস্থার অন্যথা হইলে দেখা যায়, যে চারি পাচ পুরুষের 
মধ্যে তাহাদের বৈলাদৃশ্য আর্ত হয়। বন্য আতর মাত্রেই ক্ষুদ্র ও অন্পময় কখন 
বড় আকারের হয় না, কখন সুস্বাদ হয় না। চিরকালই এইরূপ হইয়া 
আসিতেছে । বনের মৃত্তিকা প্রায়ই কর্ষণ অভাবে কঠিন, অথবা তাহা স্থাতাবিকই 
কঠিন । যতই বৃক্ষপরম্পরা। তথায় জনম্মিয়াছে বা জন্মিতেছে, সকলেরই পক্ষে 
স্বত্তিকা সমভাবে কঠিন ; অতএব সকলের অবস্থা একইরূপ, ফলও কাজেই একই 
রুপ | ইহার অবস্থান্তর কর, সেই জাতি আত্ম কোন সিক্ত ও কষিত ভূমিতে রোপণ 
কর, ছুই চারি পুরুষের মধ্যে বৈসাদৃশ্তট আরম্ভ হইবে । ফোন গাছের আম বড় 
হইবে, কোন গাছের আত্ম ছোট থাকিবে, কোন গাছের আতর লম্বা হইবে, কোন 
গাছের আস্ত টক থাকিবে, কোন গাছের আত সুমিষ্ট হইবে । 

অবস্থাম্তরই বৈসাদৃষ্ট্ের সাধারণ হেতু | নানাকারণে সেই অবস্থান্তর ঘটে । 
তন্মধ্যে ভোগল্সনিত অবস্থান্তর এবং জ্রিম্মাজনিত অবস্থান্তর এই দুই প্রধান বলির! 
বোধ হয় । আতর সন্বঙ্গে বৈসাদৃস্যের কথা যাহা উল্লেখ করা গেল তাহা ভোগজনিত? 
বনের শুদ্ধ ও কঠিন মৃত্তিকায় যে অল্প রস থাকে বহ্ুবৃক্ষ তাহার আকাকক্ষী । কিন্তু 
করিত ভূমিতে রস হধিক, অথচ তাহার রসভোগী বৃক্ষ অল্প । এইজন্য বন্য বৃক্ষ 
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এবং গ্রাম্য বৃক্ষের বৈসাদৃষ্ট জদ্মে। যে জাতীয় পশু বা পক্ষী পুক্রবান্থব্রুমে 
বহুকষ্টে আহার উপাম্দ্রন করিয়া কোন প্রকারে প্রাণধারণ করে, সেই জাতীয় পণ্ড 
পক্ষী পরিশ্রম হইতে নিক্কৃতি পাইয়া মনুধ্যালয়ে যদি নিত্য যথেষ্ট আহার পার, 
তাহা হইলে তাহাদের বৈজাত্য আরম্ত হয়, এই বৈজ্গাত্য কতকটা ভোগজনিত 
এবং আবার কতকটা ক্রিয়া জনিত । যে হংস বন্য অবস্থায় আকাশে উড়িত, 
তাহার শাবকদিগকে আর উড়িতে না দিয়। পৃহে আবদ্ধ রাখিলে তাহাদের পাখার 
ক্রিয়া হইতে পায় না। ক্রিয়া অভাবে তাহাদের ডানা পুগ্িলাভ করে না। 
পুরুষাহ্থত্রমে আবদ্ধ থাকিলে পুরুষান্থক্রমে ডানা অপুষ্ট থাকে । শেষ অপুষ্ট বা 
হ্বর্ণল পাখা তাহাদের স্বাভাবিক হইয়া পড়ে । গৃহপালিত হইলে কেবল 
পদ ত্বারা গতিবিধি কনে কাজেই কেবল পদদ্ধয় পরিপু্ হইতে থাকে । তন্তিল 
যথেষ্ট আহারে শরীর পুষ্ট ও তারি হইয়া উঠে, ও সেই ভারি শরীর বহন করিতে 
হয় বলিয়া পদত্বয় আরও বলিষ্ঠ ও পুট হয়। ক্রমে কিছু পূরুষ পরে বন হংস ও 
গৃহপালিত হংসের নধেয এত গুক্ুভর বৈসাদৃশ্য জন্মে যে, পৃথক্জজাতি বলিয়া 
পরিচিত হয়; উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে পাপিত হংলের শরীর বিলক্ষপ 
স্থূল ও গুরু, বন্য হংসের শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও লঘু । বন্য হংসের পক্ষ 
সবল হেতু তাহার! উড়িতে সমর্থ” পালিত হংসের পক্ষ দুর্ববল হেতু উড়িতে অসমর্থ । 
একের পা ক্ষুদ্র এবং লঘু অপরের পদত্য় বলিষ্ঠ এবং গুরু । বালিহাস ও 
পাতিহাদ তুলনা করিলেই এই পার্থক্য বুঝা যাইবে । আর এই পার্থক্য 
কিরূপে জন্মিল,। বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে জাতির উতপন্তি বোধ 
হইবে । 

ক্রিয়াল্সনিত বেসাদৃম্য সম্বন্ধে যে উদাহরণ দেওয়া হইল তাহাই যথেষ্ট 
বলিয়া বোধ হয়, তথাপি আর হই একটী দেওয়া যাইতেছে । মেষথ নামে গভীর 
গুহায় যত প্রকার জন্ত বাস করে, সকলেই অন্ধ গুহায় কোনরূপে আলোক 
প্রবেশ করে না, সর্বত্রই অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না; কাজেই চক্ষের ক্রিস 
হয় না। ক্রিয়া অভাবে চক্ষে কোন অংশই পুর্টিলাভ করে না । ক্রমে 
প্রত্যেক পুরুষের এইরূপ অক্রিয়া হেতুতে চক্ষ দু্ববল হইতে ঘাকে । আবার 
প্রত্যেক পুক্রষের সেই দৌর্ববল্য সন্তানে যায়। ক্রমে পুরুষ পরম্পরা এইরূপ হুইয়া 
আসিলে শেষ তাহারা একেবারে চক্ষুহীন হইয়া পড়ে । এইরূপে মেমথ ও 
অঙ্যান্য গুহার জন্তুদিগের চক্ষু এক প্রকার লোপ পাইয়াছে ; কেবল যমূষিকের 
চায় চক্ষুর গঠন আছে মাত্র, কিন্ত দৃষ্টি নাই । এই সকল জ্রন্তর পূর্বব পুরুষেরা 
যখন আলোকে থাকিত, তাহাদের চক্ষু ছিল। এক্ষণে ক্রিয়াজনিত রূপান্তর 
ঘটিমাছে । 
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বন্যগাভীর ত্যস্থলী বা পালান এত শ্রন্দ্র ও সামান্য যে তাহার প্রতি প্রায় 
দৃষ্টি পড়ে না; কিন্ত গৃহপালিত গাভীর পালন কিরূপ স্থূল ও পরিপুষ্ট, তাছা 
সকলেই জানেন । এইরূপ প্রভেদের হেতু যে ক্রিয়াজনিত তাহার সন্দেহ নাই । 
দোহন কালে গৃহপালিত গাভীর দু ্ধস্থলী যেরূপ প্রত্যহ টানা হয়, তাহা দেখিলেই 
প্রভেদের কারণ বুঝা যায় । 

অনেকে বলেন যে, চতুষ্পদদিগের বন্য অবস্থায় কর্ণের অগ্রভাগ উর্দ্ধসুখে 
থাকে, অর্থাৎ তাহাদের কাণ খাড়া থাকে, তাহাদের কর্ণের গঠনই এরূপ । কিন্ত 
গৃহপালিত হইলে কিছু পুরুষ মধ্যেই তাহাদের কাণ ঝুলিয়া পড়ে । ডারউইন 
সাহেব বলেন যে, শব্দ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, বিশেষতঃ কোন দিক হইতে শব্দ 
আসিতেছে তা স্থির করিবার নিমিত্ত, চতুস্পদদিগকে সর্বদাই কণ উত্তোলন করিতে 
হয় ; কিন্ত গৃহপালিত অবস্থায় তাহার প্রায় প্রয়োজল হয় লা। ক্রমে সঞ্চালন 
ও ক্রিয়া অভাবে কর্ণের শিরা ও বলনাংস হ্র্ধল হইয়! যায়, কর্ণ কুলিয়া পড়ে। 

রাঙ্ক সাহেব প্রতিপন্গ করিয়াছেন বে, যে অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, সঞ্ধালনের 
সময় সে অঙ্গে অধিক রক্র প্রধাবিত হয়, সঞ্চালন ক্ষান্ত হউলে রক্তশ্োতও হ্রাস 
পায় । কাক্তেই যে অঙ্গ সচরাচর সঞ্চালিত হয় সে অঙ্গের রক্ত প্রণালী বা শিরা 
পরিসর হইয়! উঠে, পথ পরিসর হইলে রক্ত অধিক পরিমানে প্রধাবিত হয়ঃ 
যে অঙ্গ অধিক রক্ত পায় সে অঙ্গ অবশ্য অধিক পরিপুষ্টতা লাত করে । আমরা 
বাম হস্ত অপেক্ষা দক্ষিণ হস্ত সচরাচর অধিক সঞ্চালন করি, এই ক্তচ্য আনাদের 
দক্ষিণহন্্র বামহস্ত অপেক্ষা মোটা এমন কি বাম হস্তে শছ্ুরী দক্ষিণহস্তের 
অঙ্গূলীতে প্রবেশ করে না। উদ্ধবাহু সন্গাসীরা বাম হস্ত উদ্ধ করিয়া রাখে, 
কখন লামায় লা, তাহাদের সে হস্তের আর কোন ক্রিয়া হয় না। কাদ্দেই সে 
হস্তে রক্তের গতি কমিয়। যায়, ক্রমে হত্তটি শুকাইয়া উঠে। অতএব অঙ্গ 
লালন করিলে যেমন অঙ্গের পুিলাভ হয়, ক্রিয়ারোধ করিলেও অঙ্গের 
তদন্থরূপ ক্ষীণতা জন্মে । পালিত হুংসের পক্ষ সম্বন্ধে দৌবর্বলতা বা পালিত 
চতুম্পদের কর্ণ সম্বন্ধে দৌর্ব্বলতা এইজন্য । 

অনেকেই জানেন, মদুব্যমধ্যে বন্যজাতিরা পুক্ুষান্থক্রমে বিশেষ বলিষ্ঠ । 
কেন বলিষ্ঠ? অনুসন্ধান করিলে দেখ। বাইবে তাহাদিগকে সর্বদাই বলের 
আলোচনা করিতে হয়৷। তাহাদের মধ্যে রাজশাসন লাই, কাজেই কথায় 
কথায় মল্লযুদ্ধ স্থারা বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া লইতে হয়। আগ্নেয় অস্ত্র বা যুদ্ধ 
কৌশল নাই, কাজেই তাহাদের জয়পরাজয় কেবল শারীরিক বলের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। যে বলিষ্ঠ তাহারই জয়, যে দুর্ব্বল, সে তয় শিকারকালীন পশুহষ্টে, 
নতুবা বিরোধকালীন শক্র হন্ডে প্রাণত্যাগ করে। কাজেই কেবল বলিষ্টেরা 
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রক্ষা পায় এবং বলিষটেরাই বংশ রাখিয়া যায়। বলিষ্ঠদের বংশ বলিষ্ঠ হয়, ইহ! 
বৈজিক নিয়ম । আর এক কথা, বলিষ্দের বলপরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ 
ও নিষ্ঠুরতার পরিচালনা হইতে থাকে। ক্রোধ হুইলে মুখের যে সকল অংশ 
কুঞ্চিত বং বিস্মারিত হয়, ক্রোধের পৌনঃপুন্তে সেই সকল অংশ পুষ্টতালাভ 
করে। বন্যদিগকে দেখিলে যে অতি কষ্ট বা নৃশংস বলিয়া বোধ হয়, এই তাহার 
কারণ । আর আমাদের বাঙ্গালিকে দেখিলে যে শান্তপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়, 
তাহার কারণ ঠিক ইহার বিপরীত । বাঙ্গালার রাজশাসন যেরূপ এক্ষণে সুপ্রপালী- 
বন্ধ তাহাতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বড় বল আবশ্যক হয় না, রাজদণ্ডের ভয়ে হউক, 
আর শাস্ত্রের শাসনেই হউক, বাঙ্গালায় বহুকালাবধি বড় বঙ্প্রযোগ লাই ? যুদ্ধ 
বিক্রম নাই । কাজেই পরিচালনা অভাবে বলেরও বুদ্ধি নাই । বরং হ্রাস পাইতেছে। 

ক্রিয়াগত বৈসাদৃশ্যের কথা অনেক বলা গেল, এক্ষণে খাছগত বৈসাদৃক্ষের 
কথা কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে । পূর্বে ভোগজনিত বেসানৃশ্যের বিষয় যাহা বলা 
হইয়াছে তাহা কেবল পরিমাণসম্বন্গে। থান্তের প্রকারতেদে কিরূপ বৈলাদৃস্য 
জন্মে তাহা বলা হয় নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । অনেকেই দেখিয়া 
থাকিবেন, কোন কোন গোলাপ গাছে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সা থাকে । 
গোলাপের বর্ণের হ্যায় তাহাদের বর্ণ হয়; দেখিলে বোধ হয়, যেন গোলাপের 
পাপড়ি ছারা তাহাদের শরীর নিশ্মিত হইয়াছে । গোলাপের পাপড়ি ভক্ষণ 
করিয়া মাকডসার এই বর্ণ হয়। অনেকে বলেন, গাঁজা বিটি খাইলে কোন 
কোন ক্ষত্ৰ পন্ষীর বর্ণ কাল হইয়া যায়। গুটিপোকার বর্ণ আহার অন্থসারে 
হয় । ভারজিনিয়া দেশে এক প্রকার মূল (Lachnanthes tinctoria) আছে, 
তাহা আহার করিলে শৃকরের অস্থি ররক্তবর্ণ হইয়া যায়।। 

গর্ভের অবস্থা বৈসাদৃশ্টের আর একটা কারণ । প্রতিবারই গর্তের অবস্থা 
একরূপ থাকে লা, এই জন্য প্রতিবারই প্রসবিত সন্তান একরূপ হয়না। 
কোন জনকলননীর অনেক সন্তান হইলে দেখা যায় সন্তানদের মধ্যে বিলক্ষণ 
বৈসাদৃক্য থাকে । তাহাদের একত্রে দেখিলে বোধ হইবে একবংশন্ম অথবা 
এক গর্ত, অথচ পরস্পরের বৈসাদৃষ্ঠ স্পষ্ট থাকে । আবার সেই জনকজননীর 
যদি কোন যমন্ব সন্তান থাকে, তাহা হইলে দেখা যায় সেই যমজ সম্ভানের 
মধো আর তার্দুশ বৈসাদৃশ্য নাই। যমজ সন্তান একত্রে জন্মে, একত্রে গর্তে 
পরিবন্ধিত হয়; কাজেই তাহাদের উভয়েরই পক্ষে গর্তের অবস্থা একইরূপ 
থাকে, উতয় সন্তান কাজেই একইরূপ হয়। একবার দুইটি যমজকন্যা জন্মিরা- 
ছিল তাহাদের উভয়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাকা হইয়াছিল, উভয়েরই এক দিকে 
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একই প্রকার গজনস্ত উঠিয়াছিল। এই সাদৃশ্য হঠাৎ বা অকারণ হয় লাই, 
সেই গর্তে শত সন্তান জন্মিলে সকলেরই কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাকা হইত, সকলেরই 
গজদত্ত হইত । কি কারণে সন্তানের অঙ্গুলি বাঁকিয়া যায় অথবা গজদন্ত উঠে 
আমরা তাহা! ক্রানি না, (কন্তু তাহা যে কারণেই হউক গঞ্ অবস্থায় সে কারণ 
ঘটিয়াছিল, তাহাই উভয় সন্তানের শরীরে তাহার কার্য দেখা দিয়াছিল। 

অস্ত সন্তান অপেক্ষা যমজ সন্তানের বৈসাদৃশ্ত বড় থাকে না; কারণ 
তাহাদের এক অবস্থাধীনে জস্ম। অনেক যমজ এক সময়ে এক গর্তে জন্মে বটে, 
কিন্তু হয় ত পুথক্‌ পৃথক্‌ থলী বা পোরোর ভিতরে থাকিয়া বাড়িতে থাকে, সে স্থলে 
সন্তানদের মধ্যে পরস্পর অবস্থার কিঞ্চিৎ ভিল্লতা থাকে, কাজেই আকৃতি 
প্রকৃতিরও কিঞ্চি২ ভিন্নতা জন্মে । কিন্ত যেস্থলে উভয় সন্তান এক “পোরোর” 
মধ্যে জন্মে, সে স্থলে যমহ্ের মধ্যে একেবারেই বৈসাদশ্য থাকে না বলিলেই 
হয়। অনেক দিন হইল একবার এইক্সপ দুইটি যযঘজের সহিত আমাদের 
বাস করিতে হইয়াছিল, আমরা! সর্বদা তাহাদের দেখিতাম অথ5 সৰ্ব্বদাই এক- 
জনকে মলে করিয়া আর একজনের সহিত কথা কহিতাম । এই যমজসন্বক্গে এরূপ 
ভ্রম সকলেরই হইত ॥ তাহাদের শারীরিক ও অভ্যন্তপ্রিক সাদৃশ্য এতই চমত্কার 
ছিল যে, উভয়ের পীড়া পর্যন্ত একই রূপ হইত । একজনের শিরঃলীড়া হইয়াছে 
নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ অপরটির শিরঃলীভা হইবে । তাহাদের মৃত্যুও একই পীড়ায় 
হুইম্সাছিল | একজন মেদিলীপুরে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছিল, অপরটি তৎকালে 
প্রায় পনের ক্রোশ দূরে ছিল ; তাহারও ওলাউঠায় মৃত্যু হইল ॥ কিন্তু প্রায় তিন 
চারি দিবস পরে হয় ॥ যমজ মাত্রেরই মৃত্যুবিষয়ে এই নিয়ম নহে, আমরা আরও 
দুই চারিটি যমজ দেখিয়াছি একটির অনেক বৎসর পর অপটি মক্রিয়াছে। 

অবস্থা যতই একরূপ হইবে সাদৃশ্য ততই সম্পুর্ণ হইবে৷ যমজদের অবস্থা 
অনেকবিষয়ে একরূপ, এইজন্য তাহাদের সাদৃশ্টুও অতি অনাধারণ হয় । অপর 
সহোদরদের মধ্যে অবস্থা ততটা একই রূপ বটে না, এই জন্য সাদৃন্মও তত প্রবল 
হইতে পাক! না । সমাবস্থা সাদৃক্সের কারণ । অসমাবন্থা বৈসাদৃক্যের কারণ। 
একেবারে সম্পূর্ণ সমাবস্থা ঘটে না৷ এইজগ্ত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায় না, কাজেই 
বৈসাদৃস্য সকল ব্যক্তিতে কিছু না কিছু থাকে । 

এই বৈসাদৃশ্যের জন্য কতই নৃতন নূতন ছাতি উৎপন্ন হইয়াছে, হুইডেছে, 
ও হুইবে। জাতিবৃদ্ধির ফল কি, তাহা! ঈশ্বরই ভ্রানেন । কিন্ত এই বৈসাদৃশ্যের 
নিয়ম অবলম্বন করিয়া এক্ষণে মন্ুহোরা আপনাদের ইচ্ছান্ুক্ষপ পশু পক্ষীর 
আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া লইতেছে। তাহার আমন্ুপূর্বিবক পরিচয় এস্থলে 
নিভান্ু অনাবশ্যক নহে, তথাপি ছুই একটি কথ! অভি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । 
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জনক ভ্রননীর সহিত সন্তানের যে বৈসাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহ বৃদ্ধি 
পাইলে ভবিন্যতে কি দীাড়াইবে ইহা অনুভব করিয়। কার্য্য করিতে পারিলে 
গঠন সম্বন্ধে পরিবর্তন করান যাইতে পারে। সচরাচর পায়রার পুচ্ছে বারটি 
করিয়া পালক থাকে ; মনে করুন এক সময়ে একটি শাবকের তেরটি পালক 
হইয়াছিল, একব্যক্তি সেই শাবকটিকে স্বতস্ত্র করিয়া রাখল, শাবকের যখন - 
শাবক হইতে লাগিল, তখন তাহাদের মধ্যে কোনটির পুর্ববমত বারটি পালক 
হইল, কোনটির তেরটি পালক হইল । তুই সনম্তব, কেন না কোন সম্ভান পূর্বব- 
পুরুষের মত হয়, কোন সন্তান বা জনক জননীর সত হয়। যে পায়রা গুলির 
তেরটি করিয়া পালক হইল, তাহাদের আবার শাবক হইলে পূর্ববমত কোনটির 
বারটি পালক, কোনটির তেরটি পালক, আবার কোনটির চৌন্দটি পালক হুইল । 
চৌদ্দটি পালক হওয়া অসম্ভব নহে, কেন না যে বৈসাদৃশ্যের নিয়মে বারটি পালকের 
"থলে তেরটি পালক হইয়াছিল, সেই নিয়মে তেরটি পালকের স্থলে চৌন্দটি হইল । 
এইরূপে কতকগুলি পায়রার পুচ্ছে পুরুষপরণম্পর! পালক বাড়িয়া এক্ষণে বাইশটি 
পালক হইয়াছে । কিন্তু অতি ক্ষুদ্র স্থানে সেই বাইশটি পালকের কেবল অগ্রভাগ 
আবদ্ধ থাকায় তাহার অপর ভাগ ছাড়িয়া পড়িয়া মঘুব্রপুচ্ছের শ্যায় হইয়াছে । 
এই পায়রা গুলিকে এক্ষণে লক্কা নাম দিয়া স্বতস্ত্র জাতি বলিয়া নির্দেশ কর! হয়, 
বাস্তবিক ইহার! স্বতন্ত্র জাতি দাড়াইয়াছে। 

যে ধান্য বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে বাবহার হইতেছে, তাহার আদি [ক ছিল 
অনুসন্ধান করিলে বেসাদৃশ্যের ফল বুঝ! যাইবে । ধাশ্ত গাছের আদি একপ্রকার 
ক্ষুদ্র ঘাস মাত্র । সেই ক্ষুদ্র ঘাস প্রথমতঃ কষিত ভূমিতে রোপণ করা হয়। কথিত 
ভূমিতে ঘাস পুরুষপরশ্পন্ন। রোপিত হইলে তাহাদের বৈসাদৃশ্য আরম্ভ হইল, 
কোন ঘালটি পূর্ববতম ক্ষুদ্র রহিল, কোন ঘাসটি বড় হইল ৷ যে গুলি বড় হইল 
বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের বাঁ লহয়া পুনরায় আবার একস্থানে রোপণ করা 
হইল? আবার সেই স্থানের- বড় বড় ঘাস হইতে ভাল বিচি বাছিয়া রোপণ 
করা হইল । এইরূপ করিতে করিতে শেষ এই ধাশ্য দ্াড়াইল। নির্বাচন 
এই উন্নতের মুল। এখনও যদি বীক্ষ বাছনি করিয়া রোপণ করা হয়» এখনও 
যানের আরও উন্নতি হইতে পারে । কিন্তু হর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কৃষকেরা এবিবয়ে 
আর বড় মলোযোগ করে না । তাহারা এক্ষণে কেবল পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি 
করে। কিন্তু সে দোষ তাহাদের নহে । বাণিক্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণের 
বৃদ্ধি আবশ্যক হইয়াছে । কৃষকেরা সেই আবশ্যকোপযোগী ধান্যের উৎপাদন 
করিবার উপায় করিতে পান্সিলেই আবার এবিষয়ে মনোযোগী হইতে পারিবে । 
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গোদেন্দা 


শ্‌ ভ্রিপুরে শান্তির শেষ হইয়াছে | আমরা সে দিন সিংহবাবূদের বাটী হইতে 
বিদায় হইবার পর ক্ষণে যে বাহ শুনিতেছিলাম সেই বাযযশেষহ উৎসবের 
শে সেই বাছাই (সংহদেল শেষ গঞ্জন । রক্ষাকালার পূজা হইয়া গিয়াছে। 
থানায় সংবাল দেওয়া হইয়াছে যে গামে বিশ্বচিকার শীড়ায় ভলদুুল পড়য়াছে। 
বাবু শিবসহায় সিংতের কন্যা কাদন্থিনী নাই, এমতও একটা জনরব ব্যাপ্ত হইয়াছে । 
একটী সংজ্ঞত চিভাতে নিশ্ীথ শেলে তাহাকে দাহ করিতেও দেখিয়াছেন,। কেহ 
কেহ কহিয়া পাকেন। গবাক্ষে। ছাদে, আ্ানাগারে। দেবনন্দিরে কেহ তাহাকে 
কোথায় দেখিতে পায় না, লাপিতবধূ তাহাকে আলতাতরণ দিতে যাইয়া নৈরাশে 
কিবরিয়া আসিয়াছে । সকলে বিমর্ষ, রক্ষাকালীর বিসজ্ঞনের সহিত সিংহবংশের 
আনমাদের বিসর্জন হইয়াছে, কেহ কেহ মলে করিয়াছিলেন, বিপদ খণ্ডন হইয়াছে, 
কিন্তু তাহা হইয়াও হইল না, আমাদের দেশে গোয়েন্দার অভাব নাই__ আসল 
কথা ব্যক্ত হইযাডে | ছিত্রানুলঙ্গায়ী মহাত্মা গোয়েন্দা £ তোনার অগম্য স্থান 
ভারতে কোথায় আছে ? যে বাজনিকেতনে দণুধারী ভীষণ প্রহরীর পাহারা 
সেখানেও তুনি। সভাপতি, অধ্যাপক, মোসাহেব, সম্পাদক সাজিয়া দেশের 
খবর দিয়া থাক । যে স্রানাগারে রালমহিলা পিপীলিকার প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত 
রুদ্ধ করিয়া স্থিত হইবার আশা করেন সেখানেও তুমি । সেকেন্দরের জয়পতাকা 
তুমিই ভারতে উত্তোলন কর» যবন পতনের পথ তুনিই না দেখাইয়া দাও? 
তোমার কথায় ত্রাহ্ষণনুত্তির লোপ, সংস্কতশান্ত্রের লয়প্রাপ্তি, তোমার প্রভাবেই 
আঁ পিংহবংশের ঘোর বিপত্তি ৷ 
আমাদের নৃতন পাজ্য-বিভাগ স্থাপন হইয়াছে, সরকার বাহাছর বাছিয়] 
বাছিয়। একটি সুযোগ্য কর্ম্মঢারী পাঠাইয়াছেন। তিনি ঢালা ভালা ইংরেজি পুস্তক 


১২৮৫ ] জট।ধারীর রোজনামচ! ১৮৩ 


পাঠ করিয়া কত কত আলমারী থালি করিয়াছেন, কয়েক বৎসর কালেজের 
অধ্যাপক থাকিয়া শিক্ষকশ্রেণীতে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, বিধগ্ম বুদ্ধিতে মন 
উথলে পড়িতেছে, নূতন কার্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শিষ্টপালন করিবেন, তুষ্ট দমন 
করিবেন বলিয়া উৎসাহে মন পরিপূর্ণ, তাহাকে ঠকাইতে পারে এমন কে আছে? 
দরখান্ড পড়িলেই তিনি বাদীর মনের ভাব জানিতে পারেন ॥ কাগজ পাঠ হইতে 
হইতেই মৌলবী সাহেব কহিয়া উঠিলেন, “দারগা একটা মিথ্যা রিপোর্ট লিখিয়াছে 
যে, কাদন্থিনীর বিশ্চিক। পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে । এ কথা সম্পুর্ণ মিথ্যা, আমি 
বিলক্ষণ জ্রানিতে পারিতেছি যে অমূলক ইন্দরতের ভয়ে সিংহ বাবুত্া একটি ফেরেব 
বানাইয়াছেন, ইহার বিহিত উপায় করা যাইবে ৷” 

পরদিন প্রভাত, সিংহবাবুর কুপ্রভাত হইল; বৈঠকখানার পার্শ্বে একটি 
কুঠরী বাবু শিবসহায় সিংহের শয়নগৃহ, তাহার গবাক্ষদ্বার সিংহবাবু উদঘাটন করিয়া 
দেখিলেন, কাল কাল পাগড়ী ও বড় বড় লাঠি হস্তে কতকগুলি যনদূত তাহার 
গৃহ বেন করিয়াছে । নাজির ঘোটকারোহণে বাটার চতুষ্পার্থ্ব পরিজ্মণ 
করিতেছেন, সকলকে সতর্ক করিতেছেন ও কহিতেছেন, “খান বাহারের ঘোড়া 
আগত প্রায় ।” বাবু শিবসহায় এখন বিপন সম্মুখে দেখিয়া কালী ভারা ডাকিতে 
লাগিলেন, ৩ তাবিলেন হান আর্থ কি? কি অপরাধ করিয়াছেন ত্যহাও স্থির 
করিতে অক্ষম, ভাবিতে তাবিতে অস্থির হইতেছেন এনত সময় তাহার বিশ্বাসী 
ভৃত্য রামা পরামাশিক গৃহের দ্বার ধীরে ধীরে খুলিল । বুগ্চবাবু চমকিত হইলেন, 
মনে করিলেন এই ধরিল। রামা অতি মৃদু স্বরে কহিল “আনি |” 

শিব। আরে আনে কে £ 

রামা । আজ্ঞা, আমি | 

শিব । ফের আমি, নাম কি? 

ব্রামা। আমি রামপ্রসাদ । 

শিবসহায় বাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন রক্ষা হউক, সংবাদ কি বলিতে 


শিব । আ! আনে খবর বল। 

রাম । আমি যেই জাগ্রত ছিলাম তাই রক্ষা । রাত্রি দুই প্রহরের সময় 
শঙ্কর সর্দার কহিল যে, কাছ্‌দিদিকে হাতির করিবার জন্য স্বয়ং ভূঙুর আসিবেন, 
আছি তখনি তার উপায় করিয়াছি ।” রামার এই কথা শেষ লা হইতেই দ্বারে 


১৮৪ বঙ্গদর্শন শ্রাবণ 


একটি আঘাত হইল, ও সঙ্গে সঙ্গে নাজির সাহেব কহিলেন “ও বাবু শিবসহায় 
সিংহ ! আপনাকে হাজির করিবার জন্ হাকিম সাহেবের হুকুম পাইয়াছি।” 

বাবু শিবসহায় সিংহ ক্ষণমাত্র কালী স্মরণ করিলেন, চক্ষু মুদিলেন, কিয়ৎ- 
কাল শুক হইয়া রহিলেনঃ ভাবিলেন, বে তাঁহার পুর্ববপুক্রুষ রক্তবিসর্শ্দন ও প্রাণদানে 
রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, এখন আইনের গৌরবে সেই রাজ্যে উচিত প্রতিফললাভ 
সম্ভতাবন। । আবার ভাবিলেন ঈশ্বরের বিড়ম্বনা, পিতৃলোক যে যবনরাজ্য ধ্বংস 
করিবার জস্য সচেষ্ট ছিলেন এখন সেই ঘবনের হস্তে তাহার বংশের অনিষ্ট হওয়া 
চাই-_আবার তাবিলেন, “আমার বল কোথায় ? শ্রামে যে সহত্র যুবাপুরুরকে 
ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া যুক্ষপটু করিয়াছিলাম, যাহাদের মধ্যে এক যোড়শ বৎসরের 
ছোকরার সাহাযো সহস্র সহজ সড়কি ক্ষেপণে সেই অত্যাচারী নীলকর বিডেল 
সাহেবকে সম্মুখযুদ্ধে পরাভব করিয়া দেশচ্যুত করিয়াছিলাম সে বল কোথায়? 
কেহ প্লীহাগ্রাস্ত, কেহ নেলেরিয়া জ্বরাক্রান্ত, অনেকেই জীণ হইয়া কালগ্রাসে পতিত 
হইয়াছে_হউক তবু ইজ্জত রক্ষা চাই |” রামাধানসানা এই সনয় কাণে কাণে 
কহিল বাবুমহাশয় কাদ্খ্রিলী দিদিকে হরণ করিতে দিব না গোপাল চৌকিদারকে 
বলে সেই ভোবরাত্রেই ঢলডে চা মরায়ের ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি |” 

এই সময়ে গোপাল চৌকিদার উপস্থিত হইল, সে শিবু বাবুকেই প্রভু বলিয়া 
দানে, অনেকদিন পণ্য তাহার অন্নদাস, নাজির সাহেবের সন্মুখে উপস্থিত হইয়া 
কহিল, «আপনারা নাহাকে তলাস করেন তিনি কি আছেন £” কর্ণে যেমন এই 
বাক্য প্রবেশ, অমনি নাজির সাহেবের হস্ত হইতে গোপালের পৃষ্ঠে জোড়া। চাবুকের 
আঘাত বর্ষণ ! 

গোপা । ওগো আছেন-_-আছেন,-_আছেন। 

নাজির সাহেব বলিলেন “পথে আয়, কোথায় বল--বল কোথায় £” 

গোপা । যথায় থাকুন বাবুদের বাটীশুশ্য | 

নাজি। তবে কোথায় বল্‌-_নাঙ্জির সাহেব কিঞ্চিৎ শান্তমৃদ্তি হইয়া সনে 
করিলেন সন্ধান পাইব । 

নাজির । কোথায় আছে বল। 

গোপাল করযোড় করিয়৷ কিঞ্চিৎকাল করঘর্ধণ করিয়া কহিল “বৈকুণ্ঠে ।* 
আবার বেত বর্ষণ হইল । গোপালের চীৎকারে বাবু শিবসহায় অন্যমনস্ক হুইয়া! 
গ্রহ হইতে বাহিরে আসিলেন ও তৎক্ষণাৎ নাজির সাহেবের ইঙ্গিতে আসামী মধ্যে 
পণ্য হইলেন । 

শিব। আপনি নহকুমার নাজির সাহেব, আমার কন্যা জীবিত আছেন করি 
ন! তাহাই সঙ্গান করিতে আসিয়াছেন। 


১২৮৪ ] জঢটাধারীর রোজলামচা ১৮৫ 


নাজির সাহেব কহিলেন “আর তাহাকে লইয়া কাছারীতে হাজির করিতে 
আদেশ পাইয্াছি। তিনি কোথায় 1” গোপাল চৌকিদার কহিল “অলমগ্ন ।” 
নাক্ষির সাহেব আবার বেত উঠাইয়াছেন এমন সময় একজন অশ্বারোহী পুলিস 
কশ্মচারী আসিয়া তাহার কাণে কাণে কহিলেন “মহাশয় একটা সন্ধান পাওয়া গেল, 
একটী কুলকন্যা এই গোপাল চৌকিদারের গৃহ হইতে উহার স্ত্রীর সহিত বহিষ্কৃত 
হইয়া শরীলগরের দিকে যাইতেছে» সেই লাবণ্যময়ী যুবতী মলিনবসনা কিন্ত মেঘা- 
ম্ছাদিত চন্স্রিমার ন্যায় আরে! সুন্দরী দেখাইতেছে । শুনিতেছি ধাহার সঙ্ধানে 
আসিয়াছি সে কন্যা আর আমরা! পাইব না। 

নাতির । আ্রনগর ? দ্রুত যাও, ও স্ত্রীর যে হউক পথিমধ্যে ধৃত কর । 

আদেশমাত্র তৃইটী সন্দিত অশ্বারোহী পুরুষ তীরবেগে ধাবিত হুইল । 
শিবলহায়ঃ কালীর নাম অন্তরে জপিতে লাগিলেন । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেছ 


হরলমণ্র 


দেওয়ান গজালন হঠাৎ সিংহবাবুদের দরজায় নাচ্তির সাতোবের সম্মুখে 
উপস্থিত । “বলি মিথ্যা এখন ত আর মিথ্যা রহিল না, মিথ্যাই সত্য হল, কাদ- 
শ্থিলি কন্যা আছ) পর্য্যন্ত জ্াবিত ছিলেন না ছিলেন তগবান্ই জানেন, র্লঘুবীরই 
লানেন__ কিন্ত যদি সাজ হা দেখিলাম, যদি মহাশয়! আধিদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে 
হয়, তবে সব সন্দেহই ভঞ্লন হইল, কাদম্বিনী জলমগ্রা । আমি ত্রাহ্মণী নদী পার 
হইয়া একশত বিঘামাত্ত আসিয়াছি, দেখিলাম, জনাব নাচ্ছির সাহেব ! শুনুন 
মহাশয় শুঞ্জুন, আপনারই অন্ুচর হইবেক, হুই অশ্বারোহী পুরুষ ধাবমান, বামপাৰ্শ্বে 
রাস্তা ছাড়িয়া ছটি অনাথিনী অবলা নদীর ঘাটে ত্বরিত উপস্থিত ও নৌকায় 
আরোহিত ; এস্ত্রীছয় মধ্যে, একজন একটি নিজ অঙ্গ হইতে কি একটী সামগ্রী 
পাটনির হস্তে অর্পণ করিবামাত্র খিলা নৌকা ঘাট হইতে ত্বরিত চালিত হইল । 
এদিকে অশ্বারোহী উভয়ে ‘নৌকা রাখ রাখ’ বলিয়া গস্তীরস্বরে পাটনিকে ডাকিতে 
লাগিল, কিন্ত আন্ৰকাল বন্যার জলে উভয় কুল টইটগুর ; এক টানা, নৌকা 
রেলের বেগে চলিল ও বাদশাহী ভগ্ন সীকোর নিকট যাইয়া সেই পান্ধ। লেড়া থামের 
উপর যেমন পড়িল একটি পতঙ্গের ন্যায় অলত্মোতে ভাসিয়া নৌকাটি নয়নপথের 
বহির হইল , একটি গোল উপস্থিত হইয়া থামিল, বোধ হইল নৌকা চুরমার 
হইয়া তর্কালস্কারের আশ্রনের ঘাটের নিকট জ্রলমগ্ন হইল, ছারখার হায়রে! 
ছাগখার !” 


ই ৮ সি 


১৮৩ বঙ্গদর্শন ( শ্রাবণ 


এই কথাগুলি শেষ না হইতেই অশ্বারোহী উভয় পুরুষ আসিয়া উপস্থিত । 
একজন কহিয়। উঠিল “মহাশয় সব চেষ্টা বিফল, স্ত্রীলোকের এমন বুদ্ধি? আমরা 
প্রায় ধরে ছিলাম একটি স্বর্ণালঙ্কার পাটনির হস্তে দিয়া পার হইতে যাইয়া নৌকা 
সহিত জ্লশায়ী হইয়াছে, নিরুপায় হইয়া মহাশয়ের নিকট প্রত্যাগত হইয়াছি | 
নাজির সাহেব ভাবিয়া বসিয়া পড়িলেন। সমুদয় নারাসাই, দেখিতে দেখিতে 
আসামী হস্তান্তর ! কি কোকয়াণ্ড দিব ! নাজির সাহেব মলে মলে ভাবিতেছিলেন-__. 
গঞ্জানন তাহ! বিলক্ষণ বুব্বিতিছেন ও এক কথায় মোকদ্দমা ফাস করিবার বৃদ্ধি 
রচন! কত্সিতেছেন । কিঞ্চিতকাল সকলে নিম্তক্ষ, এমন সময় সম্বাদ আসিল 
যে খাঁ বাহাদুর অদ্য স্বয়ং আসিতে অক্ষম, সাহেব ঘোড়া চড়িতে হঠা অপারগ 
হইয়াছেন । সংবাদদাতা হরকরা কহিল “মহাশয় সব প্রস্তুত, সাহেব পোষাক 
পরিয়া টুপি লাগাইয়া ঘোড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া চসনা বাহির করিয়া দেখিলেন 
একটি পরকলা ফাটিয়া গিয়াছে, আর ঘোড়া চড়] হইল লা" অশ্বারোহণের 
সহিত চসমার সম্বন্ধ বিচার করিতে অনেকেই অক্ষম, কিন্ত %1 বাহাদুর আশা 
আহাহ করিতে প্রনৃস্থ হউন, বিচারাসনে রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হউন, আল্বালার 
লঙ্গা নল ধারণে প্রবৃত্ত হউন, বেগন সাহেবের মহলেই যান, বা ছোড়া চড়ন, বা 
যাহাই করুন সকল কাকধ্যই তিনি চ্সলা ব্যবহার করিতেন কিন্তু তাহা যে কেবল 
শোভ। বদ্ধনের নিমিন্ত এমত নহে, তিনি আদৌ দেখিতে পাইতেন না শুনা যায় 
যে চসমা ভিন্ন তাহার শব্যায় স্ুনিদ্রা আলিত নলা__চ্সমা ভিন্ন তাহার স্বপ্র 
দেখিতেও কষ্ট হইত | যাহা হউক সানাম্য কারণ হইতে বৃহৎ ফলের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে _ আজ চসনা তাঙ্গাতে অনেক অবসর ও গজানলের বুদ্ধিচালনার 
সুসময় হইল । গলজানন নাজিরের প্রতি দৃি করিয়া কহিলেন “মহাশয়ের কি 
অভিপ্রায় ? যখন আমি আসিয়াছি যা চাহিবেন তাহাই সিদ্ধ হইবে । আমার 
নাম “গদ্জানন চৌধুরি, হাকিমদের খিদমতেই আমি চিরকাল কাটাইলাম |” যেমন 
ক্রি সেসনারী দলভুক্ত ব্যক্তি আপন ধশ্মাক্রাস্ত লোককে ইঙ্গিতে চিনিতে পারে 
দেওয়ালজীর অঙ্গুলি(বক্ষেপণে ও নাক চোকের ভঙ্গিতে লাজির সাহেব তাহাকে 
নিতাস্ত আত্মীয়মধ্যে গণ্য করিয়া একটা সেলাম করিয়া কহিলেন “মেহের বান 
সুরের, আপনিই বাবু সাহেবের দেওয়ান ?” গন্ধানন শুধ সমেত সঙ্গে সঙ্গে সেলাম 
প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন ণকাধ্য পরে, এখন খানার উদ্যোগ করা যায় 1" খানার 
নাম মাত্র “‘তুধ” আর “বক্রি” “ন্মহিমাছ” আর “তরকারী” ও গণ্ডা আষ্টেক 
“আগার” বরাত হইল, চারিদিকে লোক ছুটিল, কাছারি যেরূপ গরম হইতেছিল 
অনেক ঠাণ্ড। পড়িল । গজ্জানন আবার কহিলেন, «নহাশয়, এখানে বড় চমৎকার 
রেসমের চাপখানা হয়--আপনার যে ইঞ্জের দেখিভেছি ইহ। অপেক্ষা শোষ্ঠ বস্ত্র 


১২৮৭ এ জটাপারীর রোজনামচা ১৮৭ 


জানানার বেগম সাহেব সে কাপড় বড় ভালবাসিবেন। এই যে বাবুদের ঘরে 
আপনি আসিম্াছেন, লক্ষে, সালিরাম, বাণারসের মতাজনদের সঙ্গে এদের কারবার 
বরাবর প্রচলিত রহিয়াছে__এর! লক্ষ্ষৌয়ের টুপি ও বেনারসী মুবেটার ব্যবসা! 
করেন, পছন্দ হয় তো খরিদ করুন।” আবার নিয়স্বরে কহিলেন “বন্দাও আপনার 
ঘরের লোক, মন্ছি হয় তে! তুই চারিটা ভ্রবব্যের নজ্রর দিবার অধিকার 1” পরক্ষণেই 
প্রাঙ্গণের পূর্ববদিকের কামরাতে নাজির সাহেব গক্তাননের সহিত একটি গালিচার 
উপর তাকিয়া ঠেশ দিয়া, সযত্বে হাটুদ্য় অগ্রসর করিয়া ও তাহার তলে পদবুগল 
গজকাটির চায় সুড়িয়া, আবার ছুটি হাত উস্টাইয়া ফরাসের উপর ভর দিয়া, একটা 
সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোকের হ্যায় বসিলেন__একজন ভৃত্য একটি বড় তাল বৃত্ত 
লইয়া হেলাইতে লাগিল, বায়ু সঞ্চালন হইলে নাজির সাহেব একবার টুপিটি 
উঠাইলেন, দেখিলাম ঠাহার অস্তকের চতুস্পার্থ্ে যেরূপ প্রচুর কেশ, মধো সেরূপ 
লহে-_ ভাদিটিতে তীক্ষ ক্ষুর পরিভ্রমণে গোল শাদা আমি বাহির করিয়া দিয়াছে, 
বোধ হয় সেইটা দেখাইভে লজ্জিত হইয়া পাগড়ি ঈষৎ উৰ্দ্ধ করিয়াই আবার 
তৎক্ষণাৎ পরিলেন, কিহ্ক জটাধারী তাহার ফাকা মাথা দেখিয়া লইল্লন । আবার 
দেখি, আমাদের চাপকাণের যে দিকে বোতাম তার বিপপস্নীত ভাগে লাক্ছির 
সাহেবের চাপকাণ আবদ্ধ । কেবল নাজ্বির সাহেবের ও দেওয়ানজীর সহিত 
একটা বিষয়ে সাদশ্য _ চসমার ডাটি উপ্ট পরান নহে । লাজির সাহেবের খানসামা 
তাহার একখানি ধৃত্ী আনিল । দেখিলাম তাহাও কাছা বিহীন । মনে করিলাম 
উভয়েরই কাছ! নাই বলিয়া অন্ত কালের মধ্যে এত সম্প্রীতির উদয় হইল, যাহ! 
হউক এখন উভয়ে বসিয়া কাজের কথায় প্রবৃত্ত । একটী পরওয়ানা পাঠের 
উপক্রম করিতেছেন এমন সময় রাল্রকার্ধ্যনিষ্পাদক আর এক অব্তারের আবির্ভাব 
হইল--ইনি বড় লোক, রাণীর বাজারের ডাকমুন্লি পৃর্ণচন্দ্র গাঙগুলী । ইনি বাঙ্গাল 
গবর্ণমেণ্টকে মানেন না, তদধীনের কর্শ্মচারীদের ভ্রুক্ষেপ করেন না। বলেন 
আমরা ওদের গ্রাণ্ড ফাদার, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট গব্ণর জেনারেলের কার্যকারক । 
ইনিই দেই গাঙ্গ,লী মহাশয় যিনি বাতার বাখানীর কলমের একপাশে ইংরেজি 
লিখিতেন ও অন্যদিকে ভাকঘরের থামের চুণ খাইয়া বদনে অর্পণ করিয়া পালের 
ঝাল নিবারণ করিতেন । ইনিই আবার সেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জন্ত ডাক্তার 
ইটওয়াল সাহেবের নিকট চুণ খরিদের নিমিত্ত মাসিক এক মুদ্র। বেতন বৃদ্ধি 
পাইয়াছিলেন। ইহার প্রভুত্ব প্রতিপত্তি এক্ষণেও এ অঞ্চালে বিখ্যাত । আজ 
অনেকে হাকিমের কথা শুনিভেছিলেন -কিস্ত নাজির সাহেবের উপরেও হাকিম 
আছে এই কথাটি জারি করিবার জম্য ইহার আগমল ॥ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পরিধানে একটি সামাম্য ধৃতী, তাহাতেই উদয়ের তৃতীয় অংশ বক্ষ:স্থলের কিঞ্চিৎ 
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নিয়ন পর্যন্ত আবৃত ; তহুপর একটি মারকিনের হাত খাট বেলিয়ান_-খাট খাট 
চুল, প্রায় বারো আনা পাকা অবশিষ্ট মাত্র কাচা, কপাল উদ্দত--ওষ্ঠদ্বয পরিক্ষার 
ও দশ্তপাটি আরও উজ্জল, চগ্ষত্খয় বৃহৎ । নাজির সাহেবের সহিত চার 
চক্ষে বরং আট চক্ষে__কারণ উভয়েরই চসমা ছিল-_-একত্র হইল । নাজিরের 
চসমা চিক্ধণ-__গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চসমা চৌড়া পিতলের হানিয়াদার 
কলক্ষময় ! পিছনে সুত্র দিয়া টিকির নীচে আবদ্ধ। নাজির সাহেবকে 
দেখিবামাত্র আপনার চসমাদ্য় মাথার চুলের উপর উঠাইলেন। তাহাতে 
সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে একটী চতুর্লোচন মান্য বোধ হইল-__-৪ একবার 
গঙ্ছল করিয়া কহিলেন “আপনিই বুঝি নাজির ? এ আপনার কোন দেশী নাজিনী 1 
আমরা কি কখন নাজির দেখি নাই, নাজির ! নাজির ! নাজির ' কাল ডাক্তার 
ইটুয়াল আসিবেন, আপনি আল্র আমার ডাকঘরের হাতা হতে বেহারা ধরিতে 
পাঠাইয়াছেন, বক্রি, মুরগি, আও এসব বুঝি আপনার ব্রন্য গণ্ডায় গণ্ডায় সংগাহ 
হুতেছে? এ এক বিবাহের বরযাত্রীসহ দশখানি পান্ধির বেহারা আটক করিয়া 
দিলাম । আর আপনাকে কহিয়া যাইতেছি আমার একটি কাহার, একটি কুলি, 
আধখালি বাঙ্গিদার পাইবেন না। এখন, কাহারও পাক্ষি চড়া হউক না হউক 
ঘরে যাওয়া হউক আর না হউক, আমি বলে রাখলাম ৷” দেওয়ান গজালনের 
প্রতি এতক্ষাণ ডাকমুন্লি মহাশয়ের চক্ষু পড়িল । গক্জানন কহিয়া উঠিলেন “ও 
মহাশয়, ঘরের কথা, আমি এখানে আছি; আপনিও হাকিম, উনিও হাকিম ৷” 
গঙ্গোপাধ্যায় নহাশয় কহিলেন “হাকিম হলেই হয় নাঃ হকিয়তের বিচার করা 
চাই, হ্যায় অন্যায় প্রভেদ করা চাই কি লা?” 

দে। সে শক্তি কি সকলের আছে একবার অনুগ্রহ করিয়া বলুন । 

“বলিবার কি অবসর আছে!” বঙ্গিয়া বেনিয়ানের জেব হইতে 

একটি চুণের ডিবার মত ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন “মেল ব্যাগ প্রন্থত করিতে হুইবে 
আর টাইম ( সময় ) নাই ।” আমি তত বড় ঘড়ি কখন দেখি নাই--কহিলাম 
ওটা ঘড়ি না তাল আটি 1 আম পাড়া ঘড়ি? 

গাঙ্গুলী «এ ছোকরা কে ছে, পাক্কা ছেলে!” এই কথাগুলি কহিতে 
কহিতে প্রস্থান করিলেন । 

এখন শিবসহায় সিংহের অব্ঞাতে এই স্থির হইল কাদস্বিনীকে বিচারালয়ে 
উপস্থিত করাই উচিত । কিন্ত কাদস্থিনী কোথায় ? সাঞঙ্জাইতে হইবে ! দেওয়ানভ্ী 
নাজির সাহেবের কাণে কাণে কি কথা কহিলেন নাজির সাহেব মস্তক হেলাইয়া 
সশ্মতি প্রদান করিলেন । একটা শত মুদ্রাপূর্ণ বগলি কক্ষ হইতে বাহির করিয়া 
চারিদিকে চাতিয়। নাভির পাহ্ছেবের প্রতি অভয় ও সন্ঘাবপ্রকাশক দৃষ্টি নিক্ষেপ 
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করিয়া থলিটি ত্বরিত নাঙ্গির সাহেবের তাকিদ্বার নীচে রাখিলেন ॥ বাহিরে 
জানালার নিকট হইতে রঘ্ুবীর তাহ! দেখিল, স্ুখাদ্চ মাংসখণ্ড দৃষ্টে লোভী 
কুকুর যেরূপ লোভপৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহার নয়নে সেইরূপ লোলুপ্য দেখা গেল ! 
ইতিমধ্যে আবার সংবাদ আসিল যে আগামী কল্য প্রাতেই খা বাহাহ্র সারে 
জমিনে পৌঁছছিবেন ও মোকদ্দমা এই খানেই তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবেন। 
পরদিন প্রাতে নাজির সাহেব পাত্রোখান করিয়া পোবাক পরিয়া তাকিয়ার তল 
হইতে থলিটি লইতে যান, দেখেন তাহা অপহৃত হইয়াছে--পশ্চান্তাগে 
জানালার রেল ভাঙ্গিয়া সি'দ দিয়াছে__ কথা প্রকাশ করিবার যে! নাই চোরের 
টাকা বাট পাড়ে লইয়াছে হুজুরের ঘরে চুরি এক শত মুদ্রাই বা কোথা হইতে 
আসিয়াছিল ? গল্লানন শ্রানেন কে লইয়াছে, রঘু বন্ধকী জাইগির উদ্ধারের উপায় 
করিয়াছে-_ভরিক্কে তরি উঠাইয়াছে | 
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আচ্চম্ন থাকিবে । সচরাচর ইতিচালস বলিতে লোকে যেরূপ বুঝে, তাহাতে 
একপ্রকার বিব্চেন৷া করা নিতান্ত অন্যায় নহে । কোন স্থানে পধ্যামক্রমে কে 
কে রাজ! ছিলেন : প্রহ্ত্ক রাজ্গা কোন্‌ সময়ে কত বয়সে দিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া কতকাল রাভব করেন: তাহার কয়টা ভ্রাতা, ভগিনী, মহিধা, পুত্র, 
কম্তা,_-কত দাস, দাসী, সশ্ব, হস্তী, পদাতিক, ধন ছিল ; তিনি কোন সময়ে 
শয্যা হইতে গাত্রোবাল করিতেন, দিবারাত্রি মধ্যে কতবার নিদ্রা যাইতেন, এবং 
জাগরণ সময়ে কখন কি কার্য্য করিতেন ; তিনি আহার বিহার বিষয়ে পরিমিতাচারী 
কি অধিতাচাত্রী ছিলেন ; কে কে তাহার প্রিয়পাত্র, সেনানী বা মন্ত্রী ছিল; 
কি পরিমাণে তিনি রাচদ্যশাসন কাধ্যে মনোনিবেশ করিতেন ; কতদূর তিনি 
আপনার, কতদূর বা পরের বুদ্ধি অনুসারে চলিতেন ; কি কারণে কতবার তিনি 
সমরায়ি প্রল্ছলিত করিয়|। কোন্‌ কোন্‌ নগর নগরী ভম্মসাত করিয়াছিলেন, 
কোন্‌ কোন দেশ নরকুধিরে প্লাবিত করিয়াছিলেন, স্বপক্ষ বিপক্ষ কতলোক 
শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কোথায় জয়পতাকা উডঢীন করিয়া 
ছিলেন, এবং কোথা হইতে বা ভগ্রমনোরথ হইয়া ম্লানমূখে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছিলেন ; ইতিহাস নামধারী অধিকাংশ গ্রস্থই এইরূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ 
ইভা বলা বাহুল্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাক্রবংশাবলীর এ প্রকার বিস্তারিত 
বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই । ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ আয়তনে ক্ষসিয়া 
নরওয়ে ও সুইডেন বাদে ইউরোপথণ্ডের তুল্য, এবং অতি পুর্বকাল হইতে 
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অনেক রাজ্যে বিভন্ত। প্রত্যেক রাজবংশের প্রত্যেক রাজার কাধ্যাবলী 
লিপিবদ্ধ করিতে পারি, আমাদিগের পূর্ধ্বপুরুষেরা এরূপ উপকরণ রাখিয়া বাল 
নাই । হয়ত, তাহারা নশ্বর মানবজীবনের ঈদৃশ ঘটনাবলী বর্ণনা করা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিতেন না। যাহা হউক, কোম কোন রাজবংশের নামাবলী, 
এবং কোন কোন রাজার হই একটী মহশ্কার্ধ্যের উল্লেখ ব্যতিরেকে, এ সন্বক্ষে 
আমাদিগের বাসন! চরিতার্থ করিবার কোনরূপ সম্বল নাই । 

কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উদ্নতবুদ্তি জ্ঞানিগণের হ্াাদয়ঙ্গম হইতেছে যে 
রাজা বা সেনানীর ভ্রীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে । ব্যক্তিবিশেষের কার্যাবলী 
ইতিহাসের পটে অল্পম্থান মাত্র অধিকার করিতে পারে; সমাজের পরিবর্তন 
প্রদর্শনহ ইতিহাসের প্রন্কৃত বিষয় ॥। স্থতরাং এতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা 
সর্বসাধারণ প্রজাগণের শ্রাধান্ঠ । লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধশ্ম, শিল্প, শ্বাস, 
কৃষি, বাণিক্য, ধন, বল প্রন্তি কালে কালে কিরূপ পর্রিবন্রিত হয়, ইহা 
লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য । প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ 
ইতিহাস লিখিবার উপকরণ নাই আমরা মনে করি না। প্রথমতঃ আমাদিগের 
মন্ত্রময় ক্রম্বেদ আছে, ইহ! হইতে তাৎকালিক সমাজের অবস্থা জানিতে পারা 
যায়। সে অবস্থা নিতান্ মন্দ ছিল না। তৎকালে আৰ্য্য দস্ল্য দুইবর্ণের সংগ্রাম 
চলিতেছিল। আৰ্য্যের। শুক্লবণ, দস্থারা কৃষ্ণবর্ণ। আশব্যেরা সপ্তসিন্ধু প্রদেশ 
(পঞ্জাব ) অধিকার করিয়া গঙ্গা যমুন। ও সর্যু পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
তাহারা! দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম এবং পুর বা নগরে বাস করিতেন। কোন কোন 
পুর শতডুদী, প্রস্তরনিশ্মিত বা লৌহময় বলিয়া বর্ণিত । সমাজে কার্য্যবিভাগ 
ঈ্লাড়াইয়াছিল । অধিকাংশ লোকে কৃষিকাধ্য করিত ; অনেকে বাণিল্র্য ব্যবসায় 
করিত, কতকগুলি যুদ্ধকাধ্যে প্রবৃত্ত ছিল; কতকগুলি দেবপৃজাদি করিত । 
কিন্ত ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইত লা। রাজ! সমাপ্তি ছিলেন । 
রাজ্জাদিগের বেশতুঘার ও আবাসম্থানের বিলক্ষণ আশাকজমক ছিল । সহত্রস্তস্ত- 
বিশিষ্ট ও সহজ্রতোরণশোভিত রাজপ্রাসাদ ও বহুচরপরিবেটিত স্বর্ণবর্দ্মধারী 
রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়; ইহার মধ্যে কবিকল্পনা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার 
সূলম্বরূপ অনেকটা সত্য আছেঃ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের শাসন কার্যে 
ভিন্ন ভিন্ন পুনে ও গ্রামে পুরপতি ও গ্রামণী নিযুক্ত ছিল। দেবপুক্রক 
পুরোহিতদিগের বিশেষ সম্মান দেখা হায় । কোন কোন রাজা তাহাদিপকে 
বচছুসংখ্যক গো, অশ্ব, রথ ও স্বর্ণ দান করিতেন । বাণিজোর অনেক উন্নতি 
হইয়াছিল, এমন কি সমুদ্রপথে যাতায়াতের বর্ণনা পাওয়া যায়, এবং জ্ঞানা 
যায় যে এই কাধ্যে শতদাড়বিশিষ্ট নৌকা ( শতারিজাম্‌ নাবম ) নিযুক্ত হইত। 
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স্ৃত্রধর, ভিষক্‌, পুরোহিত, কর্মকার, কবি, নর্তকী, তন্তবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ের 
উল্লেখ লক্ষিত হয় | যব ও ধান্যের চাষ হইত, এবং কৃষিকার্ধ্যের উপকারিতা 
এতদূর অনুভূত হইয়াছিল যে বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র দেবতাদিগের মধ্যে সর্বধপ্রধান 
হুইয়া দ্লাড়াইয়াছিলেন । শস্তযক্ষেত্রে জলসেচন করিবার নিমিত্ত কুল্যা অর্থাৎ 
খ্যলও খনিত হইত। পালিত পশুমধ্যে অশ্ব, হুস্ডী, গো, মহিষ, মেষ, উদ্টু, 
কুক্কুর প্রভৃতি ছিল। আর্ধ্যগণ চিত্রোম্মাদক সোমরস বা সুরা পান করিতেন, 
গোমেধ অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিতেন, এবং বিলক্ষণ মাংসাশী ছিলেন। 
তাহাদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল; পতির পরলোকান্তে বিধবা 
দেবরকে বিবাহ করিতে পারিতেন ; এবং সুন্দরী মহিলামণ্ডলী স্বয়ংবরা হইতে 
পারিতেন। দাম্পত্যবিধির উল্লংঘনের কথাও মাঝে মাঝে শুনা যায়। স্ত্রীলোকের 
বেশবিহ্যাস ও হিরপ্ময় আভরণে আমন্ুরক্তি ছিল । পুরুষেরা দৃযৃতব্রণীড়! ভাল 
বাসিতভেন | ন্ৃত্যগীতেও ভাহাদের আমোদ ছিল, এবং যুদ্ত করিতেও তাহার! 
পরান্গুখ হইতেন না । ভ্াহানা ধবন্রা উড়াইয়া সেনানীর অধীনে যুক্ষে যাইতেন । 
যোগ্কাদিগের মধ্যে রথীরাই প্রধান ছিলেন । ইহারা অস্বযোজিত রথে চড়িয়া, 
দেহ বর্শ্মে ঢাকিয়া, ধন্ুর্ধান হস্তে অএ্রাসর হইতেন, এবং বশী (ভল্ল), অসি, 
পরশু প্রভৃতি অস্থৎ ব্যবহার করিতেন । আধ্যেরা ইন্দ্র বা বায়ু, অগ্নি, সূর্য, 
উমা, বক্রণ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা! করিতেন, এবং তাক্ষবৃদ্ধিসম্পদ্ন কোন 
কোন ঝধি বুঝিয়াতিপেন যে সকল দেবতাই এক। তাহার! কৌশলময়ী ও 
ভাবপুর্ণ কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং তাহারা জ্যোতিষ শাল্সেও কিছু, 
উন্নতিলাত করিয়াডছিলেন। তাহারা আক্ষ প্রতৃতি নক্ষত্রপুণ্ত জ্ঞানিভেন, এবং 
মল মাস দারা সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সানঞ্জহ্য করিতে শিখিয়াছিলেন । যে 
দস্থ্যদিগের সহিত ঠাহাদিগের সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহারাও নিতান্ত অসভ্য 
ছিল ন!। যদিও তাহারা অনিন্দ্র, অত্রত, কুষ্বর্ণ ও লিঙ্গোপাসক বলিয়া 
তাহাদিগের প্রতি দ্ুণা প্রকাশ আছ্বে, তথাপি তাহাদিগের পরাক্রম ও উল্লতাবস্থার 
আভাস পাওয়া যায়। তাহাদিপের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তরনিশ্মিত বন্ধ পুরের 
অধিপতি ছিল, এবং আর্ধ্যগণকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল । 

কোন্‌ দেবতাকে তুষ্ট করিতে কি উদ্দেক্যে কোন্‌ যন্ঞ করিতে হুইবে এবং 
কোন্‌ সময়ে কি প্রকারে মেদের কোন্‌ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ 
কর্মকাণ্ডের ব্যাপার ত্রাহ্ষণগ্রন্ছে দুষ্ট হয় । এই সময়ে চতুব্বর্ণভেদ ও ত্রাহ্মণ- 
দিগের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়; এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের অতি 
সৃস্ম নিয়ন হওয়াতে কিছু উপকার হয়। শুভক্ষণ বাড়িয়া যজ্ঞ করিতে গিয়া 
জ্যোতিধিগ্ার কিপিং উন্নতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন কাধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারে বেদী 
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নিগ্ধারিত হওয়াতে নিশ্চিত ফল প্রত্যাশায় জ্যামিতি ও গণিতের গ্্রবৃদ্ি সাধিত 
হয়। স্বরসংযোগে বেগদান করিতে গিয়া সঙ্গীতের আলোচনা বৃদ্ডি হয়। 
অর্থ বুবিয়া বেদপাঠ করিতে গিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের মূলপত্তন হুয়। এ দিকে কর্শ্ম- 
কাণ্ডে বাড়াবাড়ী হওয়াতে গভীর চিন্তাশীল উপনিৎুকারগণ জ্ঞানপথে মোন্দ- 
লাভের উপায় দেখিতে আরম্ভ করেন । 

কল্পস্থত্র ও স্মৃতিতে কশ্মকাণ্ডের এবং দর্শনে জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তার; আর 
ক্ষত্রিয় শুরগণের অদ্ভুত কীত্তিকলাপ যে সকল গাথায় গীত হইয়া বহুকাল 
হইতে জনসমাজের আনন্দবঞ্ন করিয়া আসিতেছিল, সেই সকল গাথা হইতে 
রামায়ণ ও মহাতারতের উৎপত্তি । এই সকল প্রস্থ হইতে দেশের অবস্থা অনেক 
দূর জালা যায়। তৎকালে প্রায় সমুদয় আ্যাবর্ত আর্য্যদিগের অধিকৃত হইয়াছে, 
দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে ভাহাদিগের রান্্য বিস্তার ঘটিয়াছে এবং 
অস্যাশ্য স্থানের বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে । অনাধ্যজ্ঞান্তীয় অনেক লোক 
অনাধ্যসমাজের নিয়দেশে স্থান পাইয়াছে ; এবং দন্থ্যদিগের লিঙ্গোপাপনা 
আধ্যধন্থে প্রবিষ্ট হইয়াছে । যে বিষ্ণু, বেদে সূর্য্যের নামান্তর বলিয়া মধ্যে মধ্যে 
উপাসনার বিষয় ছিলেন, তিনি এখন একটী প্রধান উপাস্য দেবতা হইয়া 
দাড়াইয়াছেন। যে রুদ্র বায়ু বা অগ্নির প্রচণ্ড মৃত্তিরপে কখন কখন পূজিত 
তইতেন, তিনি পিঙ্গরূগী ধলিয়া গ্রাহ্য হইয়া অতি উচ্চপদে আরোহণ 
করিয়াছেন । সমাজের শ্রেণীবন্ধন পাকাপাকী হইয়াছে, এবং হ্ানীরা তাহা ছেদন 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন । এইরূপ সময়ে বৃদ্ধদেবের উৎপত্তি । তিনি যে ধৰ্ম্ম 
প্রচার করেন, তাহাতে বাহা কাধ্য অপেক্ষা চরিত্রের উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়ে ; 
এবং তাহার অহিংসাবাদ প্রভাবে রক্তআ্রাবী বৈদিক যন্তকাণ্ডের ভ্রোত অনেক দুর 
কিয়া যায়। 

বৌদ্ধদিগের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে থাকে ; কিন্তু চন্দ্ৰগুপ্ত মগধে যৎকালে 
রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকাল পধ্যস্তও বৌন্ধেরা প্রবল হইতে পারে নাই। 
চন্দ্ৰগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বের সুবিখ্যাত দিম্বিজয়ী গ্রীক বীর 
আলেকজাগ্ডর পশ্রাবপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। অনস্তর 
আলেকজাওনের মৃত্যু হইলে পর তদীয় সেনানী সেলুকস আসিঘ়ার পশ্চিম 
বিভাগের অধিপতি হুয়া ভারতবর্ষ পুনরাক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্গুপ্ত কর্তৃক 
পরাজিত হইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিয়া প্রস্থান করেন। সেলুকল চন্দ্রগুপ্তকে 
একটি কম্যাদান করেন, এবং তাহার সভায় মেগাস্থিনিদ্‌ নামক একজন দুত 
পাঠান । মেগাস্থিনিদ্‌ অনেক দিন পাটলীপুত্রনগরে ছিলেন, এবং ভারতবর্ষ 
সন্বঙ্ধে একখানি গ্রন্থ লিখেন । এই গ্রন্থ বর্তমান নাই, কিন্তু আরিয়ান 
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(87785) এবং দিওদোরুস (01০০6) ইহার যে চুম্বক লিখিয়াছেন, তাহ! 
পাওয়া যায় ; এবং আ্্াোবো (5৮৮৯৮০), প্লিনী (021)5) প্রভৃতি প্রসিচ্ধ রোমক 
গ্রন্থকারদিগের লেখাতেও স্থানে স্থানে মেগাস্থিনিসের বর্ণন। উদ্ধৃত আছে। ডাক্তার 
শ্বান্বেক নামক একজন জশ্মন গ্রন্থকার এই সকল একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, 
এবং পাটনা কালেজের অধ্যক্ষ ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব তাছাদিগের ইংরেজি অনুবাদ 
করিয়াছেন। এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া আমরা চত্রপ্চপ্তের সময়ের ভারত- 
বর্ষের একটী চিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব । মেগাস্থিনিস শ্রীই জন্মিবার 
আন্দা্দ ৩৭২ বৎসর পূর্বের এদেশে ছিলেন । 

মেগাস্থিনিস বলেন ভারতবর্ধবাসীরা কখনও অন্যদেশ আক্রমণ করেন লাই, 
এবং আলেক্জাগুরের পূর্বের আর কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় 
করে নাই । পারসীকেরা ভারতবর্ষের কিয়দংশ হস্তগত করিয়াছিল, এন্সপ কথা 
আছে । সিক্ষুলদের পশ্চিমস্থিত প্রদেশের অনেকাংশ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্তর্গত 
বলিয়া গণ্য হইত । আরিয়ানের ভারতবিবরণঞ্* হইতে জানা যায় যে এই 
প্রদেশে হিন্দুজাতীয় লোকের বসতি ছিল, এবং তাহারা পারলীকদিগের অধীন 
হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে কর দিত ॥ কিন্তু ডাহার মতে সিন্ধুনদই ভারতবর্ষের 
প্রকৃত পশ্চিম সীমা । হিন্দুদিগের সিন্ধুনদ পার হইতে নাই, এই প্রাচীন প্রবাদ 
দ্বারাও এই মতের সনর্থন হইতেছে । মহাভারতের সময়ে গান্গান্প অর্থাৎ বর্তমান 
কাণ্ডাহার ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া! গৃহীত হইত» কিন্তু শ্রীকগ্রন্থকারদিগের লেখ। 
দেবিয়। জানা যাইতেছে যে, চশ্্রগুপ্তের পূর্বেবেই হিন্দুরা সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্তী 
প্রদেশকে বিদেশ বিবেচনা করিতে আর্ত করিয়াছিলেন । 

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র রাক্ে বিভক্ত দেখেন । 
এইরূপ চিরকালই দেখা যায়ঃ এবং ইহাতেই কম্মিন্কালে সমগ্র ভারতবর্ষের 
একতাবন্ধন হয় নাই। যদি কোন স্ুপতি কখনও প্রবল হইতেন, তিনি 
মহারাজাধিরাজ্র, রালচক্রুবর্তী বা সম্মাট_ বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু তিনি 
বিক্রিত রাজাদিগের নিকটে কর পাইয়াই সন্তষ্ট থাকিতেন, আভ্যস্তরিক 
শাসনকাধ্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিডেন না। সুতরাং যদি পরাক্রান্ত 
উত্তরাধিকারী রাশিয়া লা যাইতে পারিতেন, ভাহার পরলোকান্তে সাম্রাজ্য ছিল 
বিছিন্ন হইয়া পড়িত । মেগান্হিনিসের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত আধ্যাবর্তের সগ্রাট, ছিলেন; 
তৎপোৌশ্র অশোকবদ্ধন ভদপেক্ষ! বৃহত্তর সাম্রাত্য উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
স্ুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের পুর্বে এদেস্টয় কোন রাজবংশেই বিস্তৃত সাআজ্য 
বহুকাল স্থায়ী হয় নাই । 
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ভারতবর্ষের নগর অসংখ্য বলিয়া বনিত। যে সকল নগর নদীতীরে বা 
সাগরোপকুলে অবস্থিত, সে সকল প্রায় কার্ঠনিশ্মিত ; যে সকল পাহাড় বা উচ্চ- 
শূলে অবস্থিত, সে সকল ইষ্টক ও মৃত্তিক! লিম্িত । মেগাস্থিলিসের সময়ে ভারত” 
বর্ষের স্বমপ্রধান নগর পাটলীপুজ্র প্রাচ্যরাজ্যে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহ ( অর্থাৎ, শোণ ) 
এই ছুইয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। ইহার বসতি দৈর্ঘ্যে আট মাইল ও প্রন্হে 
দেড় মাইল ছিল । সমুদয় নগর বেড়িয়া একটা গড় খাত ছিল, চারিশত হাত 
পরিসর ও ত্রিশ হাত গভীর । ইহার পরে চৌবট্টি তোরণবিশিষ্ট এবং পাচ শত 
সত্তর বুরুজ (০৮9: ) সঙম্জ্জিত প্রাচীর । 

মেগাস্থিনিসের মতে ভারতবর্ধবাসীরা সাত শ্রেণীতে বিভক্ত ; তন্মধ্যে পদ- 
মধ্যাদায় সর্ববপ্রধান ততবিদগণ (08195০50675 )। তাহারা যাগযজ্জে লোকের 
সাহায্য করেন, এবং প্রতি বৎসরের প্রারন্ডে রাজ্জাদিগের কর্তৃক মহাসভাম আহত 
হন । ক্ভাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ কোন হিতকর প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন, অথবা 
শস্য, পশুপালন বা সাধারণের উপকার সাধন সন্বন্গে কোন উপায় আবিদ্ধার করিয়া 
থাকেন, তাহা তিনি এই সভায় সর্বসাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করেন । যদি কেহ 
তিনবার মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত হন, তাহাকে যাবচ্দীবন 
মৌনী হইয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ দণ্ড দেওয়া হয়; আর যিনি প্রামাণিক কথা৷ 
বলেনঃ তিনি করতার হইতে অব্যাহতি পান । 

মেগাস্থিনিস্‌ বলেন যে তত্ববিদগণ ছইদলে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও অমণ | 
ভ্রাক্ষণেরাই সর্ববাপেক্ষ। মান্য, কারণ তাহাদিগের মতের আধকতর সঙ্গতি আছে। 
গর্ভ হইতেই তাহাদিগের প্রতি বিদ্বজ্জনের যত্ন আরম্ভ হয়; এবং বয়োবৃদ্ধি- 
সহকারে তাহার। উত্তরোত্তর সদ গুণসম্পন্ন শিক্ষকের হস্তে পড়ে । তাহারা নগরের 
বাহিরে পরিমিত আয়তনের উপবনে বাস করে । তাহারা কুশাসনে বা স্বগচর্শ্মে 
শয়ন করে। তাহারা মাংসাহার ও ইন্ছিয়ন্থুখ হইতে বিরত থাকে এবং সারগর্ড 
উপদেশ শুনিয়া ও জ্ঞান দান দিয়া সময় অতিবাহিত করে । এইরূপে সাইত্রিশ 
বৎসর বয়ল্‌ কাটাইয়া, প্রত্যেক ব্যক্তি ব্বপূহে প্রত্যাবর্তন করে ও ভ্রীবনের 
অবশিষ্টাংশ স্রখন্যচ্ছন্দে যাপন করে! তখন তাহারা চিকণ কার্পাসবস্ত্র পরিধান 
করে এবং অঙ্গ,লে ও কর্ণেও স্বর্ণাভরণ ধারণ করে; মাংস খায়, কিন্তু সমসহায় 
জীবের নহে; এবং অধিকসংখ্যক সন্তানের আশায় যত ইচ্ছা তত বিবাহ বনে। 

পাঠকগণ দেখিবেন যে মেগাস্ছিনিস্‌ হিন্দু বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই 
দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি ত্রাহ্মণদিগকেই অধিকতর শ্রদ্ধাম্পদ বলিয়া জানিতেন। 
ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন । তিনি ত্রক্মচর্য্য ও বান- 
প্রস্থ এই তুই আত্রমের ভেদ বুঝিতে পারেন নাই । যে ব্যক্তি সাইত্রিশ বৎসর 
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বয়সে গারন্ছ যর্শ্ম অবলম্বন করিল, সে যে পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া নগরবহিঃন্থ 
উপবন আশ্রয় করিবে, তিনি এতদূর অনুসন্ধান রাখিতেন না । আর সকলেই যে 
সীাইত্রিশ বহসর বয়স পধ্যন্ত ত্রহ্মচারী থাকিত এরূপ বোধ হয় না। মন্ুর ব্যবস্থা- 
মুসারে ছত্রিশ বৎসর ত্রহ্মচর্য্যের শেষ সীমা । ইহাকে মেগাস্থিনিস সাধারণ নিয়ম 
ভাবিয়াছিলেন । 

মেগান্ছিনিস বলেন যে ত)্রাহ্মণেরা এই ভাবিয়া স্ীলোকদিগকে আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান প্রদান করিত না যে পাচ্ছে তাহারা গৃড়ত প্রকাশ করে, বা জ্ঞান লাভ 
করিয়া পরাধীন থাকিতে না চায়। ম্বত্যুসম্থন্ধে তাহার। সর্বদা কথোপকথন 
করিত। তাহাদিগের মতে এ জীবন গর্ভাবন্থাতুল্য এবং মৃত্যু তত্ববিদ্দিগের পক্ষে 
প্রকৃত ও সুখময় জীবনপ্রাপ্তিরূপ জন্ম । তাহাদিগের বিবেচনায় যাহা কিছু মামুষের 
ঘটে ভাল বা মন্দ নহে, অন্যরপ ভাবা স্প্ধব্ মায়া, কারণ একই পদার্থ হইতে 
কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং একব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাব উঠত হয় । নৈসর্গিক ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদিগের আকৃদিগের শ্যায় মত 
দেখা যায় । 'ভাহারা বলে যে জগতের উৎপত্তি ও ধ্ংল আছে, ইহার আকার 
গোল, এবং যে ঈশ্বর ইহার স্টা ও পাতা তিনি ইহার সব্ধত্ত ব্যাপিয়। আছেল। 
তাহাদিগের মতে বিশ্বমণ্ডলে অনেক ভূতের কার্য্য লক্ষিত হয়ঃ এবং জলদ্বারা 
জগতের স্থটি হইয়াভিল । চারিকতে তাহারা আর একটি হত ( অর্থাৎ আকাশ ) 
যোগ করে, উহা হইতেই ন্বর্গ ও তারকারাজী নিশ্মিত। আন্ডার উৎপত্তি ও প্রকৃতি 
এবং অস্যান্য অনেক বিষয় সন্বঙ্গে, তাহাদিগের মত গ্রীকৃদিগের সদৃশ । আত্মার 
অমরতা, ভাবিষ্যৎ বিচার, এবং ঈদৃশ বিঘয়ে, তাহারা প্লেটোর হ্যায় আপনাদিগের 
মত গল্লচ্ছটায় নিবন্ধ রাখে । 

শ্রমণদিগকে মেগানস্তিনিস হই দলে বিভক্ত করিয়াছেন । একদল বনে বাস 
করিত, পত্র ও ফল আহার করিত, গাছের বাকল পরিত, মদ্য ও ইন্দ্রিয়ন্থাখ হইতে 
বিরত থাকিত। কোন বিষয়ের কারণ জানিতে ইচ্ছা হইলে রাল্গার। তাহাদিপের 
নিকটে দূত পাঠাইত । অন্যদল তভিষক । তাহারা যদিও বনবাসী নহে, তথাপি 
মিতাচারী ॥ তাহাদিগের খাত ভাত বা যবের মণ্ড, উহ! যেখানে চায় অথবা 
বেখানে অতিথি হয়, সেইখানেহ পায়। তাহাদিগের খঁবধের গুণে লোকের সন্তান 
হয়; এমন কি, পুত্র কি কন্যা হইবে, তাঁহাও ন্থির হয়। তাহারা গুঁযধ প্রয়োগ 
অপেক্ষা পথ্যের নিয়ম করিয়া রোগ আরাম করে। তাহার। তৈল ও প্রলেপকে 
সর্ববশোেষ্ঠ বধ জ্ঞান করে। 

প্রথম দলের শ্রমণদিগের আচরণ বানপ্রস্থ হিন্দুদিগের হ্যায় লক্ষিত 
হইতেছে, ইহাতে বোধ হইতে পারে যে হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্স্যাসীদিগের মধ্যে 
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আচারগত কোনরূপ বিশেষ বৈলক্ষণ্য ছিল না, অথব। মেগান্থিনিস উভয়ের বিভেদ 
ভাল করিয়া ল্যানিতেন না । শ্রমণ ভিবক্গপ যে প্রণালাতে চিকিৎসা করিতেন, 
অভাপি ভারতবর্ষে সেই প্রণালাীই চলিতেছে । ইহাতে অনুমান হয় যে প্রচলিত 
চিকিৎসাপ্রণালী চত্দ্রগুপ্তেরও পূর্বের এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস 
বাদৃশ দার্শনিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বেদাস্তের আভাস স্পষ্ট 
প্রতীত হয় । 

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষবাসীদিগকে যে সাতস্রেদীতে (বিভক্ত করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে কৃষকেরা দ্বিতীয়জ্রেণী । দেশের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 
ইহারা ধীর ও নত্রশ্থভাব। ইহাদিগকে যুচ্ধ করিতে হয় লা। যুদ্ধকালেও 
ইহাদিগের চাসের ব্যাঘাত হয়.ন।। যেখানে ছুইদলে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, তাহার 
নিকটেই কৃষকদিগকে নিরাপদে ভূমি কর্ষণ করেতে দেখা যায় । রাজাই ভূম্বামী, 
কৃষকেরা উৎপস্নের এক চতুর্থাংশ পায় । 

তৃতীয় শ্রেণী গোপাল ৪ শিকারী । ইহারা শিকার করে, পশুপালন করে, 
পণ্ড বিক্রয় করে, ইত্যাদি । ইহাদিগের নিদ্দিষ্ট বাসস্থান নাই । চতুর্থশ্রেণী 
কারুকর ও বাণিক্যব্যবসায়ী । ইহাদিগের রাজকর দিতে হয়। কিন্ত যাহার! 
যুহ্ধান্্র ও জ্রাহাজ নিশ্মাণ করে, তাহারা রাজার নিকট হইতে বেতন পায় । 
পঞ্চম শ্রেণী যোদ্ধা | ইহারা সংখ্যায় কেবল কৃঘকদিগের অপেক্ষা কম। 
রাজকোষ হইতে ইহাদিগের ভরণপোষণ হয়» এবং যুদ্ধের উপকরণ ইহারা রাব্- 
সংসার হইতে পায় । এম্রস্য যখন আবশ্যক হয়, তখনই ইহার! সমরাঙ্গণে নামিতে 
প্রন্তত | শাস্তির সময়ে তাহারা স্বরাপানাদি করিয়া আমোদ প্রনমাদে কালযাপন 
করে। ষ্ঠ শ্রেণী চর, ইহারা সকল বিবঘ়ে রাজাকে গোপনে সংবাদ দেয় । 
সপ্তমজ্েণী অস্ত্রিবর্গ । বিচারাসল, রাজকীয় উচ্চ উচ্চ পদ, এবং সাধারণ শাসনকার্খ্য 
ইহাদিগের হস্তে ; এবং ইহাদিগের দ্বারাই শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনানী প্রত্ভৃতি 
নির্ব্ধাচিত হয় । একশ্রেণীর লোকের সহিত অন্যশ্রেণীর লোকের বিবাহ হয় না। 
একশ্রেণীর লোক অশ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না, বা অন্যাশ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন 
করিতে পারে না । কেবল যে সে শ্রেণীর লোক তত্ববিৎ হইতে পারে । 

এই শ্রেণীবিভাগ দেখিয়া বোধ হয় যে ব্যবসায়ের সহিত জাতির প্রকৃত 
সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া মেগাস্থিনিস কয়েকটি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন । প্রথমতঃ 
তিনি জাত্যভিমানী ব্রাক্ষণদিগকে ও জাতিতেদরহছিত শ্রমণদিগকে এক তত্ববিৎ- 
শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন, এবং সর্ববজাতীয় লোক আমণ হইতে পারিত বলিয়া! 
যে সে শ্রেণীর লোক তত্ববিত হইতে পারিত লিখিঘাছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি 
বুঝিতে পারেন লাই যে চর ও মস্ত্রিবর্গ ব্রাহ্ষণজ্রেণীর অন্তর্গত । জ্বানচর্চা তাহা- 
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দিগের ব্যবসা নহে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে ত্রাহক্মণদলের লোক বলিয়া জানিতে 
পারেন নাইট । এই কয়েকটী ভ্রম সংশোধন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে মন্্ 
হিন্দুসমাজের যেরূপ শ্রেণীবহ্ধনের বর্ণনা করিয়াছেন, মেগাস্থিনিসের সময়ে প্রায় 
সেইরূপ ছিল । কৃষকেরা শৃদ্র ; কারুকর ও ব্যবসায়ীরা বৈশ্য : যোদ্ধার! 
ক্ষত্রি্স; চর, মস্ত্রীবর্গ ও তববিত ব্রাহ্মণ, শিকারীরা চণ্ডালাদি লীচজাতি। 
মেঙ্গাস্ছিনিস চমৎকৃত হইয়া লিখিয়াছেল যে ভারতবধবাসীরা সকলেই স্বাধীন, কেহই 
দাস নহে ।॥* ইহাতে বোধ হয় যে মন্থর সময়ে শৃত্রদিগের যে প্রকার অবস্থা! ছিল, 
মেশ্ান্থিলিসেহ্র সময়ে তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল । অন্যজাতির দাসত্ব করা 
আর তাহাদিগের জীবনের মৃত্য উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারাই 
কষকজ্রেদীতে পরিণত হইয়াছিল । 

মেগান্থিনিস এতদ্দেশীয় লোকদিগকে কার্পাস বক্র ব্যবহার করিতে 
দেখিয়াছিলেন । ঠাহারা একখানি নিশ্বাস পরিতেন, উহ! হাটুর নীচে কিছুদূর 
পর্য্যন্ত পড়িত ; এবং আর একখানি উত্তরীয় কতক কাধে ফেলিতেন, কতক 
মাথায় জড়াইতেল । আমাদের বর্ধমান ধুতিচাদর এই পোষাক বলিলেই হয়; 
তবে কি না আমর চাদর হইতে মাথাটা ছাড়াইয়া লইয়াছি॥ এবং প্রয়োজ্বনমত 
অন্তন্ধপ শিরস্রাণ এবং কাটা কাপড় পরিতে শিখিয়াছি । 

কিন্তু চন্দগুপ্তের সময়েও যাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, ভাহাদিগের 
পোষাকের জাকজমক ছিল । লিখিত আছে, তাহারা বেশডূহা ভালবাসলে । 
তাহাদিগের পোষাক ব্বর্জডিত ও মণিমাপলিক্যখচিত, এবং তাহারা সুচিৰুণ ফুলকাট! 
বঙ্ পরিধান করে । অন্থগমনকারী অন্ুচব্রবর্ তাহাদিগের মন্তুকের উপর গুত্র- 
ধারণ করে; কারণ তাহারা সৌন্দধ্যের অত্যন্ত আদর করে, এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে 
আপনাদিগের বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পায় । 

ক্রুচিভেদে তাহার! দাড়ির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রং করিত । সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই 
আতপত্র ব্যবহার করিত । তাহারা শ্বেতচশ্ধের পাকা পায়ে দিত; পাহকাগুলি 
চিত্র বিচিত্ৰ ও উচ্চখুরবিশিষ্ট ছিল |" 

সাধারণ লোকে উদ্রে অঙ্কে ও গর্ভে চড়িত ; রাজা এবং এশ্বর্ধ্যশালী লোকে 
হন্তীতে আরোহণ করিত । বাহনের মধ্যে গজই সর্ববজ্ঞেষ্ঠ বঙ্গিয়া গণ্য হইত ; তাহার 
নীচে চতুরশ্বযুক্ত রথ ; তশপরে উদ্ ; এবং একাশ্ববানে চড়া কোনরূপ সম্্রম বলিয়াই 
পরিগণিত হইত না ।% বর্তমানে একা বোধ হয় এই একাম্থযানের প্রতিনিধি | 
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মেগাস্থিনিসের সময়ে ভারতবর্ধীয় পদাতিগণ সাধারণতঃ ধনুর্ববাপ ব্যবহার 
করিত | ধন্ক মামুষ সমান এবং বাপ প্রায় তিন গঞ্জ লক্বা। মাটীতে ধনুক 
স্থাপন করিয়া বামপদদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া তাহারা বাপত্যাগ করিতঃ--এবং 
এমন কোনরূপ ঢাল বা কবজ ছিল না যাহা সে বাণে ভিন্ন হইত না। পদাতিক- 
দিগের বামহন্তে গোচশ্ধের ঢাল থাকিত! কেহ কেহ ধনুকের পরিবর্তে 
বর্ষা ব্যবহার করিত, কিন্ত সকলেই আসি ধারণ করিত । অসি তিনহাতের অধিক 
লম্বা হইত লা, এবং অত্যন্ত কাছাকাছি যুদ্ধ করিতে হইলে উহা ছিহস্তদ্বার! 
সঞ্চালিত হইত । অশ্বারোহী যোছ্ধাপণ চর্শ্ম ও ছইগাছা বর্ধা ব্যবহার করিত । 
তাহাদিগের জিন ছিল না, লৌহ বা পিস্তলের কাটাবিশি্ট চন্ধের লাগামদ্বারা 
অশ্বসঞ্চালনকার্য্য নির্বাহিত হইত | * রথে সারথী ছাড়া ছইজন রথী থাকিত, 
এবং মাতঙ্গে মাহুত ছাড়া তিনজন যোছ্ধ! থাকিত। 

যেগাস্থিনিস ভাব্রভবাসীদিগকে মিভাচারী বলিয়া বর্ণনা কক্রিয়াছেন । 
তভাহাদিগের খাছ সাধারণতঃ ভাত) যজ্ঞভিল্ল তাহার! মদ্য ব্যবহার করিত না। 
চৌধ্য তাহাদিগের মধ্যেই অল্রই হইত। চত্দ্রগুপ্তের শিবিরে চারিলক্ষ লোক 
ছিল, কিন্তু প্রতিদিন তথায় দেড় শত টাকার অধিক চুরি হইত না। লোকে 
মামলা মোকর্দামা কদাচ করিত | দলিল বা সাক্ষী না রাখিয়। কেবল বিশ্বাসের 
উপর নির্ভর করিয়া অন্যের নিকটে কিছু বন্ধক বা গচ্ছিত রাখিতে সঙ্কুচিত 
হইত না। তাহার! সচরাচর গৃহ ও সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থায়ই রাখিত। 
তাহারা সত্য ও ধর্শের আদর করিত । এজন্য বৃদ্ধালোক জ্ঞানী না হইলে কোন 
বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইত ন! । তাহারা অনেক স্ত্রী ক্রয় করিয়া বিবাহ করিত, 
কাহাকে ধশ্মপত্রী এবং কাহাকে বা কামপত্বরী করিত। কোন পণ লা দিয়া 
বা না লহয়াও অনেকে বিবাহ করিত ; এরপস্থলে পিতা কন্যাকে সাধারশসমক্ষে 
উপন্হিত করিতেন” এবং যে ব্যক্তি মল্লযৃক্ধে বা অন্য কোনরূপ শক্তিএ্রকাশ 
কার্ধ্যে বিজয়ী হইতেন, তিনিই কন্যার পাশিগ্রহণ করিতেন । ৭" ইহা আমাদিগের 
দেশের পুরাতন স্বয়ংবরা । মেগান্ছিনিস বলিয়াছেন যে এদেশে লিখিত আইন 
ছিল লা। বোধ হয় এতদ্দেশীয় ব্যবস্থা গ্রন্থের নাম স্মৃতি শুনিয়া তাহার এইরূপ 
জম জন্গিয়াছিল । 

রাজ! যুদ্ধের সময়ে এবং বিচারকালে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেন ; এবং 
বিচার করিতে গিয়া তিনি সারাদিন বিচারালয়ে ঘাকিতেন। এতন্তিন্ন যত 
ও স্বুগম্া করিতেও তিনি বাহির হইতেন। রাজার শরীররক্ষিমী রমশীদল 


৬ Arrien’es Indice Sec. XVI. 
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২০০ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


ছিল; ম্বগয়াকালে তাহারা তাহাকে ঘেরিয়! যাইত । শরীররক্ষিণীরা কেহ রথে, 
কেহ অশ্বে, কেহ গলে, সর্বপ্রকার অস্ত্রে স্জিত হইয়া! উঠিত ; এবং রাজা 
হুস্তীতে চড়িয়া যাইতেল । 

ছইটী দেবতার উপাসনার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়, সমতল প্রদেশে 
বিশেষতঃ মথুরার নিকটে হিরাক্রিসের, এবং পার্বত্যপ্রদেশে দিওনিস্ুসের | 
হিরাক্রিস বোধ হয় আমাদিগের অন্ভুভ কীন্তিশালী ক, এবং দিওনিস্ুস প্রমত্ত 
মহাদেব । 


< 





বাঙ্গালির মশ্্ষ্যত্থ 


1 আপনাকে পত্র লিখিব কি-_লিখিবার অনেক শক্র । আমি এখন 
যে কুড়ে ঘরে বাস করি, তুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা ছুই তিন ফল 
গাছ পূর্তিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম কমলাকান্তের কেহ নাই--এই ফুলগুলি 
আমার সথা সখা হইবে । খোষামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না 
টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহন। দিতে হইবে না, মন যোগান গোছ কথা বলিতে 
হইবে না, আপনার স্থখে উহারা আপনি ফ্ুুটিবে। উহাদের হাসি আছে-_ 
কারা নাই ; আনোদ আহছে-_ রাগ নাই । মনে করিলাম যদি প্রসন্ন গোয়ালিনী 
গিয়াছে তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব । 

তা, ফুল ফুটিল--তার! হাসিল । মনে করিলাম- মহাশয় গো! কিছু 
সনে করিতে না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,-_লাখে লাখে ঝাঁকে 
কাকে, তোমর। বোলতা মৌমাছি_ বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া 
আমার ছারে উপস্থিত হইলেন । তখন গুণ, গুণ ভন্‌ ভন্‌ ঝন্‌ বন, ঘ্যান্‌ ধ্যান্‌ 
করিয়া হাড় জ্বালাইতে আরম করিলেন তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম 
যে, হে মহাশয়গপ ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশান, লীগ, সোলাইটী, 
ক্রু প্রভৃতি কিছুই নহে --কমলাকান্তের পর্ণকুটান মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্‌ 
ঘ্যান্‌ করিতে হয় অন্যত্র গমন করুন__মআমি কোন রিজলিউস্ানই দ্বিতীয়ত 
করিতে প্রস্তুত নহি; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুণ পুণের দল, 
তাহাতে কোনমতে সম্মত লহে-বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটারের ভিতর 
হল্লা করিতে আরম্ত কপিয়াছে। এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রববত্ত 
হইভেছিলাম-__€ আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে )_এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো 
আসল বৃন্দাবনী কালাাদ, তো করিমা ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কাণের 
কাছে ঘ্যান্‌ ব্যান আরম্ভ করিলেন- লিখিব কি মহাশয় ? 


৩১ 





২০০২. বজদর্শবন [ আ্বাবণ 


ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন তিনি বড় সুরসিক__বড় সত্ধক্তা 
তাহার ঘ্যান ঘ্যানানিতে আমার সৰ্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুল 
গাছের ফুলের পাপড়ি ছিড়িয়া আসিয়া আমারই কাণের কাদে ঘ্যান ঘ্যান? 
আমার রাগ অসহা হইয়া উঠিল ; আমি তালবৃস্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলাম । তখন আমি ঘুর্ণন, বিঘুর্ণন, সংখূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রু- 
গতিতে তালবন্তান্্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম ; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রভীল, 
সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল । আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী 
-_ দপ্তর সুক্তাবলীর প্রশেত৷, আমি কখনই ক্ষুদ্রবীধ্য নহি । কিক হায় 
মনুষ্যবীর্ধ্য ! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মন্ুস্যকে প্রতারিত করিয়া 
শেষ আপন অসারতা! প্রমাণীকৃত কর! তুমি ক্রামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, 
পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটলু'র ক্ষেত্রে নেপোলিয়ানকে, এবং আজি এই 
ভ্রমর-সমরে কনলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে । আমি যত পাখা দ্বুরাইয়া বায়ু 
স্থষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম ততই সে রাস্তা ঘুরিয়। ঘুরিয়া আমার 
মাথামুণ্ড বেডিয়া বেডিয়া চো বে করিতে লাগিল । কখনও দে আমার 
বস্তরমধ্যে লুক্কামিত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ম্যায় রণ করিতে 
লাগিল, কখনও কুম্তকণণ নিপাতী রামসৈম্যের হ্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া 
ভুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; কখনও স্তাম্পসলের ন্যায় শিরোরূহমধ্যে আমার 
বীর্য সংন্যস্ত মনে করিয়া॥ আমার নীরদ-নিন্দিত কুঞ্চিতকেশদাম মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া তেরা বান্গাইতে লাগিল । তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া আমি বরণে 
ভঙ্গ দিলাম । ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল । আমি সেই সময়ে চৌকাট পায়ে 
বাবিয়া-_পপাত ধরণীতলে 11 এই সংসারসমরে মহারথী উনকমলাকাস্ত 
চক্রবর্তী যিনি দারিজ্য, চিরকৌমার এবং অহিফেণ প্রভৃতির দ্বারাও কখন 
পরালিত হুয়েন নাই- হায়? তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্তক পরাজিত 
হইলেন । 

তখন ধূল্যবলুষ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাত্ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে 
লাগিলাম। যুক্ত করে বলিলাম “হে দ্িরেকদভম ! কোন্‌ অপরাধে হংখা ব্রাহ্মণ 
তোমার নিকট অপরাধী বে তুমি তাহার লেখ! পড়ার ব্যাঘাত করিতে 
আসিয়া ? দেখ, আমি এই বঙ্গদর্শলে পত্র লিখিতে বসিয়াছি_-পত্র লিখিলে 
আফিঙ্গ আসিবে-_তুমি কেন ত্যান্‌ ব্যান করিয়া! তাহার বিস্ম কর? আমি 
প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম__-তখন অকম্মাৎ সেই নাটকীয় 
স্লাঙ্গঞ্ত্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম-“ছে ভৃঙ্গ ! হে অনঙ্গরঙ্গ তরঙ্গবিক্ষেপকারিন্‌ 
হে হঙ্দাস্ত পাষণুতগুচিতলগুভকারিন্‌! হে উদ্যান্‌ বিহারিন্_কেন তুমি হ্যান্‌ 


১২৮৪ এ কমলাকান্তের পত্র ২০৩ 
ঘ্যান করিতেছে ? হে ভঙ্গ ! হে ছিরেফ ! হে যট্পদ ! হে অলে! হে ভ্রমর ! 
হে ভোমরা ৷ হে ভে। তো 17” 

অমর ঝুপ করিয়া আলিয়া সামনে বসিল । তখন গুণ গুণ করিয়া গলা 
দুরন্ত করিয়া বলিতে লাগিল-_আমি অহিফেণ প্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে 
পারি-_-আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম । 

ভৃঙ্গরাম্র বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট কেন? 
আমি কি একাই ঘান দেনে! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া! ঘ্যান ঘ্যান 
করিব নাত কি করিব? বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান ত্যানানি ছাড়া ? কোন্‌ 
বাঙ্গালির ঘ্যান্‌ ঘ্যানানি ছাড়া অন্ত ব্যবসা আছে ? তোমাদের মধ্যে যিনি 
রাজা মহাব্রাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ভ হইলেন, তিনি গিয়া 
বেলভিডিয়রে ঘ্যাল্‌ ঘ্যান আরম্ভ করিলেন । যিনি হইবেন ওম্মেদ রাখেন, 
তিনি গিয়া রাত্তিদিবা ব্রাশ্ুঘারে ঘ্যান ঘ্যান করেল । যিনি কেবল একটি 
চাকরির উমেদ ওয়ার - ঠার ঘ্যান ঘ্যানানির ভ আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি 
বাবু যিনিই ছুই চারিটা ইংরেছি বোল শিখিয়াছেন তিনি অননি উনেদারক্কপে 
পরিণত হইয়া, দবখান্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্‌ ঘ্যান-_-ঙাশমাছির মত 
খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বস্বার সময়ে, দাড়াবার সময়ে, দিলে, রাত্রে, 
প্রাঃ অপরাহ্নে, মধ্যাহে,। সায়াসহ্নে--খ্যান্‌ ঘ্যান্‌ ঘ্যান! যিনি উমেদওয়ালি 
ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া উকীল হইলেন» তিনি আবার নদী ঘ্যান ঘ্যানে ! সত্য 
মিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃন্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন কাঠগড়ার ভিতর 
বিড়ে মাথায় সরকারি জুলু বসিয়া আছে-_বড় জর্জ, ছোট জজ, সবলজ্ঞঃ ডিগ্রুটি, 
সুন্সেক_ সেইখানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান ছেনে, ঘ্যান্‌ ঘ্যানানির মোহনা 
খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন ত্যান্‌ হ্যানালির চোটে দেশোচ্ধার করিবেন-_ 
সভাতলে ছেলে বুড়া জম। করিয়া ব্যান ব্যান করিতে থাকেন। কোন দেশে 
বৃষ্টি হয় নাই-- এসো বাপু ঘ্যান ঘ্যান করি; বড় চাকরি নাই না এসো বাপু 
ঘ্যান ঘ্যান করি--রাম শশ্মার আ! মরিয়াছে--এসে। বাপু, স্মরণার্থ ঘ্যান ব্যান 
করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না--ভারা! কাগন্র কলম লইয়া, হপ্তায় 
হপ্তায়, মাসে মাসে দিন দিন ঘ্যান ঘ্যান করেল । আর তুমি যে বাপু আমার 
ঘ্যান ঘ্যানানিতে এত রাগ করিতেছ তুমিও কি করিতে বসিম্বাছ ? বঙ্গর্শন 
সম্পাদকের কাছে কিছু আকিঙ্গের যোগাড় করিবে বলিম্া ঘ্যান ঘ্যান করিতে 
বসিয়াছ । আমার চে বোই কি এত কটু 

তোমায় সত্য বলিতেছি কমলাকাস্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যান ঘ্যালানি 
আর ভাল লাগে না। দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ আমিও শুধু হ্যান ঘ্যান করি 


২০৪ বঙজদর্শনি ( শ্রাবণ 


লা__মধু সংগ্রহ কপি আর হুল ফুটাই । তোমর! না জ্রান মধু সংগ্রহ করিতে, 
না জ্ঞান হুল ফুটাইতে_-কেবল ঘ্যান ঘ্যান পার। একটা কাজের সঙ্গে খোজ 
নাই-_কেবল কানে মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যানঘ্যাল। একটু বকাবকি লেখা- 
লেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও-_তোমাদের প্রবৃদ্ধি হইবে । ধু 
করিতে শেখ-_ হুল ফুটাইতে শেখ । তোমাদের রসন। অপেক্ষা আমাদের হল 
শ্রেষ্ঠ __বাক্যবানে মানুষ সরে না; আমাদের হলের ভয়ে জীবলোক সদা 
সশঙ্ষিত : স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্স। মর্ত্যে ইংরেজের কামান, আর আকাশমার্সে 
আমাদের হুল! সে যাক, মধু কর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ, 
ব্রসনাকগুয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না জীবে কাষ্টকি দিয়া ঘা কর-_অগত্যা 
কাজে মন যাইতে পারে । আর শুধু ঘ্যান ঘ্যান ভাল লাগে লা ।” 

এই বলিয়া ভ্রমররাক্দ ভে! করিয়া উড়িয়া গেল । 

আমি তাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবন্ঠ বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ । শুনা আছে 
মন্ত্র পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য ছিপদ মন্ুষ্ 
হইতে ভতুস্পদ পশু-পক্ষান্তরে যে সকল মনুয্যের পদবৃদ্ধি হইয়াছে__তাহার। 
অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য । এই ঘটুপদের-__একখানি না, দুখানি না_ছয় ছয় 
খানি পা! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে-_-ইহার অসানাশ্য পদবৃদ্ধি দেখা 
যায়। এই বিদ্রর পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি প্রকারে? অতএব 
আপাতত ঘ্যান ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম__কিল্তু মধু সংগ্রহের আশাটা রহিল । 
বঙ্গদর্শন পুষ্প হইত অহিফেণ মধু সংগ্রহ হইবে এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে-__ 


আপনার আজ্ঞাবহ 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী । 





|: সংগ্রহ । প্রথম থণ্ড। অর্থাৎ নানা এন্ছের বিশেষ বিশেষ স্থানের 
শপ অনুকরণ অশুবাদ ও ভাব। শ্রীআব্হুল হানিদ ক করুক সংগৃহীত । 
ময়মনসিংহ, তারতমিঠির যন্ত্রে মুদ্রিত । মূল্য /১০ আনা! নাত্র। 

এান্খানি অতি পত্র ; ১৭ পৃষ্ঠা । ইহাৰ অধিকাংশ সচ্ছ বনক বাক্যাবলাী | 
আর ৫ পৃষ্ঠা নীতি কথা । ধ্র্শ্মবিযয়ক সকল কথাগুলি আমতা বুদ্দিতে পারি নাই, 
তাহা সংগওহকারের লোয কি আমাদের দোষ তাহ! ছি পনিতে পারি ন৷। 
ভরসা করিয়। বগা। যায় না কিন্তু বোধ হয় কতকটা বিষয়ের লোম আনছে। এক 
স্থলে লিখিত ইয়াতে "হে পথিক! যদি তুষি ঈশ্বরের গানে যাইতে চাও, 
তবে হীনতার অসি হাতে লইয়া, মান সন্ত্রমের মস্তক চেদন কর।” এ ধর্শ্ম- 
উপদেশ সংএহকার কোথা হইতে পাইলেন আমরা তাহা জানি না, মানসম্ত্রম 
বিসৰ্জ্জন করিয়া হীনতা অবলম্বন করিলে যে কিরূপে লোকে ধাশ্রিক হয় তাহ! 
আমরা বুঝি লা) চোর ডাকাতের! মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়াছে অথচ তাহারা 
ঈশ্বরের দ্বারে যায় নাই ধাশ্মিকও হয় নাই। আনরা জ্ঞানিতাম যে মানসম্রম 
বরং ধর্মের সহায়তা করে । মানী ও সন্ত্রাম্ত লোকের মধ্যে অনেকে একান্ত ধর 
ভয়ে না হউক, আপনাদের মান ও সম্ভ্রমের ভয়েও, নীচ বা ধশ্মবিকুজ্দ কাধ্য 
করিতে পারেন না । তাহা পারেন না বলিয়া কি তাহাদের মান সম্ভ্রম ত্যাগ 
করিতে বলা হইয়াছে ? যে ধর্শ্বাত্মা হইবে সে ধর্টের নিমিত্তই ধর্ম্মাচরণ করিবে 
পাছে কেহ মান সন্ভ্রমের নিমিত্ত ধশ্মাচরণ করে এই ভয়ে কি মান সম্্রমের 
মন্তকচ্ছেদ করিতে বল! হইয়াছে ? নীতি কথাগুলি ভাল, বালকদের জালা উচিত । 

ভগিনীবিলাপ । জ্রীযহেন্দ্রনাথ দা কর্তৃক বিরচিত। এন্থখানির মর 
এই যে, এক গৃহস্থ আপন কল্ঠাকে এক অপাত্রে সম্প্রদান করেন, সম্প্রদানের 
পূর্বের গৃহস্থ পাত্রের দোষ গুণ সম্বন্ধে বিশেষ তদ ্ত করেন লাই, পাত্রকে একবার 
চক্ষেও দেখেন নাই । কাজেই সম্প্রদানান্তে গৃহস্থ কাদেলেল 2 
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*ন। দেখি আপন চক্ষে 

বিশ্বালি পরের বাক্যে 

পিতা হয়ে কল্কাটিয়ে 

সলিপাম দুঃখ নীরে 

হা মোর কেন ছেল হুর্প্মতি ঘটিল ।” 


কিন্তু আর কি হইবে, বিবাহ হুইয়া গিয়াছে, কশ্যা প্তির আলম, 
সুখেই হউক হঃখেই হউক, কালযাপন করিতে লাগিল । কিছুকাল পরে এক 
দিবস প্রাতে কম্াটির দেহ এক পুক্ষরিশীর জলে ভাসিয়া উঠিল তগিনীর 
স্বত্যু হওয়ায়, বিশেষতঃ অপঘাত মৃত্যু হওয়ায় দ্রাতা এই এ্রান্থে বিলাপ করিতেছেন । 
যদি এই গ্রন্থে বিলাপ প্রকৃত ঘটনামূলক হয় তবে ইহ! মুদ্রান্কন না করিলে 
ভাল হইত। ইহা ক্রচিবিরুদ্ধ । বিশেষতঃ শোক পবিত্র, তাহা যত্নে গোপনে 
রাখাই তাল । আপনার শোকের কথা মুদ্রিত করিয়া সকলের হাতে হাতে দিলে 
প্রথমেই বুঝায় যে তোনরা সকলে দেখ আমি কেনন শোক করিয়াছি । এস্ছলে 
শোক অপেক্ষা বাহাদুরি অধিক দেখান হয় । শ্ুস্থকার বলিতে পারেন বিলাপ 
দেখাইবার নিমিত্ত তগিক্সীবিলাপ লিখিত হয় নাই, অন্ত উদেশ্য আছে। সে 
উদ্দেশ্য বোধ হয় বাল্যধিবাহ প্রথাকে তিরস্কার করা । এবং সেই ভ্রশ্ত সমীরণ, 
বিহঙ্গ, স্রোতব্বতী, সুধাংশু, সুন্দরী, নিশাদেবী প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া কবি 
বলিতেছেন ;_ 


৬৭ ৩১৪১ 
“সন্ধ্যা সমীরণ ! এই যে পরশ দানে, শ্রোতদ্বতি ! ভূবনবাছিনি ! তুমি হবে 
তুঝ্ছি তাশিত মন, সঞ্চালি' লল্রবগণ, জনি’ দিবে ঘরে ঘরে, রয় রাজি ভারে ভারে 
রাখ এক কথা, বলি খরিদ্বা চরণে; বক্ষুবাপী জলে সবে ঘতনে কহিবে-_ 
কুসুম সম্পদ হরি, সৌৌরভে আমোদ করি’ "তাদের হু্দশ) যত, নিশ্চয় হইবে গত, 
পশিবে ভরতে যবে, সবার শ্রবণে কৌমার [বিবাহ প্রথ! যদি দূর হয়? 
কোষার’ বিবাহ গুণ কহিও যতনে। নতুবা মজিবে দেশ, নাহিক সংশত্ ।" 

২৩৮ ৪৯ 
ওছে বিছঙ্গমকুল, এই যে বসিন্ন।। নিশা দেবি { অবশেবে নিবেদি তোঘান্ 
ধরি'ছ মধুর তান, কাড়িয়া লই'ছ প্রাণ, অসিত বরণে ঘন, কার’ সব আবরণ, 
কজোলিনী কল কল সাথে মিলাইন্বা। শশিবে আগতে ঘবে করি, তমোময়; 
মোত এক কথা সান, যখন করি] গাল, বগ্গকাল কুলাঙ্গযরে। কহিও যতন করে 
আাগাবে অগত জনে, করিয়! যতন, কৌমার বিবাছে ছঘ, বঙ্গ অদ্ধকার ; 


কছিও লকলে, বাল্যবিবাহ কেনন প্রচার করিও সবে, এই সমাচার ।” 
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যত দোষ কৌমার বিবাহের । পিতা। অপাত্রে কন্যাদান করিলেন সে দোষ 
বাল্যবিবাহের । পিতা বিবাহের পূর্বে পাত্র একবারে দেখিলেন না সে দোষ 
কৌমার বিবাহের । এ দোষরোপে একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িল । একজন 
বৃদ্ধ সুন্সেফের একটি পুক্ষরিনী ছিল, বাটিব্র অতি লিকটে বলিয়া তথায় সাহার 
সন্তানের! স্ীৌলোকদিগের সঙ্গে সর্বদাই যাইত । ঘাটের নিকটে একটি চালিত! 
গাছ ছিল তথায় বসিয়া স্বীলোকের। কখন কখন বিশ্রাম করিত, চারিপার্শ্বে 
বালকের! খেলিয়া বেড়াইত, একদিন খেলাইতে খেলাইতে একটি শিশু ললে পড়ির! 
পেল । তাহার শোকে মুন্সেফ বড় অধীর হইলেন । কিছুকাল পরে আর একটি 
সন্তান সেইস্থানে আবার জআলমগ্র হয় । এই সম্বাদ মুন্সেফ লোকে মুখে শুনিলেন । 
ক্ষণেক পরে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুক্করিণীর কোনদিকে সন্তান ডুবিয়াছে ? 
ভৃত্য বলিল, চালিত! তলার ঘাটে । বৃদ্ধ মুন্সেফ রাগতভাবে বলিলেন “সেই ঢালিতা 
তলায়! সেই চালিত। গাছ আমায় হইবার দাগ! দিল, এবার বাটী যাইব» চালিত! 
গাছ কাটিব, ঢেঁকি বনাইব, দুই পায়ে দলিব, তবে ভ্যড়িব।” চালিত গাছের 
অপরাধ যেরূপ, বাল্যবিবাহের অপরাধ সেইরূপ ! 


তত্রদর্শন । শ্রীপূর্ণচন্দ্র নিত্র প্রণীত | মূল্য ১7* টাকা । 


প্রথমে এ্ান্থের নান দেখিয়া! আমাদের ভয় হইয়াছিল । কিন্তু পাঠ করিতে 
আর্ত করিয়া আর সে ভয় রহিল লা, বরং অনেকটা আমোদ হইল । প্রথম ৩৫ 
পৃষ্ঠার রহস্য কিঞ্চিং বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, উদ্ধত অংশ পাঠ 
করিলে তত্বদর্শনের মৰ্ম্ম বুঝা যাইবে । 


গ্রন্থকার প্রথমেই লিখিতেছেন, লন ১২৭১ অন্দে ৯ তাত্রে আমি একবার 
ঘোরতর ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে প্রায় আট দিবস পর্য্যন্ত 
আমার কলেবর দারুণ ছঃলহ যন্ত্রনায় দ্ধ ও অস্থির হইয়াছিল» তদবন্থায় একজন 
স্থচিকিৎসক বন্্যত্রসহকারে নানা খঁহধ প্রয়োগে এ হঃসহযন্্ণা নিবৃত্তি করিলে 
পর নবম দিবসের প্রত্াষে আমি নীরোগ মানবের চ্টায় শয়নাগারে শযষ্যোপরি 
শয়ন করিয়া রহিয়াছি, এমত সময় * ও * সহসা দিব্যাকতি কোন যোবিতদেহনিংস্কত 
- ভেআংপুজে আমার অঙ্গ মুকুলিত, নেত্রঘূগল প্রতিহত করিয়া গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন। আমি চকিত হইয়া! নয়ন উন্মীলন করিলাম, কিন্ত কিছুই দেখিতে 
পাইলাম লা» তিনি কোথা যাইলেন তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না, 
কিন্ত যেরূপ পুর্ণশশধ্র উদয়াচল্শিখরে উদিত হইলে তসন্থিনীর গাঢ় তমিশ্র। 
অপসারিত হয় সেইরূপ সেই ত্রিভুবনবিমোহিনী কামিনীর ক্ষণপ্রভাসদৃশ প্রভাজালে 
আমার হাদয়াকাশের সমদয় মোহান্ধকার বিনষ্ট হইয়া যাইল, সহসা মোহাপগমে 


২০৮ বজছর্শন [ শ্রাবণ 


বিশদ চিত্তে জ্রগতের সমুদয় কাধ্যকারণতা পরিম্ফুরিত হইতে লাগিল । তখন 
আ্বিতবাদ আমার হৃদয়ে অঙ্করিত হইয়া উঠিল, জগত বর্ষের ভেদ জ্ঞান অপনীত 
হওয়াতে আমি ঈশ্বরে তশ্ময় হইয়া পড়িলাম 1” 

কিঞ্চিৎ পরে গ্রন্থকার লিখিতেছেন “কামার বোধ হইল, আমি যেন পরু- 
ত্রক্ষানন্দে লীন হইতেছি ও আমিই ত্রক্ষ নিশ্চয় জানিয়া, অক্ষম কথা বলিতে বলিতে 
আমি নিস্তন্ধ মৃচ্ছণগত হইলাম, সেই সময়ে আমার এইরূপ বোধ হইল যেন আমি 
একটা পাক ঘুরিয়! স্বর্যযারূপে অবস্থিত হইর়াছি, সমুদয় জগশ আমার নয়ন পোচর 
হইতে লাগিল । আমি যেন সর্ধবডৃতের বহিরম্তরব্যাপী হইয়া রহিয়াছি, পদার্থ 
সকল অতি বিমল ও লোচনানন্দদামক, স্থানে স্থানে বিবিধ মধুর স্বরে আনন্দধ্বনি 
হইতেছে, পশু পক্ষী জ্রলচর প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাণী এই ক্রগতে আছে সে সকল 
আমি» ভেদাতেদ কিছুই নাই । আমি ত্রক্মানন্দময়, আমা ভিন্ন এই অনন্ত মহাবিশ্বে 
আর কিছুই নাই, এই বিশ্ব আমারই স্বভাব, আমি কালেতে পুনঃ পুনঃ বিশ্বরূপে 
প্রকাশিত হইতেছি সকলই আমি । আমার এই প্রকার নিশ্চয় বোধ হইবামাত্র 
এই সংসারের আস্বায় বন্ধু বান্ধব ও পুল্প কলত্র, প্রভৃতির প্রতি যে মায়া তাহ! 
একেবারে নিনেষনধে। তিরোহিত হইয়া যাইল সুতরাং দৈত বস্ত না থাকায় আমিই 
অদত্বৈতর্কপে অবাস্থত রভিলাছ ৷” 

ছুই এক পৃষ্ঠা পরে এস্থকার ভাতার আর এক ঘটনার কথা বলিতেছেন । 
“পৃথিবী ছাড়িয়া প্ররী হইতে অভি দূরবর্তী মরুৎ পথে উঠিতে উঠিতে শুন্যমধ্যে 
একটি বৃহৎ অট্টালিকা আঙলার দশনপথের অতিথি হইল ।” গ্রন্থকার দেখিলেন যে, 
যে সকল মনুষ্য বিগতানু হইতেছে তাহারা এই অবট্রালিকার পৃথক পৃথক কক্ষায় 
রক্ষিত হইতেছে কাহার সহিত কাহার সক্ষা হয় না। প্রলয় পর্যন্ত তাহারা 
এন্ধপে থাকিবে ও প্রলয়ের পর নৃতন সি হইলে ঈশ্বর-ইচ্ছায় এ সকল আপন 
আপন কশ্দমফলে নরকে বা সুরধামে গমন করিবে । শ্রস্থকারও এ অট্টালিকার 
এক কক্ষ পাইয়াছিলেন। তাহার পর অকম্মা কোথা হইতে তিনটা ঈবত নীল 
ও রক্তাদি বর্ণ অতি তেজোময় জ্যোতি:প্রবাহ রুজ্ছুবত তাহার পাত্র বেষ্টন করিয়া 
তাহাকে কক্ষ হইতে লইয়া চলিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন “শেষ এক তরল 
সুবিস্ডীণ অনিবার অতিভীষণ প্রবাহে তরঙ্গিত জ্বলন্ত পাবকময় মহাসিন্ধু মধ্যে” 
নিক্ষেপ করিল, আমি সেই অগ্রিময় সমুদ্রে নিম হুইয়া, অতিশয় যন্ত্রণায় কাতর - 
হইতে লাগিলাম, সেই স্থানটি অতি ভয়াবহ, অন্থচ্ছ, আলোকিত অথচ কিছুই দৃষ্টি 
গোচর হয় না, সকলই বহ্থিবর্ণ ও তরলম্পর্শ। সেই নিদারুণ অনলে আমার দেহ 
যত দদ্ধ হইতে লাগিল আমি ততই দুসেহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম, কিন্ত 
আমার ভূতাবাস ভম্মসাশ ন! হইয়া পৃর্বববৎ অবিকৃত রহিল, আমি সেই কঠোর 
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অবস্থায় নিপতিত হইয়া এই চিন্তা করিলাম, বোধ হয় পরমেশ্বর এই অনন্ত নরক 
পাপিলোকদিগের নিমিত্ত স্থছি করিয়াছেন।” 

তাহার পর সেই তিনটী জ্যোতিংপ্রবাহ শ্রস্থকারকে নরক হইতে তুলিয়া! 
আর একস্থানে ফেলিয়া গেল । গ্রস্থকার লিখিয়াছেন “তথায় এক স্ুরম্য হর্শ্ম্য 
উপন্থিত হইলাম ৷ গৃহটা সন্ভতানক কুসমমালাসনাথ অব্বিন্দপরিমলবাহী স্বত্ব 
মন্দ গন্ধবহের নিয়ত সক্কারে অতি ম্ুখলেব্য, নয়নপগ্রীতিকর সুন্নিসদ্ধ মন্থশ 
মরকত প্রস্তরে নিশ্মিত কুট্টিম, তাহার অভ্যন্তরে দুদ্ধফেণসল্লিভ পুষ্পপ্রকরাবকীণ 
কোমল পধ্যক্ষোপরি উত্তান শয়নে এক দিব্যাকৃতি পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন । 
ভ্রক্মা, রুত্রঃ বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, সপ্তবিষগুল তাহার চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি সুখব্যাদান করিলেন ; আমি তৎক্ষণাৎ 
তাহাতে প্রবেশ করিলাম ; প্রবেশ মাত্র আমার দিব্য জ্ঞান জন্মিল ।” 

যাহা উপরে উচ্ধৃত করা গেল বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট, পরে ৩৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 
যাহা আছে তাহার সব্বত্র এইরূপ । এই সকল অংশ পাঠ করিয়া যিনিই যাহ! 
বলুন, আসল এই সকল ঘটনাই গ্রন্থের মূল। গ্রন্থকার ৪* পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 
সমুদয় ধশ্মের প্রতি আমার সংশয় হওয়াতে, আমি কে, কোথা হইতে 
আগত হইলাব, ও পরিণামে কোথায় গমন করিব, এই প্রপঞ্চ সংসার কোথা 
হইতে আগত হইল, তাহাও পরিণামে কোথায় যাইবে, অতএব, এই বিশ্ব 
কির্ূপে কোথা হইতে আসিল ? এই চিন্তা আমার মনোমধ্যে নিরবধি থাকিত, 
তদনস্তর আমি আমার গত লীড়িত অবস্থায় এ বিস্দয়ল্রনক ব্যাপার দরশলাবধি এ 
পর্যন্ত কোন বিতর্ক ন! দেখিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এ প্রকারে 
হইতেছে, তাহা নিশ্চয় বোধ হওয়ায়» স্বভাব নামে মহ! পুস্তকের সহিত আমি 
এঁক্য করত, আমার সামান্য বুদ্ধির কৌশলে যাহা স্থির করিয়াছি তাহা আমি সর্ব্ব- 
সাধারণকে জ্ঞাতকরণ জন্য প্রকাশ করিতেছি ।” 

গ্রন্থস্ুচনা এই । এক্ষণে গ্রন্থ কিন্ধপ তাহা না পড়িয়া অনেকে অনুভব 
করিতে পারেন । গ্রন্থকার পীড়ার পরিচয় দিয়া ভাল করেন নাই ; প্রশংসা কবিরাজ 
একা লইল, তাহার খঁমধ অতি আশ্চর্য্য! 


te 
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কাম না হতে সামা দণ+, 


ধিকারচগ্চা করিতে আমরা কখন ক্রটি করি না। যদি কণ্টকাকীর্ণ বন 

তকু € বন্য লভাজালে আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ বেটন করে, যদি সর্প ভেকে 
আমাদিগের গৃহে তাগাভাগী করিয়া বাস করে, যদি ভলবন্গ হয়া সেৎসেঁতে 
সেওলার বিচালা হইতে দুর্পক্ষ বিস্তার হয়, যদি দিলে তুই প্রহরে, ভেতে জোক 
ও শিলেটি শাড়ির মহ মশা রক্ত শোবণ করে, তথাপি হন্ত বাহ্‌ পরিচালনা করিয়া 
কৃষ্ণের জীবে বিন করিতে বড় হায়া হয় ও সরে বসিতেও ল্লেশ বোধ হয়। 
সসর্প গৃহে বাস, দুর্গঙচ্ধ ভোগ € আনের জালা সহা হয়, তবু আলিস্ক পর্ধিত্াাগ করিতে 
কাতর, আবাস ভুনি পরিক্ধার করিতে কাতর, সকল কায্যেই কাতর ; কিন্তু 
বাকব্যয়ে, অহঙ্গার করিয়া বলিতে পারি, আমাদের তুল্য সঅকাতর কে আছে? 
মিথ্য! বাক্যে যে আমাদের নিজ্ঞ কার্য্য বিশৃঙ্খল হয়, হ্যায়বিচার ক্ষমতা ও চিন্তা- 
শ্গীলতার হ্রাস হয়, গুরুতর পরিশ্রমলন্ধ কাধ্যসম্পন্নশত্তি শিথিল হয়, সমাজের 
অনিষ্ট হয়, হুলই বা, অন্তুরি তামাক মিশাইয়া বৃথা গল্প করার তুল্য মধুর আর 
কি আছেঃ বৃথা গল্প বড় ভাল লাগে, তাহাতে, লিঙ্গ উপকার হউক ন! হউক, 
যাহারে ভাল লা বাসি তাহারও কখন কখন অনিষ্ট হয়, না হয়ঃ তাহার নিম্দাবাদও 
তে প্রচার হয়? লে বড় কম কণস্থথ নহে! 

আমাদের খঞ্জভীম স্কুপমাষ্টার ও বিখ্যাত হকিম ডাকমুন্সি গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয় এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া ডাকঘরের €মঞ্জেতে পাটি পাড়িয়া গল্প আরম্ভ 
করিয়াছেন । মাষ্টার বাবু গজানলের বিরুক্ধ । গজানন ইংরেজি শিক্ষার শত্রু, 
গজানন নিঃসন্তান, চক্ষু মুদিলে তাহার ধন কে ভোগ করে? কাহাকে ধন দান 
করিবার ইচ্ছা নাই কিন্ত তিনি মহান হিন্দু । পরলোকে পিণ্ডি পাইয়। নরক 
হইতে উদ্ধারের আশা হাছন ॥ এই ভন্য বহু যনে একটি দুরদেশস্ছ ভ্াতির 
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সন্তান লইয়া পাপিতেছেল, তাহাকে যথেষ্ট ম্েহে করেন__ও পোষাপ্ুুত্র করিয়া 
পিশাবিকারী ও ধনাধিকারী করিবার বিশেষ প্রয়াস রাখেন, আক্ততোব বাবুর 
অন্থরোধে এই নীলমণিকে তিনি খণ্রভীমের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; সুশিক্ষার অস্ 
মাষ্টার বাবুও অনেক যত্ন করিতেছেন ! কিন্ত হাহাকে প্রকৃতি দেবী প্রতিকূল, 
মানব চেষ্টায় তাহার কি হইতে পারে! নীলমণি আজ যাহা বহু কষ্টে শিখিয়া 
গ্রহে যান, কাল প্রাতে ক্ষীর, ননি, সম্দেশের সহিত বেমালুম “জলপান” করিয়া 
আসেল ॥। তিনি “লোককে” “লোক” রূসিককে “অহিক” রাঙ্গাকে “নাঙ্গ।” 
ভিল্প কহিতে পারেন না-_-এ দিকে র্রাঙ্গকে “লাঙ্গ”__অভয়কে “রতয়” বলিয়া 
থাকেন । “লোকোমোটীব” কে "নৌকো মাটী” কহিতেন ও একদিন 
“কামসকাটকা।” উচ্চারণ করিতে উদ্যম করায় দন্তপাটাতে খিল লাগাইয়া মাষ্টার 
বাবুকে বিশেষ তিরস্কৃত করিয়াছিলেন । এদিকে তিনি পরীক্ষার সনয়ে (প্রাইজ ) 
পারিতোষিক পান লা বপ্সিয়। গজানন মাষ্টার বাবুর উপর অসন্ত হইয়া থাকেন । 
সময়ে সময়ে গন্ভানন মাষ্টার বাবুর কাছে প্রস্তাব করিয়া থাকেন, বাপু! 
পরীক্ষককে কিছু রেশবত ছিলে আমার নীলমণি প্রাইভ. পেত পারেনা? না 
হয় আশুতেষ বাবু দ্বারা পরীক্ষককে একখানি অন্ররোধপত্র লিখা ইলে ছাত্রবৃত্তির 
পাশ আসিতে পারে না ?” আবার কখন কখন বলেন, “বাবা, আমি উহার তত 
লেখাপড়া! চাই না-_যাহাতে মতজুষ্ট না হয়, পিগটী বজ্ঞায় থাকে তাহাই করুন ।” 
মাষ্টার বাবু একপিকে এই সকল মতের অঙুমোদন করিতে অন্যদিকে নীলমণির 
শিক্ষার কিছু যার উন্নতি দেখাইতে৪ পারিতেন না। ভাহাকে অপদস্থ করিয়া 
নুতন মাষ্টার আনাইবার জ্রশ্য গঞ্জানন দুই একবার আশুতোষ বাবুর নিকট 
অন্থুরোধ করেন । মাষ্টার সেই সব কথা শুনিয়া দেওয়ান্জির বিশেষ বিদ্বেষী 
ছন। আহ্র মাষ্টার বাবু সুসময় পাইয্মাছেন । দেওয়ান্জি যে লাভ্রির সাহেবের 
যোগে মিথ্যা করিয়া সুরসিকা ললনা সুন্দরী গোপিনীকে কাদহ্থিনী সাজ্জাইয়া! 
বিচারস্থলে আনয়ন করিবেন, তাহ মাষ্টার বাবুর কর্ণ গোচর হইয়াছে । ম্ুুম্পরীর 
সঙ্গে তাহার অনেক কথ! হইত-__ও সেই সকল কথা ব্যক্ত করিবার জন্য পূর্ণবাবুর 
বৈঠকে আসিয়াছেন । 

এ দিকে পুর্ণ বাবু নাজিরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছেন, গ্রামে একজনই 
হাকিম থাকিতে পারে--এক কম্বলে চার জন দরবেস্‌ বসিতে পারে, কিন্ত এক 
রাঙ্ে হইজল রাজার স্থান হইতে পারে লা__নাজির আবার কোথাকার হাকিম, 
তুই দিবস পর্ান্ত গ্রামে প্রভুত্ব করিতেছে অথচ ভাকমুদ্দী মহাশয়কে একটি 
কথা, একটী পরামর্শ ও জিজ্ঞাসা করে না। ভাল, কেমন তার হাকিমী, কেমন তার 
পরামর্শ দেখা যাইবে । 
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ডাকঘরের কার্ঘা পরিদর্শনাভিপ্রায়ে অগ্ ডাক্তার ইট্ওয়াল্‌ সাহেব আগত- 
প্রায়; তাহার কর্ণগোচর হইলে, আজ লুস্থূল সাহেব সকল কথা শুনিবেন। 
একজনের মলোবাদ সোণা, আর একজ্রানের বিদ্বেষ সোহাগা- মাষ্টার বাবু ও 
ভাকমুব্পী মহাশয়ের গল্প শেষ হইল- পরস্পর হস্তম্পর্শ করিয়! বিদায় হইলেন-__ 
পরক্ষণেই একক্রন হুরকরা আসিয়া কহিল, সাহেব বাহাদুরের ঘোড়া নদীর বাঁধের 
উপর দেখা গেল । 

সাহেবের নাম শ্ুনিবামাত্র ডাকসুন্পী মহাশয় পার্শবস্থিত ডাকবাঙ্গালায় 
উপস্থিত হইলেন । আজ ডাকবাঙ্গালা পোযাকী বেশ পরিয়াছে, সকল দ্রব্য 
মাৰ্জিত ; দেয়ালে খানসামা সাহেব পান চিবাইতে চিবাইতে শ্লেশ্া বর্জ্জনে যে চিত্র 
বিচিত্র অন্কপাত করিয়াছিলেন, বাখারির কলমের আঘাতে ডাকছমুন্পী মহাশয় যে 
থামের চণ খসাইয়। পানের ঝালের লাঘবতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা সকল 
সংস্কার হইয়াছে, সকল শ্বেত খড়িতে মান্ছিত হইয়াছে, বড় মেক্ষের উপর শুজ 
চক্্রজ্যোতির হ্যায় চার ধিছান হইয়াছে, বেলাওযারি বাসন, চীনের প্লেট গিণ্টির 
জলে আন্র খানার কামরা ঝক্‌ কক্‌ করিতেছে, ছারে দুইটি পূর্ণ কলসী ও কলার 
গাছ রোপণ কর। হইয়াছে, টেবিলের উপর গরম ডবল ডিসে বড় দাঙ্গরির জাতি- 
বিনাশিলী পিরিলিকুলকশক্ষিনী ত্যাপ্না গন্ধ বিস্তার করিতেছে । খানসামার বয়স 
প্রায় অশীতি বওসর, গৌরধণ্য গোলাম আপি, দশ্তঞ্চপি পরিক্ষার ফাক ফাক, 
পরিধানে অতি শুভ্র চাপকান, তাহার বামপার্খে শ্বেভলোমবিকীর্ণ বক্ষঃস্থলের 
কিঞিদংশ দেখাইয়া ও উপর হইতে প্রচুর শুভ্রশ্বশ্রকেশরাশি দোলাইয়া ছারের 
নিকট দাড়াইমা আছেন, মাথার পাগড়ি বন্ধনে ৩০ গন্জ মলমল পর্যবসিত 
হইয়াছে-_হাতে একখানি মান্দ্রাজি ক্ষমাল ও বগলে একটী সার্টাফিকেটের তাড়া 
লইয়া আছেন ; আবশ্যক হইলে আপন কাৰ্য্য দক্ষতার পরিচয় দিতে প্রন্রত। এই 
তাড়ায় ভারতবর্ষের নব পুরাকৃত্ত পর্য্যাপ্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় মারহাটা যুদ্ধ হইতে 
পঞ্জাব অধিকারের সমমতালিক। এই তাড়া হইতে নির্দ্ধার্য্য হইতে পারে- উহা 
পাঠ করিলে ডাক্তার রাজেজ্রলালের পুরাব্বত্, বা বস্কিম বাবুর উপন্ঠাস সংগ্রহের 
পরিজআম লাঘব হইতে পারে লর্ড নেপিম়রে ছটীমাত্র আধপোড়া চিকিশ ভক্ষণ 
করিনা এই পথে সিদ্ধুযাত্তা কোন্‌ কালে করেন, প্রথম নেটিব ইন্জিনিয়ার বৈকুষ্ঠবাসী 
বেচারাম হালদার মহাশয় স্বাধীন বিভাগের ভার কোন্‌ সময় প্রাপ্ত হন, ও কোন্‌ 
দিনে সার কলিন কেম্বেল মিউটিনি নিবারণ অস্ত মরিচমিজ্িত অলোণা কাচা আশন্ত। 
৫ গণ্ড৷ আহারাস্তে এই পথে প্রয়াগদর্গে গমন করেন, সকল তারিখ এই তাড়া 
হইতে স্থির হইতে পারে । কোন্‌ সাহেব কি খাইতে ভাল বাদেন ও কোন বাবু 
প্রথমতঃ হিল্দুধশ্্মনিষিদ্ধ দ্রব্য এ হাতের গুণে নিজগ্রাসে গ্রহণ করিয়। আনম্দলাভ 
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করেন-_ সকল কথা গোলাম আলি বলিতে পারেন । কিন্তু আপাততঃ গন্তীর- 
প্রকৃতি ধীর লোকের হ্যায় সম্পূর্ণ ভক্তিসহুকানে ভাক্তার সাহেবকে একটি সেলাম 
করিবার আশয়ে গ্লাড়াইয়া রহিয়াছেন । 

ইতিমধ্যে অশ্বপদের দড়বড়ি শব্দ শুনা গেল, ও পরক্ষণেই ঘোড়া বারাসতের 
মধ্যে দেখা দিল, একজন বেহারা কহিয়া উঠিল “ও ! তীর আস্ছে 1” সাহেবকে 
দেখ! যায় না কেবল অশ্বপৃষ্ঠে একটা ক বর্গের পঞ্চম অক্ষর ও ঠাকুরের গ্যায় মস্তকে 
স্বহৎ টুপিধারী পাদদ্য় সম্মুখ ভাগে হেলান দেখ। যাইতেছে, চতুস্পদের ঘর্ঘণে ধূলা 
রম্ষুপাকের হ্যায় ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছে । কথা কহিতে কহিতে গাড়ির 
বারান্দায় ঘোটক উপস্থিত, সাহেব বাহাছর চকিতে অবরোহণ করিলেন, সেলামের 
উপর সেলাম চতুস্পার্শ হইতে বর্ষণ হইল । সাহেব বাহাদুর কেবল টুপিটি চকিত 
মাত্র উঠাইয়া বৃহ নস্ত্রকের টাক সকলে দেখিতে না দেখিতেই আবার টুপি মাথায় 
রাখিলেন» কারণ সরদির ভয়ে সাহেব টুপি খুলিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক । বারেণা 
হইতে সোপানের দিকে দেখিলেন € পূর্ণ বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া “এহয়েল” “Vel” 
মাত্র কহিয়। দ্রুতপদে কামরায় প্রধান চৌকিতে উপবিষ্ট হইলেন-_পাখ! অমনি 
শন্‌ শল্‌ করিয়। চলিতে লাগিল । 

ডা, সা। “Allright with you, Purna ?” (সব ভাল ত ?) 

পূ। 517 master, your blessing (হুভুর খাবিন্দি । আপনার 
আশীব্বাদ । ) 

ডা সা) My blessing 1 

পূ 3০90 meester: you are ny 20096 obedient servant | 
এখন পূর্ণ বাবু বিহ্বল হইয়াছেন, কি বলিতে কি বলিলেন। ও কাইযা উঠিলেন 
forgote, forgote sir—! 

ডা। 400 I your most obedient servant ? 

পূ৷ No sir- 

ডা, সা। No sir. 

পূ। তবে 59৪ ir. 

ডা, সা। ] 508 your most obedient servant, either you or 
I must be fool. 

পূর্ণ। Both, my Lord. 

সরলচিন্ত ডাক্তার সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ণবাবুর ইংরেজি বিদ্যায় 
যতদূর ব্যুৎপত্তি তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু খুঁট আখরের প্রতি তাহার শ্রেহ 
ছিল, তাহার কাধ্যবিভাগ এরূপ খুঁটে আখরেতেই পরিপূর্ণ ছিল, ও যখন বিশুদ্ধ 
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ইংরেজি ভাষায় পত্র পাইতেন, নিশ্চয় জালিতেন, তাহা অপর হাতে লিখিত । 
পূর্ণ বাবুর প্রতি দি করিয়া আবার কহিলেন, “What's the 0৪’, খবর কি? 

পৃ? খবর-__-9।7 Ghost’s father's verb done 7 (ভূতের বাপের 
শ্রাদ্ধ ক্রিয়া হইতেছে । ) 

ভাত What do you mean ? 

পূ। 'The cake of Udo on the neck of Budho (উদোর পিণ্ডি 
বুধোর ঘাড়ে ) Horse's evil 00 monkey's head (ঘোড়ার বালাই বানরের 
ঘাড়ে ।) পূর্ণ বাবু এই কথা গুলি উচ্চারণ করিয়া দেখিলেন সাহেব তাহার অর্থ 
সংগ্রহে অক্ষম ; তখন খানসামাকে ইঙ্গিত করিলেন, সে বাহিরে গেলে কিঞ্চিৎ 
নিয়ন্বরে গাঙ্গুলি মহাশয় ডাক্তার সাহেবের নিকট নাজিনের অত্যাচার ও গজ্জাননের 
ফেরিপি বুদ্ধি ও জালকন্যা সাল্াইবার অভিসন্ধি সমস্ত ব্যক্ত করিয়া দিলেন, 
ও যাহাতে তাহ! জজ সাহেব বাহাছরের কর্ণগোচর হয় তাহাই যাক্রা। করিলেন 
ডাক্তার সাহেব কেবল মাত্র কহিলেন “এ সকল অনধিকারচর্চ্চা, তোমাদের 
সমাজে এ সকল মিথ্যা রচনা অভ্যাসের কণ্ম, বিশেষ এ বিষয়ের বিচার পর জজ 
সাহেবের নিকট হইতে পারে, তাহাকে পূর্ব্বাহ্নে কোন কথা জ্ঞাত করান সঙ্গত 
হইতে পীরে ন৷”__এই সময় পকেট হইতে ঘড়ি লইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, 
“Hang them 1” আমাকে সন্ধ্যা পর্য্যস্ত_নগরে আপন কুটীতে পৌলুছিতে 
হুইবেক । জজ সাহেবের মেমের সহিত খানা খাইতে হইবেক “বহি লা” “বহি 
লাও 1” তিলেক সময়মধ্যে আপিসের পুস্তক সকল আসিল $ ও কোন রেজিষ্টারির 
উপরিভাগে, কাহার তলদেশে, কাহার মধ্যদেশে, যেখানে প্রথমে হাত পড়িল প্রায় 
তুই মিলিট মধ্যে শত স্বাক্ষর ছড়াউয়া পরিদর্শন কার্য্য সমাপ্ত করিলেন ও থাম 
মেরামত দেখিয়া এবং পূর্ণ বাবুর দন্ত ও ওষ্ঠাধর খদিররাগবিবঞ্জিত দেখিয়া) “I am 
89619598৮ ( বড় সন্তষ্ট হইয়াছি ) কহিলেন । পরক্ষণেই কাটা ছুরী অন্ত্রধারী 
হইয়া খানসামার প্রতি ইঙ্গিত করিবামাত্র ডিসের ঢাকুনি খোল! হইল, ও কাটাকাটি 
ছেঁড়াছি'ড়ি আরম্ভ হইল । প্লেট হইতে ধু'য়া উঠিতে আরব) হইল, পূর্ণ বাবু ছই 
নাকে ছটা অদ্গুলির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন । 3:০0 eat 
nothing? your estomacb very small Bir 1” (মহাশয় কিছুই খান সা, 


এতটুকু পেট । ) 


ডা। Can you eat more of this meal ? 
পু! Ram Ram, sir, my caste go, I worship stone every 


82৮. (রাম রাম! হাত যাবে, আমি প্রতি দিন শালগ্রাম পুজা করিয়া থাকি ) 


—but say “‘rice”—two seers every time, mind sir, I am old. 
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ডাক্তার সাহেব চা ও জল ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য পান করিতেন না 
কহিলেন, «এই শ্রীশ্মপ্রধানদেশে শ্লিষ্ক বরফবারির তুল্য আর উপাদেয় কি আছে 7" 

পু। তপলশি মাছ আর আম বড় মন্দ নহে । শস্চপান ডাক্তার সাহেব 
নিষেধ করিতেন । অতএব কহিলেন, ““মদেই তোমার দেশ ডুবিবে।’ পরে 
আহার সাঙ্গ করিয়া সাহেব বড় প্রফুল্প হইলেন, অশ্ব সম্দিত করিতে আদেশ দিলেন 
ও কহিলেন, “আমরা আহার করিয়া নিদ্রা যাই না। Well Gangooly what 
do you want ?” 

পূ। I want, thank sir, nothing Bir, but pension next 
Ocotober and— 

ডা। And what ? ( এবং কি?) 

পু। My son well learned English, missionary School 
Daff 81916 scholar, Inspectori wants. 

ডা, সা। ] shnll see what I can do for him, Purna, I give 
you no promise. 

তখন সাভেবরা অনুগত লোক প্রতিপালনে সর্ববদা সুপ তইতেল । 

পূর্ণ বাবু সেলাম করিলেন । সাহেব ছুটি মাত্র আধপোড়া পক্ষী কমালে 
বাধিয়া পকেটে ফেলিলেন । পথে টিফিনের উদ্যোগ রহিল, পরক্ষণে বারান্দায় 
আসিলেন। খানসামার হস্তে বনাৎ করিয়া মুদ্রা দিবাসাত্র অশ্বারোহী হইলেন, 
আবার ক্ষণমধ্যে অশ্ব ধাবিত হইল । 

দ্বিতীয় আড্ডায় ঘোড়া প্রস্তুত আছে কিন! পুর্ণ বাবু তাহাই চিন্তা করিতে 
করিতে সাহেবের ঘোড়ার গতি সর্ববাগ্রে দেখিতে লাগিলেন । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


বেলবারী 


গজ্জানন ব্যমকুণ্ট। পয়সাটি যার ব্রহ্ম, সুখদ পদার্থ তাহার চক্ষের শূল । 
যাহাতে প্রকৃত সোদন্দর্য্যবৃদ্তি, যাহাতে শিল্পের প্রসাধন, যাহাতে বিজ্ঞানের 
উন্নতি, যাহাতে মানবের শক্তি বৃদ্ধি তাহা কুপণের অসাধা ও অসহা। নৃত্য গ্ীতে 
যাহার! আসক্ত তাহারা গন্পাননের পরম শত্রু । সাধারণ প্রমোদের চিল্মাত্র 
তাহার ক্রোধের কারণ। কেথাও তাস যোড়া দেখিলে থণ্ড খণ্ড করিয়! ছি'ড়িয়। 
ফেলিয়। দেন, শতরঞ্চ বা পাশা খেলার আয়োজন দেখিলে বলের থলিটা পর্যন্ত 


২১৬ বঙ্গদর্শস (ভাত 
ডাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিতে দেখা গিয়াছে । কাহারও তানপুরা দেখিলে 
তারটি খুলিয়া রাখিতেন ও আবশ্সকমতে আপনার জীর্ণ দন্ত বাচ্ষাইতেল । 
তাহার ভয়ে গান বাজনা অতি সংগোপনে করিতে হইত ; কেবল ঢোল ভাঙ্গিয়া 
দিতেন না, তবলার ছাওনিটি ছুরি লইয়া কাটিয়া দিতেন না, তাহার চশ্মত্্রী 
খুলিমা লাঙ্গলের যুয়ালে লাগাইতেন ও যার ঘরে বৈঠকি গীত হইয়াছে শুনিতেন, 
তাহার সঙ্গিন জরিমানা লাগাইতেন ও স্ত্রীলোক হইলে গোপনে উত্তম মধ্যম 
দেওয়াইয়। এ্যানত্যাগিনী করাইতেন । কোন ব্রাক্ষণযুবার স্বসন্ধে অনেকগুলি 
যক্ঞস্থত্র দেখিলে লাম্পট্য চিহ্ন জ্ঞান করিতেন ও ক্রোধতরে কাচি দিয়া অদ্ধেক 
কাটিয়া ফেলিতেন । 

এই সকল কারণে সুন্দরী গোপিনী গজাননের বিশেষ অনুরাপিখী 
ছিলেন না, কিন্তু প্রজাবৎসল আশুতোষ বাবুর আশ্রয়ে সুন্দরীর বাস। আজ্জ 
বাবু গুপরাশী হইলেও তাহার তুই একটি বিলক্ষণ মনভ্রান্তি ছিল । তিনি 
সৌন্দর্য্যপ্রিয়। প্রকৃতি মধ্যে হউক, উবার গগনে বা হরিত পল্লবক্ষেত্রে বা 
নীলিময় জনভ্রোতমি[শ্রত চত্দ্রকিরণে বা চত্দ্রমুখীদের চত্দ্রবদনে বা বিচিত্র চিত্র 
পটে, বা প্রস্তরময় প্রতিমৃত্তিতে বা কবিতাকলাপে যেখানে হউক কমনীয় 
সৌন্দর্যা দেখিতে পাইলে তাহাতেই তাহার পক্ষপাত দৃষ্টি হইত, যাহাকে 
ভালবানিতেল তাহার শত দোষ থাকিলেও অন্ধ, এই তাহার লোকামুরাগের 
এক কারণ । তিনি গুণই দেখিতেন এবং এই গণগ্রাহিত। ভন্য তিনি অভাগিনী 
শ্বন্দরী গোপিনার নিকট যোগী খধি হইতে ভক্তিতাজন ছিলেন । তাহার 
নামের দোহাইয়েই গঞ্জানন সকল কার্যে সুসিদ্ধ হইতেন, অদ্য সন্ধ্যার পর 
সেই লাম উচ্চারণ করিয়া গজানন সুন্দরী গোপিনীর দেখা পাইয়াছেন। 

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, গবাক্ষ দিয়! দৃষ্টি করিলে নিকটের বৃক্ষকায়া- 
গুলি ঘনীভূত অন্ধকারে চাপ মাত্র বোধ হুইতেছে। আকাশের উপর একটি 
ঘন মেঘথণ্ড মন্দ মন্দ গতিতে উড়ে যাইতেছে । আলোকের পরিচয় দিতে 


সপ্ত গ্রাস, মধ্যে মধ্যে একটী কটু কটু শব্দ হইতেছে, যেন ভূত দলে বর্ধায় 
বাতের আশঙ্কায় অঙ্গ চালনা করিতেছে আর হাড় সটকাইতেছে। এমন 
রাত্রে কি অবলা স্ত্রীলোক ঘরের বাহির হয়? তবু আশ্ড বাবুর নামে ও দেও- 
মানজীর ভয়ে একটি ভৃত্যসহ স্বন্দরী গোপিনী দোতালার উপর একটি ক্ষত্র 
কালরায় গল্পাননের নিকট আসিয়া উপস্থিত । গৃহের এক কোণে একটি বাশের 
ছেচা নিশ্মিত দ্বেরার মধ্যে এক তাল গোময়ের উপর এক নির্বাণপ্রারে 
প্রীণপ্রভ৷ নিহি পলিতা দীস্তিনাল্‌। দীপটি মিটনিট করিতেছে । 'গহ্জানন 


১২৮৫) জটাধারীর রোজনামচ। ২১৭ 


একটা ক্রি তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন ও মধ্যে মধ্যে দংশন জ্বালায় 
বজ্জাত ছারপোকাকুলের উপর তন্বি করিতেছেন। পার্শ্বে লীলমণি তাহার 
প্রাপাধিক লীলমনি-স্শয়ন করিয়া একটি একটি কথা কহিতেছে । গপঞানন 
কহিতেছেনঃ “ও বাপু» রাত্রি হল, বাড়ী চল, ঘূমাও, ব্যাম হবে ।” 

নী। কিবাবা? জ্বর? 

গ। বালাই। অমন কথা বলতে নাই । তুমি না ঘুমাও, চুপ করে থাক । 

নী। কেন বাবা চুপ করুলে জ্বর হয় না । 

সুন্দনী নিকটে বসিয়াছিল | কহিল, ক্ষেপাছেলে ৷ 


শী। নথ, তুই ক্ষেপি-__- 
স্থ। অমন কথা বলতে আছে? আমি-_তোমার-_ 
লী। কে, খুড়ি ? 


সুন্দরী কহিল-_খুড়ি হলে কি তোমার জ্যেঠার কাছে আসি । 

নী। তবে কি পিসি? 

গ। তা নয় ক্ষেপা, ও দিদি হয়।। 

নী। ঠাকরুণ দিদি? এই কথ। কহিতে কহিতে প্রদীপ নিব্বাণ-প্রায় 
হইল । গজানন কহিল, «রে উদ্কাইয়া দে।” নীলমণি কহিল, “নিবে যায় ত 
বেশ হয়, সকলের ভুত হবে” 

সুন্দরী কহিল, তোমার জ্যেঠার যে প্রদীপ, নির্ববাণ, দীপ্তিনান উভয় সমান-__ 

নী। আমি বড় লোক হই-___পিডিম ভেঙ্গে বাটি লন কালাব। 

গজানন অমনি সঙ্গলনয়লে কহিলেন, «“কে বলে এর বুদ্ধি নাই । রঘুবীগ 
করুন তুমি বড় লোক হবে।” কথা কহিতে কহিতে নীলমণির তন্দ্রা আসিল । 
সুন্দরী কহিল “আমাকে কেন শ্মরণ করিয়াছেন ।” 

গল্গানন কহিলেন, “পারবি ?” 

স্থু। আমি কি না পারি? কারও যোগ ভঙ্গ করিতে হইবে ? 

গ। তা নয়, ভ্রম দর্শাইতে হইবে । সেই যে কথা সে দিন বলিয়াছি 
কাদস্বিনী সান্সিতে হইবে । 

স্থ। কি মেঘমালা? কারও গলায় কি জড়াইতে হইবেক ? 

আজ গল্গানন রসিক হইয়াছেন, তাহার কেবল কেটো রস কাধ্যসিজ্জির 
পন্থা--কহিলেন? “জড়াও ত হাকিমের গলায় ৷” 

সু। ও মা ভ্রাত যাবে! সে যে গোখাদক! ও হরি! 


.  গ। এখন যে কথাগুলি বল্ছি বুঝেছ কিনা? বুঝ ত বল, না বুঝ তাও 
বল--বল গো বল। 


খচিত 


২১৮ বঙ্গদর্শন [ ভাতৰ 


স্থ। সব বুঝেছি, কাপড় আর অলঙ্কার ভাই । 

আমাকে নীলমনি বট ভাড়া” বলিয়া বড় ভক্তি করে । আম তার পাশে 
শুইয়া এতক্ষণ কপটনিদ্রায় ছিলাম । এখন কহিয়। উঠিলাম, “মুন্দরীর কাপড় 
আর গয়না আর সোনা ।” আমার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল ও কহিল, “গঙ্গা 
দাদা! ঘুমাও লাই ? যে আমায় সোনা দেয়, গহনা দেয়, আমি তার; তুষি 
দিবে” আমি কোন উত্তর দিবার পূর্বেবই সুবুদ্ধিমান্‌ নীলমণি ভবিদ্যৎ বাণীর স্বক্কপ 
কহিল, “ছিছি ! আমি দিব ।” গল্ৰানন কহিয়া উঠিলেন, “ক্ষেপাছেলে ৷”__নীলমণি 
আবার কহিল, «আনার যে দু টাকার ডুয়ানি আছে-_টোনা খরিদ কর্ব।” আমি 
কহিলাম, “ভাই নীলমণি, ছুই টাকায় কটা দুয়ানি হয় £” 

নী) সাডে নয়টা টা ডাডা। 

গা । ভীমে মাট্টারটা অতি বেল্লিক, শিখাইবার প্রণালী আদো জ্ঞানে ন! । 

স্থ। একটা বন্দবস্ত করুন _ আমার কাপড় অলঙ্কার ? 

গ। সব প্রন্থত । 

সন্মুখে একটা হাতবাক্স ছিল । হছুইটি গিপ্টির বাগ্মুখো চকৃচকে বালা 
দবেওয়ান্জী সুন্দরীক্ষে দিলেন । সেও সঙ্গে সঙ্গে পরিল ও হুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিল । আবার একটি পার্বন্থিত বস্তা হইতে একখানি সাড়ি ও উড়ানি ও পাদ- 
ভূষণ পশ্চিমে পাইজ্তর নুন্দরীকে দেওয়া হইল। সুন্দরী ধারেগার দিকে গেল। 
মুহুর্ত মধ্যে বেশ পরিবর্তন করিয়া রাজ-প্ুতানী কাদশ্থিনী হইয়া প্রবেশ করিল। 
বাস্তবিক তাহাকে তাদুশ রাদ্রপুতানীর মত দেখাইত না, সে তাদ্বশ গৌরাঙ্গী স্ুল 
উল্লতকায় নহে । তাহার আখির ও জ্রযুগলের ভাবভঙ্গি সেরূপ প্রশস্ত পরিমাণের 
নহে; সে উজ্জবল-শ্যাম, কুষাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, পঞ্চদশবর্মীয়া বঙ্গ গোপকচ্চা মাত্র; 
তথাপি যে দিন হইতে সে রাজ-পুতানী সাকিল, সেই দিন হইতেই তাহাকে ঠিক 
রাঞপুতানী বলিয়াই অনেকে দেখিতে লাগিল ও গ্রামে হই একটি বৃদ্ধ লোক ক্র 
উত্তোলন করিয়া কহিতে লাগিল, “লা হবে কেন, এ কে কান? আর এক বন্ধ 
কহিল, «এ বাবুর বাটার জ্রমাদার ভবানী সুকুলের শুরসক্জাত কন্চা, সেই জন্য ও 
কেমন লোচ হিন্দিতে কথাবার্তা কহে শুনেছে? এখন সজ্জা পরিবর্তন কনিয়া 
গঞ্জাননের সম্মুখে দাড়াইবামাত্র গজ্জানন কহিলেন, “বেশ সেজেছ- মুন্সি !” 

সুন্দরী কহিলেন, “এ আপনার ভ্রম--আমি কাদখ্িনী ৷” 

নীলমণি কহিমা। উঠিল-_ 

“দিদি: তুমি জান কত রঙ্গ, 
ধানতান, চিড়ে কোট- বাক্রাও মৃদঙ্গ 1” 


টি 
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চে এলা যাও এ বাঙ্গাল! ধামে 

কে তুমি হোড়শী কন্যা, মৃগেচ্ছবাহিঞি ? 

চিনিয়াছি তোরে দুর্গে, তুমি নাকি ডব দুর্গে, 
দুর্গতিয় একমাত্র সংহারকারিণী ॥ 

মাটি দিনে গড়িথাছি কত গেল খড় কাছি, 
স্ছ্িবানে আগতের সজন্কার্িণী । 

গড়ে শিটে হলো খাড়া, বাছা ‘ভাই ঢোলকাড়া, 
কুমারের হাতে গড়া এ দীনতারিণী! 
বাজ[-_-ঠম্কি, ঠম্কি ঠিকি, খিলিকি বিনিকি ঠিলি 


ষ্ 


কি সাজ সেদ্েছ মাতা রাক্গতার সাজে । 
এদেশে যে রাক্গই লাজ কে তোরে শিখালে ? 

সম্তালে ব্রাঙ্গতা দিলে, আপনি তাই শরিলে, 
কেন ম! রাহ্দের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে ? 

ভারত রতন খনি, রজত কাঞ্চন ঘণি, 
সেকালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে। 

বীর ভোগা! বসুন্ধরা, আজি তুমি রাঙ্গতা পরা, 
চেড়া ধুতি নিপু করা, ছেলের কপালে! 
তবে-_-বাছা ভাই ঢোল কাশি মধুর খেমটা তালে ॥ 


টা আআ" ৮, এ রি ও রে 











- এই কাবো ছন্দের নিম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয্াদে_ব্যাকরণের ত কথাই 
নাই ।_-লেখক । 


০১৩ 


বঙ্গদর্শন [ভান 
৮১০] 
কারে মা এনেছ সঙ্গে, লন রঙিণি। 
কি শোভা হরেছে আজি, দেখবে সবাই। 


আমি বেটা লক্ীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী পাড়া, 
ভরে হতে খাই তাদ্], ঘর খরচ লাই ॥ 
হয়েছিল হাতে খড়ি, ছাপার কাগজ পড়ি, 


সর হ্বতী তাড়াতাড়ি, এলে বুঝি তাই? 

করো ন! মা বাড়াবাড়ি, তোমায় আমামঘ় ছাড়াছাড়ি, 
চড়ে না ডাতের ছাড়ি, বিদ্যায় কাব নাই । 
তাক তাক ধিনাক্‌ ধিনাক্‌ বাজনা বাজারে ভাই ॥ 

6 

দশকুজে দশায়ুধ কেন মাতা ঘর? 
কেন মাতা চাপিয়াছ পিংহটার ঘাড়ে? 

চুরি দেখে ভদ্র পাই, ঢাল খাড়া কাজ লাই, 
ও সব রাখুক গিয়ে রামপীল পাড়ে । 

সিংহ চড়া ভাল নয, দাত দেখে পাট ভদ্ঘ, 
প্রাণ ঘেন পাবি খা, পাছে লাফ ছাড়ে | 

আছে ঘরে বাধ! গাই, চড়তে হৃত্বত চড় তাই, 
তাও কিছু ভয় পাই, পাছে সিঙ্গ. নাড়ে। 
লিংহ পৃষ্ঠে মেয়ের লা! { দেখে কালি হাড়ে হাড়ে ॥ 

৫ 

তোমার বাপের কাধে-নগেজ্জের ঘাড়ে 
তুঙ্গ শৃদোপরে সিংহ-_দখ পিনিবালে ! 

শিমলা পাহাড়ে ধ্বঙা, উড়ায করি মজা, 
পিহৃসহ বন্দী আছ, হর্যাক্ষের জালে। 

তুমি যারে কৃপা কর, সেই হনব ভাগ্যধর-_. 
সিংহেরে চরণ দিযে কতই বাড়ালে | 

জনমি ব্রাহ্মণ কুলে, শতধল পদ্ম তুলে 
আমি পূজে পাদশল্মে, পড়িছ আড়ালে । 

কটি মাখন খাব মাগে! { আলোচাল ছাড়ালে ! 


১২৮৪ ] তুর্গোশসব ২২১ 
১ 

এই শুন পুনঃ বাজে এজাইঘা মন, 
লিংহের গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান ! 

ছুড়,ম ভুড়ম দুম, প্রভাতে ভাঙ্গা ঘুম, 
হপুরে প্রদোধে ভাকে, শিহরয় প্রাণ ! 

ছেড়ে ফেলে ছেড়াধুতি দলে ফেলে খুনী পুথি, 
সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ লম্ভান। 

লুচি মশ্ডার মুখে ছাই, মেজে বস্যে মটন খাই । 
দেখি মা পাই ন! পাই তোমার সন্ধান । 
সোলা-টুপি মাথায় দিছে পাব আগতে সম্মান ॥ 


« 
এনেছ মা বিদ্ন-হরে কিসের কারণে? 


বি্মমন এ বাগাল।, তাকি আছে মনে? 
এনেছ ম! শক্তিধরে, দেখি কত শক্রি ধরে? 
মেরেছ মা বারে বারে তুষ্টা স্রগণে ॥ 


মোরেছে তারকাস্থর, আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর, 
মার দেবি ক্ষ্ধাহ্থর, সমাজের রণে? 
অনুরে করিয়া ফের, মায়েপোলে হারলে ঢের । 


মার দেখি এ অস্রে, ধরি ও চরণে ৪ 

তখন--্পকত নাচ গো রণে 1” বাজাব প্রস্কুমি মনে 
| 

তোমার মহিমা মাতা বুঝিতে লারিছু,। 

কিসের লাগিদ্বা আন কাল বিঘ্ধরে ? 


ঘরে পরে বিহধর, বিষে বঙ্গ জবর জর, 
আবার এ অজগর দেখাও কিক্করে ? 

হই মা পরের দাস, বাধি আটি কেটে ঘাস, 
নাছিক ছাড়ি নিশ্বাস, কালসাপ ভরে । 

নিডি নিতি অপমান, বিঘে জ্বর জ্বর প্রাণ, 


কত বিষ, ক$ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধরে? 
নিরস্থত্ বিধের জ্বালায় প্রাণ ছট ঘট করে। 


২২২ 


বঙ্গদর্শন [ ভাও 


Il 


দুর্গা ছর্গা বল ভাই হ্গ! পূজা এলো 
পু[তছা কলার তেড় সান্জাও তোরণ । 

বেছে বেছে তোল ছুল, সাঙ্গাব ও পদমূল, 
এবার হাদঘ খুলে পূজিব চরণ ॥ 

বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাল়ানাপরা গণ্ডগোল, 
দেব ডাই পাটার ঝোল সোনার বরণ ॥ 

ন্যায় এসো সাজি, প্রতিপদ হলো আজি, 
আপাও দেখি চণ্ডীরে বসায়ে বোধন ? 

১০ 


হা দেবী লর্বস্থৃতেযু-_ছানা কূপ ধরে! 
কি পু'খি পড়িলে বিপ্র! ফাদিল হৃদধ । 


সর্বকাতে সেই ছাদ, পবিত্র হইল কয়৷, 
খুচিবে সংসার মায়, বলি তাই হছ॥ 

আবার কি শুনি কণা ! শক্তি নাকি ঘথ! তথা? 
সা দেবী সর্বহ্ভুতেযু, শক্তিত্ূপে রঘু ? 

বাঙ্গালী ভূতের দেহ শক্তি ত না দেখে কেহ; 


ছিলে হদি শক্রিকূপে, কেন হলে লন? 
আগ্চাশক্তি' শক্তি ছেহ 1 ঝর মাচতীর জছ। 


১৯ 


পরিল এ বঙ্গবাসী, নূতন বসন, 


জীব কুতুম সজ্জা), বেন বা ধরা 
কেছ বা আপনি পরে, কেছ বা পরায় পরে, 


বে বাহারে ভালবাসে, সে তারে সাহার । 
বাজারেতে হুড়াহড়ি, আপিলেতে তাড়াতাড়ি 
মিঠাই সও্ডার ছড়াছড়ি, ভাত কেবা খায়? 
সুখের বড় বাড়াবাড়ি, টাকার বেল! ভড়াভাড়ি 
এই দশ! ত সকল বাড়ী, দোধিব বা কায়? 
বর্ণে বধে ভুগি, মাগো বড়ই টাকার দাদ! 


১২৮৭ ] 


বুশোৎলব 


১২ 
হাহাকার বঙ্গদেশে, টাকার জালাম। 
তুমি এলে শুভস্করি ! বাড়ে আরও দামু। 


কেন এসো কেন যাও, কেন চাল্‌ কলা খাও 
তোমার প্রসাদে নদি টাক! ন! কুলাছ। 
তুমি ধর্ম তুমি অথ, তার বুঝ এই অর্থ, 
তুমি মা টাকা-ক্কশিনী, খরম-টাকাম়।। 
টাক! কাম, টাক। সো ক্ষ, পক্ষ মাত, রক্ষ বক্ষ, 
টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়। 
টাকা ভাক টাক। নতি, টাক! মুক্তি টাক। গতি, 
না জানি ভকতিস্যুতে, নমানি টাকা! 
হা টাক! যে টাকা দেবি, মার যেন টাক! সেবি, 
জঅন্তিমকালে পাই বেন কলার চাকায় । 
১৩ 


তুমিই বিষ্ণুর ছন্ডে সুদর্শন চক্র, 
হে টাকে ! ইহ জগতে তুমিই সুদর্শন । 

শুন প্রভু সপচাদ, তুমি ভাঙন তুমি চাদ, 
ঘরে এলে! সোনার 6৭, দাও দর্শন ॥ 

অ! মরি কি হেরি শে 1, ছেলে বুড়ার মনোলোভা, 
হৃদে ধর বিবির মুণ্ড, লতায় বেইন। 


তব কন্‌ ঝল্‌ নাদে, হারিছ বেহাল) কাদে, 
তনুর! মদন বীণ কি ছার বাদন! 
পসি্া মরম-মাকে, নারীক্ঠ স্বতদ্ধ বাজ্দে, 


তাও ছার তুমি বদি কর বন্‌ ঝন্‌। 
টাকা টাকা টাকা টাকা! থাকৃসতে এসোনে ধন! 
১৪ 
তোর লাগি লর্যত্যাগ্গী, ওরে টাকা ধন! 
জনমি বাঞঙ্গালী-কুলে, ভুলিহ ও রূপে । 
তেম্রাগিছু পিতা দাতা, ত্র হে তগিনী ভ্রাতা, 
দেখি মারি জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তোরে প্রাণ স্থলে! 
বুঝিনা! টাকার মদ, তরি যে ঘন্দ কর্ম, 
করেছি নরকে ঠাই, ঘোর কামিকৃপে ॥ 
দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, এ লোভে পড় ক বাদ | 
অস্থরনাশিনি চণ্ডি, আছ চণ্ডীরূপে ! 
এ অস্থরে নাশ, মাত 1 শুন্ডে নাশিলে ঘেকপে! 


২২৩ 


৪ 


বজদশশনি 


PL 


এসো এসো অগন্মাতা, জপ্রন্ধাত্রী উমে ৷ 
ছিলাব নিকাশ আনি, করি তব সঙ্গে। 


আ(জ পূর্ণ বারমাস পূর্ণ হলে! কোন্‌ আশ ? 
আবার পূদিব তোমা কিসের প্রসঙ্ছে ? 

লেই ত কঠিন মাটি, দিবা রাত্রি দুখে হাটি, 
লেই রৌত্র সেই বৃষ্টি, প্ীড়িতেছে অগে। 

কি দন্য পেল বা বর্ধ ? বাড়ি্াছে কোন হর? 
মিছামিছি আঘুঃক্ষ৫, কালের জ্ঞডজে । 

বধ কেন গলি তবে, কেন তুমি এলে! ভবে, 


পির যন্বণা সবে, বনের বিহঙ্গে 
ভাঙ্গ মা তদহ-পিজর 1 উড়িব মনের রঙ্গে । 


১৯ 


ওই শুন বাছিতেছে শষ গাম গুৰু 
ডাক ঢোল কাড়া কাশি, সৌবত নাগর । 
প্রভাত স্গ্রবী শিশী, নেছেছে শঙ্করী পিশী, 
ব্রাখিবে ভোগের রাশ, ছাড়ি মাল্শ। ভরা । 
ফানি কদি কেটে কলা, ভিছ্বাইদাছি ডাল ছোলা, 
মেচ! বুড়া আপু বেগুন, আছে কাড়ি কর] ॥ 
আর মা চাও বাকি? মটকি ভর! আছে ঘি, 
মিহিদান! সীতাভোগ, লুচি মলোইর| ! 
আজ এ পাহাড়ে মেয়ের, ভাল করের পেট ভরা । 


৯» 


আর কি খাইবে মাতা ? ছাগলের মূও 1? 
রুখিরে প্রবৃত্তি কেন হে শান্তিহ্বপিণি | 

তুমি গো মা জগম্মাত1 তুমি খাবে কার মাথ৷ ? 
তুমি দেহ, তুমি আত্মা, সংলারব্যাপিলি | 

তুমি কার কে তোমার, তোর কেন মাংসাহার ? 
ছাগলে এ তৃত্তি কেন, সর্বাসংহারিণি ? 

কতি তোমায় ₹তাজলি, তুমি খদি চাও বলি, 
বলি দিব স্থথ দুঃখ, চিত্তযৃত্তি বিনি; 
ছাভাং ভযাভাং ভ্যাং গ্যাং | নাচ গো রণরক্গিণি । 


[আজ 


১২৮৫ ] 


ছু ৯০৩ 


দুর্গোৎসব 
2৮ 
ছয় রিপু বলি দিব, লক্তির চরণে 
এশ্িকী মানসী শক্তি ' তীব্ৰ জো তিব্বতত ৷ 
বলি ত দিযাছি সখ, এখন বলি দিব দুখ 
শক্তিতে ইন্দ্রিয় লিনি হুইব বিছী। 
এ শক্তি দিতে ফি পার ? ঠলে তবে পাটা মার, 
প্রণমামি মছাঘায়ে তুমি ব্রহ্মমদী 
নৈলে তুমি মাটির টিপি, দশমীতে গলা টিপি, 
তোমায় ভাস্বে গা টিলি, সিন্ধি বন্ধ কই । 
এটুকু মা লাভ দেখি, পুজি তোমাদ, মুগ্ধ | 
১৯ 
মন্‌ বে।তলে ভক্তি-ধেনে! স্বাখিছাছি তার।, 
৩ টেছি লন্দেহ-ছিপি বিস্তার গালাতে। 
শিবিচাছি লেখ! পড়া, ঠাকুর দেবতার মেতা কড়া, 
হইঘ্াছি আধ পোড়া, সংসার জ্বালাতে । 
সাহেবের হুকুম চড়া, গৃহিনীর নথনাড়া। 
ঘণে কবলে দেশ ছাড়, পারি লা পালাতে । 
তাতে আবার তৃনি এলে, টাকার হিসাব ন! করিলে, 
এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসার লীলাতে ? 
বোতলে এটেছি ছিপি | পার কি তুমি খোলাতে ? 
২০ 
কাজ নাই সে কথায় । পুজা) কর সবে । 
দেশের উৎসব এ যে ঠেলিতে কে পানে ? 
কর সবে পণ্ডগোল, দাও গোলে হরিবোল, 
সাপুটি পাটার ঝোল ক্রি স্থানে দায়ে 
ঘাআর লেগেছে ধুয়, ছেলে বুড়ার নাহি দুম 
দেখ না জলিছে আলে! বঙ্গের সংসারে ॥ 
দেখ না বাজনা বাজে, দেখ না রমণী সাদরে, 
কুস্থমিত তক যেন কাতারে কাতারে । 
তবু ত এনেছ স্থখ মাতা বঙ্গ-কারাগারে। 


২২৫ 


২২৩৬ বঙ্গদর্শন [ ভাত্র 
২১ 

বখে বর্ষে এসে! মাগো, খাও লুচি পাটা 
সোল! কলা কচু ঘেঁচু যা যোটে কপালে, 

যে হলো দেশের দশা, নাই বড় সে ভরলা, 
আসবে দাবে খাবে নেবে, সদ্বংসর কালে । 

তুমি খাও কলা মূলো, তোমার লম্ভান গুলো, 
মাহিতেছে ত্রার্ডি পাণি, মূ্গী পালে পালে। 

দীন কবি আমি মাতা, পাতিয়া আক্ষট পাতা, 
তোমার প্রসাদ পাই, স্বত আলে) চালে ॥ 
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে, প্রলীদ নগেজ্ বালে। 


অহং কমলাকাস্বস্য তাত 


ভীক্মদেবস্ত খোষনবীশ জুনিয়ার স.A. D.L. 
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আম্ছ বঙ্গদর্শনে একজন বাঙ্গালি গবর্ণরেহ অদ্ধুত বীরস্বের বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । স্ুবিজ্ঞ লেখক সয়েত্র মতাক্খরীণ হইতে এই 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন |» কিন্তু তিনি হাস্যরসের অন্থুচিত অবতারণা করিতে 
যাইয়া দু্লভপামের চিত্র অতিরভ্তিত করিয়া তুপিয়াছেন । মূল ইতিহাসের সহিত 
সাহার কোন কোন কথার এক্য নাই | হৃলভর্রামের সেনাপতির লাম আতাউল্লা 
খা নহে, মির আবদুল আনি । মারহ্াট্রারা আসিয়। উপন্থ্িত হইলে, মির 
আবদুল আঙ্িজ দু্লভরামের অনুনতির অপেক্ষা না করিয়াই আপনার লোকদিগকে 
প্রস্তুত হইতে আদেশ করেন ।॥ নিড্রাভঙ্গ হইলেই ছলভরান দৌড় নারেন নাই । 
তিনি বাহিরে আনিয়া দুর্গে যাইবার জ্রন্ পাকিতে আরোহণ করেন । মির আবছল 
আপনার লোক লইয়া সেই পান্ধির সঙ্গে যাইতে থাকেন। কিছু দূর গেলে 
মারহাটটা সৈচ্ঠ আসিয়া পড়াতে হর্লতরাম পাক্ষি ছাড়িয়া কোন ভগ্রগৃতহে পলাইতে- 
ছিলেন, এমন সনয় সেনাপতি আবুল তাহাকে ধরিয়া ফেলেন, এবং অশ্বে 
আরোহণ করিতে কহেন হলভিরাম অস্বারোহণে আবদুল আজ্পিজও তাহার 
সৈল্তদলেত্র সহিত ছর্গে উপনীত হয়েন। তিনি ছর্গমধ্যে বন্দী হয়েন লাই। 
হুলতিরাম সম্যাসীদের কথায়, আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন । লৈহ্য- 
সংক্রান্ত অনেক কম্মচারী দুর্লতরামের প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। কিন্তু মির আবদুল 
ইহাতে নিতান্ত অসম্মতি প্রকাশ করেন। সঙ্গ্যাসীদের কুপরামর্শে দুর্লতরামের বুদ্ধি 
লোপ পাইম্াছিল, সুতরাং তিনি সন্ধি করিতেই উদ্যত হয়েন। কয়েক দিন 
কথাবার্তার পর, ছুলভিরাম গড় হইতে বাহিরে আসিয়া মারহাটাপতি রঘুজী 
ভোসলার সহিত সাক্ষাৎ কনেন । সাক্ষাতের পর তিনি বাসস্থানে ফিরিয়। আসিতে 
চাহেন, কিন্তু মারহাট্রাপতি ডাহাকে প্রচণ্ড সূর্য্য তাপের সময় বাসায় যাইতে 








বারণ করিয়া, সেইখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করেন । ছর্গভরাম ও 
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তাহার সমভিব্যাহা বিগণ এইরূপ অন্ুরুক্ধ হইয়া অস্রাদি পরিত্যাগ পূর্বক রত্ুজীর 
শিবিরে নিক্্রিত হইয়া! পড়েন । এই অবসরে মারহাট্াগণ তাহাদিগকে বন্দী করিয়া! 
ফেলে । আব্হল আজিজের ভ্রাতা, হলভয়ামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। স্থতরাং তিনিও 
বন্দী হয়েন। কেবল মির আবুল আজিজ দুর্গে আসিয়া, আপনাদের স্বাধীনতা ও 
নবাব আলিবদ্দি খাঁর সম্মান রক্ষা করেন । 


হ্র্ভিরামের এই পরিচয়ে, বাঙ্গালার ইতিহাসানভিজ্ঞ পাঠক, উদ্দেশে সমস্ত 
বাঙ্গালীর প্রতি তজ্জনী সথললন করিতে পারেন; সেই জন্য এই ন্হলে 
বাঙ্গালীর বীরত্ব সম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা হইতেছে । বাঙ্গালার 
সকলেই ছর্পভরামের ন্যায় ছিলেন না অনৃষ্টদোষে বাঙ্গালার সর্ববাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস 
মাই ; বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা করিতেও অনেক বাঙ্গালীর প্রবৃত্তি 
নাই। এক ছুরলভরামের বিবরণ বঙ্গদৃশনের স্তন্ভে দেখিয়া, অনভিজ্ঞ পাঠক 
উচ্চ করতালিধ্বনির সহিত বলিয়া উঠিতে পারেন “হো! হো! বাঙ্গালী কবে 
মানু ছিল ?” 

বাঙ্গালার পূর্বেহ গৌরব অনেক ছিল, বাঙ্গালীর পূর্ববীরহ ও অনেক ছিল, 
আপনাদের পুর্ব গৌরবকাহিনী শুনিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, এবং উপকার ভিন্ন 
অপকার নাই । বীহাদের বনোবুত্তি বিকারগ্রন্ত হইয়াছে» ভাহারা ইহাতে উপহাস 
করিতে পারেন, কিন্ত উহাদের ওন্ আমাদের এই প্রয়াস নয় । 

রঘুবংশে কালিদাস রঘুর দিখিবয় বর্ণনায় বাঙ্গালীর সম্বন্ধে পিখিয়াছেন 2 


''বঙ্গাহুৎ্ধায় তরসা নেত! নোৌসাধনোদ্যতান্‌ । 
লিচখান জচশুডভ্ভান্‌ গশ্গন্রোতোৎ স্বরেষু সঃ (১) 


ইহাতে বোধ হইতেছে, কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী 
নৌযুদ্ধে পটু ছিল। এবং তখন বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল । কেহ কেহ অন্যান করেন, 
বালী ও যবস্ধীপেও বাঙ্গালীর জয়পতাকা উড়িয়াছিল। সমুস্রযাত্রা ও সামুত্রিক 
রাজ্য জয়ে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা দেখাউয়াছে, এমন ভারতবর্ষের আর কোন 
জাতি দেখাইতে পারে নাই । 

পাল ও সেনবংশের বীরত্বের বিবরণ আজও বাঙ্গালা উজ্জ্বল করিয়া 
রাখিয়াছে। সুঙ্গেরে যে একখানি তাতশাসন-পত্র পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত 
আছে, গৌড়ের অধিপতি দেবপাল দেব মুদগ গিরিতে (ঘুঙ্গের্) শিবির সন্গিবেশ 


(১) সেনানায়ক যক সেই রঘু, রণতরী আরোহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত বঞ্ধবাসীদিপক্ষে 
পরাব্মদ্ করিয়া গঙ্গান্র মদ/ন সপে জদুষ্ুভ্ড স্থাপন করিলেন! 





১২৮৫ 1] বাঙ্গালির নারত্ব ২২৯ 


করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার যৃদ্ধাশ্ব কান্বোন্দ দেশে (২) উপনীত হইয়া- 
ছিল। (৩) রাজসাহীর অন্রশাসন-পত্রেও মহারাজ লক্্ণসেনের এইরূপ দিস্বিজয় 
বর্ণন। দেখা যায়।* ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, উড়িন্যার গঙ্গাবংশীয় 
রাজ্জারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন ; এই গঙ্গাবংশীয়দিগের আদিপুরুষ বাঙ্গালী । 
তমোলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশে ইহাদের আবাস ছিল (৪) হণ্টর সাহেব লিখিয়া- 
ছেন, বিঘুঃপুরের রাজাগণ মুসলমান হইতে আপনাদের স্বাতশ্্্য রক্ষা করিয়াছিলেন, 
(৫) অতএব বাঙ্গালী পূর্বের নিতান্ত স্ুদ্র কাতি ছিল না। 

আবার আমাদের একজন সুপণ্ডিত এীতিহাসিক বাঙ্গালায় ইতিহাস লিখিতে 
যাইয়া, বাঙ্গালীর সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, পাঠক তাহাও শুনুন । বাঙ্গালার 
ইতিহাসে ইহার সরস লেখনী হইতে এই বাকা নির্গত হইয়াছে :_ 

“পাঠালেরাই এতদ্দেশে মুসলমান জ্রয়পতাকা উডটীন করেন । ৩৭২ বৎসর 
পরে ভাহাদিগের রাজের শেষ সময়ে, এ দেশের কতদূর ঠাহাদিগের অধিকৃত 
ছিল, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা মন্দ লতে । পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে 
ভাহাদিগের ক্ষনতা প্রবিই হয় নাই ; দক্ষিণে সুল্দরবনসল্লিতিত প্রদেশে স্বাধীন 
হিন্দু রাজা ছিল । পূর্বের চট্টগ্রাম নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা, ারাকানরাজ ও 
ত্রিপুরাধিপ(তির হস্ছে ছিল; এবং উত্তরে কুচবিহ্ার স্বতন্্বতা রক্ষা করিতেছিল । 
স্থতরাং যে সময়ে পাঠানেরা উড়িল্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াহিলেন, যে সময়ে 
তাহারা ১,৪০,০৭০ পদাতিক ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০৭০ কামান 
দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও এ দেশের অনেকাংশ ভাহালিগের হস্তগত হয় 
নাই ।”(৬) 

এগুলি প্রকৃত ইতিহাসের কথা । বাঙ্গালার স্ুবিজ্ঞ সমালোচক ও সুপ্রসিদ্ধ 
লেখক এই কথা উদ্ধৃত করিয়া অভিমানের সহিত বলিয়াছিলেন, “বাঙ্গালার 


3 টীম ররর. এস, 


(২) কান্োছ দেশ সিন্ধু নদের উত্তরপশ্চিমদিক্বত্তী বলিন্না বোধ চনু । ইহ) অন্মের 
অন্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। রামায়ণ, পদ্মপুরাণ ও রদ্দুবংশাদিতে এই দেশের উল্লেখ আছে। 
(৩) As. Res. vol. I. 126. 


® Journ. As. Soc. Beng. 1865. Part I. 
€6) Wileon’s Preface to Mackenzie Collection. CXXVIII. 

(«) Hunter's Annals of Rural Bengal. ১২৮১ লালের ভার মাসের 
বন্দদর্শনের এতিঘালিকত্রম শীর্ঘক প্রবন্ধে এই সফল বিষয়ের সবিস্তার বিবরণ আছে । 
কুতুহলপর পাঠক এ প্রবন্ধটী পড়িছা দেখিবেন। ধাহারা উহা পড়েন নাই আমরা এ স্থলে 
কেবল তাহাদের জ্রন্ক কছেকটি মোটামুটি কথ। এ প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিলাম । 

(৬) অযুক্ত বাবু রাজ্কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাদ। ৩৬৩৭ ল্‌ষ্ঠ।। 


২৩০ বঙ্গদর্শন [ ভাজ 
অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই ।” ( ৭) চারি বৎসর পূর্বে হ্ধদেশবশুসল বাঙ্গালি, 
স্বদেশের পুব্বতন গৌরবে উন্নত হইয়া বঙ্গদশলে যে সরলভাবে সে সরল বাক্যের 
উল্লেখ করিয়াছিলেন, চারিবৎসর পরেও আজ আমরা সেট বঙ্গদর্শলে সেই সরল 
ভাবে সেই সরল বাক্যের পুনকুল্লেখ করিতেছি :--“বাঙ্গালার অধংপতল একদিনে 
ঘটে লাই ।” 

পাঠানেরা যে কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র লইয়া বাঙ্গালা অধিকার 
করিয়াছে, এ কথা মিথ্যা । বাঙক্গালায় পাঠালের উদয়, স্থিতি ও বিলয় হইয়াছে, 
তথাপি অনেকসম্থালে অনেক বাঙ্গালী আপনাদের শ্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে । ইহা 
পর মোগলের আধিপত্য পহয়ে৪ বাঙ্গালীর বীধ্যবহি নিবিয়া যায় নাই, যলোহরের 
প্রভাপাদিত্যের লাম আমাদের দেশের সকলেই জালেন। প্রতাপাদিত্য কখনও 
কাপুরুষের ম্যায় আপনার স্বাধা নতায় ভ্রলাত্রলি দেন নাই, এবং কখন ৪ কাপুরুষের 
গায় দিল্লীর সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাদ্যুখ হয়েন নাই । আমাদের দেশে 
যে সকল পরাক্রান্থ বার ভূঁইয়ার বিবরণ শুনা যায়, প্রতাপাছিভ্ তাহাদের 
অন্ততম | শ্রতাপান্িতা ব্যতীত আরও অনেক পরাক্রনশালী ভুইয়ার নাম করা 
যাইতে পারে, ইহাদের দুর্স ছিল, সৈশ্য ছিল, যুদ্ধপোত ছিল । ইচ্ছার যুদ্ছস্থলে 
বীরত্ব দেখাইচেন, সাহস লেখাইতেন ॥ ছহারা সৈশ্য দিয়া, অস্ত্র দিয়া» যুদ্দপোত 
দিয়! বাদসাতের সাহাযা করতেন 1৬ ইহার) গৌড়ের অধিপতির অধীনে থাকিম়া, 
শেষে আপনাদের ক্ষমতাবলে স্বাধীন হয়েন । ইহারা কাহাকেও কর দিতেন না, 
বা কাহারও অর্ধানতা স্বীকার করিতেন লা। হইহান্রা আপনা আপনি স্বাধীন 
রাজ) হুইয়া, যুদ্ধের জনা এবং পর্ত,শ্ীক্গ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ নিবারণ অস্ত 
সৈশ্য ও সানর্রিক পোত রাখিতেনণ অতএব বাঙ্গালী পূর্ব্বে বীরত্বশৃক্ত 
ছিল না। 


(৭) বঙ্গদর্শন ৷ তৃতীয় থণ্ড, ( ১২৮১) ৷ 

» আইল আক্‌্বরীতে পিখিত আছে বাগালার আমীদারেরা ২৩,৩৩* অশ্বারোহী 
৮৮০১১১৫৮ পদাতিক, ১১৭ গজ, ৪০২৬* কামান ৪৪৯০ নৌকা ঘোগপাইতেল ! 

‘Gladwin’es 4001 Akbari vol. II. ও সান্জরুষ্ণ বাবুর বাগালার ইতিহাস ছেখ। 

1 The 13005৪8 ৬ bed been 091১9009768 of the king of (০৩) bunt 
bad acquired independence by force of arms. ‘They refused to pay 
tribute, or to acknowledge allegiance lo any one. From being prefects 
appointed by the king, 62505 hed become kings, wilh armies and Meet 
at thoir command, over rendy to wage war uogainst cach other or to 
oppone tho invaiion of Portugucso pirates and Mog (recboolcre.”— 
Journ. As. Soc. Bong. XLV. 1২2—133. 





১২৮৪ ] বাঙ্গালির বীরত্ব ২৩১ 


আমরা এন্থলে এই বলবীর্ধ্যশালী বাঙ্গালী ভুম্থামীদিগের আরও হুই এক 
জনের নাম করিব । থিক্রিরপুরের (৮) ঈশার্থার বীরবের বিবরণ আজ পথ্যন্ত 
বাঙ্গালীর লিখিত কোন বাঙ্গালা ইতিহাসে উঠে নাই । ইঈশাখী লাম শুনিয়াই 
অনেকে মনে করিতে পারেন, এ ব্যক্তি পাঠান ছিল? সুতরাং ইহার কথ তুলিয়া 
বাঙ্গালার বীরত্বের গৌরব করা অসঙ্গত। কিন্ত আমর! তাহাদিগকে বলিতেছি 
ঈশাখার পিতা হিন্দু ছিলেন । তাহার নাম কালিদাস । হুসেন সার রাভ্রস্ব সময়ে 
( গ্ৰীঅব্দে ১৪৯৩--১৫২* ) কালিদাস মুসলমান ধশ্ম এহণ করেন। সুতরাং ঈশা 
পাঠান নহেন, মুসলমান ধর্মাবলম্বী হিন্দুর সন্তান, বিশেষ বাঙ্গালী । 

ঈশা সুব্ণগামে আধিপত্য করিতেন, সমন্ট পূর্বব বাঙ্গাল! তাহার অধীনে 
ছিল । তিনি আসানের অন্তর্গত রাঙ্ষামাটীতে, বর্তমান লালায়ণগর্জের অপর পারস্থ 
ত্রিবেনীতে, এবং যেস্থানে লাক্ষানদী ত্রন্ধপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে সেইস্থানের 
নিকটবর্তী এগারসিন্ধুতে দুর্গ নিশ্মাণ করেন। ১৫৮৩ গ্রীভন্দে রালফ ফিচ নামে 
একজন ভ্রমণকানী সুবর্ণগ্রানে উপস্থিত হয়েন। তিনি লিবিয়াডেন, “৩ই সমস্ত 
দেশের প্রধান রাক্সার নাম ঈশাগ1। তিনি অন্যান্য অধিপতিছিগের মধ্যে প্রধান, 
এবং খ্রীষ্টানদিগের পরনবন্ধু (৯)। ১৫৮৫খ্ীঅন্দে দিল্লীশ্বহরের সেনানী সাহাবাজ খা 
অনেক সৈন্য সানন্ের সহিত পূর্বব বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, কিস্ক ঈশাগার পরা- 
ক্রমে তাহার এই দেশ ভ্রয়ের চেষ্টা বিফল হয়। সাহাবাজ খা পরাভূত হইয়া 
প্রস্থান করেন । ঈশাখার স্বাধীনতা অটল থাকে । এই সময়ে ঈশাখার জয়পতাকা 
গোরাঘাট হইতে সমুদ্র তট পর্য্যন্ত উড়িয়াছিল। 

১৫৯৫ গ্রীঅন্দে সম্রাট আকবরের আদেশে ক্ষত্রিয়বীরশ্রেষ্ট রাজা মানসিংহ 
আবার বাঙ্গালা জয় করিতে উপস্থিত হয়েন । তিনি বাক্ষালায় আসিয় ঈশাখার 
এগারসিচ্ধুর তর্গ অবরোধ করেন । ঈশাখ।, তখন উপস্থিত ছিলেন না, দুর্গের 
অবরোধ সংবাদ শুনিয়া, অবিলম্বে সৈশ্ঃগশের সহিত এগারদিন্ধুতে আসিলেন । 
কিন্তু তাহার সৈশ্যগণ কোন কারণ বশতঃ অসস্তষ্ট হইয়া, যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল । 
ঈশার্খা কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি রাজা মানসিংহকে তদ্বন্ব যুদ্ধে আহ্বান করিনা 
কহিলেন, এই যুদ্ধে যে লীবিত থাকিবে, সেই বাঙ্গালা একা ভোগ করিবে। 
মানসিংহ ঈশার্খার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । কিন্ত ঈশা অশ্বারোহণে যুক্ধন্থলে 





৫: সি © 


(৮) খিজিরপুর বর্তমান নারাংণগঞ্ডের প্রায় এক মাইল উত্তরে আবি স্থত। 

(৯) “0 15596, Ttalph Fitch visited Sunorgon nnd 16১30084109 that 
the chiel king of nll these countries wns cnlled Isucan, 1020 130 wos the 
chicl of nl] the other kings, and was 0 great friend to the Christians,” 
Ibid XLII, 210, 


২৩২ বঙ্গদর্শন [ ভাতৰ 


উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাহার প্রতিহম্ী একজন তরুণবয়স্ক যুবক, রাজা 
মানসিংহ নহেন । মানসিংহের জামাতা । ইহার সহিতই যুদ্ধ আরম্ভ হইলন 
মানসিংহের ভ্রামাতা নিহত হইলেন । শাখা মানসিংহকে ভীরু বলিয়া ভৎ সন! 
করিয়া, শিবিরে প্রস্থান করিলেন । কিন্ত শিবিরে আসিতে না আসিতেই সংবাদ 
আসিল, রাজা মানসিংহ “লমরাঙ্গনে অবতীর্ণ” হইয়াছেন | সম্বাদ পাওয়া মাত্র 
ঈশাখঁ। অন্বারোহণে তড়িৎ গতিতে সমর ভূমিতে উপস্থিত হইয়া, এই অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিলেন যে, যাবৎ তিনি তাহার প্রতিদ্বন্বীকে রাজা মানসিংহ বলিয়া 
ভালক্ষপ চিনিতে না পারিবেন, তাবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন লা। শেষে ইশাখ! 
ভাল করিয়া চিনিলেন যে উপস্থিত প্রাতিতবম্বী যথার্থ ই রাজ! মানসিংহ, সুতরাং যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল ৷ প্রথম আক্রমণেই মানসিংহের তরবারি বিনষ্ট হইয়া গেল। 
ঈীশার্থী আপন তরবারি র্লাদাকে দিলেন, কিন্তু রাজা তাহ। গ্রহণ না করিয়া 
অশ্ব হইতে নামিলেন। তাহার প্রতিপক্ষ ঈশাখাও অশ্ব হইতে অবনোহশু 
করিয়া, নিরস্ত্র রাজার সহিত মল্ল যুদ্ধে উদ্যত হইলেন । মানসিংহ আর যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন না। প্রতিহ্ম্্ীর উদারতা সাহস ও বীরত্বে সমস্তু্ট হইয়া, তাহাকে 
বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন । ক্ষতিয় বীর, ক্ষত্রিয়ধন্দের অবমাননা করিলেন 
না। ঈশার্থাকফে জাপায়িত করিয়া অনেক উপহার দিয়া বিদায় দিলেন (১০)। 


(১০) "৬১0০1 Manon Sing iuvaded Bengal about 1595, he advanced 
to Igarasindlhu and besieged the garrison of 610 fort. Isakhan 
hastened 6০169091101) but his troops were disaffected and refused (0 
fight. He, bowever, challenged Man Sigh to single combat, stipulating 
that the survivor should recieve peaceable possession of Bengal. Man 
Singh accepted the challenge and its conditions but when Isakhan 
rode into the lists, he recognized in his opponent a young man, the 
s0nD-in-Iaw of the Raja. They fought avd the latter was slain. 
Upbraiding Man Singh for hia cowardice, Ieakhan returned to his 
camp. BScarcely had he done 80, when word wae brought to him that 
Man Bingh himself was in the field. 476 56510 mounted and galloped 
to the ground but refused to engage with his opponent until satisfied 
04 his identity. Being 86eured that Man Singh was opposed to him, 
the combat began. In the frst encounter Man Singh lost his sword. 
Ieakhan offered his, but without accepting it Man Singh dismounted. 
His adversary did the 98099, and desired him to have a wrestling bout. 
Instead of acceding to bis 181, Man Singh, struck by the generonity 
and chivalry of tbe man, embraced him 88 0 friend. After enterlasining 
Isakbanp he loaded him with prescnts on his taking leaveo."—J. A. B. 
Bengal XLIIIL. 213—9214. 
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ঈঈশাখা ইহার পর রাজা মানসিংহের সহিত আগ্রাতে সম্রাট আকবরের 
নিকট উপনীত হইলেন । কিন্তু তাহাকে এই স্থানে কারাগারে অবরুদ্ধ করা 
ছইল। শেষে সস্রা যখন এগারসিন্ধুর দ্বম্যযুদ্ধের বিবরণ শুনিলেন, -তখন 
কালবিলম্ব ন! করিয়া ঈশার্খাকে কারাগার হইতে যুক্ত করিলেন এবং তাহাকে 
“দেওয়ান” ও “মসনদই আলি” উপাধি দিয়া বাঙ্গালার অনেক পরগপা দিলেন 
(১১) বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একজন বাঙ্গালীর এইক্ূপ বীরত্ব ও সাহসের 
বিবরণ পাওয়া যায় । এক্ষণে ঈশার্থার বংশধরেরা পুর্ব বাঙ্গালার সন্তান্ত জঙ্গীদার 
বলিয়া পণ্য । কিন্তু ভাহাদের বংশের সে সাহস সে বাধ্য এক্ষণে অনন্ত কালের 
সহিত মিশিয়া গিয়াছে । 

ঈশাখাকে ছাড়িয়া দিলেও বলবীধ্যশালী খাটি হিম্দু বাঙ্গালীর অভাব 
হইবে লা। বিক্রমপুরের কামস্বংশীয় ঠাদরায় ও কেদাররায় পরাক্রান্ত হুস্বামী 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন | যে ঈশাখার বীরত্বে মোগল সেনানী বিস্মিত হয়েন 
সেই ঈশাখার সহিত এই ছুই ভ্রাতার সর্ধদাই যুদ্ধ হইত ৷ ঈশার্থার সহিত যুদ্ধে 
টাদরায় ও কেদার রায় দীর্ঘকাল আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন । বাকল 
চত্দ্রত্বীপের (বর্তমান বধাখরগঞ্জ জেলা) কন্দপনারায়ল ব্রায়। ও সুন্নরবনের 
সন্নিহিত প্রদেশের মুকুন্দরাম৪ বীরত্বে বিখ্যাত ছিলেন । ১৫৮৬ শ্রীঅন্দে রালফ 
ফিচ বাক্রাচন্দ্রীপ দর্শন করেন, তাহার লিখিত বিবরণে স্পষ্ট বোধ হয়, বাক্রা- 
চ্দ্রত্বীপ বর্তমান শ্বাধান রাজাদিগের শাসিত রাজ্য অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট 
ছিল না। কন্দর্পনারায়ণের অনেক সমরপোত ছিল। অদ্যাপি তাহার একটা 
পিতলের কামান চন্দ্রদ্বীাপে আছে । ফরিদপুরের নিকটবর্তী “চরমুকুন্দিয়া” নামক 
স্থানে মুকুন্দরায়ের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম দিল্লীম্বরের একজন 
সেনানীকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাহার পুজ শক্রজিতও দিল্লীশ্বর জাহঙ্গীরের 
অধীনতা স্বীকার করেন নাই। 

খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্ধ্যস্ত বাঙ্গালায় বাঙ্গালীদিগের এইরূপ প্রতাপ 
ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা যশোহরের রাঙ্গা সীতারামকে দেখিতে পাই। 
কেহ কেহ সীতারামকে একজন ভাকাইত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আমরা 
ইহাতে সায় দিই লা। সীতারাম একজন পরাক্রান্ত হিন্দু ত্রমীদার । সে সময়ে 
বাঙ্গালায় আর কেহই সাহসে ও বীরত্বে হার সমকক্ষ ছিল না। সীতারামের 

(১১) “On their arrival at Agroab, Isakhan Was thrown into 
prison but when Lhe story of the combat at Igarmasindbu was told the 


Emperor ordered his immedinte release, conferred on him the titles of 


Diwan and Masnaod i Ali, and 0৮৮9 him 0 rranbof numcrou = 
in DBengaol.'— Ibid 2114. 5 ৪ 0507567058 


OG সম ই 
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সেনাপতি মেনাহাতীর নানে অগ্যাপি যশোহরের লোকের হৃত্কম্প হইয়া থাকে। 
সীতারামের পরাক্রম যখন বাড়িয়া উঠে, তখন বাহাতূরস। ও ফিরোখ সাহা 
যথাক্রমে দিল্লীর সিংছাসনে অধিষ্টিত ছিলেন। এই সময়ে যশোহর জেলা দাদশ 
চাক্লায় বিভক্ত ছিল। এই সকল চাক্লার অধিশ্বামিগণ বাদশাহকে কর 
দিতেন না। বাদশাহ সীতারামের পরাক্রমের কথা শুনিম়াছিলেন, সুতরাং 
তাহাকেই এই অবাধ্য জরমীদারদিগকে বশীভূত করিতে অনুরোধ করেন । 
লীতারাম বাদশাহের আদেশ লিপি পাইয়া, অবিলম্বে অবাধ্য জরমীদারদিগকে 
দমন করিয়া দ্বাদশ চাকৃলার অধিকারী হয়েন এবং বাদশাহ হইতে এই কার্যের 
পুরস্কার স্বরূপ রাজা উপাধি লাভ করেন । ইহার পর সীতারাম বাঙ্গালার নবাবের 
অধীনতা উচ্ছেদ করিলে, নবাব তাহার শাসন জন্য অনেকবার সৈন্য পাঠান, 
কিন্তু সীতারামের বীরত্বে নবাবের সৈগ্ঠ বারম্বার পরাডূত হয় । নবাব অবশেষে 
অনেক সৈন্যের সহিত স্বীয় জামাতা আবুতরাবকে প্রেরণ করেন, মহাপরাক্রম 
মেনাহাতী সীভারামের অন্ুপস্থিভিতেই, এই সৈন্যদল পরাজয় করেন, এবং নবাব 
জামাতা আবুতারাবের ছিন্ন মস্তক আনিয়া সীতারামকে দেখান | পূর্বে বাঙ্গালি 
শত্রু আক্রমণে দৌড় মারিত না। 

যে সময়ে দূর্ল ভরান বর্তমান ছিলেন, সেই সময়ে রাজা কীহিঠাদ ও রাজ! 
রামনারায়ণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পরাস্ুখ হয়েন লাই ৷ সস্তাফার্খা যখন 
বিদ্রোহী হইয়া আলিবদ্দিখার সৈম্য পরিত্যাগ পূর্বক আজ্িনাবাদ আক্রমণ 
করেন, তখন তথাকার দেওয়ান জ্েনউদ্দীন, কীহিচাদ ও রামলারায়ণের হস্তে 
সৈচ্চাধাক্ষতা সমৰ্পন করেন *। ইহারা অঙ্তান্ঠ মুসলমান সেনাপতির ষ্ফায় 
মন্তাফার্খার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

এ্রীতিহাসিকের মতে শিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি দেওয়ান মাণিকটাদ ও 
মোহনলাল বাঙ্গালি। সিরাজউদ্দৌল্লা যখন কলিকাতায় ইংরেত্রদের দূর্গ 
'আক্রুমণ করেন, তখন মানিকচাদ, আক্রমণকারী সৈহ্যদলের অধ্যক্ষ ছিলেন ।1 





e‘‘The command of the army was divided inlo 99৮01 brigades, 
and every oDe of them put uuder the orders of & commanudeaer that 
could be depended upon, the first was Abdool-allyqhan, ও ও the 
second Ahwmedghan Coreishy, the 6087৩ Raja Kirtichand ৬ ৬ the 
fourth Raja Rawnarayon, the filth Ahoadan Husenkhan, and the sixth 
Nasar Alykhan. Seir Mutaqherin. II. 487. | 

1 “"* + * Manikchand, tbe governor of Hugli, who commanded 
a considcrablc body of troops in the army beforo Lhe (9৮ ০ * ৯৮৮৮ 
Orm's Hinduslan. Il. 72. " 
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পলাসির যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ পাহয়াছিলঃ তাহ! 
বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই; এস্থালে ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ 
হইবে যে, মিরজাফর বিশ্বাসঘাতক হইয়া সিরাজউদ্দৌল্লাকে কুপরামর্শ না দিলে, 
পলাসির যুদ্ধে ভ্রয়ী হওয়া ব্লাইভের ভার হইত । বাঙ্গালি এক সময়ে ব্রিটিশ 
তেজের নিকটেও অবনত হয় নাই। 

আমরা আর অধিক উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইতে চাহি না। 
যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে বাঙ্গালি ব্রিটিশ অধিকারের পূর্বে কিক্কপ 
ক্ষমতাপল্প ছিল, বুঝা! যাইবে । আমর! এস্থলে বাঙ্গালির সাহসের একটি উদাহরণ 
দিব। ইতিহাস নির্দেশ করে যে, স্বরবংশীয় ফরিদ স্বহস্তে একটি প্রকাণ্ড 
ব্যাস্থ হত্যা করিয়া “সেরশাহ নাম ধারণ করেন । একাকী একটা বাঘকে 
মারিয়া ফেলাতে ইতিহাসে সেরআফগানের সাহসের কতই প্রশংসা করে ! 
ফরিদ যে সাহস দেখাইয়া ইতিহাসে লাম রাখিয়াছেন, হতভাগ্য বাঙ্গালার 
একজন হিন্দু যুবক এক সময়ে সেই সাহস দেখাইয়াছিলেন । কিন্তু বাঙ্গালার 
ইতিহাসের পত্রে আঙ্গ পর্য্যন্তও তাহার নাম পাওয়া যায় না৷ এই বাঙ্গালী 
যুবকের নাম উপয়লারায়ণ, বাসস্থান ঢাকার অশ্ংপাভী উলাইল পরগণা । 
উদয়নারায়ণের মঙ্মদার উপাধি, মিত্রবংশীয় । বাক্লাচত্দ্রথীপের কন্দর্পনারায়ণের 
বংশের সহিত ইহার নিকট সম্পর্ক ছিল । কালক্রমে কন্দপপনারায়ণের 
বংশ লোপ হইলে, তাহাদের সন্ত ভূসম্পত্তি উদয়ন্ারায়ণের হস্তগত হয়। 
কিন্ত কিছুকাল পরে মুসিদাবাদের নবাব বংশের এক ব্যক্তি উদমনারায়ণকে 
এই সম্পত্তির অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন, উদয়নারায়ণ মুসিদাবাদে যাইয়া 
নবাবের দরবারে ইহা জানাইলে, নবাব কহেন, যদি উদয়নারায়ণ স্বহস্তে একটি 
ব্যাত্ম বধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি দেওয়া যাইবে । 
উদয়নারায়ণ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন, নবাবের প্রস্তাবে অসম্মত 
হইলেন না। অবিলন্কে একটি ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড ব্যাত্্ের সহিত যুদ্ধ আরস্ত 
করিলেন, এবং অকস্ত্রসঘ্যালনকৌশলে তাহাকে হত্যা করিয়া আপন সম্পত্তির 
অধিকারী হইলেন (১১)। বাঙ্গালী পুরে বেশ বলশালী ছিল, সাহসী বলিয়াও 
বিখ্যাত ছিল। 
0১৯) “With the grandson of this Basideb Rai the ling of the 
Bose Rajae of Chandrsdip became extinct. He was succeeded by ৬ 
cousin Udayanarayan of the Mitter Mazumder tamily of Ultail, in 
the neighbourhood of Dhaka, whose dosccendants still represent the 


Raja’s of 0000015010১, Shortly nfter his acucssicn, 00৬50001510 
wns expclted (rom his cslatcs by ডে relative of the Nawal of Murshidno 
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এক্ষণে যাহারা আপনাদের বাসগ্রামে বানরের পাল আসিলে, মহাভীত 
হইয়া গব্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সংবাদপত্রে আর্তন্বরে চীৎকার 
আরম্ভ করেন, তাহাদের পুর্বধপুরুব তাহাদের চ্যায় অপদার্থ ছিলেন না; আর 
কাহার! হল্ল 'ভরামের অদ্ভুত বীরস্ছে উচ্চ হাস্যের সহিত করতালি দেন, তাহাদিগকে 
বলি, বাঙ্গালি পূর্বের সাহস শূলন্ত ও বীরত্বশৃহ্য ছিল না, এবং বাঙ্গালা এক 
দিলেই অধংপাতে যায় নাই । 





bad. 0099০ proceeded $০ the court, but the Newab refused to 7800. 
state bim, unless he (ought and overcame a tiger. Udaya young and 
fearless, accepted the terme, and being skilled in the use of weapons 
be 97০0050280৭] tho brute and Jilled it. In this way he regained 


bis ancestral 0০০৮, J. A. S. B. XLIII. 209. 








রদ সংহিতা নিম্লিখিত রাগ রাগিণীর নাম পাওয়া 


স্মালবশ্ৈব মল্লারং শুরাগশ্চ বস্স্থকঃ। 
হিন্দোজশ্চার্থ কর্ণাট এতে রাগা: প্রকথপিতাঃ ৪- 


মালব, মল্ার, রাগ, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট এই ছয় রাগ । ইহাদের 
ভাৰ্য্যা ঘথা__ধমলী, নাললী, রামকিরী, সিঙ্কুড়া, আশাবরী, ভৈরবী । (মালব 
ভাৰ্য্যা) বেলাবল্সী, পুরুবী, কনড়া, মাধবী, গোড়া, কেদারিকা, মেল্লারের স্ত্রী) 
গান্ধারী, সুভগা, গৌরী, কৌমারী, বল্গরী, বৈরাগী, (্ররাগের ভাব্যা) তুড়া, 
পঞ্চমী, ললিতা, পটমভ্ররী, গুচ্দ্বরী, বিভাষা, (বসম্ত রাগের প্রিয়া) ইত্যাদি । 
মালবী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী, মারহাটী, (হিন্দোলের ভার্ধ্য।) 
নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী, কল্যাণী, কের্ণাটের ভাৰ্য্যা) । 

হচ্মন্মতে রাগ রাগিসীর অনেক প্রভেদ দেখ! যায় যথা__-উৈরব, কৌশিবন, 
হিন্দোল, দীপক, শ্ররাগ, মেথরাগ, এই ছয় পুরুষ রাগ যথা 


“ভৈরব: কৌশিক শ্চৈব হিন্দোলে। দীপকন্তথা । 
জ্রাগো ম্ঘেরাগশ্চ বড়েতে পুকুঘাহবঘাঃ ॥'' 


ইহাদের স্ত্রীগণ_- 

মধানাদী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, সৈন্ধবী, ( ভৈরবের স্ত্রী) তোড়ী, 
খান্ববতী, গৌরী, গুণক্রী, ককুড়া, ( কৌশিকের ভাষ্যা ) বেলবলী, রামকিরী, দেশা, 
পটমঞ্জরীঃ ললিতা, ( হিন্দোলের ভাষ্যা) কেদারা, কানডা» দেশী, কামোদী, নাটিকা, 
(দীপকের ভার্যা ) বাসন্তী, মালবী, মালন্ত্রী, ধনাসী, আশাবরী, (আ্ররাগের স্ত্রী ) 
মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী; ওভভ রী, টঙ্গ, পঞ্চমী, (মেঘরাগেল পত্রী । ) 


২৩৮ বঙ্গ দশনি [ ভাত 


এছ সকল মতভেদ থাকায় বুঝা যায় না যে, কোন তয় রাগ এবং কোন ছন্দ 
রাগিশ! প্রথমে প্রকাশ হইয়াছিল । কিন্তু কুরাগটি সকল মতেই আছে । বস্তুতঃ 


“ন তালানাং ন রাগাপাং অন্তঃ ফুআপি বিশ্যতে |” 


হচুমান্‌ বলিয়াছেন যে, রাপরাপিশীর ও তালের অন্ত নাই ॥ তাহার পরেই 

বলিয়াছেন, 
“ইদানীং রাগ বাপিপ্যোক্ষদাহরণমুড)তে ॥'' 

তথাপি সম্প্রতি রাগ রাগিমীর উদাহরণ ব্যক্ত করিতেছি । হচ্ছমান্‌ এইরূপ 
ভূমিক! করিয়া বহুতর রাগ রাগিণীর লক্ষণ, স্বর, অলঙ্কার, শুঙ্ছনা প্রভৃতি বলিয়া- 
ছেন। এই মতে রাগ রা(গিণার স্বরঘটিত অবয়বের পুর্ববাপেক্ষা তারতম্য আছে। 
অর্থাৎ, পুর্কবে যে সকল ম্ুরগুলি যে পরিপাটিক্রুমে বিন্যাস করা হইয়াছে, এ মতে 
তাহার কোন কোনটিতে ব্যতিক্রম আছে । তাহা দেখান উচিত, কিন্ত 
এ ক্ষুপ্র প্রস্তাবে ভাঙ্গা সম্ভবে না । হছ্মান ভৈরবকেই আদ রাগ বলিয়াছেন 
যথা-_ 


স্থএান্বরে। জযতি তলব আদি রাপঃ ।* 


হনুমস্মতে এই ভৈরৰ রাগ ওড়ব । এতছ্ভি্ আল এক তৈরব আছে, রাগার্পৰ 
মতে তাহাকে “শুক ভৈরব” বলে । এই শুদ্ধ ভৈরব সম্পূর্ণ । যথা _ 
“ধৈবতাংশগ্ৰহন্তালযুক: শ্যাং শুদ্ধ ভৈরব; । 
সকম্প নসর পান্ধারে! পেয়ে! মধ্যান্তঃ পুরা 1” 
ইহার অংশ, গ্রহ ও ম্যাস স্বর ধৈবত, সকম্প সুগভীর গান্ধার প্রধান, মধ্যাহ্নের 
পুর্বে পেয় । যদি ওড়ব জাতীয় ভৈরব রাগ একটা ন! থাকিত, তাহ। হইলে 
হন্তুমানোক্ত নিম্নলিখিত ভৈরবীর লক্ষণে সঙ্গতি হইত না) যথা 
সম্পূর্ণ ভৈরবী কেয়া গ্রহাংশ স্কাস মধ/মা । 
লৌবেনী সুচ্ছ না জেয়! মধ্যম গ্রামচারিণী! । 
কশ্চিদেঘা ভৈরযবৎ স্বর! জয়া বিচখটৈহ ৪" 


ভৈরববৎ বলিয়া ধ নি স গ ম ইতি ভৈরব ন্বর। 
এতন্তিদ্র রাগার্ণব নামক শ্রন্থেও অনেক মততেদ এবং অধিক রাগ রাগিশীর 


কথা আছে । 
এখন আর কোন একটা নিদ্দিই মতে গান দেখা যায় না। সকল ব্যক্তিই 


নান। মত সিশ্র করিয়া গান করেন, এখন যেমন যে সে রাগ, যে সে রসে 


১২৮$ ] র্াগনির্ণয় ২৩৯ 


গীত হয় পূৰ্ব্বে তাহা হইত না। এক এক প্রকার রাগের এক একটি অনুগত রস 
আছে । পূৰ্ব্বকালে যে যে রাগ যে যে রসে গীত হইত, এবং এক্ষণেও হওয়া! উচিত 
তাহা বলা যাইতেছে । সঙ্গীত নারায়ণে ব্যক্ত আছে যে নটরাগ সাংগ্রামেকা । 
বের--্গুপ্তরাগ বীররসে গেয়। 


বলম্তরাগ বসন্ত সময়ে যথা-_ 
“এ গেছে] বসস্তন্াগোইছৎ বসস্তসমত্রে বুধৈঃ 1৮ 
ভৈরবরাগ প্রচণ্ডরসে, বঙ্গালরাগ করুণ ও হাহ্রসে গেয় যথা 


“প্রেচণ্কপঃ কিল ভৈরবোহর়ম্‌ ।"” 
*'প্রে৷ুঃ করুণ হু ্যহেো:'' ইত্যাদি । 


সোমরাগ বীররসে এবং মেঘোদয় সময়ে গেয় যথা 


পত্রসে বামে এ্রমুজযতে। 
তেঘচ্ছায়াগছে গেদঃ দোমরাগে! মৃতঃ সতাষ্‌ ॥" 


কামোদ করুণ ও হাস্যরসে গেয় এবং হহার কাল প্রথন প্রহরাক্ধে যথা 


“কামোদ: করুণে হাক্কে। 
বমাঞ্ছে সীৎতে সভা 


মেঘের সনয়ে এবং বাররসে মেঘরাগ গেয় যথা 


“খাবে ধাংশগ্রহন]াস-- 
গেছে ঘনাগমে ম্থহাপোহযং ম্ঙহীলকঃ ।” 


গৌড় অনেক প্রকার । তুরস্ক গৌড় ও দ্রাবিড় গৌড় প্রভৃতি । তন্মধ্যে 
দ্রাবিড় গৌড় রাত্রে এবং বীর ও শবঙ্গাররনে গেয় যথা-_ 
“গেয়ো দ্রাবিড় শৌড়োইঘং বীরশৃজারয়োনিশি ।” 
তুরস্ক গৌড় ওড়ব রাগ । 
শুর্জরী রাত্রে এবং শূঙ্গাররসে গেয় যথা 
“ওগুযজ বী-_ 
রাত গেয়া শৃর্ধারবঞ্চিলী ।” 
তোড়িক! ব৷ তোড়ী মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয় যথা 


---তোড়িক। শুদ্ধ যাড়ব1-”৮ 
জ(তা মদ! লময়ে গেদ! শৃঙ্গারবীরয়ো: |” 


২৪০ বঙ্গদর্শন [ তাজ 
মালবস্রী শরৎকালের রাগ ( ইহাকেই মালসী বলিয়া থাকে ) শরৎকালেই 
ইহা পেয় | যথ৷= 
“মালব শী শরদেপযা 
সৈন্ধবী বা সিদ্ছুড়া, মধ্যাহেল্র পর ও শ্রক্গার এবং করুপরসে গেয় যথা 
“লৈদ্কবী-_মধ্যাভ্যাদূষ্ধতে। গেছ! শৃঙ্গারে কছপেইশিচ ।" 
দেবকৃতি রাগ সকল ব্তুতে বীররসে গেয়। কৃষ্ঃদত্ত বলেন এইটি শুদ্ধ 
বসন্তের জাতি যথা 
“দেবকুতিম্তা । 
অলাবৃতুষু সর্বেষু পাতবয। সমদ্ধেঘু চ।” 
রামকিরী ১ প্রহরের মধ্যে গেয়। যথা 


“প্রহরাভ্যছরে গেছ | 
_ "তত বামকির মতা ।” 


প্রথন অন্ডরী বা পটনগুরী প্রাতঃকালে এবং শঙ্গাররসে ও উতসবকালে 
গেয় যথা 
“শুঙ্গারে চোংসবে পেং। প্রাতঃ প্রথম মপ্ররী ।” 
নট্ররাগ রাত্রে, মঙ্গল কার্য্যে, শূঙ্গার, হাস্য, ও অদ্ভুত, ৩ রসে গেয় যথা 
“নট নইবছাধ্যাতা-হাক্কেভুতে চ শৃহ্গারে পাতব/! নিশি যখলে।" 
বেলাবলী শৃঙ্গার ও করুণরসে গেয়। নারদ সংহিতায় ইহা ওড়ব রাপ 
বলিয়া উক্ত আছে। যথা 
“শৃঙ্জারে করুণে চৈব গেম্বা বেলাবলী বুধৈঃ ।” 
গৌড়ী বীর ও শ্বঙ্গাররলে গেয়। যথা 


“_গোড়ী মালবক্কৌশিকা। 
বীরশৃঙ্গারযো গেলা সকম্পান্দোলিত শ্বরা ৪” 


নাট রাগ রাত্রে এবং শূঙ্গার ও বীররসে গেয় যথা__ 
‘“নাটে| নিশি শুচৌ বীরে ॥* 


নট নারায়ণ দিবাতে গেমস যথা 
“নৈবতাংশগ্রহগ্ভাসো নইনারবেণো দিবা ।” 


১২৮৫ ] ল্লাগনির্য় ২৪১ 
শপন্করাতরণ বীররসে এবং রাত্রে গেয়। যথা 
“হরে নিশি নিশাদাংশঃ শক্কর( ভএর৭: সদা ।” 


বট স্বরের কতকগুলি রাগ হরি নায়কের সম্মত ছিল তাহা এই-_ 
গৌড়, কণাট, দেশী, ধঙ্থাশিকা, কোলাহলাঃ বন্দারী, দেশাখ্যা) শেবীরা, 
সুস্থাবতী, হর্ষপুরী, মল্লারী, হুপ্রিকা, 


*ইতাখ্তাঃ ঘট স্বর! রাপাঃ হরিনাহক সম্দতাঃ |” 
গৌড়বীর ও শৃঙ্গাররসও দিনান্ত সময়ে গেম । যথা 


“'পৌড়ঃ ব্তাৎপঞ্চমোজি বত: । 
বীরুশ্রারুয়ে! গেয়ো নিদাস্কে বিরলধ্ভ: ॥” 


দেশী ১ প্রহরের মধ্যে এবং শাস্ত ও করুণরসে গেয় যথা = 


“বেরওপ্তোস্কবা দেশী । 
প্রহরাভাব্তরে গেয়া শাছেো চ করুণ লে ॥” 


ধল্লাসিকাঃ বীর ও শৃঙ্গাররস এবং সকল সময়ে গেয় যথা__ 


“এঘ। ধঙ্জাসিকা ভেয়! | 
রদে বীরে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা লর্ববদ! বুধৈঃ ৪" 


বল্লারী ১ প্রহরের পর শঙ্গাররসে গেয় যথা 
“বরাটুঃপাঙ্গা বঙ্গারী- শৃক্গারাখ্যে রসে পেছা হরিলায়ক সন্ত! |» 


গৌড় আরও আছে । কর্ণাট গৌড় ও মালব গৌড় । মালব গৌড় বীররসে 
পের যথা!-- 


‘‘বীরে মালবগৌড়ক: ৷” 
সঙ্গীতসারের মতে মল্লাররাগ মেঘাগমে এবং শরঙ্গাররলে গেয় যথা__ 


“'সল্লার: স-প-হীনোহরং 
শৃঙ্গারে চ রসে গেদ: পরোদাগমনে বুধৈঃ ।” 


কেদারা সায়ংকালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয় ঘথ৷ 
“রসে বীরে চ পৃঙ্গারে গেঘা সায়মিয়ং বুধৈঃ 1" 
ইহাকে কোন কোন গ্রন্থে দেশকারী ও দেশপালী বলা হইয়াছে । 


৬১-১ 


২৪২ বঙ্গদর্শন [ ভা 
মালব অপরাহে, রাত্রে ও বীর, এবং শঙ্গাররসে গেয়। যথা 


‘“=--যালবোংপির-পোঞজ্জি ক ড:-_। 
বীর শৃর্দারযোর্শেখো দিনাস্তে নিশি বা বুখৈ: |” 


হিম্দোল- সকল কালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয় । যথা 


*-___ ছিন্রোলে। ৱি-প-বজিতঃ । 
__বীরশৃপ্রারদো: সদ! 1” 


ভৈরব-_মঙ্গল কার্য্যে গেয় ও মধ্যাহেন্র পূর্বের গেয়। প্রমাণ পূর্ব্বে বলা 
গিয়াছে । 
ললিতা-_রাত্রিশেষে, দিনের প্রথম ভাপে ও বীর, শৃঙ্গাররসে গেয়। 


*-_ শালিতা লালিতগ্বর! ! 
শৃঙ্গাত্রবীত্রয়োর্গের( নিশান্তে ভ (দনাদিকে ॥" 


ছায়াতোড়ী__দিবাতে ( তোড়ার ম্যায় ) 
গান্ধার__সকল কালে ও করুণরসে গেয়। 
“ক হণে সধৈব” 
বিহঙ্গড়া-_মক্গল (বিষয়ে ও অঞ্চরাতে গেয়। যথা 
'*গেছ। বিহম্ধড়া চৈল। নিশিথে মগলাখিভিঃ ৷" 
গৌড় সারঙ্গা- মধ্যাহ্ছের পরে বীর ও শান্তিরসে গেয়। যথা__ 


*“-_---বীরশান্তিরসাজ্িত! । 
লম্পূ। গৌড়লারঙ্ছী গেয়া সধ্যাহৃতত পরম্‌।” 


আম--প্রদোধকালে গেয়। বথাশ্ 

«সম্পূর্ণ ভামরাগঃ হা” 

প্রদোবো গানকালোহ্স্ত নির্ণাতো। গান কোবিধৈ: ।* 
শহর! অগ্জরাত্রের পর হাস্তরসে গেল যথা 

‘= শ্রদ্করাভিখা 1 

নিষ্টথাচ্চ পরং গেদ রসে হাক্কে প্রযুজ্যতে ৪” 
ভময়তশ্রী_রাত্রিতে শৃঙ্গার ও করুণরসে । যথা 


“জদতআচ্চ সম্পূর্ণ শি) 
তমন্থ্িন)াহ প্রগাতব্টা শৃক্ষারে করুণে রসে ৪" 


১২৮৫ ] বগালিণক ২৪৩ 


সংস্টাতদর্পণের মতাম্ুুলারে যে যে রাগ যে সময়ে গেয় তাহা বলা যাইতেছে । 

মধুমাধবী, দেশী, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মল্লারী» বঙ্গারী, সামগুজ্জরী, 
ধনাগ্রী, মালবশ্র, মেঘরাগ, পঞ্চম, দেশকারী, ভৈরব, ললিতা» বসন্ত এই সকল 
রাগ নিত্য প্রাত£কালে গেয়। যথা 


"মধুমাধবী চ দেশাখ্য। ভূপালী ভৈরবী তথ! । 
বেলাবলীচ মল্লায়ী বল্লার্রী সামগুজ্জরী । 
ধনাও্মদলবপ্রশ্চ সেধর্াসশ্চ পঞ্চম: । 
দেশকান্নী ভৈরবশ্চ ললিতা চ বসস্তক: । 
এতে রাগা প্রপীযন্তে প্রাতরারভ্য নিতাশ: ॥” 


গুজ্জরী, কৌশিক, সাবেরী, পটমগ্ররী, রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, রামকিরী, 
সৌরাটী, এইগুলি ১ প্রহরের পর গেয়। যথা 


“এজ্ধব্রী কৌশিকশ্চৈব পাবেহী শটমৱরী। 
রেবা ওণকিত্রী চৈব ভৈরবী বাহফিেধাশি । 
শৌরাটী চ তথা গেয়! প্রথম প্রহরোতরৰ্‌ ॥" 


বৈরাটী, তোডী, কামোদী, কুড়ারিকা, গান্ধারী, নাগশন্দা, দেশী, শহ্রাভরণ) 
ইহ। ২ প্রহরে গেয়। যথা 


“৫ব্নাটী তোড়িকা চৈব কামোদী চ কুড়ারিকা । 
গাদ্ধান্রী নাগশব্দী চ তথা দেশ বিশেষত: । 
শঙ্ধরাভরপো গেছো! স্বিতীয় প্রহরাৎ পরম্‌ ॥” 


শ্রীরাগ, মালব, গৌভী, ত্রিবণী, নট্রকল্যাণ, সারঙ্গ, নটর, সকল নাট, কেদারী, 
কর্মাটী, আভারী, বড়হংসী পাহাড়ী, এই সকল ৩ প্রহরের পর এবং অর্ধ রাত্র 
পর্য্যন্ত পেয়। যথা ৬ 
"্ররাপো মালবাখঃস্চ গোড়া ভিবপলজিজকা । 
নটকল্যাণসজশ্চ সার ন্টকৌ তথা । 
পর্বে নাটাশ্চ কেদার! কর্ণাট্যাতীরিকা তথা । 
বড়ছংসী পাহাড়ীচ তৃতীয় প্রহরাৎ পরম্‌ 1)" 


যথ! নিদ্দিষ্ট কালেই গান করিবেক, রাজাজ্ঞাস্থলে কালবিচার করিবে না) 
সকল সময়েই গাইবেক । যথা 


“ঘখোক্ কাল এবৈতে গেছ: পূর্ববিহালত:। 
রাজাতঘা সদা গেম। ন তু কালং বিচারছেহ ৪ 


২৪৪ বঙ্গদর্শন [ ভাত্র 


( পঞ্চম-সার-সংহিতা নামক প্রস্থ হইতে সন্ধলিত ) 
বিভাষা, ললিতা, কামোদী, পটমজ্জরী, রামকেলা রামকির। (এই ২টা 
পরম্পর ভিল্ল, কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ রামকিরাকেই রামকেলী বলিয়া থাকেন) 
বড়ারী, গুজ্জরী, দেশকারী, স্তাগা, ভাবী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কৌমারী, এই 
পঞ্চদশ রাগিণী পুর্ববাহ্ৃকালেই গান করিবেক  যথ! 
"বিভাবা লরিতাচৈব কামোদী পটমঞ্জরী। 
রামকেলী রামকিরা বড়ায়ী গুক্ষরী তথ] । 
দেশকারী চ স্ুভগাতীরীচ পঞ্ষঘী পড়) 
ভৈরবী চাপি কৌমারী রাগিণ্যো দশ পঞ্চ । 
এতাঃপুর্হাহুক।লে তু গেন্স। শুদপসানকোবিদৈ; ।" 


বরাটী, মালবী, রোজ্রা, রেবতী, ধামসী, বেলাবলী, মারহাটা, এই ৭ স্রীরান্স 
বা রাগতা্ধ্য। মধ্যাহ্নকালে গান করিবে। যথা 
“বরাচী মাপবী কোড রেখতী চালি ধানসী । 


বেলাহলী মারহাট্রা সপ্তেত। রাগ যোবিত: | 
গেছ মধ্যাঙ্ককালে চ হথা ভাবঞ্চ ভাষিতম্‌ ।” 


গাহ্ধারা, দীপিকা, কল্যাণী, প্রবরাবরী, আশাবরী, কান্দুলা, গৌরী, কেদারী, 
পাহাড়ী, এই সকল রাগিণী পণ্ডিতের! সায়াহ্নে গান করিয়া থাকেন । যথা__ 


“পাস্ধা রী, দীলিকাচৈব কলাযাজী প্রবরা বনী । 
আশ্াবী কান্দুলাচ গৌরী কেদার পাহিড়া । 
সায়ান্কে রাগিন্ট রেতাং প্রগাধস্তি মনীবিপঃ 1 


মেঘরাগ ও মল্লার কিম্বা মেথসল্লার বর্যাকালের সকল সসভ্রেই গেয়। রাত্রে 
১০ দণ্ডের পর অস্ত সকল রাগের গান হইতে পারে। যথা 
"মেঘ মলার যাপস্য গান: ব্যান সর্বদা! । 
দশ দণ্ডাৎ পরং বাজ সর্বোধাং গানযীর্িতম্‌ ৷” 
এস্থলে দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ কর্ণাট প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতেরা বা গায়কের! 
বলেন-_দেশাখ্যা, ভৈরবী, দোরক্তদংশী মালা, এই কয়েকটি রাত্রে মনোরজ্ঞন 
ছয় না, সায়ংকালে বিশেব নিম্দিত । থা 
প্দেশাপ]! ভৈরবী দেচ রক্ষদংশ! চ মাহুলা । 


ননভরছিকা এতা সাদ্রংকালে চ নিন্দিতা ৪ 
প্রভাতে যেন শীদসে স নত্র: সুখমেধতে ।” 


বাগলিণয় ২৪৫ 


যে ব্যক্তি প্রভাতে গান করে সে গান করিয়া স্থখী হয়। 
শুদ্ধ নট, সারঙ্গী, নট বরাটিকা, ছায়া গৌড়ী, অন্যান্য গৌড়ী, ললিতা, 
মালবগোঁড়, মল্লারিকা, ছায়া গৌরী, তোড়ী, গৌড়ী, ব্রামকিরী, ছায়া 'রামকিরী, 
সকল প্রকার ছায়া বড়ারিকা, কর্ণাট, বঙ্গালী এই সকল রাগ গ্রাতঃকালে বিশেষ 
নিশ্দিত । 
এই সকল সায়ংকালে গাইলে লক্ষ্মী ভাগ্য হয় । যথা 
শুদ্ধ নট্টাচ সারজখী তথা নষ্ট বরাটিক! ) 
ছাদ! পৌড়ী তথ! চাস্তা ললিতাচ তথা মতা । 
মল্লারিকা তথা ছাদ! গৌরীতু তোড়িকাহবন্বা । 
পৌড়ী মালব গৌড়ীচ রামাকন্ী তথৈবচ । 
ছায়! রামকিরী চৈব ছাদ্বা সর্বধ বরাড়িক! । 
এতে ব্রাপাঃ বিশেষেদ প্রাতংকালে চ শিন্দিভাঃ । 
সাঘ মেবাস্ত গানেন মহত।ং শ্রিগ মাপ্র য়াং 1” 
গীতগোবিন্দ টীকাতে লক্ষণ ভট্ট বলিয়াছেন 
গৌগুকিরী, মহানলহরা, দেশী, গুজ্জ্রী» প্রাতঃকালে । মধ্যাঙ্কে রামকিরী 
(হই প্রকার) কর্ণাট, নাগ বা নট, সন্ধ্যাকালে । মালব ও সারঙ্গ শেষ 
সন্ধ্যায় । গৌড় ও ভৈরবী প্রত্যুষে । যথা 
“পাত: গৌতশুকিী মহামলহরী েশাখিাকা ওজ্জনী। 
মধ্যাহে(প রামকচ্ছ মতো কর্ধাট নাটাদছুঃ | 
লাছং মালবিকান্ধতেতি স্থধিয়ো গারঝি সায়স্বনে । 
সারঙ্গং পুলহেব গৌড়ম্পরং প্রত্যুযুতে ভৈরবী” ॥ 
কৌমুদী নামক সংগীত গ্রন্থ হইতে সম্কলিত । 
প্রীপঞ্মীতে আরম্ভ করিয়। হর্গোুসব কাল পর্যন্ত বসস্তরাগ গীত হইতে 
পারে । ভৈরব প্রভাতে বরাটি প্রভৃতি মধ্যাহ্নে, কর্ণাট ও নাট সাম়ংকালে, 
শ্রীরাপ ও মালব গ্রভৃভির গান করিলে দোষ লাই । যথা 
“জীপকুমীং সমারত্য ঘাবন্দগ! মহোৎসবম্‌ । 
তাবদ্বসস্তোগীয়েত প্রভাতে ভৈরবাদিক: । 
মধ্যান্ডেতু বরাট্যাদেঃ সাদ্বং কর্ধাট নাটঘোঃ । 
অঁীয়াগ দালবাদেন্ত গানে দোহো ন বিস্ততে ।” 
ইন্দ্রপুজজার কাল হইতে ( আবণ মাস) দিক্‌ৃপতিপুন্জার সময় পর্ধ্যস্ত 


মালবলাগ গেয়। যথা 
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“ইত্পুজাঁং সমাসাদ্য হাবন্দিগ্দে বভাঙ্লষ্‌। 
তাবদেব লমুন্দিষ্টং পানং বৈ মালবাশ্রহম্‌ ৪", 


সম্ম্নতাভাধ্যেরা এইরূপ বহু প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, লালা গান কালের 
নিয়ম বলিয়াছেন, পর যে দেশে যে সময়ে প্রধান সংগীতাচাধ্যেরা যাহ! পান 
করিয়া শিয়াছেল, বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশে সেই সময়ে তাহাই গান করিবেন । যথা-_ 


“‘এবস্ত বহুধাচার্ধ্যে গানকাল$ঃ সমীরিত: । 
যবন্মিন্‌ দেশে হখা শিষ্টে গ্ীতং বিজ্ঞস্তখা চরেৎ ।'' 


অকাল বা অসময়ে গাইলে দোষ হয় যথা 


এক্গমঘোল্জ্যনং পানে সর্ববনাশকত্রং ক্রবন্‌ । 
শ্রেণীবক্কে নৃপাজ্ঞায়াং রক্গভূমৌ ন ছোষদম্‌ ।৮ 


গানের সময় মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে সব্ধনাশ হয় । কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ, 
রাজ্বাজ্ঞ। ও রঙ্গ ভূমিতে দোষ হয় না। 
কোহলীয় এান্বে ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে । যথা 


লোভা২ মোহাচ্চ ছে কেচিৎ গাছ চ বিরাগতঃ | 
সরলা গুঞ্জন তন দোষং হস্তীতি কথাতে ॥ 


লোভ বা মোহ বশতঃ যদি বিরাগে গান করে তবে স্ুরস গুচ্ছরী গাইলেন 
তজ্জস্ক দোষ নষ্ট হয়। 
রত্বমালাগ্রন্থে উক্ত আছে, বসন্ত, রামকিরী, সুরসা, গুচ্জরী, এই কয়েকটা 
সকল সময়ে গাইতে পারে, কিছু দোষ হয় লা। যথা 
বসস্তো রামকিনী চ শুজ্জনীী স্বরসাপি চ। 
সর্বশ্ছিন্‌ সীহতে কালে £নব গোবোভিজারতে ॥ 
নারদের একটী বিশেষ উক্তি আছে । যথা 
“দশদণ্ডাৎ পর রাত্রৌ সর্ব্বেধাং পানমীরিতম্‌ ৪" 
১০ দণ্ড রাত্রের পর সকল গানই করিতে পানে । 
অবশেষে রাগ সকলের ঝতু বিভাগ বর্ণনা করা যাইতেছে । 
পজ্ইরাগে! রাগিনীঘূক্তঃ শিশিরে সীয়তে বুধৈঃ 1৮ 
ভার্ধ্যাসহ গ্রীরাগ শিশির ঝতুতে গীত হইয়া থাকে । 


এযস্ম্তঃ ললঘাঘ্র্ম বলমাক্। প্রসীয়তে ৪? 
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সসহায় বসম্যরাগ বসম্তকালে গীত হয়। 
ভৈরব: সলহায়ন্ত তে) শ্রীন্মে প্রগীয়তে । 
শঞ্চমহ্ত তথা পেয়ো রাগিণা সহ শারদে॥ 


সসহায় ভৈরব গ্রীশ্ম ঝতুতে গীত হয় । ভাধ্যাসহ পঞ্চমরাগ শরৎকালে 
সেয় । 


মেঘরাগে! রাপিশীভিঘুক্ে| বরধাযু হতে । 
রাপিণীর সহিত মেঘরাগ বর্ষাকালে গান হইয়া থাকে । 
নট্রনাতার্ণো রাগে রাগিণ্যাসহ হৈমকে । 
রাগিণীসহ নটরনারায়ণ রাগ হিম স্বতুতে গেয়। 
হখেচ্ছেতা ব। সপীতব্য। সর্ববন্তধূ স্থখপ্তদা: । 
স্ুখপ্রদ রাগ সকল যথেচ্ছা অর্থাশ ইচ্ছানুলারে সকল ঝতুতে গাইতে 
পাঁরে। 
সঙ্গীতবিদ্যা এত বিস্তীর্ণ যে এমন বহুকাল লিখিলেও সকল ব্যাপার 


পাঠকগণকে গোচর করান যায় কি না সন্দেহ । ন্ুতরাং দুল বিষয়গুলি 
লিখিলাম । 


সঙ্গীতবিষ্যার গ্রন্থ সকলের আর ছইটী অংশ আছে, তাহা প্রকীর্ণক এবং 
অপর একটি অংশ তাহা প্রবন্ধ নামে অভিধেয়। প্রত্যেক এসন্বের প্রকীণক 
অংশে গীতের উপযোগী, আলপ্রি, গমক, প্রভৃতির নিরূপণ আছে। প্রবন্ধ নামক 


অংশে স্বর এবং স্ট্রতের যে কিছু উপকরণ ( বন্য, রূপম প্রভৃতি ) সমস্তই নির্শীত 
আছে । 


স্রামদাস সেন । 





ক সময়ে কাজির বিচার এ দেশে যেরূপ উপহাস্ত হইয়াছিল, এক্ষণে জুব্রীর 

বিচার সেইন্প হইয়াছে । যাহাদিগের উপকার হইবে বলিয়া এই বিলাতী 
বিচার বাঙ্গালায় আনীত হইয়াছে, তাহারা সে উপকার স্বীকার করে লা, বরং মধ্যে 
মধ্যে সেই বিচার লইয়া উপহাস করে । কেন জুরীর বিচারে লোকের শ্রদ্ধা নাই 
তাহ! একবার আলোচনা কর! যাউক ॥ 

বহুকাল হুইল এক সময়ে জ্রীর বিচার ইংলগুদেশে লোকের মনোরছন 
করিয়াছিল । কালে ভূম্যধিকারী লার্ড ও সাধারণ কননারদিগের মধ্যে পরম্পর 
বড় বিদ্বেষ ভাব ডিল । কাজেই একের বিচার অপরে করিলে সুবিচার হইত না। 
তৎকালে বিচারকার্যয কেবল লার্ডদিগের হস্তে ছিল, অতএব সাধারণের প্রতি 
সর্বদাই অত্যাচার হইত । এই অবস্থায় রাজাভ্ঞা হইল যে, আসামীরা স্বশ্রেশীস্থ 
লোকের দ্বারা বিচারিত হইবে, অর্থাত কোল জমিদার লার্ড সাহেব অপরাধ করিলে 
অঙ্ক লার্ড সাহেবের! কাহার বিচার করিবেন এবং কোন সাধারণ লোক অপরাধী 
হইলে সাধারণ লোকে তাহার বিচার করিবে । এই রাক্রাজ্ঞায সাধারণ লোকের 
বড় সস্তোষ হইল ; তাহার! বিদ্বেধী বিচারকগণশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। 
এক্ষণে তাহাদের বিচার তাহারা আপনারা করিবে । জুরীর বিচারে কাজেই 
সাধারণের মনোরগ্রন হইল । মনোরঞ্জন হউক, কিন্তু তাহাতে অবিচার রহিত 
হইল না, পুরুষানুক্রমে যে ব্যক্তি আসামীর সহিত একত্রে অত্যাচার সহ্য করিয্া 
আসিয়াছে নে ব্যক্তি বিচারক হইলে স্বগণের শ্বপক্ষ হইবে ইহার আর আদচ্ছচর্ধ্য 
কি? স্বপক্ষত৷ হেতু নৃতন বিধি অনুসারে অপরাধীরা অব্যাহতি পাইতে লাগিল । 
পূর্বে বিপক্ষবিচারক দ্বারা আসামীর! বিনা অপরাধে দণ্ড পাইত, এক্ষণে স্বপক্ষ- 
বিচারকছাত্রা অপরাধীরা নিবিবস্ত্রে খালাস পাইতে লাগিল । অবিচার রহিল, 
কিন্ত অত্যাচার গেল । অপরাধীরা খালাস পাইতে লাগিল, কিন্তু নিরপরাধীব্রা 
আর দণ্ড পাইল ন! । তভাৎকালিক অবস্থায় এই যথেই হইয়াডিল। এই বিচার 
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পদ্ধতির উতকর্ধতা সম্বন্ধে অপর সাধারণের সংস্কার জন্মিয়া গেল এবং সেই সংক্ষার 
পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতে লাগিল। 

ক্রমে লর্ড ও অপর ব্যক্তিদিগের পরম্পর বৈরিত| অন্তহিত হইতে লাগিল । 
কিন্ত তথাপি এই বিচারপদ্ধতি আর পরিবর্তিত হইল না। যাহা! পুরাতন তাহা 
অনেকের তাল লাগে বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, জুরীর বিচার চলিয়। 
আসিতে লাগিল । 

যাহা হংলণ্ডে এক সময় উপকার করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষে সকল সময়ে 
অবশ্য উপকার করিবে বিবেচনায়, হয় ত দুরীর বিচার ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে, 
এইরূপ অনেকের সংস্কার । অতএব তাহারা আক্ষেপ করেন হে, দুর্ভাগ্যবশতঃ 
হহার সারাংশ ইংলণ্ডে পড়িয়া আছে অগ্ঠাপি তাহার চালান পৌছে লাই । ইহার 
সারাংশ ( Trial by peers or equale ) স্বশ্রেণান্থ লোকের দ্বারা আসামীর 
বিচার । আমাদের দেশে সেটী নাই । কেন নাই, তাহা তাহারা বিবেচনা 
করেন না। ইংরেজের দেশে লোকেরা ছই শ্রেণীতে বিভক্ত, লর্ড ও কমনার । 
আমাদের দেশেও সেইরূপ ছিল, ত্রাহ্মণ ও শুদ্র । ইংরেজের দেশে লোকবিভাগ 
এ পর্যাস্ত বলবৎ, রহিয়াছে ; কিন্তু আমাদের দেশে তাহ! উঠিয়া যাইতেছে । 
ব্রাহ্মণ শৃত্ব প্রভেদ আর বড় নাই । তাহার পরিবর্তে আর একরূপ বিভাগ 
হষ্ডতেছে, সেচি শেষ কি দাড়াইবে তাহা এখনও নিশ্চয় হয় লাই । বিদেশীরা 
অন্থভব করেন এক্ষণে আমাদের দেশে কোনরূপ লোকবিভাগ আর বিশেষ বলবৎ 
নাই সেইন্রম্য হয় ত জুন্নীর বিচারের সারাংশটি বিলাতে পড়িয়া আছে। তাহারা! 
বলেন আইনের চক্ষে সকল বাঙ্গালী সমান, বাঙ্গালীর ছোট বড় নাই, বাঙ্গালীর 
লর্ড ও কমলার নাহ, কাজেই ইংলণ্ডে জুরীর বিচারে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
হইয়াছিল বাঙ্গালায় তাহার প্রয়োজন বোধ হয় নাই । এখানে জ্রমীদার প্রল্ছার 
বিচার করিতে পারে, প্রজা জমীদানেন্র বিচার করিতে পারে, কিন্ত ইংল্ণ্ডে তাহা 
পারে লা। 

স্বজ্মেণী ছারা বিচার যে একাস্ত বাছনীয় এমত আমরা বলি না, বরং তাহার 
বিপরীত বলিতে সাহস করি । স্ব্রেণীস্থ ব্যক্তিদিপের মধ্যে সহ্ৃদয়তা প্রবল থাকে ; 
তাহাদের মধ্যে কেহ আসামী কেহ বিচারক হইলে নিরপেক্ষতার বিষয় সন্দেহ 
হইতে পারে । একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন :_- 

4709 05710010019 tbat a 60000] ought to be composed of 
the prisoner’s equals, strikes u8 as being prima facie unresson- 
able. If the sole object of ndministerinz justice were to 


provide every mcenns of escape for a prisoner nccused of even 
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the gravest offences, we could 869 a direct purpose in the 
provision which substantially enncts that bis judges shall be of 
the class most likely to sympathize with him, and look with & 
lenient eye on his guilt." 

এই কথার প্রমাণ ইংলণ্ডে ভুরি ভূরি পাওয়া যায়, এই ল্রন্য তথায় কেহ কেহ 
ইদানীং জুরীর বিচারের বিশেষ বিরোধী হইয়া দাড়াইয়াছেন। 

স্বথজ্রেণীন্থ লোকের দ্বারা বিচার বলিয়া জুরীরে বিচার এক সময়ে ইংলণ্ডে যে 
আদর পাইয্মাছিল এক্ষণে বোধ হয় সে আদর আর বড় থাকে না। সাধারণ 
লোকে যাহাই বলুক, বিবেচকগন এ বিচারপন্ধতির প্রতি সন্দেহ করিতে আবুস্ত 
করিয়াছেন । তাহা হইলে আমাদের দেশে এ বিচারের সারাংশ আইসে নাই 
বলিয়া যে কাহার কাহার আক্ষেপ আছে, তাহা অনর্থক । যে ভাগকে তাহারা 
সারাংশ বলেন, এই বিচারের পদ্ধতির সেইটিই অপকৃষ্ট অংশ । তাহা ভারতবর্ষে 
আইনে নাই, ভালই হইয়াছে । বোধ হয় আমাদের রাজপুরুষেরা বিবেচনা করিয়াই 
এই অপকৃষ্ট ভাগটি চালান দেন নাই। 

এদেশে জুরীর বিচার বলিয়া যাহ! প্রচলিত হইয়াছে, ভাতা আমাদের 
পঞ্চায়েত বিচারের অনুকরণ মাত্র ! তবে এই বিচারে কেন লোকে উপহাস করে, 
কেন কাজির বিচারের সহিত তুলনা করে, তাহা একবার আলোচনা করা 
উচিত । 

পদ্লয়েত আমরা আপনারা মনোনীত করিয়া থাকি, যাহার দ্বারা অবিচার 
সম্ভব কদাচ তাহাকে মনোনীত করি না। যাহারা বিল্র, বিবেচক ও অপক্ষপাতী, 
ধাহাদের প্রতি আসামী ফরিয়াদি উভয়ের শ্রদ্ধা আছে, কেবল তাহারাই পঞ্চায়েত 
মনোনীত হইয়া থাকেন । কিন্ত যফং'্ৰলে জুরীনির্ববাচন যেরূপে হইয়া থাকে 
তাহাতে বিজ্ঞ বা অপক্ষপাতী লোক ভিন্ন অন্ত লোক মনোনীত হইবার কোন বাধা 
নাই । আইনে এমত নিষেধ লাই যে অধৰ্ম্মী, অবিশ্বাসী, কি পক্ষপাতী লোক জুরীর 
আসনে বসিয়া বিচার করিতে পারিবে না । আইনে এরূপ নিষেধ থাকিলেও কোন 
ফলদায়ক হইতে পারে না ; যতদিন আদালতে এই সকল দোষ সপ্রমাণিত না 
হয় ততদিন অধৰ্ম্মী অবিশ্বাসী কি পক্ষপাতী বলিয়া কেহ আদালত হইতে দোবস্সুষ্ট 
হইতে পারে না, আমরা গোপনে যাহাকে যাহা মনে করি না কেন, আইন 
অনুসারে সকলেই ধশ্সিষ্, সকলেই বিশ্বাসী, সকলেই অপক্ষপাভী ; অতএব আইল 
অনুসারে আপামর সাধারণ সকলেই কুরীর আসনে বসিতে পারে, কাহার পক্ষে 
তাহার বাধা নাই, জুরীর আসন বারোইয়ারীর সভার চ্যায় । রাজা দুর্য্যোধন, উড়ে 
মালী, মুচি, ঢুলি সকলেছ এক আসলে । 
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জুরীনির্বধধাচনের ভার কালেক্‌টার সাহেবের প্রতি আছে। কিন্ত এ সকল 
বিষয়ে কালেক্টার সাহেবের প্রতিনিধি নাক্সির সাহেব, কখন কখন নার্িরের 
বন্দি সাহেবই কর্তা দাড়ান । ছুরীর আসনে কে কে বদিবে তাহ! প্রায় তাহারাই 
স্থির করেন; কালেক্টার সাহেব কর্দে দন্তখত ভিল্ল আর কিছুই করেন না। 
কেবল একবার মাত্র আমর! শুনিয়াছি, সার উইলিয়ম হারসেল এ বিষয়ে বিশেষ 
যত্ববান হইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দ্বারা দ্বরী-নির্ববাচন করাইয়াছিলেন ৷ 
যেখানে নাতির সাহেব কর্তা, সেখানে জুত্রী-নির্ববাচল কিনূপ হইয়া থাকে, তাহ! 
এক প্রকার অনুমান কর) যাইতে পারে । প্রায় ভাল লোক ত্রতী থাকে না কাজেই 
দুরীর বিচারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকে না । 

ধাহারা জুরীর আসনে বসেন, তাঁহাদের মধ্যে ছুই চারি জন বিশেষ ভদ্র 
লোক থাকিলে থাকিতে পারেন ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অতি সামান্য । ক্ষত্র 
দোকানদার, আশু পটল বিক্রেতা, কুষী, উমেদার, তন্তবায়ঃ কুম্তকার বা তজ্জপ 
লোকই জুরার মধ্যে অধিক । সামান্য লোকের প্রতি আইন-কর্কাদের কোন 
আপত্তি নাই । ভাচারা বিবেচনা করেন যে, লামাহ্যা লোকে সামান্ত বুদ্ধিতে 
যাহাকে অপরাধা বলিয়া স্থির করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অপরাধা । এ কথ! 
বাস্তবিক সতা। কিন্তু আদালতে প্রাণ প্রয়োগের এক্ষণে যে প্রণালী তাহাতে 
একথা বড় থাটে না। জ্রোবানবম্দির যুদ্ধ হইতে প্রকৃত কথা বুঝিয়। লওয়া 
সামান্ত লোকের কাধ্য নহে । এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক, অন্ততঃ বুদ্ধির 
কিঞ্চিৎ তীশ্নগতা আবশ্যক, কিন্তু সামান্য লোকদ্দিগের ততটা থাকে না । উক্কীল 
কৌন্সিলের! বিপক্ষের সাক্ষীকে ভ্রান্ত করিবার নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগী থাকেন, 
তাহাদের কৌশলে অধিকাংশ সাক্ষীরা বাস্তবিক হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, প্রকৃত ঘটনা 
স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিলেও তাহা বলিতে পারে ন); বলিতে গেলে হয় ত এরূপ 
বিপব্যয়ভাবে বলে যে, তাহার প্রত্যক্ষতার বিয়ে সন্দেহ হয় । এরূপ স্থলে সাক্ষী 
বিশ্বাসযোগ্য কি না তাহা মীমাংস! করা বড় কঠিন ; যে কল বিচারকদের 
বহ্ছদর্শন আছে, তাহারাও অনেক সময় ভ্রান্ত হয়, সামান্য লোকের ত কথাই নাই। 
যে সকল কামার কুমার জুরীর আসনে একবার কি দুইবার বসিমাছে, তাহারা কিছুই 
স্থির করিতে পারে না । তাহাদের সঙ্গে কোন সুশিক্ষিত ভদ্রলোক থাকিলে প্রায় 
ঠাহার উপর নির্ভর করিতে তাহারা! নিতাস্ত বাধ্য হয় । 

ধাহারা আমাদের দেশে ইতরলোকের সহিত অধিক আলাপ করিয়াছেন, 
তাহারই ক্রানেন যে বুঝিবার শক্তি ইতর লোকের অতি সামান্য । তাহার! চাসের 
কথা, দ্রব্যাদির মূলোর কথা, পীডার কথা, বা যে বিষয় লইয়া ভাহারা আপনাদের 
মধ্যে নিত্য আলাপ করেয়। থাকে সেই বিষয়ের কথা ভিন্ন অন্য কথা বড় বুঝিতে 
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পারে না, তাহার! ক্রোবানবন্দির ফেরফার একেবারেই বুঝিতে পারে না ; বিশেষতঃ 
এক একজন সাক্ষীর জ্রোবানবন্দি শেষ হইতে দীর্ঘকাল লাগে, সেই দীর্ঘকাল 
মন:সংযোগ করিয়া থাকা কামার কুমার প্রভৃতি অশিক্ষিত লোকের পক্ষে বড় 
কঠিল | কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল মন নিবিষ্ট রাখা শিক্ষার কার্য, অশিক্ষিত লোকের 
নিকট তাহা একেবারে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; এ পর্ঘ্যন্ত আমরা কখন 
শুনি নাই যে কোল সামান্য লোক ভূরীর আসনে বসিয়া সাক্ষীর জোবানবন্দি 
আগ্ঠন্ত্র শুনিয়াছে বা তাহা বুঝিয়াছে। তাহারা যাত্রা শুনিতে বসিলে যে পর্ধ্যস্ত 
সং ন! আইসে ক্রমাগত ঢুপিতে থাকে, জোবানবন্দির মধ্যে রং তামালা লাই, 
কাজেই জোবানবন্দি শুনিতে শুনিতে তাহাদের ঢুলিতে হয়। অধিকন্তু এদ্রলাবে 
টানাপাখা আছে? আহারান্ত্রের নিয়মিত নিদ্র। কেনই বা উপেক্ষিত হইবে । 
যাহারা জোবানবন্দি বুঝিতে পারে না, যাহারা তৎপ্রতি দীর্ঘকাল মনোনিবেশ 
করিতে পারে না, তাহারা বিচারক হইলে কাদ্িদের ন্যায় কাজেই তইবে। 

কোন বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছিল, জ্োবানবন্দি শুনিয়। স্থির 
করা অতি কঠিন । সকল কার্ধোই কিছু কিছু শিক্ষা আবশ্বক, বিচারকাধো 
বিশেষতঃ | কিন্ত জুনীর্র বন্দোবস্ত দেখিয়া বোধ হয় আইনকারদিগের ধারণা যে 
বিচারকাধ্য অতি সহঙ্ক । সকলেই এই কাধ্যে পটু, তাস খেলিতে শিখিতে হয়, 
তথাপি বিচারকাধা শিথিতে হয় লা। কলুু ঘানি ছাড়িয়া এক্তলাষে বসিলেই 
বিচার করিতে পারে, ভাতি কথন বিচার আলয়ে যায় লাই তথাপি এজলাবে 
বসিবামা রই বিচার করিতে পারে। বোধ হয় আইনকর্তাদের মতে এজলাহ্‌ 
বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন । সিংহাসনের গুণে বুদ্ধির স্ফুতি হয় । তথায় যে বসিবে 
‘সেই বিচারে অদ্বিতীয় ল্লাড়াইবে । গোরুর রাখাল হউক না কেন, তাহার বিচারের 
প্রশংসা অবশ্য হইবে । 

আর এক কথা । যে সকল সামান্চ লোক আুরীর আসনে বসে, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই সচ্ছল অবস্থার লোক নহে । হয় ত কেহ কষ্টে দিনপাত করে, 
হয় ত কেহ যে দিন পরিশ্রমত্বার। কিছু উপাঞঙ্ছন লা করিতে পারে, সে দিল 
তাহাদের হণ করিতে হয় । এক্প দরিদ্র লোককে আবদ্ধ রাখিলে অত্যাচার 
করা হয়। এক জনের পক্ষে স্থবিচার করাইতে গিয়া আর একজনের উপর 
গড়ন করা হয় । একবার একজন দরিদ্র ব্যক্তি জুরীর কর্দ হইতে অব্যাহতি 
পাবার নিমিত্ত আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়া গলায় কাপড় 
দিয়া বাহিরে দাড়াইয়াছিল। আমরা কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত 
করিবার পরামশ দেওয়ায় সে বাক্তি' যোড় হাত করিয়া বালল। “নাঞ্জির বাবুকে 
একখানা পত্র দিলে ভাল তয়, তিনিই আমার এই বিপদে যল |” জ্ুতীর 
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আসনে বসা সামান্যজীবীর পক্ষে বাস্তবিক বিপদ । পৃবেরে নবাবী আমলে 
“বেপার” ধরা প্রথা ছিল, এক্ষণে জুরীধরা সেইরূপ হইয়াছে । ইংলণ্ডে জ্বরীরা 
পরিশ্রমের পারিতোবিক শ্বরূপ কিছু কিছু পাইয়া থাকেন, এখানে সে প্রথা 
নাই । কেন নাই তাহা বুঝা যায় লা। বোধ হয় বিচারকার্য্যের ব্যয় কমাইবার 
নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম করা হইয়া থাকিবে । কিন্তু ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লাভ অতি 
সামাল্য, দরিদ্রের ক্ষতি অতি গুক্রতর । 

যেল্থলে সামান্য দীনদরিত্র ব্যক্তি বিচারক, সেস্থলে উৎকোচের আশঙ্কা 
প্রবল । দরিদ্রের পক্ষে লোভ সন্থরণ করা বড় কঠিন । আসামীরা তাহা জানে 
প্রয়োজন হইলে ইচ্চানুরূপ কাধা উদ্ধার করিয়া লইতে পারে । দরিদ্র, কাজেই 
কেহ তাহাকে লোভ দেখাইতে ভয় পায় নাঃ বা কুষ্টিত হয় না । 

কে কে জ্রীর আসনে বসিবে তাহা! পূর্ব্বাস্থে আসামী হ্রানিতে না পারিলেই 

উৎকোচের পথ বন্ধ হইতে পারে এরূপ অনেকের সংস্কার আছে । এই জন্য 
কোন কোন জভ্ড সাহেব এক এক মোক্দ্মায় ৭* কি ৮০ ভুল বাক্তিকে জুরীর 
নিমিত্ত আহ্বান কপিয়। তাহাদের মধ্যে আবশ্যকমত কয়েকজনকে বাচিয়া লইয়া 
অবশিষ্ট সকলকে বিদায় দেল । ইহা দ্বারা কিন্ুপে উতৎকোচের পথ ক্রুদ্ধ হয়, 
তাহা আমরা বুঝিতে পারি লা। কে কে জুরীর আসনে বসিবে আসামী পূর্বের 
জানিত না কিন্তু পরে জানিল, উৎকোচ দিবার প্রয়োজন হইলে অনায়াসে পরে 
দিতে পারে, মোকন্দম। সচরাচর একদিনে নিষ্পত্তি হয় লা, জুরীরাও রাত্রে 
আদালতে তালা কুণুপ বন্ধ থাকে না, গৃহে যাইতে পায়, গৃহে যাহার সহিত 
ইচ্ছা আলাপ করিতে পায়; এ অবস্থায় প্রস্তাবনার প্রতিবন্ধক কিছুই থাকে 
না। আমরা এমন৪ মধ্যে মধ্যে শুনিয়াছি যে জুরীর৷ কে কি মত দিবেন, 
বাটীতে বসিয়া প্রতিবাসীর সহিত তাহার পরামর্শ আটিয়া কাছারী যান, নহিলে 
চলে না, নিজে কিছুই বুঝেন না, হয় ত লাভালাভের বিঘয় যিনি পরামর্শী (তিনি 
একাই ভোগ করেন । অনেক সময়ে জুরীর সহিত কোন বন্দোবস্ত না করিয়া 
তাহার পরামশ্শীর সহিত বন্দোবস্ত করিলেই চলে। 

অতএব জুত্রীর উৎকোচ অসম্ভব নছে । বিলাতেও তাহা আছে । কোথাও 
কোথাও শুন! যায় যে, জুরীর সহিত পূর্ববাহ্নে কোন রফা করিতে হয় লা» 
বিচারের পর জূরীর “বিদায়” মাসুলি দব্ত্র। জুরী তাহ! ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই 
পায়। কিন্ত না চাতিলে পায় না। 

আমাদের দেশে “বিদায়” মন্দ কথ। নহে । “বিদায়” “দক্ষিণা” প্রভৃতি অনেক 
প্রচলিত নিয়ম আনে, গুরু প্রল্লোতিত, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলেই “বিদায়” প্রতআশা 
করেল । গরাধ জুরার ছুই এক জ্রন কেন বা তাহা প্রত্যাশ। না করিবে । 
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অনেকে বলিতে পারেন যে, যে সকল দোষের উল্লেখ কর! হইল, অনায়াসে 
তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। যদি ইতরলোক বা অশিক্ষিত লোককে 
জুরীর আসনে বসিতে ন! দেওয়া যায়, যদি কেবল ভদ্র ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে 
নির্বাচন করা হয়, তাহা হইলে এ সকল দোষ আর থাকে না। তহুত্তরে আমরা 
বলি তাহা হইতে পারে না । এত ভদ্রলোক কোথা পাওয়া যাইবে? প্রতি 
বৎসর যে পরিমাণে মোকর্দমা নিষ্পত্তি হুইয়া থাকে তাহার নিমিত্ত জেলায় 
জেলায় অন্ততঃ তুই তিন শত জুরে আবশ্যক । 

অল্রলোক মনোনীত করিয়া রাখিলে প্রায় প্রতি মোকর্দমাতেই তাহাদিগকে 
আসিতে হয়, কাজেই বহুসংখ্যক লোক আবশ্যক । কিন্তু প্রতি জব্স-আদালতের 
নিকটবর্তী স্থানে ছুই চারি শত বিশেষ স্বশিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি পাওয়া যায় লা। 
ন! পাইলে কাজেই ইতর লোক মলোনীত করিতে হয়। 

মনে করুন প্রতি জেলায় তিন চারি শত সুশিক্ষিত ভদ্র লোক পায়া 
গেল । প্রতি নোকর্দনায় ভদ্রলোক ভিন্ন আর কেহ ভুরীর আসন এাহণ করিতে 
পাইল লা। তাহাতেই বা কি লাভ হইল । একজন বিশু জ্রঙ্ত একা যেন্ধপ 
বিচার করিবেন, পাচ ভ্ঞন অব্যবসায়ী একত্র হইয়। সেরূপ বিচার করিতে 
পারিবার কথা নতে । শত অব্যবসায়ী একত্রিত হইয়া একজ্রন বাবসায়ীার কাথ্য 
করিতে পারে না । 

লোকের সংখা বাড়িলে বল বাড়ে, কিন্তু পারকতা বাড়ে না। 
ক্তাতি একা কাপড় বুনিতে পারে কিন্তু অপর ব্যবসায়ী পাচ্ন্সন একত্রিত 
হইলে, তাহারা একত্রিত হইয়াছে বলিয়া কাপড় বুনিতে পারিবে না । বস্ত্রবন 
প্রথমতঃ তাহাদের শিখিতে হইবে অব্যবসায়ী পাচ সহআ লোক একত্রিত হইলেও 
শিক্ষা ব্যতীত কাপড় বুনিতে পারিবে লা । 

জুরীর মধ্যে কেহ আপনাকে দায়ী বলিয়া মলে করে না। সকলেই 
পরম্পরে বিবেচনা করে পাচ জনের মধ্যে আমি একক্ষন মাত্র । যদি অবিচার 
কি নিন্দা হয় পাচ জলনেরই হইবে কেহ আমার একার নিন্দা করিবে না; ভালয় 
মন্দয় কেহ আমার নামও করিবে লা। জজের এসকল কথা মনে হয় না, তিনি 
এক! বিচার করেন কাজেই একাই দায়ী থাকেন । তাহার নিজের সম্ত্রমও 
রক্ষা করিতে হয় । 

জক্সের বিচারে সকলেই সন্তোষ ছিল । জ্ুরীর বিচার আরম্ভ করাইয়া 
কি উৎকর্ষ সাধন হইল, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, গরিব বাক্ষালীকে 
বিচাব্রকাধ্য শিখাইবার নিমিত্ত যদি এ পদ্ধতি অবলস্বন করা হইয়া থাকে 
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তবে সে পরামর্শ ভাল হয় নাই। ইহাতে লোকের মাথা কাটিয়া ক্ষৌরকর্শ্ম 
শিখান হইতেছে মাত্র । 

এই যাটকোটী লোকের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কয়জন শরীর আসনে বসিয়াছে ? 
কয়জন বিচারকাধ্য শিখিয়াছে ? আনেক দিন জুরীর বিচার আরম্ভ হইয়াছে 
তাহাতে অবিচার ও অত্যাচার ভিন্ন কি লাভ হইয়াছে? বিশেষ বিজ্ঞ জজ 
মাত্রেই এই পদ্ধতির মধ্যে মধ্যে রিপোর্ট করিয়া থাকেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে 
কেন মনোযোগ করেন ন। তাহা আমরা জানি না। অবন্থ কোন গুরুতর 
কাপ আছে। 





ক্ষণে আমরা বলিব, অকম্মাত এই সৈশ্ত কোথা হইতে আঙিয়। মোগল- 
দিগকে আক্রমণ করিল । 
মাণিকলাল পার্বত্যপথ হইতে নির্গত হুইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে 
রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন । ক্ূপনগরের রাঙ্জার কিছু সিপাহী ছিল, 
তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে জমি করিত ; ডাক ঠাক করিলে ঢাল, খাড়া 
লাঠি, সৌঢা লইয়া জাগিয়। উপস্থিত হইত ; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়। 
ছিল। নোগল'সেন৷ আসলে ক্নপনগরের লাজা তাহাদিগকে ডাক হাক করিয়া" 
ছিলেন । প্রকাশ্যে ভাহাদিগের ডাকিবার কারণ, মোগল সোন্যের সম্মান ও 
খবরদারিতে তাহাপ্িগকে নিযুক্ত করা । গোপন অভিপ্রায়, যদি মোগলসেনা হঠাৎ 
কোন্‌ উপদ্রব উপস্থিত করে তবে তাহার নিবারণ । ভাকিবাবাত্র রাজদূতেরা ঢাল 
খাঁড়া, ছোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল- _রান্সা তাহাদিগকে, অন্ত্রাগার হইতে অস্ত্র 
দিয়। সাজাহলেন । তাহারা কয়দিন নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগল 
সৈনিকগণের সহিত হাস্য পরিহাস ও রঙ্গরসে কয়দিবস কাটাইল । তাহার পর এ 
দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজ্রকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, 
রূপনগরের সৈনিকেরাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আন্ঞা পাইল । তখন তাহার! 
অশ্ব সম্দিত করিল এবং অস্ত্র সকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্য লহড়া 
আসিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া শ্রেহস্চকবাক্যে বিদায় দিতে- 
ছিলেন, এমত সময়ে আন্থুলকাটা মাণিকলাল ঘশ্মান্ত কলেবর অশ্ব সহিত সেখানে 
উপস্থিত হইল । 
মাণিকলালের সেই মোগল সৈনিকের বেশ । একজন মোগল সৈনিক অতি 
বাস্তু হইয়া গড়ে কিএ্রিয়। আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিশ্মিত হইল | রাজা জিজ্ঞাসা 
কবিলেন, “কি সন্াদ ?" 


১২৮৫ ] রাজ্দসিংহ ২৫৭ 


মাণিকলাল অভিবাদন করিয়। বলিল, “মহারাক্ষ, বড় গণ্ডগোল বীধিয়াছে, 
পাঁচহাজার দন্সা আসিয়া রাঞকুমারীকে ঘেরিয়াছে। জোনাব হাসান আলি খা 
বাহাদুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন-_-ভিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, 
কিন্ত আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না । আপনার নিকট সৈন্য 
সাহায্য চাহিয়াছেন |” 
আছে /* সৈনিকগণকে বলিলেন, “তোমাদের ছোড়। তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে! 
তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চপ । আমি স্বয়ং তোনাদিগকে লই! 
যাইতেছি ।” 

মাণিকলাল বলিল, “যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন 
করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অএাসর হই । মহারাজ আর কিছু £সনা সংগ্রহ 
করিয়া লইয়া আস্থন | ছল্থ্যরা সংখ্যায় প্রায় পীচহাজাহ । আরও কিছু সেনাবল 
ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই 1” 

স্ুলবুদ্ধি বাচা তাহাতেই সম্মত হইলেন । সহজ সৈনিক লইয়া নাশিকলাল 
অগ্রাসর হইল ; রাঙা আরও সৈম্াসংএ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন । মাণিক, দেই 
রূপনগরের সেনা লইয়া একেবারে মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল । মাণিকলাল 
দেখিয়া যায় নাই যে তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে । কিন্ত রন্রপথে রাজসিংহ 
প্রবেশ করিয়াছেন ; হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে মোগলেরা রক্রের এই মুখ 
বন্ধ করিয়া রান্জসিংহকে বিনষ্ট করিবে । সেই জ্রস্তই সে রূপনগরের সৈশ্কসংগ্রহার্থে 
গিয়াছিল । এবং সেই জন্য সে প্রথমেই এইদিকে রূপনগরের সেন! লইয়া উপস্থিত 
হইল। আসিয়াই বুঝিল যে রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয় 
মৃত্যুর আর বিলম্ব লাই। তখন, মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "এ সকল দম্থা! উহাদিগকে মারিয়া 
ফেল |” 

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, “উহার! যে মুসলমান !” 
, _ মাণিকলাল বলিল, “মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি বত তৃক্কিয়া- 
কারী ? মার।” 

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল। মবারকের 
সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ববতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, তাহা পূর্বেই 


কথিত হইয়াছে । রূপনগরের সেনা তাহাদিগের পশষ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্ববতারোহণ 
করিতে লাগিল । 


১ উট 


২৫৮ বজদর্শল [(ভাত্র 


এই অবসরে মাশিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়। প্রণাম 
করিল । রাশা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি এ কাণ্ড মাণিকলাল ? কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না। তুমি কিছু জান ?” 

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, “জ্ঞানি। যখন আমি দেখিলাম যে মহারাজ 
রন্জপথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে সর্বনাশ হইয়াছে । পতুর রক্ষার্থ আমাকে 
আবার একটি নুতন জুয়াচুরি করিতে হইয়াছে ৷” 

এই বলিয়া! মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাশাকে শুলাইল । 
আপ্যামিত হুইমা রাশা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'মাশিকলাল ! 
তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত ! তুমি যে কাৰ্য্য করিয়াছ, যদি যখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, 
তবে তাহার পুরস্কার করিব । কিন্ত তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে । আজ 
সুসলম্গানকে দেখা ইতাম যে রাজপুত কেমন করিয়। মরে 1” 

মাশিকলাল বলিল, ‘“‘মহারাজ্ত ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজের 
অনেক ভৃত্য আছে । সেট। রাজকাধ্যের মধ্যে গণনীয় নহে । এখন, উদয়পুরের 
পথ খোলস! । রাজধানী ত্যাগ ক্রিয়া পর্বতে পর্ববাতি পরিভ্রমণ করা কর্তব্য 
নহে । এক্ষণে বাজকুমান্সীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রী করুন ৷” 

রাজনসিংহ বলিলেন, “আমার কতকগ্চলি সঙ্গী এখন গুদিকেন পাহাড়ের 
উপন্বে আছে-তাহাদের নানাইয়া লইয়া যাইতে হইবে ।” 

মা্ণিকলাল বলিল, “আমি তাহাদিগকে লইন্মা যাইব । আপনি অগ্রসর 
হউন । পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে 1” 

রাণ। সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমাব্রী সহিত উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 


অভীদশ পরিচ্ছেদ 


রাশাকে বিদায় দিয়া, আাশিকলাল ন্থপনগরের সেনার পশ্চাৎ পম্চাৎ পর্বতা- 
রোহশ করিল। পলায়নপরাম্ণ মোগলসেন! তত্কর্তক তাড়িত হইয়া যে যেখানে 
পাইল পলায়ন করিল । তখন মাণিকল।ল রুপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, 
'শরত্র সকল পলায়ন করিয্মাছে_আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ 1 কাধ্য সিদ্ধ 
হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও ৷” সৈনিকেরাও দেখিল__তাও বটে সম্মুখ শক্ত 
আর কেহ নাই । তখন তাহারা মহারাজা! বিক্রমসিংহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রশজয় 
গর্বের গৃহাভিমুখে ফিরিল ৷ দণ্ডকাল মধ্যে পার্ববত্য-পথ জনশৃম্য হইল-_ কেবল 
হত ও আহত অমন) ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল । দেখিয়া উচ্চ পর্ববতের উপরে, 
প্রস্তর্-সঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নানিলি । এবং কোথাও 
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কাহাকে না দেখিয়া রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়পুর হাতা! করিয়াছেন 
বিবেচনা করিয়া তাহাব্রাও ভাহার অন্ুসঙ্কানে সেই পথে চলিল । পথিমধ্যে 
রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল | মাণিকলালও আসিয়া ভুটিল। সকলে একত্রে 
উনয্পুরে চলিলেন । 

এ দিকে মোগলসেনাপতি বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। রণে তিনি পরাজিত 
হইয়াছেন-__বাদশাহের ভাবী মহিষী তাহার হন্ত হইতে রাজপুতে কাড়িকা 
লইয়াছে ! কি বলিয়া তিনি দিল্লীতে মুথ দেখাইবেন ? বাদশাহকে কি উত্তর 
দিবেন? বাদশাহের নিকট লঘুদণ্ডের সম্ভাবনাই বাকি? সৈন্যের অধিকাংশই 
হত হইয়াছে-__যাহা জীবিত আছে তাহারা কে কোথায় পলাইয়! গিয়াছে তাহার 
কোন ঠিকান্যই নাই । তিনি মবারককে ডাকিয়। পরামর্শ জিজ্ভাসা করিলেন । 

মবারকের পরামর্শে এক প্রান্তরমধ্যে নিশান পুতেয়া ভেরী বাজাইতে 
আজ্ঞা করিলেন ৷ দৃইন্দনে সন্ধ্যা পর্যান্ত তথায় অবন্থ্িতি করিতে লাগিলেন । 
মোগল সেনাগণ এ চিক ওদিক প্লাইয়াছিল _ যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে বুঝিয়। তাহারা 
ক্রমে ক্রমে আসিয়। নিশানের কাছে ভাটিল । তখন সেই তণ্রলেন। লইয়া সেই 
প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়। হাসানআলি রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন । 

সন্ধ্যার পন একাকী তান্ুমধ্যে বসিয়া হাসানআলিকখধা গভার চিন্তা করিতে 
লাগিলেন__কি উপায়ে বাদশাহের কাছে মান ও প্রাণ রক্ষা হইবে ? শেষ তাহার 
উপায় স্থির কপ্রিয়া আপনার প্রিয়পাত্র হামিদখাকে ডাকিরা স্বীয় অভিপ্রায় 
বুধাইয়া দিলেন । হামিদ সেলাম করিয়া বিদায় হইল । 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


এখন আবছলহামিদও ভাবিতে জ্ঞানে । তাহারও একটী ছোট তাম্ব ছিল__ 
সেখানে সে আসিয়া কুরশীর উপর বসিয়। হুৰায় অন্বুরী তামাকু চড়াইল । চারি 
পাচ জন পারিযদ জুটিয়া গেল । সকলে মিলিয়া রাজপুতগণের ধূর্ত্ততা ও ভীরুতার 
বিশেষ নিন্দা, এবং আপনাদিগের আসাধারণ বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতে 
লাঙগগিলেন। তাহার! দাড়ি চুমরাহুয়া, ছেপ ফেলিতে ফেলিতে স্থির করিলেন যে, 
তাহারা একটা ভারি রণজয় করিয়াছেন, এবং রাজপুতেরা মূষিক তুল্য পলায়ন 
করিয়াছে_- কোনক্রমে রাজ্জকুমারীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে মাত্র । বিশেষ 
শিবির মধো গোটাকত বড় বড় বকরি ও আরও বড় বড় চতুস্পদ ও পক্ষবিশিষ্ট 
দ্বিপদের শুভাগমল হইয়াছে ও শুভ জবাইয়ের উদ্যোগ হইতেছে, ইতি সম্বাদ 
আসিয়া আছ) বাহে সমাস খিছুড়ী ভোঙ্দলের বিশেষ প্রহ্যাশ৷ সকলেরই চিত্তনধ্যে 
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উদিত হইল । সুতরাং তাহারা যে বিজয়ী বীর পুরুষ তথ্িবয়ে আর কাহারও কোন 
সন্দেহ রহিল না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পলা লবণ বিমিজ্র পক 
মাংসের স্গন্ষে ধাহার মনে বীররস উচ্ছলিয়া না উঠে, তাহার দাড়ি গোপ বৃখায় 
ধারণ । সে গিয়া শ্মশ্রু গু" ও মস্তক মুণ্ডন পূর্বক ত্রিপুণ্ড, ধারণ করিয়া, আতপ 
ততুল ও মর্তমান রন্ডার উপর ভরাভর করুন- তাহার আর কোন গতি দেখি না। 
ভাহাদিগের দুখে আমি সর্ববদা কাতর । 

এইরূপে আবছল হামিদ এবং তন্তু পারিষদেরা, মাংসাহার ভরসায় উচ্ছ- 
লিত বীররসে পরিঙ্ল,ত হইয়া, শ্মশ্রভার বহুন সার্থক বিবেচনা করিলেন । আবদুল 
হামীদ তখন ছিলিমে একটু ফুত্কার দিয়া বলিলেন, “ভাই সব! বীরপনা 
ত দেখাইয়াছ_ কিন্তু মেয়েটা যে রাশ্রপুতেরা লইয়া গিয়াছে, সে কাজটা 
বড় ভাল হয় নাই ।-__বাদশাহ সে কথা শুনিলে মলে করিবেন, যে তোমাদের 
রপজয় সব বৃথা গল্প! বিশ্বাস করিবেন না 1” এই বলিয়া আবহুল হামিদ, 
একটী ফারশী বয়ে আওড়াইলেন_ আমরা শুনিয়াছি যে সে বয়েতের একটি 
শব্দও ফারশা নহে তবে খা সাহেবের রক্তবর্ণ চক্ষু, হাত নাড়ার জোর, এবং 
গল্তীর উচ্চারণের ঘটায় পারিষদেরা! সকলেই ননে করিল যে এ একটা ভারি 
বয়েত। তখন আবদুল হানিদ বিস্মিত আ্োতৃবর্গের সন্মুখে দেই অলৌকিক 
বয়েতের ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ফলেই কাষ্যের পরিচয় । 
ফলটী না দেখিলে বাদশাহ রণশজয়ের কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন ? তাহাকে 
ফলটী দেখাইয়া দিতে হইবে । তবে আমাদের সেরোপা মিলিবে | 

মাজ্ছুনহোসেন নামে একজন স্থুলবৃদ্ধি পারিঘদ বলিল, “সে ফলটি কি ?” 

আবছুলহানিদ বলিলেন, 

“বদ্বখ.ৎ ! বুঝিলে না? সে ফলটি রাজকুমারী 1” 

মাজ্ছুম । রাজকুমারী আর কোথায় পাওয়া বাইবে ? 

আবদুলহামিদ । কেন, রাজকুমারী কি কাহারও গায়ে লেখ! থাকে ? 
যে ছয় একটা মেয়ে ধরিয়া দোলায় চড়াইয়া লইয়া গেলেই বাদশাহকে ভুলান 
ঘাইতে পারে । 

শ্রোতৃগণ আবহ্লহামিদের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া একেবারে বিমুদ্ক হইল । 
তাহারা বিস্তর সাধুবাদ করিলেন । কিন্ত বোকা মাজ্জুম সহজে বুঝে না । সে বলিল, 
‘পছ! যে-সে যেয়ে লইয়া গিয়া দিলে কি বাদশাহ ঠকিবে? সুলুকের 
বাদশাহ সে কি ছোট-লোক বড়-লোক চিনিতে পারে না 1” 

আবছল । আমরা বড় ঘরের মেয়েই লইয়া যাইব । 

মাজ্দুম। কোথায় পাইবে £ 
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আব । যেখানে বড় বাড়ী দেখিব, সেইখানে তরবাল হাতে প্রবেশ করিয়া, 
মেয়ে কাঁড়িয়া আনিয়া! দোলায় বসাইব। 

মাজ্ছুম । দোলাই বা পাইবে কোথায়? তাও ত রাজপুত কাড়িয়া লইয়া! 
গিয়াছে। 

আবদুল । তাহাও যেখানে দেখিব সেইখান হইতে কাড়িয়া আনিব । 

মা) বন্রোলঙ্কার ? 

আ। তাও লুঠ করিয়া আনিব | হাতিয়ার থাকলে অভাব কিসের ? যার 
হাতিয়ার আছে, দুনিয়া তার । 

পারিবদগণ আবছুলহামিদের বিজ্ঞতার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। 
কিন্ত মুর্খ মাক্ছুম তবু বুঝে না__তথাপি আপত্তি করিতে লাগিল--বলিল, “তোমরা 
যেন রাজকন্যা সাক্তাইয়া বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলে এই রূপনপরের 
রাজ্তকুমারী--কিন্তু কন্যা যদি বলে যে না_আমাকে মার কোল থেকে কাড়িয়া 
আনিয়! জাল রাজকুমারী সাজাইয়াছে ?” 

আবদুল বলিল, "ফুঃ তা আর বলিতে হয় না-দ্ল্লীর বাদশাহের বেগম 
হতে কার অসাধ +” 

মাজ্ছুম। হোৌক-_না হয় সেই যেন লোভে পড়িয়া চুপ করিল-_কিস্ত এই 
ছাউনিতে এত শিপাহী-__ইহাদের কাহারও না কাহার থানা এ জ্াল প্রকাশ 
পাইবে__ তখল আমাদিগের প্রাণ কে পাখিবে ? 

আবদুল হতাশ হইয়া বলিল-_“আল্ল।! এত বড় বে-অকুৰ বদ-হোস 
কমবখ. বেচারা আমি ত কখন দেখি নাই! এই ছাউনির মধ্যে আমার এ 
কারসাজি জানিবে কে? আমি কি এ কথা আর কাহাকে বলিব না কি? কন্তা 
আনিয়া ছাউনিতে উপস্থিত করিয়া বলিব যে রাত্রে রাজপুত্র ছাউনিতে পড়িয়া 
তাহাদের ফতে করিয়া র্ূপনগরের শাহজাদীকে কাড়িয়া আনিয়াছি। ভাবনা কি? 
সকলে সেরোপা পাইব |” 

শুনিয়া পারিষদেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল । স্থভান-এল্লা ! এত আক্কেল 
ও হোস ও ফেকের ও হিন্মৎ ও যওয়। মরদী ও এলেম পোষত পোষতান্‌ বুগ্ুর্ 
সহ্য কেহ কখন দেখে নাই । মাজ্ছুমও পরাস্ৃত হইয়া নীরব হইয়া রহিল । 

তখন আবছুলহামিদ আপন পৌরুষের পরাকাণ্ঠ। প্রদর্শনার্থ বলিলেন, “হে 
ভাই সকল! কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই ।__আক্ষ রাত্রেই এ কাৰ্য্য সম্পল্প করিতে 
হইবে। এখানে কোথায় বড় লোকের বাড়ী আছে কেহ সন্মান রাখ ? 

তখন মেহেন্সসেখ নামে একজন শিপাহী বলিল, “আমি একটি বড় মানুষের 
বাড়ী দেখিয়। আসিয়ান্চি। যুদ্ধকালে বড় পরিশ্রম» হওঘায় আমি দগু'কণজন্য 
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বিশ্রামলাভের অভিপ্রায়ে এক উদ্যানমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলাম ( অস্কার্থঃ প্রাণ 
লইয়া পলাইয়া বনের ভিতর সারাদিন লুকাইয়া ছিলেন )__ সেইখানে এক বড় ভারি 
বাড়ী দেখিয়াছি__-বড় লোকের বাড়ী অনুমান হয় ।” 

আবদ্লহামদ খুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“সে বাড়ীতে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে কি না কোন সন্ধান রাখ 1 

যে বাড়ীর কথা মেহেরসেখ বলিতেছিল সে মোহনলাল শেঠিয়া নামে এক- 
ব্রন অতি ধনাঢ্য বণিকের বাড়ী । তাহারই পার্শ্বন্থ অঙ্গলে মেহের লুকাইয়া প্রাণ- 
রক্ষা করিয়াছিল! সেই বাড়ীতে যমুনা নামে একজন অঞ্তবয়সী পরিচারিক! 
ছিল-_-কৃষ্ণাঙ্গী, স্থুলোদরী,__পক্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক ৷ দৈবাৎ উপরের জানেলা হইতে, 
বনমধ্যে লুক্কায়িত মেহেরের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল । মেতেরেরও সেই সময়ে 
যমুনার উপর দি পড়িয়াছিল। এখন, এ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে কেহ কখন যমুনার 
রুপে সুদ্ক হইয়া তাহার পানে চাহে নাই । যমুনা মনে করিল আজ সে সুখের দিন 
উপস্থিত হইয়াছে - যখন এ ব্যক্তি বনের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া আমার পানে 
চাহিতেছে তখন নিশ্চিত এ আমার উপাসক ; ইহাকে নদনানলে পীড়িত করাই 
আমার অবশ্য কর্তবা । এই ভাবিয়া যমুনা নেহেরের প্রতি চক্ষুকোঠর হইতে 
একটি বিলোল কটাক্ষ ঝাড়িয়া গৃহকশ্মে গেল। আবার একটু ঘ্ুরিয়া আসিম! 
আবার একটী ধারাল রকম নয়নবান হানিয়া ফেলিল । নেহেরও মন্ম বুঝিয়া 
চরিতার্থ হইলেন-__ এই পীয়ঘন্ট্ি বৎসর বয়সে তাহার পাকা দাড়ি সার্থক বিবেচনা 
করিলেন-_এবং বিষুক্ষচিন্তে সন্ধ্যার পর সেই ত্রিতল গৃহমধ্যে হগ্ধকেশনিত শয্যায় 
পক্ষপ্রব্য ও পুষ্পমাল্য সহিত যমূনান্থদ্দরীর বাহুঙগতায় ক বেষ্টনের সুখকল্পন। 
করিতেছিলেন- ইত্যবসরে হাসানআলির ভেরী বাজিল । অগত্যা! তাহাকে শিবিরে 
আসিতে হইয়াছিল কিন্ত অদর্শনে কল্পনাদেবীর কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ হয় _অত'এব 
মেহের ক্রমে ভাবিতে লাগিলেন যে সেই বাতায়নবিহাব্রিণী মেহের-প্রেমে আভি- 
ভূতার হ্যায় সুন্দরী আর ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহাতে মেহেরের অপরাধ 
নাই কেন না এই পদ্দবন্ি বৎসর পরিমিত জীবনমধ্যে তাহার অস্থিময় কষ্ণকাস্কি 
কখনও শ্ত্রীজাতির সরস কটাক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই। অতএব যখন আবদুল 
হামিদ ভাহাকে ভ্বিজ্ঞাসা করিলেন, সে গৃহে যুবতী ও স্ুম্দরী শ্রী আছে কি লা, 
তখন মেহের বেচারা এককালীন কল্পনা ও অলঙ্কার শান্্রাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীর 
বশীভূত হইয়া বলিল, যে গোলাবের মত মোলায়েম, আফতাব ও সেতারের মত 
রৌশনাই করনেওয়ালী তুই এক জন ঘোড়শী রনণী তিনি সেই গৃহে দেখিয়া 
আসিয়াছেন । আর বলিলেন যে তাহার! ( কল্পনায় বহু বচন )__ভাহান্না অত্যন্ত 
স্তরসিক৷,_তাঠ!র প্রতি বিশেষ কপি করিয়াছিলেন _-এবং কেবল নিমকের আন্ধু- 


১২৮৫ ] শ্াজসিংহ ২৩৩ 


রোধেই তিনি সেই ব্রিতল গৃহস্থিত হ্মফেণনিভশ্রম্য। পরিত্যাগ করিয়া শিবিরের 
কঠিন মাটীতে শয়ন করিতে আসিয়াছেন । 

আবছলহামিদ মেহেরের সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন কি লা বলিতে পারি 
না-কিস্ত তিনি আহারান্তে সেই গৃহমধ্যে ইঞ্টসাধনার্থ প্রবেশ করাই স্থির করিলেন । 
এবং অন্গচন্ববর্গকে বলিলেন যে, তোমরা ভাই বেরাদারি মধো পঞ্চাশদ্জন জোয়ান 
সংগ্রহ কর। হুসিয়া খিচুড়ী ভোজন করিয়া সকলে হাতিয়ার বন্দ হইয়া এইখানে 
আসিও । মোল্লা সুফতির মাথায় বাক পড়,.ক_ আমি কিছু উত্তম সরাব সংগ্রহ 
করিয়াছি-_-একত্রে পান করিয়া কাধ্যোদ্ধার করিতে যাত্রা করিব । 
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২ চু উঠল একটি শৃজ্ঘল এইরূপ 
অনেক গুলি শ্র্খল একত্র সংলগ্র হইয়া যেরূপ এক সুদীর্ঘ শৃঙ্খল গ্রত্যত হয়ঃ 
সেইরূপ এই জ্রগংকার্ধো একটা ঘটনার পর আর একটী ঘটনা, ভাহার পর আর 
একটা ঘটনা, এইরূপ ঘটনা পরস্পরা কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ হইয়া স্থষ্টি প্রক্রিমা 
বহমান করিতেছে । একটী ঘটনা, কারণ ক্বপে, আর একটী খঘটনারূপ কাধ্য 
উৎপাদন কপিল । ভাবার শেষোক্ত ঘটনাটা কারণ হইয়া আর একটি খটনারূপ 
কাধ্য উৎপাদন কিঠিল । যাহা একবার কার্য তাছাই আবার কারণ হইয়া অন্য 
কাধ্য উৎপাদন করিতিতছে ॥ এইরূপ আবহমান কাল যাহা কারণ বিশেষের কাধ্য 
মাত্র, তাহাই আবার কারণ হইয়া অন্য কার্য উত্পাদন করিতেছে । জল ও 
উত্তাপের সংযোগ একটি ঘটনা, বাষ্প উহার কার্য । আবার বাম্প হইতে মেন 
উৎপল্ন হইল । নেছের সহিত শীতল বায়ুর সংযোগ হইয়া বৃষ্টি হইল । সমন্ত 
স্ৃদ্টিকাখো এইরূপ ঘটনার পর ঘটনা চলিতেছে । একটা ছটনা আর একটীর সহিত 
অথগুনীয় যোগে বদ্ধ। বিংশতিটি গোলা একটা একটী করিয়া সরল রেখায় 
রাখিয়া দেও; প্রথমটিতে আঘাত কর, যদি পার্শ্বে সরিয়া যাইবার কোন 
কারণ ন! থাকে, তাহা হইলে প্রথমটী। গিয়া ত্বিতীয়টিকে, দ্বিতীয়টী তৃতীয়চিকে 
এইক্বপে শেষে উনবিংশ গোলাটী বিংশ গোলাটাকে আঘাত করিবে। প্রথম 
গোল৷াটীকে যে বলের সহিত আঘাত করা হইল, যদি সেই বলের 
পরিমাপ নির্দ্ধারণ কর! যায়, এবং প্রতিকূল অবস্থা সকলের শক্তি, ( অর্থাৎ 
ভূমির বক্ষুরতা, বায়ুর প্রতিঘাত ইত্যাদি ) নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহা 
হইলে প্রথম গোলাটি যখন চলিল, তখনই ঠিক করিয়। বলা যাইতে পারে যে, বিশে 
গোলাটী চলিবে কিনা । কেবল তাহাই নহে । কয় মুহুর্ত পরে শেষ গোলাটাতে 
আঘাত লাগিবে ও উহা চলিবে তাহ নিংসন্দেহে গণনা করা যাইতে পারে। 
প্ৰথন গোলাটার গতির উৎপন্তি হইতে, শেঘ গোলাটির গতি উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত 
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যে কয়েকটি ঘটনা হইল উহা কার্য কারণ শ্রদ্ধল মাত্র । পূর্ব্ববর্্তা আঘাত পরবর্তী 
আঘাতের কারণ, আর সেই পরবর্তী আঘাত তত্পরবর্তী আঘাতের কারণ, সুতরাং 
যেমন পুর্ববে বলা হইয়াছে যাহা একটি ঘটন৷ সম্বন্ধে কাধ্য তাহাই আবার আর 
একটী ঘটন। লম্বন্ধে কারণ হইতেছে | ঘটনা সকল পর্যায়ক্রমে কার্য ও কারণ 
হইতেছে । 

সামাম্ক গোলার বিষয়ে যে কথা বলা! হইল অসীম ব্রক্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটন। 
সম্বন্ধে সেই কথা খাটিবে । বৈজ্জানিকেরা যাহাকে নিয়ম বলেন তাহা, আর কিছুই 
নহে, এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধীয় প্রণালী মাত্র । সমান কারণ সমান অবস্থায় সমান 
কাৰ্য্য উৎপাদন করে, ইহ! দেখিয়াই আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান হইয়াছে। 
কোন একটি ঘটনা একপ্রকার শবস্থায় একপ্রকার কাধ্য উৎপাদন করিল । 
আবার সেইরূপ ঘটনা, অবিকল সেইরূপ অবস্থায় ঠিক সেইরূপ কাধ্য উৎপাদন 
করিল, এইপ্রকার পুন:পুনঃ দেখিয়াই আমরা বুঝিয়াছি যে, প্রকৃতি নিয়মাস্থু- 
সারে চলিতেছে । ইহাতে কিছুই বিশৃদ্খল) নাই । কোন ঘটনাই আকস্মিক 
নহে। 

সামান্য একটী দুষ্টান্ত দেখ! শুক্ষ তৃপ অগ্রিতে নিক্ষেপ কর, তৃণ দক্ষ 
হইয়া গেল। যখন যেখানে শুক্ষ তৃণ অগ্রনিতে নিক্ষেপ করিবে, সেইখানেই তৃণ দ্ধ 
হইবে । কিন্তু আও তৃণ শগ্িতে নিক্ষেপ করিয়া দেখ, উহা যতক্ষণ আর্ত্র থাকিবে, 
কখনই দগ্ধ হইবে না! যখন যেখানে আর্দ্র তূণ অগ্রিতে দিবে, আগ্রাবন্থায় উছা 
কখনই দ্ধ হইবে না। এই প্রকার দেখিয়া দেখিয়াই লোকের প্রাকৃতিক নিয়মের 
জ্ঞান জঙ্মে। যদি এমন হইত যে, একসময় দেখিলাম শুক তৃণ অগ্নিতে দক্ষ হুইল, 
আর এক সময় হইল না; এক সময় দেখিলাম উত্তাপসংযোগে জল বাম্পকুপে 
পরিণত হুইল, আর এক সময় হইল ন! ; এক সময় দেখিলাম বৃক্ষত্ধলিত ফল 
পৃথিবীতলে পতিত হইল, আর এক সময় উহা উদ্ধগামী হইল, এক সময় 
দেখিলাম জল নিম্নগামী ইয়া চলিতেছে, আন এক সময় দেখিলাম উহ! উদ্ধগামী 
হইতেছে ; এক সময় দেখিলাম বিধ শরীরের রক্রকে দৃবিত করিয়া দিতেছে, আর 
এক সময় দেখিলাম উহাকে বিশুদ্ধ করিতেছে ; যদি জগতে সকল সময়ে ও সর্ব্বত্র 
এই প্রকার বিশ্বহ্মলা দেখিতাম, যদি দেখিতাম যে, সমান কারণ, সমান অবস্থায় 
সমান কার্য উৎপাদন করিতেছে না» তাহা হইলে আমাদের পক্ষে নিয়মের জ্ঞান 
অস্ব্তব হইত । বাস্তবিক প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে সমান ভাব ( uniformity ) 
দেখিয়াই আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান জ্রস্মিয়াছে । 
, যাহা আলোচন। করা হইল তাহাতে এই দুটি কথা বলা হইয়াছে । প্রথমতঃ 
কার্যকারণশৃদ্খলে সখ! ভগত দৃঢ় নিবদ্ধ রহিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ঘটনা 
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পরস্পরের সহিত অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণ শৃঙ্ঘলে বদ্ধ হইয়। রহিয়াছে বলিয়াই 
আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান জ্রশ্মিয়াছে ৷ 

বহির্জগতে যেমন অন্ত গতেও সেইরূপ । বহির্ভগতে যেমন গ্রহ নক্ষত্রের 
গতি হইতে সামান্ত ধুলিকণার পতন পর্য্যস্ত কিছুই আকস্মিক নয়, কিছুই বিনা। 
কারণে হয় না, সেইরূপ অন্তজ্ গতেও কোন জ্ঞান, ভাব, বা ইচ্ছা বিনা কারণে 
উৎপল্ন হয় না । 

আমি একটি কাৰ্য্য করিলাম । কার্খ্যের কারণ কি ? ইচ্ছ। (৬৮i!])। ইচ্ছার 
কারণ কি? ইচ্ছা কখন কি বিনা কারণে উৎপন্ন হইতে পারে? ইচ্ছার অবশ্য 
কারণ আছে। হচ্ছার কারণ বাসনা (৫93175) । বাসনা কোথা হইতে আসিল ? 
বাহাপদার্থ বা ঘটনার সহযোগে প্রকৃতি বা চরিত্র হইতে । প্রক্রুতি ও চরিত্রের 
কারণ কি? কতক বৈজ্িকততানুসারে পিতৃপুরুষ হইতে, এবং কতক অবস্থা 
ও শিক্ষা হইতে । 

“স্বাধীন ইচ্ছা” এই বাক্যটির তাৎপর্ধ্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কেহ 
কি এরূপ মনে করিতে পারেন যে, মলুহ্যের কোন একটি ইচ্ছা বিনা কারণে 
উৎপন্ন হইতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেই তাহার উত্পন্তির কারণ আছে। ইচ্ছা 
মাত্রেই বাসনার কার্য । বাধ্য, কারণের অধীন, সুতরাং ইচ্ডা অবশ্য তাহার 
কারণ বাসনান্র অধীন । 

বাহু প্রতিবন্ধক অনতিক্রমণীয় না হইলে যাহা ইচভা তাহা করিতে 
পারি । ইহারই নাম যদি “স্বাধীন ইচ্ছা” হয়, তবে সে স্বাধীন ইচ্ছা ত মন্তুত্য 
মাত্রেই অন্ৃভব করিয়া থাকে । ইচ্ছা হইলে সেই ইচ্ছা অনুসারে মনুষ্য স্বাধীন- 
ভাবে কাধ্য করিতে পারে, এ কথা কোন্‌ বুদ্চিমান্‌ ব্যক্তি অদ্বীকার করিবেন? 
কিন্ত স্বাধীন ইচ্ছামতের পক্ষপাতীর। কি এক্সুপ বলিতে পারেন যে, মনুষ্য যাহা 
ইচ্ছা তাহাই ইচ্ছা করিতে পারে 1 যাহা ইচ্ছা তাহাই হচ্ছ করা, এ বাক্যের ত 
কোন অর্থই লাই। ইচ্ছার উৎপত্তির পূর্বের কেমন করিয়া ইচ্ছা আসিবে 
ইচ্ছার উৎপত্তির পূর্বের অবশ্য আর কিছু আছে। সেই “আর কিছু” ইচ্ছার 
কারণ, ইচ্ছা তাহার কার্য ; সুতরাং ইচ্ছা তাহার অধীন। ইচ্ছার স্বাধীনতা 
কোথায় রহিল? 

আমর! যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি, সেই জন্যই ইচ্ছার স্বাধীনতার 
মতটি উঠিয়াছে। স্বাধীনতা শব্দের অর্থই স্ব অধীনতা, আপনার অধীনতা 
অর্থাৎ আমাদের যাহা ইচ্ছা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারি । কিন্ত ইচ্ছার সষ্টি 
করিতে পারি না। কেন লা কোন্‌ ইচ্ছা দ্বারা ইচ্ছার সষ্টি করিব ? ইচ্ছাস্ব্টির 
পূৰ্ব্বে অবশ্য ইচ্ছা ছিল লা। 
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“স্বার্ধান ইচ্ছা” মতের পক্ষপাতীর॥ বলেন যে, প্রত্যেক মনহুহ্য আপনাকে 
স্বাধীন বলিয়! অশ্রুতব করেন + স্বাধীনতার বিশ্বাস স্বাভাবিক । আমরা জিন্তাস। 
করি প্রত্যেক মন্য্য কি অন্ভব করে? ইহা ভিদ্ন আর কিছুই নহে বে, আমর! 
যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি । যদি কাহারও পক্ষাঘাত হয় সে আপনাকে 
স্বাধীন মনে করে না কেন? এই জন্য যে, মনে ইচ্ছা থাকিলেও তদনুযারী 
কার্যা করিবার শক্তি নাই। কিন্ত প্রত্যেক মন্থব্য কি এন্সপ অন্থভব করে বে, 
সে ইচ্ছার স্থ্টি করিতে পারে? কোন প্রকার বিশেষ ইচ্ছা সৃষ্টি করিবার 
ইচ্ছা যদি অন্মিয়া থাকে, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, সে ইচ্ছাই জন্মিয়াছে। 
'াধীন-ইচ্ছামতের পক্ষপাতীরা বলেন যে, কোন কার্য করিবার পুর্বে মন 
বলিয়া দেয় যে, উহা করিতেও পারি, না করিতেও পারি । উক্ত কার্য করিলে 
পর মনই বলিয়া দেয় ইহা না করিলেও করিতে পারিভাম। সেই জন্যই হৃক্ষম্ম 
করিয়া অনুতাপ হয়। এটি অত্তাস্ত অযুক্ত কথা । মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ মাত্রেরই 
মতে সংজ্ঞা ( consciousness ) মনের বর্তনান অবস্থা বলিয়া দেয়। ভূত 
ভবিব্যতের সহিত উহার সম্বঙ্ক কি? 

বিপরীত প্রকৃতির দুটী অভিসন্ধি বা বাসনার মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত 
হয়, তথন ননুয্য আপনাকে বিশেষরূপে স্বাধান বলিয়া প্রতীতি করে। 
বিরোধের অবস্থায় মনুষ্য বিচার করে, বিতর্ক করে, আলোচনা করে, একবার 
অগ্রলর হয়, আবার পশ্চাছন্তী হয়, স্থতরাং সে মনে করে যে সে নিজে স্বাধীন 
ভাবে এ প্রকার করিতেছে । এরূপ বিরোধের অবস্থায় স্বাধীনতায় বিশ্বাস 
উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে । 

একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। মনে কর, ঘুটী চুম্বক পাথরের হই পার্শ্বে ও 
মধ্যস্থলে এক খণ্ড লৌহ রহিয়াছে। যদি দুইখানি চুম্বকের আকর্ষণ সমান হয়ঃ 
তাহা হইলে লৌহখণ্ড যেখানে আছে সেইখানেই থাকিবে। কোন দিকেই চালিত 
হইবে না। কিন্তু যদি হুইখানি চুম্বকের মধ্যে একখানির আকর্ষণ প্রবলতর হয়, 
তাহা হইলে লৌহ সেই দিকেই চালিত হইবে । আমাদের প্রবৃত্তি বা বাসনা. সকল 
অবিকল এই প্রকার ভাবে কাধ্য করে; যদি ছুটী বাসন! সমান প্রবল থাকে, 
তাহা হইলে মনুষ্য কোন দিকেই হেলিতে পারিবে না। কিন্তু যদি ছটির 
মধ্যে একটী অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে তাহা হইলে সেই প্রবলতর বাসনার 
দিকেই ধাবিত হইবে, এবং সেই বাসনার অনুযায়ী কার্যাই অনুষ্ঠিত হইবে। 
মনে কর একটি নিম্ন স্থানে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা কুড়াইয়া পাইলাম, পাইবামাত্র 
উহা আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা হইল । কিন্তু তপরক্ষণেই মনে হইল যে উহা অধর্ম্ম, 
যাহার ধন তাহাকে অন্বেষণ করিয়া প্রত্যর্পণ করাই বিধেয় । এই উভয়প্রকার 
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বাসনার মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল | একবার একটী আবার অপরটি 
পর্যায়ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল । অবশেষে উভয়ের মধ্যে কোন একটির জয়- 
লাভ হইল । 

এন্ছলে কেহ বলিতে পারেন বে, প্রবলতর বাসনা যে মন্থহ্যকে স্বীয় অধীনে 
আনিল এমন নহে, মন্তু নিজেই সেই অভিসন্ধিকে প্রবল করিল ; সে আপনিই 
স্বাধীন ভাবে উভয়প্রকার অভিসন্ধির মধ্যে কোন একটাকে জয় দান করিল । কিন্তু 
জিজ্ঞাসা করি জয় দান করিল কেন? একটীর পরিবর্থে আর একটিকে জয়দান 
করিবার যে ইচ্ছা তাহার কি কোন কারণ নাই ? সেই মানসিক অবস্থার উৎপাদক 
কি কোন পুর্ধববন্তী অবস্থা নাই ? 

আমরা দেখিলাম যে জড় আগত কাধ্য কারণ শুক্ধলবন্ধ একটী কল মাত্র । 
আবার ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, মলোজগতও এ প্রকার আর একটি কল। 
আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের ইহাই উপদেশ যে, সমগ্র ত্রহ্মাণ্ডের সকল অংশের 
সহিত সকল অংশের যোগ রহিয়াছে । নিয়ত পূর্ববর্তী ও নিয়ত পরবস্তীরূপে 
ঘটনা সকল পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ । এই প্রকাণ্ড যন্ত্েন্ন নিগৃঢ় কার্য প্রণালীর 
অনুসন্ধান করাই মনুষ্যের সুধহণ্ড অধিকার । এই যন্ত্রসন্থঙ্গীয় সতা আহরণ করাই 
কৈজ্ঞালিকের কার্য । এই যন্ত্রের জ্ঞানই প্রকৃত বিজ্ঞান । 

ভ্রড় ও মন উভয়ই যখন নিয়মে বদ্ধ তখন উভয় সন্বঙ্সীঘ ঘটনারই 
ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব । কেবল সম্ভব কেন? বস্তৃকাল হইতে বৈজ্ঞানিকের। ভাবী 
ঘটনা সম্বন্ধে তবিযাদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন, এবং উহা সফলও হইতেছে । আমরা 
পৃর্বেধ গোলার বিঘয়ে যেনন বলিয়াছি যে, সমস্ত অবস্থাসন্ঙ্গে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে 
প্রথম গোলাটিতে আঘাত লাগিবে কি না, সেইরূপ সমস্ত অবস্থা নিয়ম সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে জগতের যাবতীয় ঘটনাসম্বস্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কর! যায়। কবে 
সত্য চন্দ্রের গ্রহণ হইবে, কবে ধূমকেতুর উদয় হইবে, জ্যোতিব্বিদ্পণ্ডিতেরা বঙ্ছ- 
কাল হইতে ভবিষাদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন। গ্রহ উপগ্রহ বিষয়ক নিয়মাদির 
ধ্ৰাল কতকটা লাভ কর! হইয়াছে বলিম্াই তাহারা অক্লেশে উক্ত ঘটনা সকল বন্ছু- 
কাল পূৰ্ব্ব হইতে দেখিতে পান । 

বে পরিমাণে বিজ্ঞান উল্লতিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে, সে পরিমাণে মন্ুষ্য। 
জগতের ভাবী ঘটনার জ্ঞানলাভ করিতে থাকিবে । এই শতাব্দীতে বিজ্ঞান যতটুকু 
উদ্গত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই আমরা আম্চর্ঘয হই । কিন্ত বাস্তবিক ইহা নিশ্চয় 
যে বিজ্ঞানের এখন শৈশবাবস্থা মাত্র । সেইজন্য বৈজ্ঞালিকেরা অতি অন্ত বিবয়েরই 
ভবিষ্যাৎ দেখিতে পান । এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশ বিষয়ের এখন ভাবী 
জ্ঞান অসন্যব। কেন না, সে সকলের নিয়ধাদি লহ্বন্দীয় ভ্যান এখনও মন্তুব্য 
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উপাৰ্জ্জন করিতে সক্ষম হন লাই । মন্তুধ্য যদি সকল বিষয়েরই কাধকারণশ্ৃজ্খল 
স্বস্সষ্টক্নপে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে সকল বিবয়েরই ভাবী কাৰ্য্য বলিয়া দিতে 
পারিত। অডজগণ্ড সন্বহ্ধে যেমন বলিয়া দিতে পারিত এবং এখনই কিয়ৎপরিমাশে 
পারে, মনোজগত্ড সম্বচ্ধেও অবশ্য সেইরূপ পারিত। জড় ও মন সম্বন্ধেও 
ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইলে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ঘটনারই ভবিযাত্বাণী সম্ভব 
হইবে । এখন যেমন বলা যায় যে, কবে ধূমকেতুর উদয় হইবে, কবে চস্দ্রগ্রহণ 
হইবে, সেই প্রকার আমাদের জ্ঞান অধিকতর উন্নত হইলে আমর বলিতে পারিব 
বে কবে অমুক ব্যক্তি একটা মিথ্যা কথা বলিবে, কবে সে প্রব্ষন। করিয়া আপনার 
ভ্রাতার সম্পত্তি অপহরণ করিবে, কবে সে নরহত্যা করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে । 
অথবা কবে সে অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়া জ্রনসমান্দের হিতসাধন করিবে । 
সামাজিক বিষয়ে সেইরূপ নিঃসন্দিক্ষচিত্তে বলা যাইতে পারিবে যে, কতদিন পরে 
প্রচলিত হিন্দুধর্শ্ব বিনাশদশ। প্রান্ত হইবে, আর কতদিন ভারতবর্ষ বিদেশীয় জাতির 
অধীন থাকিবে । 

এ স্থলে একটী কথা সহজেই আসিতেছে । প্রসিজ্জলাদা জ্রন &.য়ার্ট মিল 
াহার রচিত তর্কশান্ত্রে আসিয়া (55) দেশের প্রচলিত অনৃষ্টবাদ ও ইউরোপ 
খণ্ডে প্রচলিত কারণবাদ মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 
আসিয়ার প্রচলিত অদৃষ্টবাদ মনমুষোর অদৃষ্টকে কোন অন্ভ্াত ব! দৈব শক্তির অধীন 
করে, কিন্তু ইউরোপে প্রচলিত কারণবাদ মনুব্যের কার্ঘযা নিচয় ও কার্য্যকারণসম্বন্ধ 
ছার! ব্যাখ্যা করে । 

Real fatalism is of two kinds. Pure Asiatic {atalism, 
the fatalism of CECdipus, holds that our actions do not depend 
upon Our desires. Whatever our wishes may be, 2 superior 
power, or an abstract destiny, will over-rule them and compel 
Us to act, not as we desire, but in the manner pre-destined. 
‘The other kind, modified {ataliem I will call 1t, holds thet 
our actions are determined by our will, our will by our desires, 
and Our desires by the Joint influence of the motives presented 
to 08 and of our individual 0188১19১691. 

J. S. Mitt. 
মিল যে কথা বলিয়াছেন তদ্বিধয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই উভয় 
প্রকার মত মূলে বিভিন্ন হইলেও ফলে সম্পূর্ণ এক । আসিয়ার প্রচলিত অর্দৃষ্টবাদ 
যেমন নিশ্চয় করিয়া বলে যে, যাহ। ঘটিবার তাহা ছটিবেই, কেহ তাহার অন্ত) 


২৭০ বঙ্গ দচ্নি [ আশ্বিন 


করিতে পারে না; ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রচারিত কারণবাদ হইতে সেই 
কথ! নিষ্পল্প হইতেছে যে, যাহা ছটিবার তাহাই ঘটিবে। ব্যক্তিগত জ্রীবন ও সামাজিক 
জীবন অখগুনীয়। কার্য্যকারণন্থ্ত্রে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে । ইউরোপ ও আসিয়ার 
মত বিভিন্ন পথ দিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্ত পরিশেষে একন্থানেই আসিয়া উত্তীণ 
হইয়াছে । এই উভয় মতের মধো ফলে প্রভেদ কোথায়? 

আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, এক্ষণে 
তাহার ফলাফলের বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাউক । জড়জগত ও জনসমাজ 
কাধ্যকারণশম্ধলে বদ্ধ : এই মত হুইতে অতি গুরুভর ফল উৎপন্ন হইতে পানে । 
আলোচিত মতে যদি সকল মন্তুষ্যের সন্দেহশুন্য সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে 
এখন আগতে যে প্রকার ভাবে নিন্দ! প্রশংসা, দ্বণ! ও শ্রদ্ধার কার্ধা চলিতেছে ইহা 
সম্পুর্ণ পরিবন্ডিত হইয়া যায় । কেবল তাহাই নহে, অন্গুশোচন) ও উদ্যোগ বিনাশ- 
দশ) প্রাপ্ত হয়। 

মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ব্যভিচারী, নরহস্তা, মম্থুষ্য যতই কেন ছুক্রিয়াসক্ত 
হউক লা, তাহাকে তুনি দ্বণা কত্রিতেছ কেন £ তাহার নিন্দা করিবার তোমার 
কি? তাহার যখন লিজের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই ৮ কাধ্যকারণশৃদ্ধলে তাহার 
দেহ মল দিবারজনী যখন দৃঢ়নিবদ্ধ* নিয়মচক্রে যখন সে প্রতিনিয়ত ভান্যমান 
তখন তাহার অপরাধ কি? আবার যে পবিব্রচেতা সাধু, লোকহিতত্রতে শরীর 
মন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহ্ারই বা এত প্রশংসা কিতেছ কেন? তিনিও ত 
অথশুনীয় নিয়মের দাস মাত্র? তুমি উত্তর করিবে যে সুন্দর পদার্থ দেখিলে প্রীত 
হওয়া মানুষের স্বভাব ৷ সুন্দর গোলাব, সুন্দর চত্দ্রমা দেখিয়া কে না আনন্দিত 
হয়? ভাল জিনিস দেখিলেই লোকে তাহাকে স্বভাবতঃ ভালবাসে, কুৎসিত বস্তু 
দেখিলেই তাহাকে স্বভাবতঃ দ্বণা করে চন্দ্র স্বাধীন ইচ্ছায় সুন্দর হয় নাই, 
এবং পক্ষ স্বাধীন ইচ্ছায় মলিন হয় নাই, অথচ আমাদের এমনি প্রকৃতি যে আমরা 
একটাকে ভাল না বাসিয়া এবং অপরটাকে দ্বণা না করিয়া থাকিতে পারি ন!। 
মনুষ্য সন্বক্জেও সেইরূপ । তাল লোককে আমরা স্বভাবতঃ ভালবাসি, মন্দ লোককে 
আমরা স্বভাবতঃ ঘ্বণা করি । ব্বাধীন ইচ্ছা থাকুক না থাকুক তাহাতে কি আসিয়া 
গেল? ~~ 

এ সকল কথা মালিলাম । মমন্দলোককে মন্দ অবশ্য বলিবে, কিন্তু তাহাকে 
অপরাধী বলিতে পারিবে না; এবাহাছুরি” নাই এ কথা অবশ্য দ্বীকার করিতে 
হুইবে ; কেনন। তিনিও নিয়নের দাশ । হে বসন্তরোগী রোগযন্্রণায় ছট.ফট, করি- 
তেছে, যে গলিতবুষ্ঠ রোগপ্রপীড়িত দরিদ্র পথে বসিয়া চাৎকার করিতেছে, উহা" 
দিগকে তুনি দুম কর ? লোকের বাড়ী বাড়ী কি উহাদের প্লোগের জন্য, উহাদের 
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নিম্দা করিয়া বেড়াও ? তাহা যদি না কর, তবে তোমার যে প্রতিবাসী চৌর্ষ্যবৃত্তি- 
প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার কেন নিন্দা করিতেছ 1 চৌর্যবৃত্তি দ্বারা সমাজের যত 
অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সংক্রামক বসম্তরোগে কি তদপেক্ষা কিছু অল্প অনিষ্ট হয় ? আর 
বসন্ত ও কুষ্ঠরোগ যেমন নিয়মের ফল, চৌর্ধ্যবৃত্বিও কি সেইরূপ নহে ? 

সেই জঅস্যই বলিতেছিলাম যে অদৃষ্টবাদে বা কারণবাদে দৃঢ়বিম্বাস হইলে 
বে ভাবে এখন জ্রনসমাজে নিন্দা প্রশংসা চলিতেছে সে ভাবে কখনই চলিতে পারে 
না। চৌর, প্রতারক, নরহস্তা প্রভৃতি লোকের কথা দূরে থাকুক, এখন অন- 
সমাজের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে যে অশেষ যস্তরণাপ্রলীডিত জীর্দেহ অক্ষম 
দরিদ্র উদরের জ্বালায় অপরের অল্পমুষ্টি অপহরণ করে, তাহাকেও অন্পপানে পরিপুষ্ট 
পিতৃপুরুষাক্ট্রিত ধনলাতে নিশ্চিন্ত, নীতিন্েরাও আন্তরিক দ্বশা প্রকাশ করিতে 
ক্রটি করেন না । যে যুবতী বিধবা, প্রকৃতির হুনিবার উত্তেভ্বনা অতিক্রম করিতে 
অক্ষম হইয়া বিপথে পদার্পণ করে, তাহাকেও যে অশীতিপর বৃদ্ধ চতুর্থ 
পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন, তিনিও অসতী বলিয়া স্বরণ করিতে সঙ্কুচিত 
হন শা। 

কারণবাদে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে সহানুছুতি ও ক্ষমা যে এখনকার অপেক্ষা 
সহত্র গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তদ্িষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই । লোকে যদি দেখে যে 
মানুষ অবন্থার দাসমাত্র, ব্রক্মাণ্ড যন্ত্রের একটি অংশ মাত্র, সে লিলে স্বাধীনভাবে, 
কাৰ্য্য কারণ সুত্র অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্ধ কেশকেও বিচলিত করিতে পারে না, 
তাহা হইলে কেন আর কর্কশভাবে তাহাকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইবে? যে 
বংশখণ্ডের আঘাতে তুমি মন্তরকে বেদনা পাও তাহাকে কি তুমি তিরস্কার করিতে 
চাও 1? বালক ভূমিতলে পতিত হইলে রাগ করিয়া ভূমিকে আঘাত করে, কেন না 
সে মনে করে যে ভূমি ঠৈতন্তাবিশিষ্ট পদার্থ ও সে তাহাকে স্বাধীনভাবে আঘাত 
করিল। কিন্তু যখনই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারে যে ভূমি চৈতম্তাবিশিষ্ট 
ও স্বাধীন নহে, তখন আর পতিত হইলে সে ভূমির উপর রাগ করিবে না। মন্তুব্য 
সম্বন্ধেও সেহরূপ । যখন লোকে বুঝিতে পারিল যে প্রত্যেক মানুষের সহিত মন 
'কাধ্যকারণ সুত্রে বন্ধ, তখন আন কাহারও দোষের জন্য তাহাকে কেহ ঘৃণা বা 
তিরস্কার করিতে যাইবে না। 

এস্থলে কেহ জিজ্ঞালস। করিতে পারেন যে তবে প্লাজনৈতিক ও সামাজিক 
শীসন একেবারে উঠিয়া যাইবে ? স্বাধীনতা নাই বলিয়া কি চৌর ও নরহস্তাকে 
রাজা শান্তি দিবেন না? কেহ কোন তুক্ষার্্য করিলে কি সমাজ তাহার শাসন 
করিবে না? এবং তাহা হইলে সংসার হইতে শান্তি ও শৃচ্ঘলা এককালীন কি 
ভিরোহিত হইয়া যাইবে না? 
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নিশ্চয়ই যাইবে । যাহারা কারণবাদের পক্ষপাতী তাহারা কখনই এমন 
বলেন না যে রাজনৈতিক ও সামান্সিক শাসন উঠাইয়া দেও । যে সকল কারণে 
লোকের চরিত্র ও আচরণকে নিয়মিত ও পরিচালিত করে, রাজ্রকীয় ও সামাজিক 
শাসন তন্মধ্যে প্রধান, সুতরাং রাজকীয় ও সামাজিক শাসন কারশবাদের বিরোধী 
নহে, বরং উহার সহিত সম্পূণ সঙ্গত । কারণবাদীরা ইহাই বলেন শে, মন্গুষ্য 
অভিসন্ধিন্ন অধীন হইয়া, কার্ধা করে । হৃক্ষম্ম হইতে নিবৃতির পক্ষে, অন্যান্য 
অভিসন্ষির মধ্যে শাসনের ভয় একটী অভিসন্গি হইয়া দাড়ায় । সুতরাং 
সামাজিক ও রাজকীয় শাসনের সহিত কারণবাদের অসঙ্গতি কেন থাকিবে? 
কারপবাদ স্বীকার করিলে দোষী ব্যক্তিকে ঘ্বণা অবশ্য করিতে পারি না কিন্ত 
ভবিষ্যতে সে আর ছুক্ষম্ন না করে সে ত্রন্ত তাহাকে শাসন করিতে পারি । 
এতস্কভিম অন্ক লোকে ছৃত্ষম্্ করিতে ভয় পাইবে বলিয়াও শাস্টিবিধান আবশ্যক | 

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে ভাবে এখন সমাজে নিন্দা প্রশংসা 
চলিতেছে, কারণবাদে বিশ্বাস জন্মিলে তাহা আর কখনই চলিতে পারে লা । 
ইহাও বলা হইয়াছে যে কারণবাদে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে অনুশোচনা ও উদ্যোগ 
বিলুপ্ত হইয়া! যাইবে । 

একথা যি সত্য হয়, তবে ইহা সকলকেই স্বীকান্ধ করিতে হইবে, উহা 
কারণবাদের একটি নিতান্ত অনিষ্টকর স্বণিত ফল। এস্ছলে কারণবাদীরা বিরক্ত 
হইয়া বলিবেন, কারণবাদ হইতে এপ্রকার জ্রঘন্ত ফল কখনই উৎপদম্ন হইতে 
পারে লা । আমরা এখনই পরিক্ষাররূপে দেখাইব যে, কারণবাদে নিশ্চয়ই এই 
বিধময় ফল প্রসব করে । 

এন্দলে পাঠকগণ বলিতে পারেন যে, তুমি যে কারণবাদকে প্রতিপন্ন 
করিবার অস্য এতক্ষণ তর্কজাল বিস্তার করিলে, স্বাধীন ইচ্ছা মতের মূলে 
কুঠারাঘাত করিলে, এখন আবার সেই কারণবাদেরই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে 
কেন? তাহারই অশুভ ফল প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইতেছ কেন? 

এ কথার উত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে, আমরা মতের দাস হইতে চাই না, 
সত্যের অন্থুগত থাকিতে ইচ্ছা করি। যে বিশুদ্ধযুক্তি আমাদিগকে দেখাইয়া 
দিতেছে যে, শ্বাধীন ইচ্ছা মতের কোন মূল নাই, সেই বিশুদ্যুক্তিই আমাদিপভক 
বলিভেছে যে, উক্ত মতের নৈতিক ফল নিতান্ত শোচনীয় । 

সূর্য্য হইতে কি অন্ধকার আসিতে পারে? সত্য হইতে কি অমঙ্গল 
উৎপদ্প হইতে পারে? কারণবাদ যদি সত্য হয়, তবে তাহা হইতে অশুভ ফল 
প্রস্থত হইবে কেন? এ প্রশ্থের এখন আমরা কোন উত্তর করিতে পারি ন্]। 
দুটি সিদ্ধান্ত আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হইতে পারে, অথচ 
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তাহাদিগের মধ্যে বাস্তবিক সঙ্গতি থাকাও অসম্ভব নহে । সামঞ্রস্য করিতে 
পারিতেছি না বলিয়া যে, ছুটি আপত্তির বিরুদ্ধ মতের মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ 
করিতে হইবে ইহ! আমর! স্বীকার করি না। 

কিন্ত কারণবাদশরা বলিবেন যে, বাস্তবিক এ স্থলে সে প্রকার অসামভ্তত্তের 
বিষয় কিছুই নাই । কারণবাদ হইতে মানবচরিত্র সন্বস্কে কোন অশুভ ফল 
উ্পপল্প হয় না। 

আমরা বলি হয়। একটি দৃষ্টান্ত এহণ কর ॥ একজন কারণবাদী দেখিলেল 
বে, তাহার তরুপবয়স্ক পু বিস্যাশিক্ষায় অনাবি্ হইয়া দিল দিল অধ্ূপাতে 
যাইতেছে । তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া পুকজ্রকে তিরস্কার ও উপদেশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পুজ পিতাকে বলিল আপনি কেন আমাকে তিরস্কার 
করিতেছেন ? আপনি ত জ্রানেন যে সকলই কাধ্যকারণ শৃঙ্খলে বন্ধ | আমি 
নিজে স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারি না। আমার প্রত্যেক চিন্তা, ইচ্ছা 
ও কাৰ্য্য এই প্রকাণ্ড অ্হ্মাণ্ড যন্ত্রের অংশ মাত্র । জগতের সকল ঘটনাই 
অথগুলীয় । উপযুক্ত ভাবী দৃষ্টি থাকিলে, আমি যে মন্দ হইয়া যাইব ইহা সহল 
বৎসর পূর্বে কেহ বলিয়া দিতে পারিত ॥ পিতা বলিলেন, কারণবাদ সত্য 
বলিয়াই আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, উপদেশে তোমার মন পরিবর্তিত 
হইবে । পুল্র বলিল, আপনি উপদেশ (দন, কিন্ত হয়ত ইহাই অনাদিকাল 
হইতে স্থির হইয়া রহিয়াছে যে, আপনি কলের হ্যায় আমাকে তিরস্কার করিবেন, 
এবং আমিও আপনার তিরস্কার কলের গ্যায় অগ্রাহ্য কন্িয়া মন্দ হইয়া যাইব। 
কাধ্যকার্রণ শ্রন্মলে যখন ভূত ভবিষ্যৎ বন্ধ, তখন ভাল হইবার হয় ত ভাল 
হইব, মন্দ হইবার হয় ত মন্দ হইব । 

আর একটী দৃষ্টাস্ত । এ যে সম্মুখে ঘড়িটা টিক টিক করিতেছে মনে কর 
উহার জ্ঞান আছে । ঘড়িতে তিনটায় একটা বাতিল । তুমি বিরক্ত হইয়া 
ঘাড়িকে বলিলে, “ঘড়ি, তোমার ইহা! বড় অক্কায়, মিথ্যা কথা বল কেন?” 
ঘড়ি বলিল, “আমার দোষ কি? আমি কল মাত্র। আমার স্বাধীনতা নাই; 
সুতরাং অপরাধ নাই, অন্তাপও নাই ।” বাস্তবিক ঘড়ি তিনটার সময় একটা 
বাজার অস্ত আপনাকে অপরাধী মনে করিতে পারে না; এবং অন্থতগ্র হইয়া 
আক্ষেপ করিতে৪ পারে না “হায়! হায়! আমি কি করিলাম! আমি 
সহ পালী ।” 

মন্ুষ্টেরও যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সে জ্ঞানবিশিষ্উট কল মাত্র তবে সে 
কখনই অগ্ুতাপ করিতে পারে না । করা অসম্ঠব। কেহ বলিতে পারেন যে, 
অনেক লোক ত কারণবাদী আছেন কিন্তু তথাচ তাহাকা অস্যায় কর্শ্ম করিয়া 
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অন্থতাপ করেন ফেল 1 এই শ্রশ্য যে কারণবাদের মতে তাহাদের সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস নাই । 

যেমন অনুশোচনা! অসম্ভব সেইরূপ চেষ্টা ও ঘত্রও অসম্ভব । ঘড়ির দৃষ্টান্ত 
পুন্বর্ধার গ্রহণ কর । যে ঘড়িতে তিনটার সময় একটা বান্িল তাহাকে তুমি যদি 
বল “ঘড়ি তৃমি ভবিষ্যতে আর এমন বন্দ করিও না। ঠিক তিনটার সময় 
যাহাতে তিনটা বাজে তাহাই করিবে ।” ঘড়ি উত্তর করিল “আমি কল, চেষ্টা 
করিবার আমার সাধ্য কি?” 

মান্ুক্যঘড়িও সেই প্রকার বলিবে, আমি কি করিব ? নিয়তির অবিনশ্বর 
পুস্তকে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহাই হইবে । 

এখন দেখা যাইতেছে যে, কারণবাদে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে উৎকর্ষ লাভ বা 
সংশোধনের চেষ্টা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আলস্য সম্পূর্ণ প্রশ্রয় পাইবে। 
স্বতরাং সংসারের যারপরনাই অমঙ্গল সংঘটিত হইবে । দায়িহ বোধ চলিয়া! 
যাইবে, কেন না যে কল, তাহার আবার দায়িত্ব কি? 

এ স্থলে বুচ্চিমান ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, হয় কার্ণবাদের মত মিথ্যা, 
নতুবা তাহার যে ফলের কথা বলা হইল তাহা মিথ্যা । আমরা বলি তাহ। হইতে 
পারে। কিন্তু যদি তাহ! কেহ প্রনাণ করিয়। দিতে পারেন তাহা হইলে ভাল হয় । 
আমর! জ্রালি বর্তমান প্রস্তাবে আমরা যাহা লিখিলাম তাহা অনেকেরই মতের 
সহিত মিলিবে না। সেই জম্ক আমরা অঙ্ুরোধ করিতেছি যে, যদি কেহ এই 
প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখিয়া ইহার শ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমরা 
ভাহার নিকট একাস্ত অহ্গৃহীত হই । 

ন,না। 
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প্রেন-বিকার 





নগর ৪ শাসশিপুরের প্রান্যরের মধ্যে বেগবতা প্রুদ্র নশীর কুলদয় শরদাগমে 
আঙ্গকাশ পরমণীয় আধার্ণ করিয়াছে । উতভযপার্শে বিস্কৃহ হরিতনয় 
শহ্যক্ষে তরে শিখা পরিপূর্ণ শস্কদল নিরগ্ভর উদ্দিবত হতেলিতেতে ঘ্ুলিতেছে, চাকত 
মাত্র আলোকচ্ভাহা। এন শন করিয়া হপ্রিতপল্লবের শয্যোপরি বেগবান, হইতেছে । 
মধ্যে মধ্যে প্রগাঢপাতবর্ণ শণকুন্ুম শহ্যক্ষেত্রের উপর শিরোত্ডোলন কৃপ্রিয়া এর 
বায়ুতে আন্দোলিত হইতেছে, আবার কোথাও দুই একটা শ্ে-ত্রে উচ্চ উচ্চ পাট- 
বৃক্ষশিরে তীক্ষ শণপত্র সমূহ বায়্শ্বাসে উল্টাইয্া পড়িতেছে । এই ক্ষেত্রের প্রান্তরে 
বছদ্রবিস্তৃত নাল জলাশয়, শ্বেত রক্ত শতদলে পরিপূর্ণ, নালব্বসনা মহীর স্বচ্ছ 
উরসে আঙ্গিমা সদৃশ দৃশ্যমান । এই সরসীর পার্শে আশুতোষ বাবুর বিস্তৃত 
“বর্মণ!” কানলের পাকা প্রাচীরপরিধি দেখা যাইতেছে । ব্রমণার কোন 
অংশে ফলের উদ্যান কোন অংশে ক্ষুদ্র ত্র স্বদেশী ব। বিদেশজাত বহুল পুজ্প- 
তরুতে শোভমান। আবার কোন স্থল শত শত ক্ষুদ্র ফুলের বীল্ষভূমি ; 
শর্ত্জলে ধৌত হইয়া সকল বৃক্ষের সকল পাত্রের সকল পুস্পেরই রং নবভাব 
প্রাপ্ত, শরদালোকে সকলই কমনীয় । উদ্যানের নৈঝত কোণে একটা 
.পুক্ষরিণীর তটে একটা শ্বেত অট্টালিকা শোভমান। তাহার ছায়া স্বচ্ছ 
সরোব্রবক্ষে নতশিরে কাপিতেছে, আঞ্জ ব্ধাজলসিক্ত শারদ মেঘদল আকাশের 
,অধ্যভাগ ত্যাগ করিয়া বহুদূরে, প্রান্তরে, বৃক্ষশিরে শয়ন করিম! যেন 
সূর্য্যকিরণে অঙ্গ বিশুদ্ধ করিতেছে । আকাশের মধ্যদেশ নির্দ্মল নীলিম স্বচ্ছ 
শ্ফাটিকের কঢটাহের মত উদ্যানের উপরিভাগে চাপিয়। বসিয়াডে। অট্টালিকার 
যেদিকে পূ্ছরিণা তাহার অপরদিকে সোপানশ্রেনীর পাদদেশ হইতে একটি কঙ্কর- 
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নিন্দিত বিস্তৃত পথ বৃক্ষত্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে ও বহুদুরে একটি স্ুরম্য 
বিলের উপর কাষ্ঠনিশ্মিত সেতুর সঙ্গে (মিলিত হইয়াছে । স্বর্য্যদেব আজ প্রাতেই 
কোমল রশ্মিতে নির্শ্বল আকাশ, উচ্চ বৃক্ষের পল্লবদল, অট্টালিকার কাচথার, শ্বেত 
শতদল, রাঙ্গা পদ্ম, রাঙ্গা জবা, শেফালিকা, কক্ছড়া, হাম্তযসুখী ন্বামিসোহাগিনী 
সুর্য্যমপি, নানাজাতীয় গোলাব, নবহ্বর্ধাদল, ভ্রলকপ্ুষ্প উজ্জ্বল করিয়াছেন । বর্ষা 
শেষ হইল, এমনি বোধ হইতেছে, কারণ, বায়ুতে হীমান্ছভ্ব হইতেছে ও দূর্ববাদলে 
শিশিরবিন্ত্ব দেখা যাইতেছে । প্রিয় ভূত্য ভৈরব আশুতোববাবুর মাথার উপর 
রাঙ্গা সাটিনের ছাতার্টি হেলাইয়া ধরিয়াছে, ঝালর ঝলমল করিতেছে, আশ্ডতোষ 
বাবু একটি ক্ষুদ্র কাচি হস্তে ইতস্ততঃ বৃক্ষপরিদর্শনে যথার্থ প্রভুত্রী ধারণ করিয়া! 
পাদচালনা করিতেছেন ও কর্ন্তব্যবিমূঢ় মালিগণ আসিলে যে কয়েকটি কথা কহিবেন 
তাহা ভাবিতেছেল । ইত্যবসরে খঞ্জভীমকে বাগানের লম্বমান পথে আসিতে দেখা 
গেল । আমি বৈঠকখালার একটী গবাক্ষপার্থে দাডাইয়। আছি । শনৈঃ শনৈঃ 
তালে ভালে খণ্ডপদ চালাইয়া বাবুমহাশয়ের সম্মুখে আঙদিলেন ও নমস্কার 
করিলেন । 

“কি হে ভীমচন্দ্র” বলিয়া আশুতোববাবু সম্ভাষণ করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি 
পাত করিয়া আবার কহিলেন “এত চঞ্চলচিত্ত, মলিন মুখ কেন 1” 

খঞ্জতীম কহিলেন, সনের কথা কথন আপনাকে কহিতভে ভীত নহি । 
আমার ধর্শ্মনীতি সমুদয় মহাশয় পারিজ্ঞাত । “ত্রাক্মধর্শ্ব” অবলম্বন করিয়া! আমার 
জ্রাতিভেদের প্রতি যে বড় ভক্তি নাই, তাহাও মহাশয় জালেন, আমি যে সুন্দরী 
শোপিলীতে অনুরক্ তাহাও মহাশয় শুনিম্া থাকিবেন । তাহার সুনীতি ও সতীত্ব 
রক্ষা হেতু আমি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রন্তত | তাহার জন্মদাতা কনৌজিয়া 
শুদ্ধ ব্রাহ্মণ । তাহার নিজের প্রকৃতি বিশুদ্ধ | এখন কিশোরী সুন্দরী গোপিনী, 
লচ্চোজাত বনকৃুসুমের স্বক্ধপা পবিত্র নিশ্ঘলা | কি কহিব ! দেওয়ানজী মহাশয়ের 
ষড়যন্ত্রে সেই সুন্দরী গৃহত্যাগিলী হইয়! ববনধম্ঘানুসারী নাজির সাহেবের হস্তে 
অপিত হইয়াছে । অবশেষে লোভপরায়ণা হইয়া! ভ্রষ্টী হইবার সম্ভাবনা, অতএব 
আমার পরিপয়ের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত দেখিতেছি | শেষোক্ত কথাগুলি কহিতে কছিতে 
খঞ্জভীমের চক্ষে কল আসিল । 

আশ্রতোষবাবু ভাঁবিলেন এ একপ্রকার বারূগ্রস্ত লোক । এবং বিয়ে 
পাগলা শীতু ক্ষেপাকে স্মরণ করিয়া কছিলেন এ বিবাহের ফল কি? 

খণ্ড ভীমটাদ উত্তর দিলেন, আমার অতি আনন্দের শুভদিন যে, মহাশয়ের 
মত মহুদভিপ্রায় মহাজন এ কথার জিজ্ঞান্থ হইলেন ? কিন্ত এই আক্ষেপই ত. 
নিতান্ত শোচলীয় যে, আপনার! একবার দেখেন না যে, জাভিতেদে কি অনিষ্টপাত 
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হইতেছে, পরিশুদ্ধ প্রীতির পথে কি কণ্টক রোপিত হইয়াছে__-আনাদের ইংরেজি 
পুস্তকে একটি কথা রহিয়াছে “সুশিক্ষা হইতে স্ুদৃষ্টান্ত ভাল ।” আমি বলি কুলীন 
কম্ঠাপেক্ষা বিধবা কঙ্তাবিবাহ কর! ভাল, তাহা করিলে কত উন্নতি লাভ হইতে 
পারে /(_-আমায় বাঙ্গাল বলুন আর যাহাই বলুন তবু আনার! সত্য- ত্রাঙ্মসমাঙ্জ 
করেছি, বিধবা) ভাদ্রবধূর বিবাহ দিয়াছি, আমরা দেশের ভদ্র স্ত্রী পুরুষে মিলিয়। 
সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়াছি, কতবার সভ্যতার পরিচয় দিয়াতিঃ এখন আবার 
আর একটি জ্রেয়ক্কর দৃষ্টান্ত সকলকে দেখাইব । ভ্রাতিতেদ যে মন্দ তাহা কেবল 
সুখে না কহিয়া এক্ষণে কার্যে তাহার অসারতা দেখাইব এবং আশা করি আমার 
দৃষ্টাস্ত দেখিয়া অপরে উৎসাহিত হইবে । কেবল রিফরমার কথায় হয় না! 

আশ্ুতোববাবু কহিলেন, শান্ত্রবিক্ষজ্ধ ও দেশাচারবিক্ুদ্ধ কার্ধ্য হঠাৎ করা কি 
ভাল ? চরম ফল কি হইবে ? 

“মহাশয় এ কাধ্য প্রকুতিবিরুদ্ধ নয়, তাহা হইলে শাস্বিরুস্মও নয় ।॥ শাস্ত্র, 
শাস্ত্র কি? আপনি যা৷ চালাইবেন তাই চলিবে, আপনার বাক্যই শা?--আপনি 
কি বৈেঞ্চবীর সহিত গরিব ব্রাহ্মণের বিবাহ দেন নাই ? আবার তাহাকে 
জাতিতে তুলেন নাই? আপনি চালাইলে সকলই ঢলিতে পারে, মহাশয় 
পতিতপাবন |” 

আশুতোববাবু কহিলেন, এ কথা বিবেচনাধীন, সুন্দরীর কি বিপদ £ 

খর্জভীম নিম্ন্বরে আশুতোববাবুকে কি কথা কহিলেন, শুনিতে পাইলাম 
না। কিন্তু বাক্য সমাপ্ত হইবামাত্র সুন্সির নিকট কি এক আদেশ লইয়া এক 
হরকরা দ্রতপদে চলিল ৷ এদিকে তর্কালক্কার মহাশয় ও রখূুবীর আসিয়া উপস্থিত 
হইল । তর্কালক্কার মহাশয় কাশীর নস্ত প্রচুর রূপে প্রশস্ত নাসারন্ধে যেন জোড়া 
নলী বন্দুকে বারুদ ঠাশিতেছেন, মধ্যতর্ছনীর অর্ধেক প্রবেশ করিতেছে অথচ নস্য 
তেঞোহীন হইয়াছে, বর্ষায় জলসিক্ত হইয়াছে কহিতেছেন । 

রঘুবীর একটি শুভ্র রেকাবিতে শুভ্র ক্ষমাল কাপিয়া কি ভ্রব্য হস্তে বাবুজি 
মহাশয়ের পশ্চান্তাগে আসিয়া সসম্মান মূর্তি স্হিরভাবে দাড়াইল। ভ্রব্যগুলি কি 
আমি জানিতাম, আমি স্বস্থান হইতে আরও অন্ধকার স্থানে লুক্কায়িত হইলাম । 

আশ্ুতোববাবু প্রথমতঃ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি কিয়! বর্ণশঙ্ধরের 
বিবাছ কতদূর শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ভাহারই বিধান জিন্তাসা করিলেন । তর্কালঙ্কার 
তহুত্তরে বিশুদ্ধ জ্রাতির সহিত বিশুদ্ধ জ্রাতির বিবাহ ভিল্ল অপর সমস্ত বিবাহ 
পশ্তবৎ বা পৈশাচিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন । আশুতোষ 
বাবু ক্রুদ্ধ হুইয়া কহিলেন শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে কোন্‌ বিষয়ের বিধান 
প্রাপ্তি লা হয়? ব্রঘুবার কহিয়া উঠিল হুর, বড় দেওয়ানি আদালতের সেরেস্ত! 
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আর এ ভট্টাচার্যা মহাশয়ের পুথি কামধেনু, আমার মোকদ্দমায় বড় উকীল 
সাহেব রকম বেরকম আইন বাহির করে আমায় খালাস দিলেন, সুগন্ধি বাবুও ষ্টস্বর 
কাগজে খুব মোসাবেদা করেছিলেন । সাহেব শুনিলেন আর কহিলেন রঘু 
নিৰ্দ্দোষী খালাস । বাবাঠাকুর মাষ্টার-বাবুকে উদ্ধার করিবেন । 

তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন “হতে পারে-_অনেক বিষয়ই যুক্তির উপর 
নির্ভর ॥” 

রঘু কহিল, “আর দক্ষিণার উপর 1” তর্কালঙ্কার মহাশয় গর্ল্ছন করিয়া 
উঠিলেন ও চর্শ্মপাতুকা গ্রহণ করিতেছিলেন কিন্তু নাসের শুক ভূমে পতিত হওয়ায় 
নস্ত ছড়াছড়িতে বস্ত্র তাতবর্ণ হইল ! 

আশুবাবু, তাহাকে সাম্বনা করিয়। বিধানাঙ্ুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন 
ও রঘুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ভূমে একটি থালি রাখিয়া রথুবীর নজর দান 


আশু । একি? 

রঘু। মোকর্দমা জ্রিতে ঘরে আসিয়াছি। প্রভুর জন্য যকিঞ্চিৎ নজর 
আানিম্াছি । ফল মাত-- 

ভৈরব রূমাল উঠাইল ও কহিল এই তোমার এলাইচ দানা--আর বেদান! ! 
এদিকে ঢাঝুনী উঠাইতেই রেকাবের একাংশ হইতে ফর ফর করির। কু শু 
শত শত কাচপোকা থালা হইতে উড়িয়া গেল আর এক পাশে বিলাতী ঘেটু বৃক্ষের 
নব নব রাঙ্গা কুন্ুনগুলি মাত্র রহিল । 

আ। একি? 

রঘু । এ ঘেটু কুল আর কাচপোক! অনেক যত্তে জমা করিয়াছিলাম, প্রভু, 
পোক! গুলি মারিয়া আনিয়াছিলাম বাতাসে বাচিয়া উঠিল । 

আ। এ কি তামাসা ? 

রঘু । আজ্ঞা না, উভয় দ্রব্যহ ত হুজুরের প্রিয় । এই বিলাতী ঘেটু ফুল 
যাহাকে হুজুর বেদানা কহেন। এ ক্ষুদ্র কাচপোকা যাহাকে বড় লোকে এলাইচ 
দাশা বলেন । 

আ। এ শিক্ষা তোরে কে দিলে? 

র। জটাধারী । এখন হুম্গুরের মজ্জি হয় ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের টোলে 
পাঠাইয়া দিই । এত পক্কান্ন নয় ইহার কোন দোষ নাই ।” বাবু মহাশম় ঈষৎ হাস্য 
করিলেন, এই সময় একজন অশ্বারোহী পুর্ু্থ দড় বড় করিয়া উপস্থিত হইল । 
উধৃত মহাশয় একখানি পত্র পাইয়। পুনরায় তাহার হন্তে অর্পণ করিবা মাত্র 
অশ্বারোহী আবার বেগে উদ্যানের বৃহতদ্বার হুইয়া বহিদ্দেশে ব্রত গমন করিল । 


১২৮৫৪] অটধারীর রোজনামচ! ২৭৯ 


অধাদশ পরিচ্ছেদ 
বিয়ে পাগল! শতু। 


রমণা কাননের বৈঠকখানার হল কামরায় আশুবাবু বসিলেন। পাখা 
শন শন শব্দে তুলিতে লাগিল, সেই শন্দ বাহিরে ঝাউগাছের উচ্চ উচ্চ পত্রশ্র্ষে 
সাও সাও শব্দের সহিত সংহিলিত, এক একবার বাতাসের ঢেউ কামরায় প্রবেশ 
করিয়া বেলওয়ারি লণ্ঠন ঝাড়, দেওয়ালগিরি আর গিল্ড লেস্পের স্ফাটিক ঝালরে 
সংস্পর্শনে সুমিষ্ট বাছযের তরঙ্গ উঠাইয়াছে, এই সময় ইঙ্গিত মাত্র একটী ভৃত্য 
বিলাতী বাজার বন্সের কল ঘুরাইল, অমনি সুমিষ্ট বাছ্যতরঙ্গ ঝলকে ঝলকে কণ- 
কুহর পরিপূর্ণ করিতে লাগিল । পাখার শন শন, ঝাড় লগ্টনের ঠনঠন, ও 
আরগিনের সঙ্গীত মিলিয়া এক সুমিষ্ট রাগিণী উত্থিত হইল । সকলেই [কঞ্চিৎকাল 
নিস্তব্ধ, এমন সময় দুরে ঝিলের উপর কান্টনিশ্মিত সেতুর রেলে ঠেল দিয়! শীতু 
ক্ষেপা স্থক হইতে একটি গ্রাম্য গীত ছাড়িয়। দিল । 


অতিদানান্ত গীত_ কিন্তু সদয় গুণে মিষ্ট লাগিল, 


লদ1, বববম্‌, বববষ্, বববম্্‌, বাজায় ভোলা গাল। 
ভাঙ্গে ভোর নেশা ঘোর 

আবার ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাজ, বলে শিক্ষে, 
ভস্থরেতে ধনে ভাল ॥ 

আত্ম আমাদের কি আনন্দ, নৃত্য করে সদানন্দ, 

সদ্দানন্দের সঙ্গে আবার নাচে তাল বেতাল । 
য়েখুশীর আলে ধ্বনি 

আমাদের নৃত্য করে মহাকাল ॥ 


সীতটি শিখতে হবে, কারণ অটাধানীর একটা গোপনীয় আখড়া ও সংস্মীতের 
দল ছিল। এই মনে করে ফেরতা গাইতে আরম্ভ কালে, পাশের একটি ছার দিয়া 
বক্ষ তল হুইয়া এক দৌড়ে সেতুর নিকট উপস্থিত । শীতু ঠাকুর গানে মত্ত, আমি 
আশে পাশে দীড়াইয়া রহিয়াছি, তাহার গানেই মন, দুইবার গীত গাওয়া হইল, 
আমি কহিলাম। “শিখেছি শীতু খুড়।” ক্ষেপা উত্তর করিলেন, “কি ভাই?” 
আমি কহিলাম, খুড়ীর ঠিকানা হইয়াছে, বাবুমহাশয় কহিতেছিলেন হে আগামী 
অগ্রহায়ণ মাসেই তোমার শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইবে-_আক্ত আপনার গানে বড় 
সুধী হইয়াছেন । আমার শেষ কথা উচ্চারিত লা হইতেই শীতুঠাকুর আবার গান 


বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


করিতে উদ্যত । মামি এমন সময় কহিয়া উঠিলাম, আপনি সকল পুশসমন্বিত = 
কেবল বর সাজতে হবে কি না, এক পদের রসাবাতটী-_আরাম করা আবশ্যক । 

শ্যতু। আর বাবা চুলগুলি যে পাকিয়াছে, ভার বধ জানিস? তোমরা 
যে ইংরেজী পড়, ইংরেজীতে অনেক বধ আছে যে শুনি ভাই । আমি কহিলাষ 
ডাক্ষাব্রবাবু আমায় বড় ভাল বাসেন, তা সব আরাম করে দেওয়া যাইবে, কেশ 
কাল হইবে, পদদ্ধয় স্বাভাবিক ভঙ্গী পাইবে-- পাত ? সব আছে না? 

শীতৃ। বাবা সব আছে, কেবল কসের আটটী গিয়াছে আর সম্মৃখের নিম্ন 
পাটিতে একটিও নাই । | 

“এখন যে দাত তৈয়ার হতেছে ।” 


মনে মনে কহিলাম, বনপাশের কর্শ্মকার ভিয় ও কোদালিদন্ত সংস্কার হওয়া, 


কঠিন । 

লাতু আবার কহিলেন, তা বাব। ইংরেজ্র সব পারে, বিবাহের পণ উঠে যাবে 
না? বাব৷| চক্ষুতুডি ত আছে? 

“পপদু চক্ষু” ( প্রকৃতাৰ্থে গুগলিগঞ্জিত | ) “আবার মহাশয়ের নাকটি যথার্থই 
বান্দী বলিলেও হয় ইংরেজ “হাওইট্জার” আবখ্যাধারী ডবল তোপ বিনিন্দিত 
বলা যাইতে পারে |” 

শীতু । দেখতে ভাল? 

“ভাল বৈকি । আয়নাতে মুখ দেখেন নাই ? মহাশয়, পরকালে আপনি 
যথার্থ ই লক্ষ গোদান করিয়াছিলেন, বক্ষদেশ, পৃষ্ঠদেশ সমলোমাকীর্ণ এ সংপুরুষের 
প্রকৃত লক্ষণ । কেশ কাল করা ও পায়ের ফুলটুকু আরাম করা আমার ভার, 
টাকার কি খুড় মহাশয় ?” 

শীতু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “তারও কি ভাবনা ছিল, বাবা, 
গজানন অধঃপাতে যাক ! বার বার বিঘা ব্রক্মত্তর সেই কুচক্রী রাহ এক কলমে 
গ্রাস করিল, বাজাপ্তু করে নিলে, তা না হলে আর কিসের অভাব ।” আমি 
কহিলাম, “সে গঙ্গানন তোমার আভিসম্পাঁতেই মনুবে ।” 

শীতু কহিলেন, “ভার মরণ আছে ? মলে ত্রহ্ষ্থ হরণ কে করবে--লে অন্ধ 
হয়ে পাপ ভোগ করুবে |” আমি কহিলাম, “বুথ! কথার সময় নাই, উদ্ভোগ “কি 


আছে” 


“তোমার পিতৃপ্রসাদে আমি নি:সহ্বল লই, যখন মোকর্দামা হয়, জেলায় 


গেছলাম। ছুইরকমই গান অভ্যাস করেছিলাম, ছুই দলেই গেয়েছি,_-হুই দলেই 
টাকা লয়েছি, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন--এই দেখ কোমরে শেজে, এখন 
কিছু টাকা নগদ মজ্জুত আছে। আর মাথেরাজ পুদ্ধরিণীর অৰ্দ্ধেক অংশ আছে তাহ! 


১২৮৫ ] আটাধারীর রোজনামচ! ২৮১ 


বন্ধক দিব, আবার বিবাহ করি, স্থিতি হই-_আমার বগলে এই “কাগজের তাড়া 
দেখছ { দলীল দস্তাবেন্স সব প্রস্তুত, আমি কি ব্ৰক্মত্তর বুথ ত্যাগ করুব ! আবার 
হ্গোকর্দমা আরম্ভ কর্ব, ডিক্রি হাসিল করুব, বাশগাড়ী করে, খরচা আদায় করে 
তবে ছাড়ব, ওটাকে তবে ছাড়ব, তবে দেখ বে শীতু শশ্ম! ৷ ব্রাহ্মণ ওুঁরসঙ্জাত ! 
তবে দেখবে শীতুক্ষেপা ! হতভাগার এতই লোভ _” কহিতে ম্বর কম্পিত 
হইল, শীতুঠানুরের কোন হৃদয়গত গুপ্ত ক্রোধবহ্ছি প্রজ্জলিত হইল ও বগল 
হইতে একটি বস্তু প্রলোপিত কাগদের নঘী বাহির করিয়া কহিলেন, «এই দেখ, 
মোহর দস্তখত, মহারাজ রাজচন্দ্রের ছাড়, এই দেখ পরওয়ানা ফয়সাল! 
কি লাই? এই জজ সাহেবের মোহর দশ্তখত-_”। আমি কহিলাম, 
খুঁড়া একবার যে কলিকাতা পর্যযস্ত মোকর্দামা করিলে, কোথাও জিত ত 
হল শা। 

শী। হবে কিসে, সব সত্য ত মিথ্যে করে দিলে, আইন আদালত কি 
জন্য বাবা! ছেঁড়া কাপড়ের জন্য, মাটাপালামের জন্য, ভিক্ষুকের রক্ষা জন্য, না 
সামলার পাগড়ি, রেসমের চাপকান, সোণার চেনের ও্নবৃদ্ধিজন্ত স্থাপিত হয়েছে 
বাবা ? যা হোক্‌ এবার পপর কর্ব। উকীল বাবু বলেছেন সীমানা ফেরফার 
করে দিলে আবার নোকচ্দ্দান! চলবে । 

জ্র। খুড়েো, আগে মোকদ্দামা না আগে বিবাহ ? 

শী । আগে সংসারটা বন্রায় করি, গৃহী হই | 

আমি । আর কি কখন গৃহ হও নাই । 


পীতু খুড়া হাসিয়া কহিলেন, “লোকে বলে আমার বাবার বিয়ে হয়েছিল 
কি না সন্দেহ । আহার আভরশণের যা সংস্থান ছিল, পোড়া দেওয়ান্‌জি তা সকল 
নৈরাশ করিল, বিবাহের চিন্তা কি ছিল ?” 

“ফলে এখন পিণ্ডের উপায় করা উচিত হয়েছে ; চল ওঁধহু দিইগে।” এই 
'*কথা কহিয়া শীতু ঠাকুরকে বিলের মধ্যস্ফিত উপদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র গৃহে আলিলাম, 
তথায় তাহাকে তৈল মাখাইয়া তাহার উপর এখানে সেখানে শিমুল তুলা বসাইয়া 
খীবধু দিলাম । 

একদিকে অর্থপ্রিয়। মোকর্দামা ব্যবসায়ী আর এক দিকে লোভী বিষয়ীর 
প্রাহুাবে দেশ বিদেশে এমন কত ক্ষেপা ক্ষেপিয়াছে ! আমার লীতুঠাকুরের 
মূর্তি দেখিয়া হাসি সম্বরণ করা তুন্ধর হইল। আমি কহিলাম, খুড় চল, 
শ্লীত গাইতে গাইতে বাবুর নিকট চল। 

শীতু রামপ্রসাদী স্বরে গীত আরম্ভ করিলেন__ 


সত ভ্রু তি 


২৮২ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 
সক্ষেপা ক্ষেপা বলে, সবে, কিসের ক্ষেপ! কেবা জালে। 
আমার উকীল চাদে মজালে ডাই, আকাশের চান হাতে এনে ॥ 
সেটেমে ছুরাল টাকা, চিরকুটের দাম হাজার টাক! ! 
কফিয়েতে ফকির, শেবে, ভিটে নিলে মহাজলে $ 
বাকি অমী ঘে ক কাঠা, সব নিলে গজানন বেটা । 
এখন সন্বলমাত্র এই ছলিল কটা, সুবিচারের ওুণ বাখালে ॥” 


গাইতে গাইতে শীতু বৈঠকখানার হল কামরায় উপস্থিত । ভেরব খানসামা 
কহিয়া উঠিল, “কি বিটকেল।” শ্ৰীতু যতদুর পারিলেন উপরপাটির দ্র! নির্গত 
করিয়া ভৈরবের মাথার উপর হইবার, কি বিটকেল ! কি বিটকেল! কহিলে, 
ভৈরব ভীত হইয়া কহিল, “মনিকারের ঘরে গিয়াছিলাম, ভাল মুকুটের ফরমাইস 
দিয়াছি।” যেন চকিতে মেঘান্ত-শশীর উদয়। শ্রীতু হাস্য করিলেন ও চর্শ্মের 
ক্ষুদ্ থলি হইতে এক গুলি গঞ্রিকা ভৈরবকে হাসিতে হাসিতে অর্পণ করিলেন । 

আশুতোষ বাবু শীতুঠাকুরের উভয় পাদাদ্ধ তৈল তুলায় রঞ্ডিত দেখিয়! 
শীতুকে কহিলেন, কি হে শীতলচাদ, এ যে নায়কের বেশ । 

শীতু কহিলেন, কন্যা স্থির করিয়াছি ? 

আশুবাবু কহিলেন, কোথায় 1 

লী । মহাশয়! নুন্দরী গোপিনীকে আমার ননোনীত, কাল সেই পথে 
আসিতেছিলান, সে ম্লান করিয়। কেশমুক্ত করিয়া একটা ক্ষুদ্র পূর্ণ কলসী 
কক্ষে লইয়া বক্ষ; ঈষৎ বাকাইয়া, ঘরযুখে আসিতেছে আমি ভার অনুসারী 
হলেম, তাদের ঘরে গেলান_-তার মা সাহেবিনী গোপিনাকে বলিলাম, আমায় 
জামাই কর্তে হবে, সে বল্লে কি দিবে? আমি কোন কথা না কয়ে গেঁজে 
খুলিলাম । ডবল টাকা ছুই হাতে দিয়া বায়না করিয়া আসিলাম । 

কথা শুনিয়া খঞজ্জভীম দীর্ধনিম্বাস ফেলিলেন । মনে করিলেন হাতে ধন 
আসিতে আসিতে পথেই মারা যায় । প্রকাশ্যে কহিলেন, “মহাশয় কেমন কথা | 
উনি যথার্থই কি পাগল-- আপনি কর্তা এর সতবিচার আপনার 'নিকট ; আমার 
অনেক কালের দাবি, 'বোধ করি মুস্বরীকে জিজ্ঞাসিলে সে আমারই প্রিয়! 
প্রকাশ পাইবে । আমার উদ্দেক্য “রিফরমেসন” ইহাও মহাশয় জ্ঞাত আছেন!” 

আশুতোষ বাবু কহিলেন ইহার সৎমীমাংস। সত্বরই হইবে । এমন সময় 
পরজানন আসিয়া উপস্থিত । খঞ্জভীমের সাক্ষাৎ, তেলে বেগুণে দেখ। দেখির মত । 
খজ্জভীম ঠিকুরে চলিয়া গেলেন । শীতুকে গজানন কহিলেন, কি খড় ! 

শীতু । এ নাগর বেশ 

গ। মোকৰ্দমা করবে? 
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শী। মোকৰ্দমা করবে ! তুমি দমিগুলি ফাকি দিবে ? 

গা। যেদিন কণের মায়ের নিকট আমাইয়ের আদর পাবে, সে দিন খুড়ো। 
জমি লবার মন্থর জান্বে। শীতুর হাত ধরিয়া গজানন অস্ত কামরায় লইয়া! 
গেলেন । হজনে একটি “নিরালা” মন্রলিস করিলেন । 

গ। বলি বেশ কথা বাবা, এত বেশ কথা । স্ুন্দরীই স্থির ও ভীমাটাকে 
আমি ভাগাব, তোমার যে জমি লয়াছি, তাহার মশ্্ আছে; দোহাই ভগবান্‌। 
দোহাই রণুবীর ! তুমি আশুতোষ বাবুকে কোন কথা বলে৷ না, দেই জমি 
পাঁচ বৎসরের জন্য বন্ধ থেকে পণের আড়াইশ টাক প্রস্তুত করেছি । বাব! 
আড়াই, আড়াই শ টাকা পণের টাকা, পশের ? 

শীত | ভালারে মোর ভাইপো । গন্ধ তোমার নিত্য শুবস্ি হক । 
পরক্ষণেই আবার শীতু গীত গাইতে গাইতে চলিয়া গেল । 


চলি চলি শা পা 

ঘুরে গজুর চাক।। 

সংলারট1 চলে 

গাজানশের কলে, 

মন জলে দাবানলে 

(গজুর) প্রাণ ঠাণ্ড নগদ পেলে ॥ 


মণি, রি পর 0 + 





চীনকালে কামরূপেশ্বর পূর্ব ভারতের পার্বত্য প্রদেশে সম্রাট নামে 

অভিহিত হইতেন ॥ সে সময় মণিপুর (নতাম্ত অপরিচিত ছিল। কালে 
প্রাগ্জ্যোতিষপুরের ভুজগর্বব খবব হইয়া আ(সলে, ব্রিপুরেশ্বর মস্তকোত্তোলন 
করিলেন । আসামের তুঙ্গ শুঙ্গ হইতে, আরাকান, ব্রহ্মপুত্র (মেঘলা ) হইতে, 
এরাবতীতীর তাহার “ধবল ভত্রের” ছায়ায় আচ্ছাদিত হইল । তৎকালে মণিপুর 
উপত্যকা মেরাং, খোনান» আঙম ও লোয়াং এই চাত্রিটী স্বত্ব জাতীয় রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল আত্তকলহে ত্রিপুরার অধ্যপতনের স্বত্রপাত হইল। করদন্প 
মণ্ডলী,» সময় বুঝিয়া স্বাধানতার স্বীয় সুখ লাভে যত্রবান হইলেন । দীর্ঘকাল 
বিরোধের পর পূর্ব্বোক্ত চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য সম্মিলিত হইয়া প্থক এক 
রাজ্য সংস্থাপিত হইল 1% তাহাত্রই প্রকৃত নাম “মিতাই লেইপাক” ।4' “ধর্শ্ম- 
প্রচারক” অধিকানীদিগের কৃপায় অনতি প্রাচীন নাম মণিপুর হইয়াছে । এই 
ক্ষুত্ব রাজ্য চতুষ্টয়ের সম্মিললকাল, সার্ন্চস্ধিশত বৎসরের অধিক হইবে বলিয়া 
বোধ হয় লা। 


* বোধ হনব এই চারিটী রাজোর অধিবাসিগণ “কুকি” ও “নাগা” জাতী ছিল। 
কাছার প্রদেশে প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বন করিয়া এভপার সাহেব লিখিত্বাছেন_ 
“There (Maniporis) origin is ascribed by tradition to the union of 
two powerful tribes, one Naga and the other Kookti which had for 
a 8008 time contended for the fertile valley of Manipore— "History 
and Blatistics of the Dacca Division. page 931. 

+ মিতাই অর্থ মিশ্রজাতি? লেইপাক অথ ভূমি! ইহার যৌগিক অর্থ “মিত়াই 
ভূমি” ব! “মিতাই দেশ ৷" 
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মণিপুরপতি ক্রমে সাংপো ১, কাপোই ২, কোরেং ৩, লুহুল্প। ৪, চামকো 
৫, থাইরো ৬ ও তাংখোল * ৭ প্রভৃতি উপত্যকার চতুষ্পার্ববস্তাঁ পার্বব্তীয় 
ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় করিয়া মণিপুরের সীমা বিস্তার করিলেন। বিজিত রাজোর 
প্রজাদিগের সহিত উপত্যকাবাসীদিগের সকল বিষয়ে সংপূর্ণ প্রভেদ পরিলক্ষিত 
হয়। উপত্যকাবাসীগণ “মিতাই” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিজিত পার্বত্য 
মানবগণ “হাও” শ" নামে পরিচিত | 

মণিপুরের পুর্ধ সীমা জামডুঙ্ক পর্বত 14: পশ্চিমে কাছার, উত্তর সীমা 
নাগাপর্বধত দক্ষিণসীমা লুসাই প্রদেশ । ইহার উত্তর দক্ষিণসীমা লুসাই প্রদেশ ৷ 
ইহার উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্য ১২৫ মাইল, পূর্বব পশ্চিমে পরিসর ৯০ মাইল । পরিমাশ 
ফল ৭৫৮৪ বর্গ মাইল । আধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পাচ লক্ষ হইবে ৷ $ 

মণিপুরীয়গণ মধ্যমাকার, সবলশরীর, সমরপ্রিয়, অহঙ্কারী ও পরজ্ঞাতি- 
বিছ্বেষ্টা । কিন্তু বাহাকৃতি দর্শনে ইহাদিগকে শাম্তপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। 
উপত্যকাবাসী মি'তাইগণ বাঙ্গালিদিগের ম্যায় গো মহ্ষাদি দ্বারা হাল চাষ করে, 
পর্ববতবাসী হাওগণ অন্যান্য পার্বত্য জ্রাতির ন্যায় “জুম” $ কৃমি । মণিপুরে ধান্য 


+ — পপ“ a 


৩ তাংখোল তিনভাগে বিভক্ত, ব্থা উত্তর দশ্ষিণ ও নদা তাংখোল । ইহাদের 
পরস্শর ভাষার প্রডেদ আছে । (See Jorn B. A. Society vol. VI page 1028). 

প' হাও অর্থ নাগা কুকি প্রভৃতি । 

$ নিংথি নদী মলিপুরের পূর্ববসীমা অবধাহিত ছিল। কিস “জ্রান্দাবূর” লন্ধিতে 
ব্রিটীশ গবর্ণমে'ট অন্ধবাজের মনস্থপি জন্য জামডূঙ্ছু পর্বত মণিপুরের পৃব্ব লীমা অবধারিত 
করি৷ দিয়াছেন এবং মণিপুরের এই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গব্শমেন্ট মণিশুরশতিকে বাবিক ছু 
লহম্র টাকা দান করিছ! থাকেন । 995 Aitchison’s Treaties vol. I. page 121. 

§ মবিপুরের পরিমাণ কোন কোন স্থলে ১৯৯৪ বর্গ মাইল লিখিত আছে। এচিসন 
সাহেব মশিপুরের লোকসংখ্যা ৭৫৮৪* লিখিয়াছেন। মণ্টগোমেরি মার্টিন সাহেব ছইটি 
অনিপুরের উল্লেখ করিমাছেন। একটি 210797019০0, ও অপরটী M০৷i০০০চ লিখিদ্বাছেন। 
বোধ হয় একটি মিতাইডভূমি বা মণিপুর উপত্যকা । অপরচী পার্বত্াপ্রছেশ সম্মিলিত মণিপুর 
রাজা । মার্টন সাহেব প্রথমোক্তটীয় দৈর্খ্য ৪* মাইল ও পরিসর ৩* মাইল লিখিম্াছেন। 
প্রকৃত পক্ষে উপত্যকাটি এতাখিক বিস্বৃত হইবে না। 999 History, Antipuities, 
Topography and statislics of Eastern India by Montgomery Martin 
Yol. IT. page 640 and 664. 

$ জুম রুবিকাধ্যপ্রণালী (রাজমালবা।) ভ্রিপুরার ইতিবৃত্তে বিস্তারিত বিবৃত হইয়াছে । 
(ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ॥৩/, «* পৃষ্ঠা ) ১২৮১ বঙ্গাব্দের ৩য় লংব্যক বগ্ধদর্শনে কবিবর বাবু নবীন 
চক্র সেল “ছুমিহা জীবন” নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাছার শীর্ষ চাগে জুমকুখীর 
কা ং]/প্রণাল) পিবিত আছে । 





২৮৬ বজদর্শন [ আশ্বিন 


কলাই, মুগ, খেলারি, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিযা থাকে । সিখং ও 
নিয়েংল উপত্যকায় লবণ জন্মে । খারকোল ও লৈতাং নগরে রেদমের কারখান। 
আছে। অনিপুরীয়গণ প্রায়ই স্ব ত্য গৃহনিম্মিত বস্ত্র পরিধান করে। মিতাই 
মহিলাগণ শিল্পকাধ্যে বিলক্ষপ পটু 1৬ 

মণিপুরীয় গো, মহিষ আমাদের দেশীয় গো মহিহাপেক্ষা বড়। অশ্বগুলি 
খব্বকায় সুত্র ও শ্রামসহিযূঃ । হন্ভীগুলিও সুন্দর বটে। তত্রত্য গৃহপালিত 
পশুর মধ্যে গো, মহিষ, অশ্ব হস্তী ও গবয়ই শ' প্রধান । মিতাইগণ অশ্বারোহণ 
বিদ্যায় বিশেষ স্শ্পিক্ষিত | ইহারা অশ্বের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত 1 

ইমফাল তুরেল ।$ তিকি প্রস্ৃতি কতকগুলি নদী মণিপুরের উত্তর পুর্ব 
দিকৃস্থ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, উপত্যকার মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিযুখে প্রবাহিত 
হইতেছে । ইরং বড়াক ব! বড়চ ক্রু এ পর্ববত হইতে উদ্ভুত হইয়া মণিপুরের পশ্চিম 
প্রান্ত দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইতেছে । 


রাজকীয় ঘটন। 


মনিপুরীয়গণ বলে _ণগুরুসিদাবা”" দেব মানবের অধিপতি । তিনি মৃত্যু 
য় । তাহার পরী “লেইআ্রেন সিদাকী ।৮ তাহাদের ছুই পুত্র । জোট “সানামাহি” 
কনিষ্ঠ “পাখংবা” । পাখংব! নাগকুলের ঈশ্বর । কনিষ্ঠ পুত্র পিতার পরম স্মেহ- 











* আমাদের ঘরের লক্্মীদের ঘত মিতাই মহিলাগণ পায় উপর পল! তুলিদ্প। বসিয়। 
থাকিতে পারে লা। তাহাদিগকে পতির সহিত ভাগ।ভাগিতে কাজ করিতে হয়) “আচার 
ব্যবহার" নামক প্রত্তাঁবে এই সকল বিষ বিবৃত হুইবে । 

+ গবয়, গো ও মহিবের সাদৃশ] বিশিষ্ট অন্ধ; চট্টগ্রাম তপু কাছার, ও মণিপুর 
পার্বতাপ্রছেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় । ঘূবযাজ ‘*প্রিন্স অব ওয়েল্স”-কে ত্রিপুরার 
স্হারান্দ তাহাকে একটি গবদ্ববৎত্স উপহার দিয়াছিলেন। তাহ! অদ্তাপি ““জুলজিকেল 
গার্ডেনে” আছে । 

& এডগার সাহেব লিখিয়াছেন বে মশিপুরীয়গণ অঙ্বত্ররের জন্য সময়ে সময়ে প্রা" 
শ্রিরতম! সহধর্রিণীকে ও বিক্রয় করিল! থাকে | See History and BStatiatics of 
Daccs Division Page 391. অন্থক্রয়ের জন্য গ্ী বিক্রয় সন্বদ্ধে আমরা কোন প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই । কিন্ত তাহাদিগের মধ্যে আী বিক্রন্ন বন্ধক ও দান করার প্রথা প্রচলিত 
আছে । «আচার ব্যব:ার" প্রস্রাবে এই সকল বিশদক্ষপে লিখিত হইবে । 

$ ইনফালডুরেলকে ইবদেশিকপণ “মণিপুর নদী" বলেন। ইছার তীরে রাজধানী 
মপিপুর নগর অবস্থিত । কোন কোন ইংরেজি লেখক এই নদীকে “8892 
khyaung River” লিপিয়াছেন।। 





১২৮৫ ] অণিশুরের বিবরণ ২৮৭ 


ভাজন ছিলেন | এই জ্রন্য গুরুসিদাবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রম করিয়া! তাহার হস্তে 
মিতা ভূমির আধিপত্য সমর্পণ করেন । 


পাখংবার উত্তর পুরুষ চেরাইর্ংব! খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
মণিপুর সিংহাসনে অধিরূড় ছিলেন। তাহার রাজ্যশাসন সময়ে ““পামজুক”  * 
রাজমিতাই দেশ আক্রমণ করেল । চেরাইরংবা ও তাহার পুত্রের বাহুবলে 
আক্ৰমণকারী পরাভূত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধবৃত্তাস্ত মণিপুরীয়গণ লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছে । সেই গ্রন্থের নাম “সানম্ুকভাম্বাগ ৭ অর্থাত সামজ্সুক বিজয় । 
এই হস্তলিখিত গ্রন্থ ৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

১৭১৪ খৃষ্টান্দে চেরাইরংবা জ্রীবলীলা সংবরণ করিলে তন্থ পুল্র “পাযহেইবা” 
রাজ্যভার গ্রহণ করেন । মণিপুরীয়গণ সচরাচর পাযহেইবাকে “গরিম-নওয়াজ” 
বা “করি-করিন-নওয়ান্দ” বলিয়া থাকে ॥। গনব্রিম-নওয়াজ ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ 
ধশ্ঘমাণিকেরঞ্ সমসাময়িক । ত্রিপুরার সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার জন্য যে সকল সৈন্য 
ছিল, গরিম-লওয়াঞজ তাহাদিগেল সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন 13 ঘোরতর 
সংগ্রামে ত্রিপুর সৈশ্যজজয় করিয়া, গরিন-নওয়াজ্দ "তাখেল্ডান্বা” বা ত্রিপুরাজয়ী 
উপাধি ধারণ করিলেন । কতিপয় ত্রিপুরসৈস্য পরাক্তয় ক্রয়! মণিপুরীয়দিগের 
যে গর্বধ হইয়াছিল ১৬০ $ বতসর অতীত হইল অদ্যাপি তাহানিগের সেই অভিমান 
অন্তরিত হয় নাই । ম্বজাতীয় বীরত্বের চিহ্ন প্রদর্শন করিতে হইলেই তাহারা 
“তাখেলঙাম্বার” নাম উল্লেখ করে। এই সামরিক ঘটনাগুলি একখণ্ড পুস্তকে 
লিখিত হইয়াছে । তাখেল্ডাম্বা এস্থ ৯০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । 


তাংখোল প্রকৃতি ৭টী ক্ষদ্র রাজ্যের নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
অধিকাংশই ত্রিপুরার অধীন ছিল | এই যুদ্ধ তারা সে সকল মণিপুরের কুক্ষিগত 
হইয়াছে । গরিম-নওয়াজ ত্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিয়া কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ 


* লামন্ুক রাজ্য মণিপুরের দক্ষিণ পূর্বব প্রান্ডে অবস্থিত | আধুনা ইহা অন্ধরাজের 
অধীল। 

+ মণিপুরী শব্দগুলি বাঙ্গাল! ভাবা জেখা নিতাস্ত কষ্টকর । 

৯ ধর্শ্মমাণিক নিতান্ত দুর্ভাগা ছিলেন। যবনদিগের ক্রমাপত পচ বৎলর চেষ্টার 
পর, তাহার রাজ্যশাসনসমতে, মূললযান সামান্য ফেলি নদীর তীর পর্য্যন্ত বিশ্কৃত 
হুইছাছিল। | 

$ বোধ হৱ এ লংগ্রামে কবিচজ ঘোষ ত্রিপুর সেনানায়ক ছিলেন। 

$ কবিচজ্দরের মণিপুর গযনকাল প্রথম প্রস্তাবে ১৬* বংসর নির্ণয় কর! হইয়াছে । 
এস্থলে লেই সুত্রে ১৬০ বংলর লেখ! হঘ নাই । 


১৭১৪ হইতে ১৮৭৮ খৃ:অন্দে গণনা দার! 
১৬* বংসর পাও৮1| গিঘা“ছ। 


২৮৮ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


করিয়াছিলেন ; কিন্ত বিজিত অংশে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই | 
গরিম নওয়াজের তিন পুজ ছিল । সামসাই, উগত সাই, ও চিংতোমখোদ্বা বা 
ভাগ্যচজ্দ্র । মধ্যম উগত পিতা ও থ্র্যোষ্ট ভাতাকে বধ করিয়া মণিপুর সর্পাসন 
অধিকার করেন। ভগ্যচজ্র, দুর্দান্ত অগ্রজের ভয়ে মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া 
“তুমু” +' রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উগত অত্যন্ত প্রজালীড়ক ছিলেন | - 
তাহার উৎসপীড়নে প্রক্ষাগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল । ভাগাচন্দ্র প্রপাবর্গের মানসিক 
ভাব অবগত হহয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিলেন । সমরানল প্রজ্বলিত 
হইয়া উঠিল। স্বীয় সৈনিকবর্গ দ্বারা অবাধ্য প্রজাবর্গকে দমন করিতে 
না পাইয়া, অগত্যা উগতকে মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া পালায়ন করিতে 
হইল । ইত্যবসরে নাগবংশাবতংল যশন্বী ভাগ্যচন্দ্র নাগাসলে অধিন্ধঢ 
হইলেন । 

ভাগ্যচজ্দ্রের অমিত যত্বে মিতাইগণ এক্ষণে হিন্দুশ্রেণীতে আসন অধিকার 
করিয়াছে । ভাহারই অসাধারণ অধ্যবসায়ে মিতাইভাষা সজীব হইয়া দাড়াইয়াছে । 
মিতাইদিগের সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ তাহারই সময়ে লিখিত । ভাগ্যচন্দ্র শান্তিপ্রিয় 
ছিলেন। তিনি প্রায় দেবারাধনায় জ্রীবনযাপন করিয়াছেন । এই মহাস্বাই 
মনিপ্ুরে মনোহর রাস্ক্রাড়ার ৮ স্ি করেন । একমাত্র ডাহার দ্বারাই মণিপুরের 
আভ্যন্ভরিক ঘথেই উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 

- ভাগ্যচজ্দ্রের দুই পুক্র ছিল। গুরুল্াম ও অয়সিংহ । পিতার মৃত্যুর পর 
জ্যেষ্ঠ গুরুস্যাম রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন । কিন্তু তিনি নামে রাজা ছিলেন 
মাত্র । জয়সিংহই রান্দ্যশাসন করিতেন ॥ আবারাজ বারম্বার মাশপুর আক্রমণ 
করিতেছিলেন | জয়সিংহ তাহাকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া সাহায্যাম্েষণে 
বহির্গত হইলেন । তিনি চট্টগ্রামস্হ পার্বত্যনরাধিপদিগের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করিলেন; সরদারবর্গের অন্থুরোধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার সহায়ত! 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । ১৭৬২ প্রষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর জয়মিংহের সহিত 


* আবুল ফাজলের মতামুসরণ করিয়া ফ্টগোমেরি মাটিন সাহেব কামরূপ সাতাজ্যের 
পূর্ব সীমা “মহ! চীন” বা পিণ্ড সান্রাঙ্য অবধারিত করিয়াছেন । বোধ হয এ সময়েও 
আব! প্রছেশ পিণ্ড সম্রাত্যোর অধীন ছিল। কারণ তখনও পিণ্ড রাজ বংশের ধ্বংসকারী 
বর্তমান বভ্রক্ষরাজোর স্বাপদ্নিত। প্রসিদ্ধ ধুন্ধধীর আলমপ্র। রঘভূমে আত্ম প্রকাশ 
করেন নাই । 

1 তুমুপাজ্য সামজুক রাঝোর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত । 

€ রাসক্রীড়ার মনোহর চিত্রটি আমর! প্রস্তাবাস্তরে পাঠকবর্গকে উপহার দিতে 


ইচ্ছা করি। 


১২৮৫ ] মণিপুরের বিবরণ ২৮৯ 
কোঁশ্পানিবাহাহরের সন্ষিবন্ধন হইল | চট্টগ্রাম হইতে ভারলেই সাহেব ৩৭৫ 
জন পদাতিসৈম্যের সহিত পার্বত্য ত্রিপুরার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া কাছারের 
তদানীস্তন রাঝ্খধানী কশপুরে উপনীত হইলেন । লে সময় পার্বত্যপ্রদেশ 
অতিক্রম করিয়া মণিপুরে গমন করা নিতান্ত ক্লেশকর ছিল বলিয়া ইংরেজসৈস্য 
আপাততঃ কশপুরেই বিশ্রাম করিতে লাগিল । এমত সময় পশ্চিমবঙ্গে সমরানল 
প্রজ্জবলিত ছইয়া উঠিল । কালবশে আলিল্ঞা মিরকানিমের সৌতাগার্স্ধ্য ক্রমে 
'অন্তগত হইতে চলিল। কলিকাতার কৌন্সেল ভারলেষ্টকে লাহায্যার্থ আহ্বান 
করিলে, তিনি অগত্যা জয়সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পশ্চিম বঙ্গে যাত্রা 
করিলেন ৭" 

জয়সিংহ স্বদেশে উপনীত হইলে, গুরুষ্তাম দছাতৃ-উপদেশানুসারে ইংরেজ 
দিগের সহিত মিত্রতাস্থত্রে বন্ধ হইতে প্রতিশ্রত হন । [তিনি ১৭৬৩ খ্বষ্টান্দের 
অক্টোবর মালে পূর্বেবাক্ত সন্ধিপত্রে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করেন কিন্তু হর্ডাগ্যবশতঃ 
১৭৬৪ বৃষ্টাব্দের প্রারস্দজে ভাহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। 

ভ্রাতবিয়োগের পর জয়সিংহ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজ্যশাসন করেন । 
স্তাহার সাত পুজ্র ও এক কন্যা ছিল । পুজ্রগণ মধ্যে মধুচন্দ্র চৌরজিও, মারজিৎ 
ও গম্ভীরসিংহই বিখ্যাত । জয়সিংহ স্বীয় ৃহিতাকে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ রাজধর 
মাণিক্যের করে সমর্পণ করেন । ত 

১৭৯৯ খৃষ্টান্দে মধুচক্দ্র পৈতৃকাসনে অধিরূঢ় হইলেন । তিনি ভ্রাতৃবর্গের 
বষংপ্রাপ্তি পর্যাপ্ত একপ্রকার নিক্বিত্ছে বাজ্যশাসন করিয়াছিলেন । ১৮০৯ 
খৃষ্টাব্দে তাহার অন্ুজদ্ব॥় চৌরক্সি ও মারজিৎ তাহাকে সমরাঙ্গনে আহ্বান 
করিলেন | মারুভিতের বাহুবলে মধুচন্দ্র সমরক্ষেত্রে পরাজ্রিত হইয়া পলায়নপর 
হইলেন। ভ্রাতৃবর্গমধ্যে মারজিতই প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন । যুদ্ধান্তে ভক্ত ধাম্মিক 
চৌরজিত অস্ত্র মারজিতের সহিত এই মশ্মে বন্দোবস্ত করিলেন যে, তিনি ছুই 
বৎসর রাজ্যাশাসন করিয়া, মারজিতের হন্দ্রে সর্পালন সমর্পণ করত, চিরকালের তরে 
তীর্থবাসী হইবেন । 

মধুচজ্দ, কাছাররান্ $ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । কাছারপতি 
বিপদাপল্লের সাহাহ্যার্থ বক্ধপরিকর হইলেন। পঞ্চ শত যোদ্ধা সমরাভরণে সঙ্গত 
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4+ Hintory and statietica of Dacca Division. 

$ কাছারের রাজবংশ মণিপুরের রাজবংশের সভা অভিনব নহে । ইহা অতি 
প্রাচীন। সাধারণের এজপ সংস্কার যে হিতীয পাণ্ডব বুকোদরের পত্নী রক্ষরাছ্গ ছিড়িত্বের 


সহোদর) হিড়িব্বা, কাড়ার রাহ্কনুলের আদি মাতা; এই উক্তি সমর্মনোপঘোশিনী 
সস 


২৯০ বঙ্গদ্শনি [ আশ্বিন 


হইল । মধুচজ্্র কাছাররাজের সৈশ্য লইয়া জ্রাতৃবর্গের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন । 
রশকামুক মিতাই জ্ঞাতি কাছার সৈস্যের যুদ্ধযাত্রা আ্রবণে, আনন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিল । মধুচন্দ্র মণিপুরের লীমান্তপ্রদেশে উপনীত হইলে, সমরানল প্রচ্ছলিত 
হুইয়া উঠিল। দীর্শকালের পর এই প্রবল হুতাশন মধুচন্দ্রের রুধিরপ্রবাহে 
নির্ববাপিত হইয়াছিল । 

তিন বৎসর পর মারজিশ অগ্রাজকে আত্মপ্রতি শ্রুতি স্মরণ করিতে অসুরোধ 
করিলেন । চতুর চূড়ামণি চৌরজিতের স্মৃতি বিস্মতি সাগরে ডুবিয়া গেল । 
অধিকস্ত মারজিতের প্রাণবধের চক্রান্ত হইতে লাগিল । এই দারুণ সংবাদ অবগত 


একটি বংশাবলীও প্রদশ্িত হষদ্রা থাকে । কোল কোন ব)ক্তি, এই বংশাবলী ১৭৮০ প্রঃ 
অন্দে প্রস্তুত হইছচাছে বলিঘ! তং্গ্রতি শ্বণা প্রদর্শন করেল । আমরা '০তছুভছের কোন 
একটি মত পোষণ করিতে পারিলা। প্রা সার্চ চারি শতাব্দী পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় 
জডতি প্রাচীন এতিহালিক গ্রন্থ শরাজমালা” বলিয়া পিম্বাছেল তে “ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ 
ভ্রিলোচনের ভোষটপুল্ দৌহিত্র স্বত্বে ( কাছার ) হেরঘয়াজের সিংহাসন অধিকার করেন। 
ত্রিলোচনের দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণ পৈতৃক রাজের অধিকারী হল।” কাছারের শেষ রাজা 
পোবিন্দচচ্ছের হত্যাকাণ্ডের পর, ঘে মহাত্সার হন্তে সেই ব্রা) শাসনভাবর (History 
and stlatistics of Dacca Division PB. 335) সমশিত হয়, ভিনি (কাপ্তান ফিসর 
লিখ্দ্নব। গিছাছেন ) প্রায় সহন বংসর অতীত হইল আসাম, রপপুর, কাছার ও ত্রিপুর! 
প্রভৃতি দেশ সকল দীর্ণকালাবাধ শালন করিতেছিলেন। তাহার ব্রান্রথানী কামরূপে 
অবস্থিত ছিল। কু5রাআগণ প্রাগ্জ্যোতিবেশ্বরকে রাজাচুত করেন ॥। সিংহাসনচু।ত 
সুপতির ছোঠপুজ্র কাছারে স্বতন্ত্র রাম] স্থাপন করিলে, সেই রাজার কনিষ্ঠ পুশ গ্রন্থের 
ন্যায় ত্রিপুর! রাত্ব্য স্থাপন করেল। গোবিন্গচজ্মের স্বতাতে (১৮৩৯ ভীইন্ছে ) কাছারের 
সেই প্রাচীন বংশের লোপ হইন্াছে। কনিঠের উত্তরপুরুষেরা অস্টযলি (আপার প্রসিদ্ধ 
যোড়শ-পিংহবৃত আসনে বিরাক্ম করিতেছেন । এই উতর মত তাতাই কাছার রাজ- 
বংশের প্রাচীনত্ব অবধারিত হইতেছে । কাছারের স্ৃতপূর্ব ভিপুটি কমিসনর এডগার 
সাহেব এই সকল প্রাচীনতত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, “যুদ্ধবীর নির্ভয় 
নারার্ণ কাছার বাশবংশের স্থাপয়িত।। তিনি এগষ্টাব্মের সপ্তদশ শতাব্দীর শেবা্চে 
আবিত ছিলেন। তাহার উত্তরপূরুব রাজ] হরিশ্জ ১৭৭% প্রীষ্টান্দে পরলোক গমন 
করেন । হয়িশ্চন্র জোষপুত্র ফফ্চজ্র পিতার মৃত্যুর পর ৩৭ বৎসর রাজ্যশাসনের, পর 
দেহ ত্যাগ করিলে, পগোবিদ্দচঙ্গ ১৮১৫ প্রীটান্দে ভ্রাতৃ-উত্তরাধিকারিত্ব হতে সিংহাসনে 
অধিক হইয়াছিলেন । এডগার সাহেব কোন প্রকার বিশেষ প্রমাণ স্বারা শ্বী্জ উক্তি 
সমর্থন করেন নাই । তিনি স্মেচ্ছাচারিতা লহিত লেখনী সঞ্চালিত করিয়াছেন। এডগার 
সাহেবের শহছিত প্রতিদ্দ্বিতার এ উপবুক্ত স্বান নহে । হদি গৈবদুব্বিশাকে পতিত ন! 
হই, তবে সময়ান্থরে পাঠকবর্গকে কাছারের চিত্রপণট উপহার দিহা পরিতোধ ‘লাভ 
করিব! কিন্তু চিরক্ষগ্র ব্যকির আশা দুরাশা। 





১২৮৫ ] অপিপুরের বিবরণ ২৯১ 


হইয়া মারজিত একমাত্র অশ্বারোহণে কমেকম্ন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গোপনে 
কাছার যাত্রা করিলেন ।৬ 

কাছাররাজ কৃষ্ণচচন্মের ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র মারজ্িতের মনোহর অশ্ব দর্শনে 
লোভাক্রান্ত হইলেন । ইচ্ছান্থরুপ মূল্য লইয়া অশ্ব বিক্রয়ের জন্য মারজ্জিৎকে 
অস্থুরোধ করা হইল ! মিতাই রাজনন্দন প্রাণপ্রিযতর অন্মের অন্ত সহস্র 
সহস্র সুবর্ণ তুচ্ছঞ্ঞান করিলে, গোবিন্দচন্দ্র সেই অশ্ব বলক্রমে গ্রহণ করিলেন । 
হাতসর্ববন্য মাব্জি আশ্রয়দাতা কর্তৃক মশ্মপীড়িত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । 

বছুকৃষ্টে নগনদী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মারদিও আবা রাজধানীতে 
উপনীত হইলেন । তিনি ত্রন্ষরাজ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন । শ্বেতগজাধীশ 
বিপন্নকে মণিপুর রাজ্জালনে অভিষিক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । মআরুজিও 
প্রতিশ্রুত হইলেন যে এ্রন্ষের তুজ্গবলে মনিপুর নাগাসন তদধিকৃত হইলে, তিনি 
স্বয়ং আবায় উপস্থিত হইয়া রাজন্থ/বর্গ পুঞ্জিত ত্রহ্মরাজের ব্রাজাসন সমক্ষে মন্তক 
অবনত করিবেন ৷” 

মারভ্িত বৃহৎ একদল ব্রহ্মা সৈন্য লইয়া ভ্রাতৃবিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । 
চৌরজিত ও গম্ভীরসিংহ স্বঙ্াতীয় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন । তুমুল সংগ্রামের 
পর মিতাইদিগকে শ্রক্ম সৈস্যোের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল । চৌরভ্রিৎ 
ও গম্ভীরসিংহ কাছার ও ত্রিপুরায় পলায়ন করিলেন । মারন্রিশ মিতাই রাজ্াসন 
অধিকার করিয়া ভ্রাতৃনুহ্বদবর্গের প্রাণদণ্ড করেন । রাজ্যচ্যুত নৃপতি চৌরজিৎ 
ত্রিপুরার তদানীন্তন যৃব্রান্র কাশীচন্দ্রের হন্তে ক্যা € কুটিলাক্ষী ) সমর্পণ করিয়া 
ত্রিপুরার সহিত প্রণয়স্থত্রে বন্ধ হইলেন । 

মারজিৎ পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া দেখিলেন, তাহার অশ্বাপহারী 
পার্খববন্তী রাজ্যের রাজাপনে বিরাজ করিতেছেন । প্রতিহিংসাবৃত্তি তাহার 
হৃদয়ে প্রবল হইল। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য হইয়া কাছার ধ্বংস করিতে 
চলিলেল।"" 


*মনিপুত্ৰীয়গণ বলে, চৌরজিৎ অসি যুদ্ধে অশিক্ষিত ছিলেন! মারজিৎ অশ্যারোহণে 
সংগ্রামক্ষেঅ অলোক লাঘান্ত বীরস্ব প্রদর্শন করিতেন। তাহার অন্মের চায় সতী ও 
সমরকুশল অশ্ব কশ্থিকালে মনিপুরে জন্মে সাই বলিয়া প্রবাদ আছে। সর্বানত্ 
পন্ভীরসিংহ ভগদতের দায় হন্তারোহণে যুদ্ধ করিতেন) 

1ম্নপুবীঘশণ হলেন শিশু বৃদ্ধ ব)তীত মণিপুরীদ পুরুষ মাত্রই মারজিতের মরপান্তে 
সহগমন করিদাছিপ। 


২৯২ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


মারজিৎ কাছারে প্রবেশ করিয়া রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করিলেন । রাজধানী 
কশপুর ভম্মীভূত হইল । গোবিন্দচজ্্র শ্রীহট্রে পলায়ন করিলেন । নরকরুধিরে 
কাছার প্লাবিত হইল । পথে, ঘাটে, মাঠে, মাংসজীবী পশুপক্ষী সকল শব লইয়া 
টানাটানি করিতে লাগিল । গ্রাম, নগরে, আবাল বৃদ্ধের রোদনধ্বনিতে গগন 
প্রতিধ্বনিত হইল । কাহার ধ্বংস করিয়া মারন্রিৎ “মৈয়াঙাম্বা” বা কাছার বিজয়ী 
উপাধি গ্রহণ করিলেন । 

রাক্ষসবৃত্তি মারজিতের প্রায়শ্চিত্তের সময় শীস্রই উপস্থিত হইল । ব্রচ্মরাজ 
ঠাহাকে আত্মপ্রতিশ্রগতি পালন জস্য আহ্বান করিলেন । 

“কাজের সময় কাজি, কাজ করালে পাতি ।” বোধ হয় এ সংসারে 
অধিকাংশ লোক এই জঘন্য প্রকৃতির । মারজিৎও তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারেন নাই । তিনি আবারাজকে লিখিলেন “যদি ক্রচ্মধরাজ উভয় রাজ্যের 
মধ্যবর্তী কোন একটি স্থান নির্দেশ করিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছন, 
তবে অণিপুরেশ্বর৪ সেখানে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রহ্ত 
অছেন 1” প্রহ্মরা্গ, মারজিতের পত্র পাইয়া ক্রোধে অর্ধীর হইয়াছিলেন । 
কিন্তু পুনর্ব্বার শান্তভাব অবলপ্বন করিয়া লিখিলেন, “ন্পাজ্জা মারভিৎ আত্মপ্রতি- 
শ্রতি প্রতিপালনে প্রষ্থত হউন, নচেৎ মণিপুর উপত্যকা নররুধিরে রশ্রিত 
হইবে 1” অহঙ্কারী মাবিপুরীয়দিগের অহঙ্কার খর্ব হইল না। আবাদুত 
অপমানিত হইয়। ত্রক্ষে প্রত্যাবর্তন করিলে» বসুন্ধরা নরক্রধির জন্য লালায়িত 
হইলেন । 

আবাসৈম্ত দলে দলে মিতাইদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল । মিতাইগণ 
শক্রসৈন্ের গতিরোধ করিতে অগ্রগামী হইল । নিংখি নদীতীরে প্রথম সংগ্রাম 
হয়। সেই যুদ্ধে মিতাই অশ্বারোহিগণ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল । 
কিন্ত “বন্দুক” ও “কামান” দ্বারা ব্রচ্জগণ তাহাদিগকে পরাভূত করে। নিংঘি 
তীনে মিতাইগণ পরাজিত হইয়া পচ্চাৎপদ হইলে, আব সৈম্ত উপত্যকার মধ্যে 
প্রবেশ করিল । প্রায় তিল মাস পর্য্যন্ত মিতাইগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা কনিয়াছিল ॥ 
পরে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইল । রাজাও পলায়ন করিলেন (৫ আব। 


ওহাওগণ তথন মিতাইদিগকে বুলিঘাছিল-__ 
শচুদ্লা চন্দন পংতেই তেই, 
অতুদ্া না তালা পংচেন চেল ।* 
অর্থ। তোমরা চুয়া চন্দন ছারা শরীর ডূণিত করিয়৷ আকজমক কর এবং আপনাকে 
আপনি অলোকসামান্ক যোপ্ধা বলিয়া জ্ঞান কর। কিন্ত আবাদিগকে দর্শন করিলে 
তোমাদের আত্গ্র হয়। আত্মরক্ষার জন্ত দিকৃবিদিকু করান ন! কিছাই দৌড়িতে বাক । 


১২৮৫ ] মণিপুরের বিবরণ ২৯৩ 


লৈম্চগণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহী সিপাহিদিগের হ্যায় শিশু, বুদ্ধ ও রমপীর প্রতি 
অত্যাচার করিতে লাগিল। মুবতীদিগকে সানন্দচিত্ডে বন্ধন করিয়া লইয়া 
চলিল । গ্রাম ও নগর সকল পুড়াইয়া ছারখার করিল । জীবসন্কুল শম্যশালিনী 
উপত্যকা মরুস্থমিতে পরিণত হইল । 

মারজিত কাছারে আসিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে আহবান করেন । চৌরজিৎ ও গম্ভীর 
সিংহ ভ্রাতৃসমক্ষে উপনীত হইলে মারজিৎ তাহাদিগকে বিজিত রাজ্যের (কাছার ) 
এক একটি অংশ দান করিলেন, সুতরাং তাহারা পরস্পর বিপদে সাহায্য করিতে 
প্রতিশ্রুত হইলেন । 

কাছান্ররাজ গোবিন্দচত্দ্র লিংহাসনছ্যুত হইয়া ইংরেজদিগের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করিতেছিলেন্, কিন্তু সে সময় কোম্পানি বাহাছুর অমিতপরাক্রম মহা- 
রাষ্ট্রীয় ও পিগারিদিগের সহিত বিগ্রাহে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাহার বাক্যে কেহ 
কর্ণপাত করিলেন না । উপায়হীন গোবিল্দচন্দ্র অবশেষে আবারাজসদনে সাহায্য- 
প্রার্থী হইলেন । আবাগণ সে সময় মনিপুর গ্রাস করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল । 
পররাকজ্া তাদের আর একটা সুন্দর উপায়-দ্বার উদঘাটিত দশ্নে তাহাদের 
আলস্য আন্তহ্নিত হইল । আবাদিগের রাজ্যকামুকতায় অচিরাত-_কাছার সমরানলে 
প্রজ্দ্রলিত হইল । মারজিও ভ্রাতৃদ্য়ের সাহায্যে এই [ব্ষমাগ্রি নির্বাণ করিতে 
যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন । কিন্তু কোনও ফল দর্শিল না। অবশেষে 
মশিপুত্রীয়দিগের রুধিরপ্রবাহে সমরানল নির্বধাপিত ও কাছার প্রদেশ আবারাজের 
কুক্ষিগত হইল । গোবিন্দচজ্দ্র পুনৰ্ববার ইংবেজদিগের আশ্রয় প্রার্থী হইলেন । 
তখন মিতাইরাজকেও গোবিন্দচন্দ্রের মতান্থুসরণ করিতে হইল । 

ক্রিটাস গভর্ণমেন্ট আর বলিয়া থাকিতে পারিলেন না । আবাদিগের দমনার্থ 
১৮২৪ খীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ লর্ড আমহাষ্ট সাহেব যুদ্ধঘোষণা করিলেন £* প্রায় 
ছুই বওসরাবধি এই সংগ্রাম চলিয়াছিল | সেই লোমহর্ষণ ঘটনার কুধির-রব্তিত 
যবণিকা অগ্ উত্তোলন কর! অসঙ্গত বোধে আমরা আবার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
গুবুত্ত হইলাম । ক্রছৃশ্‌ং 

শ্রীকৈলাস চন্দ্ৰ সিংহ । 

এই সমত মণিপুর্ীীহগণ স্থদেশ ছাড়িছা কাহার হট, ও ত্রিপুরায় উপনিবেশ স্থাপন 
করিগাছে। শীলনিবেশিক মণিপুরী সংখ্যা, কাছার ১১০০০০, ছুট ৩০০০৭ জিপুরা 
১৫***। অল্লকাল মধ্য ঢাকায়ও কতকগুলি মণিপুরীঘ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। 

* রেভারেণ্ড প্িগ বলেন,-_১৮২৪ জীষ্টাব্সের ২১শে জপাই হংরাজ্ঞ সেনানী কর্ণেল 
ত্রাউন, শহরের সীমান্তপ্রদেশে আব! সৈন্য কর্তৃক পরাজিত হইলে, গবর্ণর জেনারেল 


যুক্কমঘোহণ! করেন । (137181910 Empire in India vol. iv 1১020 1132) কিন্ক মার্শমেল 
প্রস্তুতি এতিহা সিকের সডে এ তারিখের পুর্বোই যুক্ষঘোহণা ইইঘাছিগ। 





সলাখ্ত ও প্রধানত, আমাদের ‘আদর্শ’ বাঙ্গালি সমালোচক বাবু ছ্বিবিধ 
সমালোচনা শিখিয়া রাখিয়াছেদ । বে কোন গ্রান্ছ হাতে পড় না কেন, 
এই দুইয়ের অশ্যতর অবলশ্বিত হইয়া থাকে । এক প্রকার সমালোচনা এইরূপ, 
“এই গ্রন্থ ভাল, খুব তাল, অতি তাল ; এমন গ্রন্থ হয় না, হইবার নয় |” আর 
এক প্রকারের সমালোচনা “গ্রন্থ মন্দ, অতি মন্দ, যারপরনাই মন্দ ; ইহার ভিতরে 
কেবল মাথা আর মুণ্ড, ছাই আর ভন্ম ৷” ফল কথা, ইহা এক প্রকার স্থির যে, 
যাহাকে ভাল বলিতে হইবে, তাহাকে, আকাশে তুলিতে হইবে, যাহাকে মন্দ 
বলিতে হইবে, তাহাকে, দুই পায়ে দলিতে হইবে । নিয়ম এই, হয় স্তুতি কর নয় 
নিন্দা কর-_সমালোচন!। একেবারেই করিও লা। 

এ কথার সমর্থনার্থ দৃষ্টান্ত খুঁজিতে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। 
এই «+ভার্গববিজ্রয়” কাব্যের কতকগুলি সমালোচনা মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থের প্রারস্তে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে ; তাহা পাঠ করিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। যে প্রশংসা 
করা হইয়াছে» তাহা ‘প্যারাডাইস লষ্ট' অথবা “ডিভাইনা কমেডিয়া” সম্বঙ্গে করিতে 
গেলেও একটা কিন্ত রাখিয়া করিতে হয় । একজন লেখিয়াহছেন,-“যে পর্যন্ত 
পাঠ করিয়াছি তাহাতেই বলিতে পারি যে, পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট ; ইহাতে 
রস-ভাব-বীতি-গুপ আদি যথাস্থানে যথাসময়ে সঙ্গিবেশিত হইয়াছে ।” যে পর্ষ্যস্ত 
পড়িয়াছেন তাহাতেই এই, শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে না জানি কি বলিতেন। আমরা 
নির্লজ্জ হইয়া জিন্তাসা করি, যদি রস, ভাব, শ্রীতিঃ গুণ আবার আদি, যথাস্থানে 
এবং যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইল, তবে আর বাকীই থাকিল কি? বাল্মীকি অথবা 


ভার্গববিজয় কাব) | জগোপাল চন্ছ চক্রবর্তী কতৃক প্রণীত ও প্রকাশিত । 
কলিকাতা মেছণাবালার ব্রীট, আপবাট প্রেলে মুদ্রিত । মূল্য ১৪৯ মাত্র। 
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ব্যাসে, বন্জিল অথবা মিল্টনে, গোটে অথবা শেক্ষলীয়রে, ইহার অধিক আর কিছু 
আছে কি? 

আবার কতকগুলি সংবাদপত্রে এই পুস্তকের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে 
তাছা দেখিয়াও আমর! অবাক হইয়াছি। সে কেবল খাঁটি নির্জ্ছল! নিন্দা । 
তার সার মন্ঘ এট যে,গ্রন্থখালি কিছুই নহেরও অধম, এবং গ্রস্থকার বাতুল । 
লিউইস সাহেব তাহার “দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের' এক স্থলে লিখিয়াছেন বে, 
কোমতকে নুতন নুতন মত সকল প্রচার করিতে দেখিয়া অনেকে তাহাকে 
বাতুল স্থির করিয়াছিল, কিন্ত “প্রামাণিক দর্শন’ যদি বাতুলতার ফল হয়, তাহা! 
হইলে আমাদের কামনা, বাতুলতার এপিডেমিক হুউক । এতটা গৌরবের সঙ্গে 
না হউক, কিন্ত তবু আমরা বলিতে পারি যে, ভার্গববিজয় যদি বাতুলতার ফল 
হয়, ভাহা হইলে আমর! কায়মনোবাক্যে কামনা করি--বাঙ্গালার কাব্য- 
লেখকদিগের পালের মধ্যে বাতুলতার এপিডেমিক হউক ৷ অধিকাংশ বাঙ্গালা 
কাব্য অপেক্ষা ইহা ভাল । 

কিন্তু এ কথায় কিছু প্রশংসা হইল না। জলধরের অপেক্ষা সুন্দর বলিলে 
কিছু সৌন্দর্য্যের প্রশংসা হয় না। বিদ্যার্দিগ্গজ অপেক্ষা বুদ্ধিনান্‌ বলিলে কিছু 
বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হয় না। অধিকাংশ বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ এত হ্ুঘন্ত যে, তাহার 
অপেক্ষা ভাল বলিলে কোনই প্রশংসা হয় না । সেই জন্য একটু বিস্তৃত সমালোচনার 
প্রয়োজন । 

ভার্গববিজ্ঞয় শ্রান্থের বিষয় সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিবার আবশ্যক রাখে 
লা। কীর্িবাস ও কাশীরামের প্রসাদে কথক ও গায়কের প্রসাদে, যাত্রাওয়ালা 
ও নাটকলেখকদিগের দৌরাত্তে, মহাভারত ও রামায়ণের কথা কিছু কিছু না 
জানে এমন লোক বঙ্গদেশে বিরল । রামচন্দ্র কর্তৃক পরশুরামের অভিভব, এ 
গ্রন্থের বিষয় । জঝিনিস্টা কি, সকলেই বুঝিয়াছেন ! 

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বিযয়ট! গুরুতর বটে । এ মহছ্যাপারে 
যাহারা লিপ্ত তাহারা সকলেই মহত আকাশের স্যায় উচ্চ, সাগরের চ্চায় গভীর, 
বাস্থকীর স্যকায় ধীর, হিমালয়ের চায় স্থির । নায়ক, সাক্ষাৎ, পুরুবোদ্ধম_ 
দেবতার ভয় দূর করিতে, পৃথিবীর ভার লঘু করিতে মন্ুব্যদেহ ধারণ করিয়াছেন । 
নায়িকা, অযোনিসম্ভবা সীতা--যিনি ভ্রীবিহিত গুণে রমশীকুলের আদর্শ 
্থলাভিবিক্তা । প্রতিনায়ক, ভার্গব পরশুরাম-_যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী 
নিক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়শোশিতে “সমস্তপর্থদকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্‌ হুদান্‌।” 


টিলার রে অঙ্গের বটে । বিষয় মনোনীত করা নিতান্ত মন্দ হয় 
I 


২৯৬ বজদর্শন [আশ্বিন 
খুব ভালও হয় নাই । পরশুরাম বীর, রামচন্দ্র বীর, লক্দ্মণ বীর, দশরথও 
বীর? বিশ্বামিত্র বি, বশিষ্ঠ আবি, পরশুরামও ঝি ;__এইরূপ একপ্রকারের 
লোক একর কাধ্যক্ষেত্রে আনিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য রক্ষা করা অতি 
দুন্তহ ব্যাপার-_-সকলে পারে নল! । আবার ঘটনা এত অল্প, কথা এমন সংক্ষেপ, 
যে ইহা লইয়া সাঞ্চ তিনশত পৃষ্ঠার অধিক একখানি গ্রন্থ লেখা হয় লা 
অন্ততঃ সকলে পারে লা। তবে কি না, কবি আপন কল্পনাসম্ভ,.ত অনেক নূতন 
চিত্র দিতে পারেন, অনেক নৃতল স্থষ্টি সল্লিবেশিত করিতে পারেন__ইছাও 
সকলে পারে না । ভার্গববিজয়ের শেষে গোপাল বাবু পরিচয় দিয়াছেন যে, 
তিনি অতি অন্রবয়স্থব-_অন্্র বয়সে, প্রথম উদ্ধমে, এই অগাধ, অপার-সাগনে 
কাপ দেওয়া ভাল হয় নাই। 
এক্ষণে গ্রন্থের পরিচয় ॥ প্রথম সর্গে বড় কিছু নাই-_বাছ্রে কথায় পরিপূর্ণ, 
কাজের কথা দেখিলাম লা । তবে শেষকালে কবি বলিয়া দিয়াছেন, কোন্‌ কোন্‌ 
খনি হইতে তিনি রত্র সংগ্রহ করিবেন” 
“হে বাদ্মীকে, কালিদাল, কীঠিবাস, মনো, 
তোমাদের কোষ চতে ছে রাজেন্জগাণ ; 
ইতাদি।"” 





লইবে 


Ll কোষগুলি যে বন্রত্বপূর্ণঠ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্ত এই সকল কোষ 
হইতে রত্র সংগ্রহ করিয়া অভিনব কাব্যভুষণ নিম্মাণ করিলে কতদূর মহামূল্য 
হয়, তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে-__হয় ত খাটে না--প্রায়ই মিলে না। ভাগঁব 
বিলয় হইতেই ইহার প্রমাণ দেওয়া যায়। 

দ্বিতীয় সর্গে ভার্গবের আশ্রম বর্ণনা । হিমাচলেয় এক নিঝ রিণীতীরে 


ভার্গবের আশ্রম বিরাজ্রিত। তথায় দেবদারুতকুত্র অম্বরস্পর্শ করিয়া দাড়াইয়া 
আছে। ইঙ্গুদী, খদির, তীত্রগন্ধ তেজপত্র, লবঙ্গবল্লরী, এলালতাবীথি, দারুচিনি, 
চিত্রিত-বিগ্রহ ভুৰ্ল্দপত্র, শাল, তাল, তমাল, পিয়াল, যাহা হইতে, 


মঞ্জল-মঞ্জরী রজ্ে!-রাশি নভোমার্গ 
অনিশ আবয়ি উড়ে চন্রাতপনিভ । 
পীযুষ-পূরিত দ্রাক্ষা, কম সোমলত!, অদূরে শ্রামাভ নীবার ধান্ততমি,-_ 


অশোক, কিংশুক, বকুল, কর্ণিকার প্রভৃতি নানা বৃক্ষে, নানা ফলে, নানা লত্যায় 
নানা ফুলে এই স্থান পরিশোভিত। মলয়ানিল মল বহিতেছে, পরাগরাশি 
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উড়াইতেছে, লতাপাদপ আন্দোলিতেছে । তথায় কন্তরী কুরঙ্গ আশ্রম-পাদপে 
গাত্র-কণ্ড নাশ করিতেছে-_ম্গমদগন্ধে তপোবনস্থলী আমোদিত করিতেছে । 
মুগযুথ অভিনবতম শপ্প-প্ররোহতলে বিশ্রাম করিতেছে ; শাবকগণ মেষশিশুর 
সঙ্গে খেলা করিতেছে । দূরস্থ কন্দর-শায়ী সিংহগন্জন শুনিয়া বৃষত পবন 
প্রভৃতি বশ্থধাতঙ্গ ক্কুরাগ্রে বিদীর্ণ করিয়া সদর্পে নাদিভেছে। অশ্ব প্রভৃতি 
বৃক্ষচছায়ায় হস্তিযুথ আবাঢদিগন্তব্যাঈী নবমেঘের গ্যান্স গাড়াইয়া আছে, এবং 
7 শশ্কতেশু নিবহ 
কমল-পয়াগ গদ্ধি সলিল ছড়ানে 
দিতেছে প্রণঘে স্বীদ স্বীয় শ্রি্বতমে । 
মন্দ নহে ; কিন্ত এ সুন্দর চিত্রটী কালিদাসের, গোপাল বাবুর নহে 
কুমারসম্তব হইতে অন্ুবাদিত । 
এই তপোবনে ভগবান্‌ ভূগুকুলপতি তপস্যা করিতেছেন সারঙ্গকীপ্তি- 
আসনে আসীন, বন্ধল-পিহিত, আশীর্ষ উন্নত দেহ, অদ্ধলিবীলিত স্থির লোচনঘুগলে 
অপূৰ্ব্ব দ্যুতি, করযুগ নাভীর উর্দ্ধে বন্ধ, গলে অক্ষমালা এবং যজ্জ্রোপবীত* ললাট 
ফলকে উদ্ধ-পৌপণ্ু,কেয় লেখা, শরীর শ্বেত চন্দনচচ্চিত, মৌলী উপরে জটাজাল 
বিনিবন্ধঃ বদনমন গুল শ্মশ্রুরান্রি-বিশোভিত_ 
দেবগৃহ-শুসন্ভ গাত্রে ফুলিল! বিরলে 
ঘেদতি চামর-রাভ বিকাশে শুক্রিমা। 
উপমাটি অতি সুন্দর এবং সম্পূর্ণরূপে বিবয়োপযোগী । আমরা পাঠকগণকে 
এই সর্গ পাঠ করিতে অনুরোধ করি- সময় বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া বোধ হবে 
না। যদিও ইহা! কালিদাসের অনুকরণে রচিত, তবু গান্থকার প্রশংসা পাইতে 
পারেন এমন অনেক জিনিষ ইহাতে আছে । 
তৃতীয় সর্গেও প্রসঙ্তাধীন কথা কিছু নাই- আগা গোড়। কেবল প্রাতকোলের 
বলা | 
চতুর্থ সর্গে রাজা দশরথের পুজ-্যজনাদির সহিত অযোধ্যা-বস্তে সোৎসব 
গমন । দশরথ মহা সমারোহে চলিয়াছেন, দেবগণ তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। 
ইহার এক স্থলে লিখিত হুইয়াছে-- 
নীরদ নাদ্বক 
সম্বর্ত-আবর্ব ড্রোণ*পুক্ষর-”-এ চারি, 
দামিনী কামিনী, আর দীপ্ত অলখন্ছ:__. 
বিনা বর্ষণে জলধন্থুর উদয় সম্ভবে লা ;_মেঘ থাকিলেই যে তাহার সঙ্গে 
অলধন্গকে থাকিতে হইবে) এমন কোন কথা নাই । 


৩৮ ৬ 





২৯৮ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


পঞ্চম সর্গে পরশুরামের আগমন । মহারাজ দশরথ ছনিমিত্ত ঘটিতে 
দেখিয়া বশিষ্ঠকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । বশিষ্ঠ বলিলেন, কোন চিন্তা নাই, 
যদি কোন অশিব ঘটনার সম্ভাবনা থাকে, তাহা আমি স্থস্ত্যয়নে নিবারণ করিব । 

হেনকালে কুত্রমৃত্তি পরশুরাম দেখা দিলেন। সকলে স্তস্তিত হইল। 
সকলেই বুঝিল যে এ অশিব স্বস্তায়নে সারিবার নহে | ক্ষত্রিয়ললাটে না জানি 
কি আছে বলিয়া! সকলেই প্রমাদ গণিল। ষষ্ঠ সর্গে পরশুরাম গালিগালাজ 
আরম্ভ করিলেন-_ রাজা দশরথকে, রামচন্দ্রকে, সৈশ্কগণকে, প্রাণ ভরিয়া গালি 
দিলেন । লক্ষ্মণকে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই, এ কি? লক্ষ্মণ বলিলেন, 
সীতার সঙ্গে উহার বিবাহের কথা ছিল, তাহাতে বঞ্চিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ 
চটিয়াছে ৷ 

সপ্তম সর্গে আবার পরশুরামের গালিগালাল্ত এবং আত্মশ্রাঘা । দশরথের 
হ্যতি, রামচন্দ্রের বিনতি- পরশুরামের কেবল কটুক্তি । 

অষ্টম সর্গে লদ্ষ্মণের ক্রোধ এবং ভার্গবকে ভণৎ্সনা | ভার্গব অপমানিত 
ছইয়া মহাক্রোধে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ধুতে শর যোজ্জনা করিলেন। 
এমন সময়ে বিশ্বামিত্র আসিয়ী তাহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। তবু 
সম্পূর্ণ শান্ত হইলেন না। আর সকলকে রেয়াৎ করিলেন, কিন্তু রামের সম্বন্ধে 
বলিলেন যে আমার এই ধনুঃ ভঙ্গ করুক, নতুব! উহার রক্ষা নাই । 

তারপর নবম সর্গে আরও কিছু কটু কাটব্যের পর পরশুরাম স্বহস্তন্থিত 
হজ্দ্য় ধনু: বীরদর্পে রামের হাতে দিলেন। এদিকে সাতার বড় ভয় উপস্থিত 
হইল - একবার ভার্গব একখানা ধন্থু আনিমা দিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া তাহার 
সঙ্গে রামের বিবাহ হইয়াছে ; আবার আজ ভার্গব সেইরূপ শরাসন আনিয়াছেন, 
বুঝি রামের আবার বিবাহ হয় অতএব-_ কতই সপত্তী মম আছে পোড়া ভালে ! 

সীতার এই আশঙ্কাটুকু মন্দ নহে । সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, ইহাতে 
রস আছে। ্ 

দশম সর্গে ভার্গব-রাঘব-বস্ব অবলোকন করিতে ত্রিদ্িব-তলে ত্রিদশসমূহ 
সভা করিয়া বসিম্মাছেল । পার্বতী শঙ্ধরকে বলিলেন, রাম এবং ভার্গব উভক্সেই 
আমার প্রিয়, অতএব এ দ্বম্ঘ যাহাতে নিবারিত হয় তাহা কর । মহাদেব ভার্থবের 
নিকট পক্মাকে পাঠাইলেন । বলিয়া পাঠাইলেন, 

পরাজয় অজীকামী দাশরখি কাছে 
সপ্রণরে প্রার্থী লহ স্বর্মাগরোধ । 

ইতিপূর্ক্বেই রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ধুগহণ করিয়াছিলেন। তারপর একটা 

শর চাহিয়া লইয়া ধনুতে যোজনা করিয়া বলিলেন-_ এই শরে আপনাকে বধ 


১২৮৫ ] ন্তার্গবৰিজয় ২৯৯ 


করিতে পারিতাম, কিন্তু ত্রাহ্মণ অবধ্য ; অতএব ইহার লক্ষ্য দেখাইয়া দিন | 
এদিকে পদ্মা আসিয়! ভার্গবের উপর শিবের হুকুম জ্রারি করিয়া গেল । পরশুরাম 
রামচজ্দ্রকে বলিলেন, আমার শ্বর্গমার্গ রোধ কর তাহাই হুইল। 

একাদশ সর্গে উভয় রামে আীতিসংস্থাপন হুইল । তারপর ভার্গব সাধারণ 
সমক্ষে ক্ষত্রবধ বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, রাঘবকে আলিঙ্গন করিলেন, ক্ষত্রবধ- 
তেজ; সমর্পণ করিলেন, আশীর্বাদ করিলেন এবং শেষে প্রস্থান করিলেন । দশরথ 
আনন্দিত হইলেন ; সীতা প্রফুল্লিতা হইলেন__সকলেই উল্লাসিত হইল । 

দ্বাদশ সর্গে সকলের আনন্দ, বাস, নৃত্য, গীত, বন্দিবৃন্দের বন্দনাসঙ্গীতিকা, 
দেবগণের স্বস্থানে প্রন্থানঃ আকাশ-বাণী, এবং গ্রন্থকারের মামুলি আত্মপরিচয় ;_ 
কাজের কথা প্রসঙ্গাধীন কথা, নাই বলিলেই হয়। 

ত্রয়োদশ সর্গে সকলের অযোধ্যা প্রবেশ । এই সর্গে পথিপার্শ্বস্থ সৌধরাজিতে 
পুরক্ষীবর্গের বিবিধ বিক্রমবিচেষ্টা পাঠ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের কাপিদাসকে মনে 
পড়িবে । বাস্তবিক এই স্থলটি কালিদালের অসন্থুকরণ ; স্থানে স্থানে অবিকল 
অনুবাদ ৷. 

এইখানেই কাব্য শেষ হওয়া উচিত ছিল । ইহার পর তিন সর্গ কেবল 
প্রকৃতিবর্ণনা এবং অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথা । এ তিন সর্গ একেবারে ছীটিয়। 
ফেলিলেও মূল কথার কোনই ক্ষতি হয় না। 


আমরা সমালোচ্য গ্রস্থের যতটুকু পরিচয় দিয়াছি তাহাতেই পাঠকবর্গ অবশ্য 
বুঝিয়াছেন যে গ্রন্থখানি এত বড় হইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। শেষ তিল 
সর্গ, দ্বাদশ সর্গ, তৃতীয় সর্গ, এবং প্রথম সর্গ একেবারে বাদ দেওয়া যাইতে পারে । 
অন্যান্য সর্গেরও অনেক অংশ ত্যাগ কর! যায় ; এবং প্রত্যেক সর্গেরই শেষ ভাগ-_- 
আত্মপরিচয় এবং অন্ুগ্রহভিক্ষা-_পরিব্জ্নীয় । যে সকল উপায়ে প্রন্থকলেবর স্বীত 
হইয়াছে, তদবলম্বনের অর্থ আমরা খুজিয়া পাই লা। নিসর্গ বর্ণনাতেই গ্রন্থের 
প্রায় চতুর্থাংশ নিয়োজিত । নিসর্গ বর্ণন। মন্দ নহে, কিন্তু কেবল প্রাতঃকাল 
বর্ণনা। করা একটা সম্পুণ সর্গ গ্রস্থকারের কুরুচির পরিচায়ক, পাঠকের পক্ষে বিরক্তি 
জলক এবং সমালোচকের পক্ষে__মারাত্মক। তবু নিসর্গবণলা কাব্যের একটা অঙ্গ 
বটে, কিন্তু কাব্যস্চেনা, বাগ্দেবতার আরাধনা, ভারতীপ্রার্থনা, কল্পনার উপাসনা, 
বান্মীকির কবিজোষ্ঠব, কলিদাসের মহাকবিত্ব, মাইকেলের পরলোক, অকালম্মত্যু- 
জন্য শোক, ভর্তৃহরির স্তব, জয়দেবের মহিমাকীর্তন, ভবভৃতির বন্দনা-এ সকলের 
দ্বারা কাব্যের যে কি উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইতে পারে, আমর! সর্সমর্ত্যরসাতল 
খুজিয়। পাই না। 


২০০ বঙ্গদর্শন [ আ্বাস্বিন 


প্রতি সর্গের শেষেই একবার পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে ‘‘সগল-বসনে মুদি যোড় 
কর” করা হইয়াছে । এ সম্বস্কে আমরা এই বলিতে চাই যে, ঘিনি এত বড় 
একখানি কাব্য লিখিতে বলিয়াছেন, বিনি বাগ্দেবীর কাছে “কবিত বিমল নভে 
মাহ্যন্দিন ভাম্থমান্‌” হইবার প্রর্থনা করিয়াছেন, তাহার একটু আত্মাদর, একটু 
অহুদ্ধার থাকা উচিত । নম্রতা, বিনয়, এ সকল মন্দ নহে, কিক কথায় কথায় 
কাকুতি মিনতি করা ভাল দেখায় ন্য। যার তার হাতে পায়ে ধরিতে গেলে সম্রম 
থাকে লা। 
গ্রন্থকার আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি মাটকেলের চেলা; কিন্তু 
বাস্তবিক তাহা নহেন । প্রকৃতপক্ষে তিনি জয়দেবের চেঙ্গ। ; ক্রযদেবের সেই ললিত- 
লবক্ষ-লতা-পরিশীলন-কোমল-নলয়-সমীরের ন্যায় মধুর কোমল কান্ত পদাবলী, 
আর গোপাল বাবুর এই দাত ভাঙ্গা শব্দবিন্যাস তুলনা করিলে আপাততঃ এ কথায় 
অনাস্থা হইবার সম্ভাবনা, কিন্ত একটু বুঝিয়া দেখিলেই ইহার নসারবনত। হৃদয়ঙ্গম 
হইবে । জয়দেবের ন্যায়, গোপাল বাবু বিলক্ষণ কল্পনাশালী ব্যক্তি; এবং জয়- 
দেবের ন্যায় গোপাল বাবুত্র কল্পলা মাগৈ কপ্রোহিত-_যত কারিগরি বাহাজগত্ লইয়া? 
অন্তন্জ গতের উপর বড় একট! দৃষ্টি নাই ৷ সৃধ্যেরশ্মির প্রফুলতা, বসম্ভপবনের মধুরতা, 
সায়াহ্নগগলের সৌন্দর্য্য, নবকুম্থমিতা লতার সৌকুমার্যা,॥ এ সকল চিত্রিত করিতে 
গোপাল বাবু বিলক্ষণ পারগ- জয়দেব অজ্রান্ত । কিন্তু প্রণয়ের উদ্মন্রতাঃ নৈরাশ্ডের 
কাতরতা, শোৌধ্যের মহত, অসুরাগের চাঞ্চল্য, এ সকল চিত্রিত করিতে গুক্ শিক) 
কাহারও তুলি চলে না। জড়জগতের ভীম ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিতে জয়দেব 
চেষ্টা করেন নাই ; গোপাল বাবু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হয়েন নাই । 
জয়দেব আত্মশক্তি বুঝিতেন, গোপাল বাবু হয় ত বুঝেন না ;_ জয়দেব গুরু, গোপাল 
বাবু চেল! । অন্তর্গিতের উপর দৃষ্টি না থাকিলেও বাহাপ্রকৃতির সঙ্গে লেখকের বিল- 
ক্ষণ সহাম্ুস্থতি আছে এবং নিসর্গ সৌন্দর্য্য তিনি প্রেমিকের চক্ষে দেখেন__যে চক্ষে 
ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ দেখিতেন সেই চক্ষে গোপাল বাবু দেখেন-_-অনেক ভঙ্গী, যাহা 
অপ্রেমিকের চক্ষে পড়ে না গোপাল বাবুর চক্ষে পড়ে, এবং তিনি তাহাতে সুদ্ধ হুইয়া 
যায়েন__ শতমুখে, সহজঅমুখে তাহা ব্যক্ত করেন ॥ সামান্য কথা লইম্সা কেন এত 
আড়ম্বর, তাহা প্রেমিক যে সে বুঝিবে সকলে বুঝিবে লা । 
অন্তজগতের উপর দৃষ্টি না থাকিলে যে দোষ ঘটে, তাহা এই গ্রস্থেও ঘটিয়াছে_ 
একটা চরিত্রও উত্তমরূপে সংরক্ষিত হয় নাই । দশরথকে দেখ । যখন ভার্গব সেই 
দুর্ল্ছয় কাশ্দুক রামচন্দ্রের হস্তে দিলেন, তখন রাজা দশরথ পুক্রবিয়োগাশক্কায় অত্যস্ত 
কাতর হইলেন-__শ্রনেক বিলাপ করিলেন-_-শেষে মূর্ছা গেলেন । রাজা দশরথ 
স্বয়ং বীরপুরুষ, ঠাহার মূর্চছা। যাওয়া ভাল হয় নাই । একটু ভয়, একটু আশঙ্কা, হয় 
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হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই; কিন্ত মুর্ছাটা বড় অসঙ্গত। 
রামায়ণের দশরণ মূচ্ছিত হয়েন নাই । 


আবার পরগুরামকে দেখ । ভার্গব-বিজয়ের পরশুরামকে দেখিয়া আমাদের 
সেই চিরপরিছিত পরশুরাম বলিয়া চিনিতে পারিলাম লা। র্রামায়ণের পরসশু- 
রামঃ__ মহাবীর, মহাতপন্থী, উল্নতচিত্ত, প্রশত্তহৃদয় । তিনি যখন ক্রোধোদ্দীপ্ত 
হুইয়া সিংহনাদ করেন, তখন সুরাসুর কম্পিত হয়, বায়ু সতস্তিত হয়, চন্দ্র সখ্য গ্রহ 
উপ গ্রহ পথহারা হইয়া দাড়াইয়া থাকে । আর গোপাল বাবুর পরশুরাম যদি 
বিশেষণ পদ ত্বারা তাহার চিত্র আাকিতে হয়, তবে এইরূপ লিখিতে হয়-_কুভাষী, 
অভদ্র, সৃখসর্ববন্দ, দাস্তিক, নির্লজ্জ, অসার, দুবিনীত এবং অব্যবস্থিতচিত্ত। তিনি যখন 
আত্মবীর্ধ্য খ্যাপন করেন, আমাদের হাসি পায় যখন তুর্বাক্য ব্যবহার করেন, 
পড়িতে লজ্জা হৃয়। বীরের মুখে, বির মুখে তেমন কথা আসে লা। রামচন্দ্রের 
প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তত্র লোকের অবাধহাধ্য | 
কোখ! সেই নরাধম, দে সস দেপায়ে,_ 
ধূরত জণুক সম ভগে দূরে গেল লাঙল ওটায়ে, পাশ! 
রামায়ণের পর শুরামে এরূপ ইতরতা নাই । তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে যেরূপ 
সম্ভাষণ করিয়ছেন, তাহা বীরের ম্যায়, মহতের স্যায়, পরশুরামের স্যায়-_দূর্কুত 
জ্লদনিনাদের ন্যায় ধার, গম্ভীর এবং তয়ঙ্কর-- 
রাম! দাশরথে ! বীর | বীর্ধ)ং তে শ্রচতেইদ্ুতং। 
@ @& টি 1) 
তলিদং মোরসক্ষাপং ভ্রামদদাং মহ্স্ধমুঃ | 
পৃরছন্থ শরেণৈব স্ববলং দর্শদস্ব চ ॥ 
তদছং তে বলং দৃষ্ট! ধমযোংপ্যল্য পূরণে। 
হন্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীধ্যক্সাম্যমহং ভব ॥ 
রসাবতারণায় আমাদের কবি সকল স্থানে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । 
ঠাহার রসে সঙগীবতা নাই । পরশুরাম আসিয়া বীররসের কত কথাই বলিলেন, 
তিন সর্গ ব্যাপিয়া বীরদর্পে বীরবাক্য কতই উচ্চারিত করিলেন, কিন্তু এত বীররসের 
মধ্যে আমাদের একবিন্দুও শোণিত উতর হইল না-_-পড়িতে পড়িতে একবারও 
আমাদের রোমাঞ্চ হইল না, একবারও একটু উৎসাহ অনুভব করিলাম না। 
আবার সীতা যখন পীরিতের ফাদ পাতিয়া বলিতে লাগিলেন, 
জগতে তোমায় সনে মিলে না তুলন।, 
তোমার উপঘা, দেব, তুমিই স্বনে। 
তোমার বিক্রম সাজে তেমার বিক্রমে ; 
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তোমার বদন যেন তোমার বদন; 
তোমার নল, লাখ, তোমার নতুন; 
মাছের সতঙ্ত সম রামের স্বতচু ! 

তখন আমরা কোনরূপ কোমলতা অনুভব করিলাম না। কেমন বোধ 
হইল, যেন একথাগুলি সীতা বাড়ী হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন, এতক্ষণ 
সময় প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া বলা হয় নাই- বোধ হইল যেন‘ ‘তোমার তুলনা 
তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে” এই গীতটি সীতা জানিতেন, সময় পাইয়া তাহার দ্বিতীয় 
সংস্করণ বাহির করিলেন । ডিতীয় সংস্করণ, সুতরাং হাল আইনান্থসারে পরিশোধিত 
এবং পব্রিবন্ডিত । 

নিসর্গ বর্ণনার অবতারণাতেও স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়াছে । কোথাও উপমা 
সংযোজনে বিপধ্যয় ঘটিয়াছে_-তৃতীয় সর্গের প্রথম পীচ্ছত্র ইহার প্রমাণ | আঁমা- 
দের কবি একই নিঃশ্বাসে স্বর্য্যদেবকে একবার “প্রাচীদিক্‌ অধীশ্বরীর সীমন্ত 
মুকুট হৈম শিখা মণি” বলিয়াছেন, আবার “জগত্লোচন” বলিয়াছেন পুনরায় 
আবার ভাহারই গলে “সমুজ্ছলমাল।” দোলাইয়াছেন । তবে মালার সন্বঙ্গে এই এক 
কথা আছে যে, উহা জগঙলোচনের গলে, কি দিক্‌ অধীহ্বরার গলে, তাহা ঠিক 
বুঝা যায় না । 

কোথাও বা অলঙ্কার দোষ ঘটিয়াছে__- 

—__---“‘বিমণ্ডিত কুহুম সবক ভারে” 

যাহার দ্বারা বিমণ্ডিত হওয়া যায়, তাহাকে ভার বলা ভাল হয় নাই । এক 
আধ দ্হলে অশ্রীলতা। দোষও তঢিয়াছে-_দৃষ্টাস্ত, ১৫৯--১৭০ দছুত্রত্বয় এবং ২৩৫-__ 
২৬৮ ছত্ৰ চতুইয়ে, তৃতীয় সর্গ। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে “শাবগণ সনে” থাকায় কিঞ্চিৎ 
হাস্তজনকও হইয়াছে । 

স্থানে স্থানে উপযোগিতা রক্ষিত হয় নাই । তপোবন বর্ণনায় এক থলে 


লিখিত হইয়াছে, 
বাজিছে বিবিধ বাদ্য সংস্টত সংহতি 


স্থরক্ মন্দিরা বীণা মুরলী রসাল; 
আবার, অন্য স্থলে, তপোবনস্থ লতা পাদপ ম্বহ পবনে ছলিতেছে__ 
কেমন 1-__লাসিক। ললনা যথা লাস্য লীলা! করে । 
তপোবনে মুরজ মন্দিরা প্রভৃতির ধ্বনি, তপোবন বর্ণনায় উপরি উদ্ধৃত 
উপমারে সমাবেশ বড় অলঙ্গত হইয়াছে _অশ্বমেধ বজ্ছে যেন খেমটার নাচ হইয়াছে, 
দেবি নারদ যেন চাবির শিকল পরিয়াছেন ! আমরা একবার যাত্রা শুনিতে 
পিয়াছিলাম, নকীব শ্যামা বিষয়ক গান গাইতে গাইতে 'ম্বজনি লো' বলিয়া রাগিপী 
টানিয়্াছিল তাহা আমাদের মনে পড়িল । 
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গ্রন্থের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। বাহানা সংস্কৃত 
জানেন ন! তাহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ বুঝা স্থকঠিন । যাহারা অল্প সংস্কৃত জানেন 
ভাহাদিগকেও পাঠকালে বোধ হয় একখানি অভিধান কাছে করিয়া বসিতে 
হইবে । এরূপ দুরূহ, হব্বোধ্য ক্রেশোচ্চার্য্য শব্দ সন্নিবেশ করিলে প্রান্থের সাধারণ্যে 
আদর ছয় লা। তরুণের! কিছু শঙ্দাড়ম্বর প্রিয় হইয়া থাকেন, কিন্ত এ গ্রন্দে 
বড় বেলায় বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে, এবং তঙ্গিবন্ধন রচনার উপাদেয়ত৷ অনেকটা 
নষ্ট হুইয়াছে_-“এলীশাবলেখাহীন হিমধামাননা” না বলিয়া যদি “অকলক্ক 
শনিমূখী” বলিতেন, আমরা পরম আপ্যায়িত হইতাম । 

ভাষার এই জটিলতা! কিয়শুপরিমাণে অলস্কারপ্রিয়তার ফলও বটে _অন্থপ্রাস 
এবং মালোপমার দায়ে অনেক স্থান হ্রধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে । স্থানে স্থানে 
অলঙ্কারাধিকা নিবন্ধন ভাব শ্কুত্তি প্রাপ্ত হইতে পায় নাই-_সোণা রূপার 
ভারে সংকুচিত. জড়সড়, কাতর, অর্ধ লুক্কার়িত, নির্াবভাবে রহিয়াছে । 
গ্রন্থকারকে এই বলিতে চাই যে, পায়ের নথ হইতে মাথার চুল পব্যন্ত সোশ। 
কপার ঢাকিয়া দেওয়া অপেক্ষা একখানা জড়াও গহনা ভাল সুন্দর, স্বরুচি- 
পরিচায়ক, মূল্যবান্‌ এবং সক্্রান্ত । কিন্তু এ বয়সের দোষ বয়সে মারিয়া যাইবার 
সম্ভব । 

ান্বকার কল্লনাশালী ব্যক্তি বটেন। ভার্গববিজয়ের অনেক স্থলে তাহার 
পরিচয় আছে ; দৃষ্টাম্ক স্বরূপ আমর! রাঘববৈবাহ লক্ষ্মীর বর্ণনার উল্লেখ করিতে 
পান্ি_-হহা নির্দ্দোষ না হইলেও সুন্দর বটে। শ্রন্থকারের কবিত্বও বিলক্ষণ 
আছে; তবে কিনা, যাহা বলিয়াছি তাই-_এক তরফা ; দৃষ্টি কেবল বাহ! জগতের 
উপর, অস্তর্জ গতের সঙ্গে ভাল পরিচিত নহেন । যাহাই হউক, গোপাল বাবু 
জ্রয়দেবের শিষ্য বলিম্! পরিচিত হইবার যোগ্য বটেন, সন্দেহ নাই । 

অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় গোপাল বাবুর বিলক্ষণ পারদশিতা আছে ; তবে 
হই এক স্থানে যে নিতান্ত গছের হ্যায় হইয়। পড়িয়াছে তাহা মাম্দনীয় । গ্রন্থকার 
যে তরুশবয়ক্ক এবং ভার্গববিক্য় যে ডাঁহার কবিহতরুর প্রথম ফল তাহা যে 
কেহ শ্রান্থখথানি পড়িবেন তিনি বুঝিতে পারিবেন । শ্রম্থকারের নবীনত্ব বিবেচলা 
করিলে আমরা আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি বলিতে হইবে । ডাহার রচলার 
গাস্ভীর্য্যয, ন্দের্য্যঃ এবং অবিচলিত ধীর! গতির আমরা প্রশংসা করি এবং 
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প্রথম প্রস্তাব 


1” শিক্ষাসভার মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু তারিণী প্রসাদ ঘোষ বি।এ* ইংরেজিতে 
একখানি এন লিখিয়াছেন । শিক্ষাবিভাগের একভ্রন কশ্মচারী কয়েক 
মাস হইল প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বিবাহিত ছাত্রকে বিশ্ববিচালয়ের প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দিতে না দিলে বালাবিবাহ কতক নিবারণ হইতে পারে । এই প্রস্তাবনার 
মূল কয়েকক্রন বাঙ্গালি । তাত্রিনী বাবু সেই সকল বাঙ্গালিদের বুঝাইবার নিমিত্ত 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন । কিন ভাহালা নুঝিবেন কি ন! সে বিঘয়ে আমাদের বড় সন্দেহ 
আছে । তাহারা মনে করেন তাহাদের মতামত তাহাদের নিজের । কিন্তু বাস্তবিক 
তাহা নহে । ঠাঁহারা অন্যের অনুগামী । বড়লোকের মত যত দিন না ফেরে তত দিন 
ভাহাদের মত ফিরিবার আশা করা বৃথা | 

ভাহাদের স্থিরবিশ্বাস ঘে বাল্যবিবাহ আমাদের অনিষ্ট করিতেছে । হয় ত 
বাস্তবিক অনিষ্ট করিতেছে। কিন্তু ডাহাদের এ বিশ্বাস ইংরেজ হইতে । 
ইংরেজদের মধ্যে বাল্যবিবাহ চলিত নাই, বাঙ্গালিরা মনে করেন যে বাল্যবিবাহ 
অনিষ্টকর বলিয়া ইংরেজদের মধ্যে তাহা চলিত নাই । ইংরেজর! বলেন যে বাল্য- 
বিবাহে সন্তান '্বল্ুন্ীবী হয়, পনকজলনীর দেহ রুগ্ন হয় । বাঙ্গালি মনে করেন 
তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি । কিন্তু স্পষ্ট দেখার কথা। কতক সন্দেহের বিঘয়। 
মন্তুর সময় অবধি পশ্চিনরাক্মো বাল্যবিবাহ চলিয়া আসিতেছে কিন্তু কেহ কখন ইহার 
কুফল স্পট দেখেন নাই। তাহারা বলেন ইহার কুফল বাঙ্গালায় অতি স্পষ্ট, 
অধিবাসীর। দিন দিন দুর্কবল ও স্বল্পজীবী হইয়া যাইতেছে । হ্ষ্ধল দিন দিন হইয়া 
যাইতেছে কি না তাহা আমরা জানি না কিন্তু বাঙ্গালির যে তুর্ববল তাহার আর 
সন্দেহ লাই ( হিন্দু মুসলমান কিরিঙ্গী যে জ্বাতিই পুরুধানুক্রমে বহুকাল 
বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ থাক আর নাই থাক, 
সেই জাতিই দুর্বল হইয়াছে । বাঙ্গালার গরু, বাঙ্গালা ছাগ, বাঙ্গালার ঘোটক 


১২৮৫ ] ইয়াং বাঙ্গালির সামাজ্তিক বুদ্ধি ৩৬৫ 


সকলই খর্ববকায় ও দুৰ্ব্বল । চতুষ্পদদিগের এই দোৌর্ববল্য কোথা হইতে আসিল? 
বাল্যবিবাহের দোষে নহে । 

বাল্যবিবাহের মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত আমরা এই সমালোচনা! করিতে 
বলি নাই । লিখিতে গিয়া এ বিধয়ে ভ্রমরলেখকের মত স্মরণ হওয়ায় কয়েকটি 
কথা ভ্রমর হইতে উল্লেখ করিতেছিলাম । অপুষ্ট দেহে সন্তান উৎপাদিত হইলে 
সম্ভান হৃব্বল হইবার বে সম্ভাবনা তাহা সত্য । অনেকেই ভ্রানেন বৃক্ষাদির বাল্য- 
বিবাহ আছে। অনেক স্থলে মধুমক্ষিকা তাহার ঘটক । মক্ষিকারা পুকুষ-বৃক্ষ 
হইতে রেণুরলসী বীজ অন্ঞাতে বহন করিয়া স্ত্রী বৃক্ষের ফুলে মধু সংগ্রহ করিতে বসে ; 
তাহাদের পক্ষ হইতে রেণু যদি মধু সংস্পর্শ করে তাহা হইলে বালিকাবৃক্ষের গর্ড 
হয় অর্থাৎ কড়ায়া বা গুটি বাধে, যে সকল মালি বাল্যবিবাহের বিরোধী তাহারা 
ইহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত বালিকাবৃক্ষের মুকুল ভাক্ষিয়। দেয়। কিন্তু বনে 
মালি নাই, তথায় বলপুর্ধক বৃক্ষের গর্ভ শ্রাব কেহ করায় না» কাজেই বালিকাবৃক্ষের 
ফল ধরে । ফলগুলি ক্ষুদ্র অবস্থায় অধিকাংশই ঝরিয়া যায় কিন্তু তাহাতে বনের 
কোন ক্ষতি হয় না। হুক্ষের৪ অভাব থাকে না ফলের অভাব হয় লা। কিন্তু 
তথাপি মধুষক্ষিকার। বড় গুরুতর অপরাধী ; তাহাদের প্রবেশিকা! পরীক্ষার বিষয় 
শীত্ব বন্দোবস্ত হইবে অর্থাত তাহাদের পাখা ঝাড়া না লইয়। তাহাদের আর পুস্পে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না! 

নারিকেল সম্বঙ্ধে বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন যে বালিকাবৃক্ষের সুপক্ক 
নারিকেলের লারভাগ অভি সামান্য ও অপুষ্ট । ঘত্বে গৃহে রাখিলে5 অন্য বৃক্ষের 
নারিকেলের ন্টায় তাহা দীর্ঘকাল থাকে না, শীজ্ম পচিয়া যায । এই জন্য অনেকে 
বলেন বৃক্ষের প্রথম অবস্থায় নারিকেল না হুইতে দেওয়াই ভাল। ভাল 
তাহার সন্দেহই নাই | স্বভাবের কুনিয়ম অনেক আছে, তাহা সমুদয় সংস্কার 
করা নিতান্ত আবশ্যক । যথন ইংরেজি অধ্যয়ন হইতেছে তখন পৃথিবীর 
নিয়মাবলী যে শীত সংশোধন করিতে পারা যাইবে এমত ভরসা! অনেকে করিস্তা 
থাকেন । 

ষাহারা এরূপ ভরসা করেন তাহারা প্রকৃত সাহসী ও অনেক সময় দেখা! 
যায় বাস্তবিক কার্ধ্যপটু । সকল দেশেই এরূপ কৃতকর্শ্মা লোক আছে; তবে 
কোন দেশে অধিক, কোন দেশে অল্প। বোধ হয় ফ্রান্স ও মাফিন দেশে 
সব্বাপেক্ষা অধিক | সমাজ ভাঙ্গা গড়া ইহাদের প্রধান কার্য । কোন সমাজ 
প্রথাই ইহাদের মনে ধরে না। কি পরিবর্তন করিবেন এই তাহাদের সতত চেষ্টা 
অনেক সময় সেই চেষ্টায় গুরুতর অনিষ্ট ঘটে । কারণ সমাজতত বুঝিতে অনেক 
বিলম্ব আছে । 


৯.৩ 
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হঙ্গেরী দেশের এই দলের লোকেরা একসময় বিবেচনা করিলেন লোকের 
যে দৈম্যদশা দেখ) যায় তাহা কেবল বিবাহের দোষে । যাহাদের বিশেষ 
ধন সম্পত্তি নাই, ভাহাব্রা বিবাহ করিলে সম্ভানসম্ততি কই পায়, সম্ভান 
প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত তাহারা চুরি পর্য্যন্ত করে । অতএব দীনহ্ঃখীর 
বিবাহ বন্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সম্বন্ধে মহা চীৎকার আরম্ভ হইল, 
আমাদের দেশে কয়েকজন বাঙ্গালি বাল্য বিবাহ লইয়া যেরূপ চীৎকার 
আরম্ভ করিয়াছেন হঙ্গেরীর যুবার। সেইরূপ কোলাহল করিতে লাপিলেন। 
শেষ, আইন হইল যে লোকে ধনবান্‌ লা হইলে বিবাহে অধিকারী হইবে না। 
যুবাদের আর আহলাদের সীম। রহিল লা। তাহারা মনে করিতে লাগিলেন 
বে এই আইনের তারা তাহাদের রাজ্যের সকলেই ধনবান হইবে। 
বাভেরিয়া রাজ্য এইবার সর্বপ্রধান হইবে । এবং তাহাদের কীন্তি অগত্ব্যাপ্ত 
থাকিবে । 

কিন্তু তুরদৃষ্টবশত: এ সকল কিছুই হইল না অল্প দিনের মধে অতি বিপরীতে 
ফল ফলিল । রাজ্ঞান্তায় নিগ্ধনের আর বিবাহ হইল লা সত্য, কিন্তু তথাপি 
তাহাদের সন্তান হইতে লাগিল । সে সকল অবিবাহিত অবস্থার সন্ভান । এক 
মিউনিচ নগরে যত সন্ান জন্মিল তাহার অর্ধেক জারজ । 

এইরূপ ঘটল! অনেক আছে । সংস্কার করিতে গিয়া অদূরদর্শী লোকেরা 
সমাজের এইরূপ অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়া থাকেন । তাহা বলিয়া তাহাদের নিন্দ! 
করি না। কেহই এ জগতে অজ্ঞান্ত নহেন, বরং তাহারা আপনা দিগকে অভ্রান্ত 
বিবেচনা করিয়া কার্য করেন এই তাহাদের এক বিশেষ গুণ । আপনাকে ভ্রান্ত 
মনে করিয়া কার্য্য করিতে গেলে একাগ্রতা জন্মে না । 

এই শ্রেণীর লোক, ভালই হউন মন্দই হউন, বাঙ্গালায় বড় নাই । এখানে 
আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইংরেজেরা তাহাদের সচরাচর ইয়াং বেঙ্গাল বলিয়া 
থাকেন ॥। ঝাহাব্রাই মনে করেন যে যখন ইরেছি অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে 
তখন স্বভাবে যত কুনিয়ম দেখ যায় সে সমুদয়ের উচ্ছেদ হইবে । তাহারা মনে 
করেন প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রজাপতির দ্বারস্বরূপ ; তথায় পাহারা বসাহুতে পারিলে 
বাল্যবিবাহ সাগরপারে পলাইবে । আসল কথা, তাহারা নিক্ষে বিবেচন! করিয়া 
কোন কাব্য উদ্ভাবন করিতে পারেন না। যাহা কিছু তাহার করেন সকলছ 
অশ্যের অন্থকরণ মাত্র, অনুকরণ মন্দ নহে, তদ্বারা উন্তিসাধন হয় কিন্তু তাহাদের 
চিন্তাশীলতা এতই অল্প যে কোন্‌ বিষয় অনুকরণীয় আর কোন্টি বচ্দ্রনীয় তাহা 
ডাহার। প্রায় একেবারে বুঝিতে পারেন না, এই জশ্ট সচরাচর তাহার! সাহেবর্দিগের 
নিকট ন্লাণত। 
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বাল্যবিবাহ সন্বঙ্গে এই দলের প্রধান আপত্তি যে তদ্দারা মনুষ্য অল্লায়ু রয়, 
দেহ ক্রুগ্র হয়। কিন্তু পানে ও ত তাহা হয়, অথচ তাহারা কেহ বলেন না যে, 
যে ছাত্র মছপান করিরাছে তাহাকে প্রবেশিক। পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। 
ইংরেজদের মধ্যে মগ্যপান আছে এইক্রস্ত ইয়াং বাঙ্গালিরা মস্রপান নিষেধ করেন না, 
বরং আপনারা তাহা পান করিয়া আরও উৎসাহ বৰ্দ্ধন করেন । ইংরেজদের মধ্যে 
বাল্যবিবাহ নাই, কাজেই ইয়াং বাঙ্গালির নিকট বাল্যবিবাহ দোষের হইয়াছে । 
তাহাই বলিতেছিলাম হে ইয়াং বেঙ্গাল কেবল অনুকরণপ্রিয়, চিন্তাশীলতা ভাহাদের 
কিছুমাত্র নাই । 

আমাদের দেশে ইয়ং বাঙ্গালির সংখ্যা অল্প, এত অল্প যে তাহাদের কোন 
কাৰ্য্য বঙ্ষসমাজের অন্তর স্পর্শ করে ন! । তাহারা বঙ্গসনালের কেহই নহে 
বলিলে চলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমাল! সাগর সম্বন্ধে যেরূপ, ইহারা বঙ্গসমাজ 
সম্বন্ধে সেইরূপ । তরঙ্গ কেবল সাগরের উপরে ভাসে উপরে লম্প ঝম্প করে, 
ফেশা প্রক্ষেপ করে, ক্ষুদ্র কীটেগা সেই ফেণায় আশ্রয় লয়। তরঙ্গের কতই 
আল্মণপন), কতই গভন্ভনঃ কতই গলাবান্তি কিন্ত সাহস করিয়া লিকটে যাও পদে 
আছড়াইয়। পড়িবে । স্পর্শ কর দেখিবে অতি মন্থণ কোমল জ্ঞল মাত্র । 

ইংরেজদের ইহাদিগকে ইয়াং বেঙ্গাল অর্থাৎ নৃতন বাঙ্গালি বলেন কিন্ত বাস্ত- 
বিক ইহারা নৃভল নহেন । সম্প্রতি ইংরেন্র আসিয়াছেন বলিয়া ইংরেডি শিক্ষায় 
যে এই দল শুশ্মিয়াছে এমত নহে এই দল বাঙ্গালায় চিরকাল আছে । মুসলমানের 
সময় সাত শত বংসর পধ্যন্ত্র ইহাদিগকে অবিকল এইরূপ ক্রীড়া করিতে দেখা 
গিয়াছে । ইহারাই তখন সব্বাগ্রে “মেজ্জাই” পরিয়া মের্ল্জা সাজিয়াছিলেন, চুল 
বাউরি করিয়াছিলেন, হাতে মেন্দি মাশিয়াছিলেন “কুনিস” অভ্যাস করিয়াছিলেন । 
ইহারাই শকান্দ ছাড়িয়া মহাম্মদাব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন । হঁহারাই অরে 
দীলগীশ্থরে। বা জ্রগদীম্বরো বা বলিয়াছিলেন । ইহারাই গজ্রানানা” মহলে অগ্রে 
চাবি দিয়াছিলেন । এক্ষণে ইংরেজ আমলে ইহারাই অগ্রে মেঞ্জাই ছাড়িয়া সর্ট 
পরিয়াছেন, চুল ছাটিয়াছেন, “জানানা মহলে” চাবি খুলিতেছেন, শক সন ত্যাগ 
করিয়া “এই উনবিংশ শতাব্দী” বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কুনিস ত্যাগ করিয়া 
মাথ! নাড়িতেছেন, রাজা প্রজা সমান বলিতেছেন । 

বাহাদের বঙ্গসমাজ্ের তরঙ্স্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিলাম আমরা তাহাদের 
সম্পূর্ণ নিম্দা করি না। তাহাদের দ্বারা অনেক সময় অন্যের কাধ্য সিদ্ধ হইয়াছে । 
চৈতক্ক ভাহাদেরই দ্বারা বৈষ্ণবধর্শ্ম প্রচার করিয়াছিলেন ) এই দলের লোক 
বাঙ্গালায় না থাকিলে তিনি কতদূর কৃতকাধ্য হইতে পারিতেন তাহা বলা যায় না। 
কেবল অন্কন্বণপ্রয়তা গুণের নিমিত্ত যে এই ব)ক্তির। আন্থার হন্তগভ হইয়া পড়েন 
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এমত নহে তাহার! নৃতন ভালবাসেন, যাহা কিছু সৃতন দেখেন বা শুনেন তাহাই 
ভাল বলিয়া ঠাহণ করেন। এইজন্ট ইহারাই প্রথম বৈষ্ণব হন । হহারাই আবার 
প্রথম খৃষ্টান হইতে আরম্ত করেন। এতদিন সকলেই খ্রীষ্টান হইয়া পড়িতেন 
কেবল সময়মত ব্ৰাহ্মধৰ্শ্ম উপস্থিত হওয়ায় হঁহারা সে পথ হইতে বিরত হইয়াছেন । 

আপাততঃ কিছু নৃতন নাই । ইংরেজি খানা, ইংরেজি পোষাক পুরাতন 
হইয়া পড়িয়াছে। শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা হউক, নতুবা ইংরেজদের সকল 
বিষয়েই একপ্রকার অনুকরণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর দিন কাটে না। 
তাহাই আর ইয়াং বাঙ্গালিদের সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যাপার শুনিতে পাওয়া যায় না। 
তবে কেহ কেহ অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মধ্যে মধ্যে বালাবিবাহ ' বিধবাবিবাহ ! 
বলিয়। তুই এক শব্দ করিতেছেন মাত্র । 

বাল্যবিবাহ যদি বাস্তবিক মন্দ হয়, আস্মন, সকলেই তাহা ত্যাগ করি। 
কিন্তু প্রথমে বঙ্গসমাজকে প্রতীত করান যে বাল্যবিবাহ মন্দ, বাল্যবিবাহের 
কোন গুণ লাই সকলই দোষ! তাহ ন! করিয়া যদি কেবল ইংরেজদের দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দাড়াইয়া থাকেন তাহা হইলে কিছুই হইবে ন৷। তাহা 
হইলে বঙ্গসমাক্ত এই দলকে যেরূপ অশ্রচ্ধা করিয়া থাকে সেইরূপ করিতে 
থাকিবে । কোন ফল হইবে লা। গ্যারেট সাহেবের মত লোক ভিদ্দ আর 
ভাহাদের উপায় থাকিবে না। 
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অনেকেই “উড়িয়া” অথবা! “উড়িস্যা” নাম শুলিবামার প্রণা প্রকাশ 
করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাহারা উড়িয়াদিগের এবং উৎকল দেশের আভ্যন্তরীণ 
অবন্থা অবগত হইতে পারিলে তাহাদের কুসংস্কার অপনোদিত হইবার সম্ভাবনা । 
আমি উৎকল প্রদেশে অনেকদিন বসবাস করত উৎকল প্রদেশের পুরাকালিক 
এবং বর্তমান সাময়িক আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাহ! অবগত হইয়াছি, তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ওকাশ করিতেছি । 
উত্কলদেশের ইতিহাসলেখকেরা উৎকলনবাসীলিগের জাাতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে 
অনেক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ভজ্ম্য প্রথমে উতৎকলের পুরাকালিক 
বিষয় কিছ সমালোচনা করা আবশ্যক । ছণ্টার সাহেব বলেন “বর্ণতেদ হইবার 
আধ্যজাতি উৎকল এবং বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ময়্র 
নিদ্দিই চতুর্ধণ এ দুই দেশে নাই ।” হণ্টার বিশেষরূপে অন্থসঙ্গান করিতে 
পারেন নাই বলিয়া জ্বাতিনির্ববাচন সন্বঙ্গে তাহার ঈদৃশ ভ্রম হইয়াছে । মম 
লিখিত চতুর্কর্ণই বহু প্রাচীনকাল হইতেই উৎকলে বলবাস করিতেছেন তশ্পক্ষে 
প্রমাণের অপ্রতুল নাই ; কিন্তু মন্থুর পূর্বের আধ্যজাতি যে উত্কলে আসিরাছেন 
তাহার কোন প্রমাণ নাই । আধ্যকজাতিপশ যৎকালে আধ্যাবর্ত, ত্রহ্মাবর্ত প্রদেশে 
অবস্থিতি করেন তৎকালে উৎকলপ্রদেশে “কন্দ” প্রভৃতি অসভ্যক্জাতিদিগের 
পূর্বধপুরুষগণ বসবাস করিবারই সম্ভাবনা । যে সকল আর্ধাসশ্তানগণ গুরুতর 
অপরাধ করিতেন, তাহাদিগকে নির্বাসিত করিবার বিধি মুতে প্রত্যক্ষ করা 
যায়। কদর্ধ্য স্থানই নির্ব্বাসনভূমি নিদ্দিষ্ট হওয়াই চিরপ্রচলিত রাজনীতি; ৬ 


ক ন জাতু তাস্মণং হন্যাৎ সর্ব পাপে শিশ্থিতং । 
ব্নাষ্টরাদেনং বহি: কু্ঘ্যাংৎ, সমগ্রধন ক্ষত ॥ 
মন্থ চব, ৩৮০ চো। 
বিকশ্বস্বান্‌ শোৌতণিকাং শ্চ ক্ষিপ্ৰং নির্ববাসয়েং পুরাং । 
মহ ৯ অ, ২২৫ প্রো ॥ 
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বোধ হয় এই ভ্রম্যই তৎকালে উৎকল প্রদেশই নির্ব্বাসন ভূমি অবধারিত ছিল। 
সকল প্রবাদবাক্যের মধ্যে আংশিক সত্য থাকা যদ্যপি স্বীকার করা যায়, তাহা 
হইলে প্রাচীনকালে উৎকল প্রদেশ কেন “যমালয়” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল 
তাহ! কতক বুঝা যায় ; উৎকল প্রদেশ যমালয় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। “বৈতরণী 
নদীই” তাহার প্রমাণ স্বরূপ | “বৈতরণী” প্রেত উদ্ধারের স্থান |" 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ, এই চতুব্র্পের নিয়ম সকল মনু, বিধিবন্ধ 
করত পশ্চা যে পতিত ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, 1 এক্ষণে দেখা যায়, 
এ সকল পতিত ক্ষত্রিয় বংশের মধ্যে তিন শ্রেণীর বংশ বহুকাল হইতে উৎকল 
প্রদেশে বসবাস করিতেছেন । “পাণ” এবং “পঅড়” উপাধিবিশিষ্ট যে ছটি নীচ 
জাতি আছে তাহাদের মধ্যে “পাণ” জাতিটি মন্থর লিখিত “পৌওু,ক” বংশীয়, 
এবং 40,” হইতে “অড়” অথবা “ওড” শন্দ নিল্পয় হইয়া থাকিবার সম্পূর্ণ 
সম্ভাবশ। । ত্রান্দগাণগণণও গুরুতর অপরাধ করিলে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
করিবার বিধি রহিয়াছে, বোধ হয় সেই সকল অপরাধী তাহ্মণগণ, আখ্খাবর্ত্, 
ব্রন্ষাবর্ত প্রহৃতি স্থান হইতে বিতাড়িত হইলে উৎকল প্রদেশেই উপস্থিত হইয়া 
উপনিবাস সংস্থাপন করিতেন । উৎকল প্রদেশে “দাস” উপাধিকাল্লী এক সম্প্রদায় 
ব্রাক্ষণ আছেল ; ব্রাক্ষণবংশে “দাস” উপাধি থাকা ভারতবর্ষের কোন স্থানেই 
শুনা যায় লা, কেবল উড়িম্যা প্রদেশেই ব্রাহ্মণজ্জাতি মধ্যে দাস" উপাধি শুনা 
যায় । “দাস” উপাধিটা নিতান্ত স্বণাসূচক ॥ ভ্রাক্ষণবংশে “দাস” উপাধি প্রচলিত 
থাকায় স্পষ্টই শ্রশ্থভব হয় যে বহু প্রাচীনকাল হইতে যে সকল পতিত ব্রাহ্ষণগণ 
আধ্যাবর্ত অথবা ব্রহ্ষাবর্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া উৎকল প্রদেশে বসবাস করিতেন 
আর্্যাবর্তবাসী অথবা ব্রহ্ষাবর্তবাঙ্সী ক্রাহ্ষণগণ এ সকল ত্রাক্ষণবংশীয়কে পতিত মলে 
করিয়া “দাস” উপাধি প্রদান করত দ্বণ৷ প্রকাশ করিতেন ; অথবা এমনও হইতে 
পারে যে যৎকালে আর্যযগণ উতকলপ্রদেশে উপস্থিত হইম্মা উড়িহ্যার নানা শ্ছালে 


1 এই অন্তই কি এ দেশীঘছিগের চিরবিশ্বাস তে দক্ষিণ দিকে মালয়? পল্লীগ্রাম 
অঞ্চলের অনেকে দেখা যায় দক্ষিণ দিকে বাও বলিলে বদালব্ ঘাও বল! হুইল বিবেচন! করেন 
তাহার কি এই কারণ? সম্পাদক । 

{ পরো ময় শ্চ রাজন্ডাৎ ভ্রাত্যান্িছিঝি য্লেবচ । টু 

নটশ্চ করশশ্চৈব খসে! ভ্রবিড় এবচ ॥ 

মনু ১০ অ, ২২ জোক । 
পৌও,কা স্চৌড, দ্রবিড়াঃ, কাস্োজা! যবনাঃ, শক, 
পারদা পছশবাশ্পীনাঃ, কিরাত) দরদাও, শশা: ॥ 
মুহ, *> অ 99 আশ্ে।। 


১২৮৫ ] উৎকলের প্রকৃতাবন্দ। ৩১১ 


উপনিবাস সংস্থাপন করেন, তৎকালে যে সকল তরাহ্মণবংশীয়গণ আচারভরষ্ট, পতিত 
হুইয়া বছ প্রাচীনকাল হইতে উড়িব্যাপ্রদেশে নির্ববাসিত ছিলেন তাহাদিগকে 
“দাস বলিয়া ঘুপা করিতেন, তজ্জস্ঠই উড়িষ্যায় একটি শ্রেণীর ত্রাহ্মপবংশে “দান” 
উপাধি এক্ষণপত্্যন্ত গোচর রহিয়াছে ।* 

উত্কলদেশে এক্ষণে অন্যান্থ যে সকল ব্রাহ্মণ বসবাস করিতেছেন। 
গাহাদিগের উপাধি শ্রবণ করিলে তাহারা যে অতি অল্পকাল উড়িব্যাতে উপস্থিত 
হইয়া বসবাস করিতেছেন, তাহা স্পষ্টই অনুভব হয়। উড়িল্যাতে “দোবাই” 
উপাধিধারী ত্রাহ্মণ আছে। সংস্কৃত “ত্বিবেদী” হইতে হিন্দি “দোবে'' উৎপর, 
“দোবে” হইতে উড়িয়া “দোবাই” হইমাছে। উড়িয়া ব্রাহ্মণ বংশে “তেহাড়ি” 
উপাধি আছে । সংস্কৃত ‘‘ত্রিবেদী” হইতে হিন্দি ‘‘তেয়ারি উৎপয়, উক্ত তেয়ারির 
অপজ্রংশ উড়িয়া “তেহাড়ি” উপাধি হইয়াছে। সংস্কৃত পণ্ডিত হইতে হিন্দি 
“পাড়ে” এবং হিন্দি পাড়ে হইতে উড়িয়া “পাণ্ডা” উপাধি সম্পন্ন হইবারই 
সব্ভাবন! । উড়িষ্যায় “মিশর” উপাধি আছে । সংস্কৃত “মিশ্র” উপাধি উৎপন্ন 
স্পষ্টই জালা ঘায়। এই সকল বত্ৰাহক্মণবংশীয়গণ টৎকলে অল্পকাল উপস্থিত হওয়া 
অন্থভব অসঙ্গত বোধ হয় না । 

‘“মাহাস্ট" অথবা “মাইতি” উপাধিবিশিষ্ট একটি ভাতি উৎকলদেশে 
আছেন, তাহারা এক্ষণে আপনাদিগকে “করণ” বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন । 
মন্গুর উল্লিখিত “করণ” শস্দ হইতে “নমাহান্তিগ অথবা “মাইতি” শব্দ কিরূপে 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় লা। ডভাহালের মধ্যে কেহ 
কেহ বলেন, উত্কলের রাজাদিগের নিকটে তাহারা “*মাহাতি” উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন ; কিন্তু রাক্ উপাধি বংশগত অথবা ব্যক্তিগতই প্রচলিত, জাতিগত 
কোন রাহ্্যেই ত প্রত্যক্ষ হয় না। অমরকোষে “অন্বষ্ঠ করণাদয়" ইত্যাদি 
লিখিত আছে, তদ্দারা করণজাতি শশ্বর জাতিমধ্যে পরিগণিত ; কিন্ত উড়িষ্যার 
মাহিতি জাতির অশৌচ পালনের রীতি যাহা প্রচলিত আছে (অর্থাৎ ১০ দিবস 
অশোৌচ গ্রহণ করা ) তাহা মাহিতিদের মধ্যেও প্রচলিত, কিন্তু বৈদ্য প্রভৃতির ১৫ 
দিবস অশোচ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত ; বৈস্তদিগের স্বগোত্রে বিবাহ হয় না, কিন্তু 
মাছিতিদের মধ্যে স্থগোত্রে বিবাহ প্রচলিত আছে, তখন উড়িব্যার মাতিতি জাতিটী 


ও এক্ষণে দেখা যায় যে যে সকল বাক্ষালিরা ইদানীং তিন চারি পুরুষ অবাধে উড়িস্কায় 
বাস করিতেছেন তাহারা “কেরা” বাঙ্গালি বলিল্রা উড়িন্ডাঘ পরিচিত । "কের! বাঙ্গালি" 
বড় সম্মানের উপাধি নহে। এই সকল ব্যক্তি বাঙ্গালায় আসিলে সমাদে বড় একটা গৃহীত 
হব না। পশ্চিম অঞ্চলে যাছার। বহু পুরুষ অবধি বাল করিতেছেন তাহার! গৃহীত হণ! 
খাকেন। উড়িদ্যার পক্ষে এ পৃথক্‌ নিয়ম কেন? সম্পাদক । 


৩১২ বঙ্গদর্শন [ জাম্মিন 


মন্গুলিখিত করণ অথবা অমরদসিংহের উল্লিখিত শক্ষরবর্ণ করণ, তাহ! স্বীকার করিতে 
পারা। যায় ন৷। এই মাহিতিজাতি মেদিনীপুর অঞ্চলে বহুকাল হইতে বসবাস 
করিয়া দক্ষিণ রাট়ীয় কৈবর্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তৎপক্ষে একটি প্রস্তাব 
আমা কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল । 

উত্কলদেশে “খ গাইত” নামধারী একটী জাতি আছে ! তাহাদের বিবাহের 
সময়ে উপবীত হইবার রীতি প্রচলিত আছে। এই “খণ্ডাইত” শব্দ, “ক্ষত্রিম্ন” 
অথব। “খগুধারী” “খড়গধানী” ছত্যাদি পদের অপজ্ঞংশ বলা যাইতে পানে। 
এই জ্ঞাতি বহু প্রাচীনকাল হইতে উৎকলদেশে অবস্থিতি করিতেছেন । এই 
জাতি উপবীতধারী হইয়াও শূদ্রন্তাতি মধো পরিগণিত, ইহারা মাহিতি জাতিতে 
কল্তা সম্প্রদান করিয়া থাকেল, এতচদ্ছারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এ জাতিও 
পতিত এবং আচার ক্রষ্ট ক্ষত্রিয়ক্রাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

উৎকলদেশে ত্রাহ্মণ, মাহিতি, থণ্ডাইত এই তিনটিই শ্রেষ্ঠজাতি, এবং পাণ, 
ওড় প্রকৃতি নীঁচঙ্গাতি বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই দেশে বসবাস করিতেছে; 
এই সকল জ্রাতি হনুর উল্লিখিত ব্ণভেদ হইবার পরে যে উশ্কলে উপস্থিত 
হইয়াছেল, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, তবে হন্টার সাহেব কি উপলক্ষ 
করিয়া বিপর্লাত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বল! হায় লা, মন্গুর পূর্বে আধ্যগণ 
উত্কলে বসবাস করিয়াছিলেন তাহার কোন যুক্তি বা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। 

“উৎকল” শব্দ “ভারবহ” হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্ত “কল” 
শব্দে মধুবধবলি বুঝায় ননে করিয়া উৎকল দেশের নাম প্রতিপন্ন কর! কেবল 
এণ্ডাবান্‌ ঘীপবাসী ভিন্ন কোন সভ্য আতির বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক 
বোধ হয় “গুড অথবা “উড” জাতির বাসস্থল বলিয়া উড়িব্যা নাম, এবং 
নওঢ” অথবা “উদ্্র” শব্দ হইতে “ওড়িয়া” কিস্থী। “উড়িয়া” নাম প্রচারিত ছইয়! 
ধাকিবে । 

বহু শভান্দী পরে যখন আধ্যগণ উৎকল প্রদেশে উপনিবাস সংস্থাপন 
করেন, তৎকালে উৎকল দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করত বিমোহিত হইয়া 
আধ্য ঝষিগণ উৎকল প্রদেশকে পুণ্যভূমি বলিয়া প্রচারিত করেন; এবং 
উৎকল প্রদেশে পুণ্য প্রবাহিণী নদী ও তপস্যার অনুকূল ফল পুষ্পাদি পরিপূর্ণ 
বলিয়। উৎকল কুমির অনেক গৌরব প্রচার করেন ; বোধ হয় উৎকল প্রদেশে 
উপনিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাইবার ভরস্যই আধ্য ঝধিগণ উৎকল প্রদেশের ঈদৃশ 
অতুযুক্তিপুর্ণ বর্ণনা সকল করিয়াছিলেন । যাহা হউক পৌরাণিক কালের সধ্যাবন্থায় 
উৎকল প্রদেশে আধ্যগণ উপনিবাস সংস্থাপন করিতে আর্স্ত করেন, এইরূপ 


১২৮৫ ] উৎ্দকলের প্রকৃতাবস্যা ৩১৩ 


অন্গুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। এ সময়েই উৎকল প্রদেশ পঞ্চ 
কলিঙ্গের অন্তর্গত “'কলিঙ্গ* নামে বিখ্যাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; এ সময় 
হইতেই উৎকল প্রদেশে রাজশাসন, সামাশ্রিক শাসন, ধন্মশাসন প্রতিষ্ঠিত 
হুইবার সুত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হুয়। উৎকল প্রদেশে পৌরাণিক 
কালের মধ্যে কোনরূপ সংস্কৃত কাব্যাদি প্রকটিত হইবার নিদর্শন প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না, কৌদ্ধদিগের সময়েই উড়িয্যায় শৌভাগ্যলস্ম্ী উদিত হুন, 
এবং বোৌস্ধদিপগের সময় হইতেই উড়িষ্যার প্রকৃত গ্রবৃক্ধি হইতে আরম্ভ হয়; 
বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ের পুর্ব সময়ে উৎকলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার অঙ্ুসন্ধান 
করিতে গিয়া কেবল মাত্র উপন্যাস ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না; অতএব 
যে অংশ গালগন্রের উপরে নির্ভর করে, সে অংশটী পরিত্যাগ পূর্বক 
বৌক্ধদিগের সময় হইতে উৎকলের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনা করা 
যাইতেছে | 

মহষি শাকাসিংহের শিঘ্যগণ উৎকল প্রদেশে যখন উপস্থিত হন, তখন 
উত্কলের আদিমবাদী অর্থাত যাহারা আর্্যাবর্ত ্রহ্মাবর্ প্রভৃতি স্থান হইতে 
বিতাড়িত হইয়া বংশপরম্পরায় উৎকল প্রদেশে বাস করিতেছিলেন এবং 
উপনিবাসী আধ্যসন্তানগণ কর্তৃক দ্বণিত নিষ্পীড়িত সমাজচ্যত অপমানিত হইয়া 
আসিতেছিলেন, তাহারা সময় পাইয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদিগের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন । নিষস্পীডিত লোক একটুমাত্র অবলম্বনের উপায় প্রাপ্ত হইলেই শতগুণ 
উৎসাহের সহিত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া তাহাদের স্বভাবসিস্ক ; তাহাতে আবার 
বোদ্ধধর্শ্মপ্রচারকগণ অত্যন্ত বিনীতস্বভাব ছিলেন, কি ক্ষুদ্র কি নীচ কি ধনী 
মানী কি রাজ! প্রল্পা সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করা, সকলের অন্ন গ্রহণ করা, 
সকল নর নারীকে মুক্তির পথে আকর্ষণ করা তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল, 
অথচ আধ্যদিগের অ্রক্ষচর্ধ্যের রীত্যন্ুসারে যোগাদি সাধন করাও স্তাহাদের প্রধান 
কাৰ্য্য ছিল; এই সকল অকপট ধ্ম্মভাব ক্তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করত উশুকল- 
বাসী নিম্পীড়িত নরনারী সকল আগ্রহের সহিত বোদ্ধধর্শ্ম গ্রহণ করেন । 
উৎকলবাসী যাহারা পতিত বলিয়া চিরকাল ধন্মের স্ুখলাভে চিরবঞ্চিত হইয়া 
পুরুম্যান্থত্রুমে হীন হইয়া আসিতেছিলেন বৌদ্ধধশ্প প্রচারকগণের এবং বৌদ্ধ 
থন্দের উদ্দারত! দেখিয়া তাহার! যেমন বোৌদ্ধধর্শ্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেইরূপ 
জীবন্ত উৎসাহের সহিত বৌদ্ধধর্মের উন্নতিসাধনে প্রাণপণে বত্ববান্‌ হইয়াছিলেন । 
সেই সকল নিষ্পীড়িত লোকদিগের অস্তরে নূতন ধশ্মভাব বিকসিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্শ্মোম্মত্রতা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য সত্বর উৎকল দেশে বৌদ্ধধর্মের জ্রীবৃদ্ধি 
সংসাধিত হইয়াছিল । সেই সকল উতকলবাসী ধৰ্শ্মোম্মত্ত বৌদ্ধদিগের যে সকল 
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৩১৪ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


প্রাচীন কী্ম্তি উৎকল দেশের নানাস্থানে অগ্ঠাপি বিদ্যমান রহিয়াছে পৃথিবীর অপর 
কোন স্থানে একত্রে এতাবিক প্রাচীন কীপত্তি বিদ্যমান থাকার পরিচয় বড় 
প্রাপ্ত হওয়া যায় ন৷। প্রাচীন উড়িয়াগপ কিরূপ উৎসাহী এবং ক্ষমতাশালী 
লোক ছিলেন ভাহাদের প্রাচীন কীত্তিশুস্তগুলিই তাহার বিশেষ পরিচয় 
প্রদান করিতেছে ৷ 

ক্রেএশও 


বঠ বর্ষ : সপ্তম সংখ্য! 





বৃত্ত পাঠ করিলে জনসমাজ্ের তুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রথম, অবাতকম্পিততড়াগের হ্যায় নিশ্চল । দ্বিতীয় আন্দোলনপূর্ণ ও 
পরিবর্তনশীল । এই উভয় প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া মানবজাতির সামাজিক 
জীবন চলিয়। যায় । যখন লোকে নিঃসন্দি্ষটিত্তে শ্রদ্ধার সহিত চিরাগত ধর্শ্ম ও 
আচার ব্যবহারের অন্থবন্তী হইয়া চলে, তখনই জনসমাজের নিশ্চল অবস্থা | 
আর যখন প্রচলিত আচার ও সংক্ষারাদের প্রতি শ্রক্ষার লাঘব হয়, যখন 
নৃতনবিধ আচার ও [বিশ্বাসের দিকে লোকের চিন্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে ৮ 
পুরাতন পত্র "মলিভ হইয়া নৃতন পাত্র উ্চিন্ হইতে থাকে ; তখনই ক্রনসমাজের 
পরিবর্তনের অবস্থা । 

প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন সেন্টপঙ্গ রোমনগরে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম- 
প্রচারার্থ গমন করেন, তখন তথাকার এই অবস্থা । প্রচলিত পোভশুলিকতার 
প্রতি সাধারণ লোকের বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সুশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ চিরপুজ্য দেবদেবীগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন । একল্রন প্রসিদ্ধ 
লেখক বলেন যে. তৎকালীন রোমনগরে পুন্োহিতদিগের মন হইতেও 
বিশ্বাস অন্তন্নিত হইতেছিল ; এমন কি, তাহারা কোন কুসংস্কারমূলক 
হণ্দান্ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক সময় পরস্পরের সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন 
নাঃ পাছে হাস্যসম্বরণে অক্ষম হইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলেন! এই 
পরিবর্তনন্দোত ক্রমশঃ বহমান হইয়া, সেপ্টপলের ধম্মপ্রচারের পর কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যেই রোমরাজো ধশ্ম ও সামাজিক বিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
উপস্থিত করিল । ভারতবর্ষে বৌচ্ধধশ্ন প্রচার সময়েও এই প্রকার ঘটিয়া- 
ছিল। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োল্সন লাই। ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন 
যে। সকল দেশেই সময়ে সময়ে উক্তন্নূপ পরিবর্তনের অবস্থা উপস্থিত 
হয় । 


৩০১৬৩ বঙ্গদর্শন [ কাঞ্ডিক 


এক্ষণে আমাদের দেশের এ প্রকার অবস্থা ; অতিশয় গুরুতর সামাজিক 
পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে। মুখ উন্মুক্ত করিয়া দিলে বহুকালের বদ্ধ নদী 
যেমন শ্রোতন্থতী হয়, সেইরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এই প্রাচীন শ্হির- 
ভাবাপল্প রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়াছে। লোকের চিন্তার গতি ভিন্ন 
দিকে ঢচলিয়াছে ; সুতরাং কি সামাজিক, কি ধর্দবিবয়ক, সকল বিষয়েই পরিবর্তন 
সংঘটিত হইতেছে । 

এই গুরুতর সময়ে চিন্তাশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্তব্য কি? “যাহা 
ছয় হউক, দেশের কি হুইবে না হইবে ভাবিয়া আমাদের মাথা ধরাইবার 
প্রয়োজন নাই” এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। পরিবর্ধন মাত্রেই যদি 
হিতকর হইত, তাহা হইলে ত কোন কথাই ছিল লা। কিন্তু পরিবর্তনে ভাল 
হয়, মন্দও হয় । পরিবর্তনেই রোমসাম্্াক্্যের পতন, পরিবর্তনেই ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ, পরিবর্তনেই এখন মিতাচারী হিন্দুজ্জাতির মধ্যে সুরাপানের 
ক্রোত দিন দিন গ্রবলতর হইয়া উঠিতেছে । পরিবর্তনমাত্রেই যে ভাল হয় 
এক পা নহে । 

যে পরিবর্তন এখন সংঘটিত হইতেছে কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার 
গতিরোধ করে; এবং গতিরোধ করা প্রার্থনীয়ও নহে । কে না হ্বীকার করিবে 
যে, সামাক্রিক কদাচার সকল বিদূরিত হইম্া তাহার স্থানে সদাচার সকল 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক । পরিবর্তন হইবেই, তবে যাহাতে সেই পরিবর্তন 
মঙ্গলের দিকে যায়, প্রত্যেক সুশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তির এ প্রকার যত্ন 
কর। কর্তব্য । 

মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইবার উপায় কি? যাহা সত্য বলিয়া, ভাল 
বলিয়া বুঝিয়াছি, যাহাতে তাহা অন্ত লোকেও বুঝিতে পারে, এমন চেষ্টা কর! । 
পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, প্রকাশ্য বক্তৃতা, পরস্পর কথাবার্তা ও তর্ক বিতর্ক 
প্রভৃতি উপায় দ্বারা সাধারণত; সত্য প্রচার হুইয়া থাকে । 

কিন্তু এ সকল করিলেই কি যথেষ্ট হইল 1 কখনই না। আমি লোককে 
যে সত্য শিখাইতে যাইব আমাকে তাহা কার্যে পরিণত করিতে হুইবে। 
সুখে বলিব, কাজে করিব না, লোকে তাহা শুনিবে কেন? যাহারা মানব- 
প্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝেন তাহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দৃষ্টান্ত 
না দেখিলে কেবল উপদেশে লোকে তাদৃশ আকৃষ্ট হয়না । অনেক 
সময়েই সে প্রকার উপদেশের প্রতি অবন্ঞা ও স্বণা প্রকাশ করিয়া থাকে । 
একজন পরস্বাপহারী ব্যভিচারী পাষণ্ড ধর্শ্মোপদেশ দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে 
কে তাহার কথা শ্রদ্ধার সহিত অবণ করে? 
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শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এন্সখপ অনেক লোক আছেন যাহারা বলেন যে, 
“যে সকল চিরপ্রচলত সামাজিক প্রথার অনিষ্টকারিতার বিষয় বুঝিয়াছ, তাহার 
বিরুদ্ধে পুস্তক লেখ, বক্তৃতা কর, তাহাতে আপত্তি নাই ; কিয়শুপরিমাণে তদয়ুযায়ী 
কাৰ্য্য কর তাহাতেও আপত্তি নাই ; কিন্ত সম্পূর্ণরূপে করিও না। যতদূর করিলে 
লমাজের লোক সহ করিতে পারে, ততদূর কর ; তাহার অধিক আর যাইও না ॥” 
“সমাজের লোক সহ্য করিতে পারে” অর্থাৎ সমাজচ্যুত করিয়া না দেয়। 

যাঁহারা এ প্রকার বলেন তাহাদের যুক্তি আছে । যুক্তি এই যে, “তুমি 
বদি কোন উল্লত সত্য হাদয়ঙ্গম করিয়া তদঙুসারে কার্য করিতে থাক, কিন্ত যর্দি 
দেশের সাধারণ লোকের মনে চিরপ্রচলিত তদ্ধিরোধী ভ্রমাস্মক সংস্কার বচ্ধমূল 
হইয়া থাকে তবে তাহার! তোমার আচরণ কখনই সহা করিতে পারিবে ন। | 
তাহারা তোমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে $ তোমার সহিত আহারাদি 
বা আদান প্রদান করিবে লা । সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে সমানে ভিতর 
আর তোমার কোন ক্ষমতা চলিবে না, সুতরাং তোমার দ্বারা সনাজের কোন 
উপকারের সম্ভাবনা থাকিবে না ।” 

সমাজের বাহিরে থাকিলে সমাজের ভিতরে কোন প্রভাব থাকে না, সমা- 
জের কোন প্রকার উন্নতিসাধন করা যায় না, আমরা এ কথা স্বীকার করি না । 
ধাহারা এমন কথা বলেন, তাহার প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ কথা বলেন । এখন হিন্দু- 
সমাজে যে আম্চর্যা পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে তাহার মূল সমাজের ভিতরের 
লোক, না বাহিরের লোক ? চক্ষকর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে 
যে, এ পরিবর্তনের মূল কারণ ইউরোপীয়গণ । ইংলণ্ডের অধিকারে আসাতেই 
আমাদের দেশে এ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে । সমাজের ভিতরের লোক 
পরিবর্তনের কারণ নয়, সমাজের বাহিরের লোকই উহার মূল কারণ এদেশে 
ইংরেজ অধিকার না হইলে এ পরিবর্ত্তনন্রোত কে প্রবাহিত করিত ? লোকে হত 
ইউরোশীয়দিগের সংস্পর্শে আসিতেছে, যত পাশ্চাতা জ্রান চতু্দিকে বিস্তৃত ছই- 
তেছে, সেই পরিমাণে হিন্দুসমাজের ভিত্তি মূল পর্যযস্ত বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছে। 
প্রস্তাব লেখকের জনৈক বন্ধু যথার্থই বলিলেন যে, আঙ্গকাল যে “আর্য” 
“আর্য্যবশ” «“আর্যযগৌরব” বলিয়া চীৎকার উঠিম্লাছে, হিন্দুসমাজ্রভুক্ত কোন ব্যক্তি 
ইহার হেতু নহে। স্ুপ্রসিহ্ধ অশ্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলর ইহার প্রধান কারণ। 
ভবে কেমন করিয়া বলিব যে, সমাজের বাহিরে থাকিলে সমাজের ভিতর 
ক্ষমতা চলে না? 

অতীত সাক্ষী ইতিহাস কি বলে একবার দেখা যাউক ৷ প্রাচীন গ্রীস 
ও রোমবাসিগণ আমাদিগের ন্যায় পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। গ্রীষ্টধর্শ্ম 
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কেমন করিয়। সেই পৌন্তলিকতার বিলোপসাধনপূর্ধক তাহার মিংহাসন 
অধিকার করিল ? সেণ্টপল-_একঞন য়িহুদি তাহার মূল কারণ । তিববৎ 
সিংহল প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষ প্রচারকের! বোৌদ্ধধর্শ্ম প্রচার করিয়া উক্ত 
দেশ সকলের সমান্রের আকার নূতন করিয়া দিয়াছিলেন। অধিক দৃষ্টান্ত 
দিবার প্রয়োজন নাই । সমগ্র পৃথিবীর ধর্মপ্রচারের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা 
বায় যে, শত শত স্থলে সমাজের বাহিরের লোক আসিয়া সমাজের ভিতর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে। ইংলণ্ডবাসিগণ সর্ধপ্রথমে সভ্যতাসোপানে কেমন করিয়া 
আরোহণ করিলেন? বিদেশীয় রোমান জাতির সংস্পশে আসাই কি তাহার 
কারশ নহে ? তবে কেমন করিয়া বলিব যে, সমাজের ভিতরে না থাকিলে 
সমাজের কোন উপকার করা যায় না, সমাজে কোন প্রকার ক্ষমতা চলে না? 

সমাজে থাকা কাহাকে বলে ? সমাজের লোকের সহিত একত্রে আহার 
ও পরস্পর আদান প্রদান থাকিলেই সমান্রে থাকা হইল । যদি সমাজের 
লোকে তোমার সহিত আহার না করে এরং তোমার পুত্র কন্তার সহিত 
তাহাদের কন্যা পুত্রের বিবাহ না দেয় তাহা হইলেই তুমি সমাজ্চ্যুত হইলে । 
সমাজে থাকার অর্থ এই । আমরা যাহাকে হিন্বুসমাজ্ষ বলি বাস্তবিক তাহা 
সম্পূর্ণ একটি সমাজত নহে । প্রাহ্মণসমান্র, কায়ন্ছসমান্, বৈদ্যাসমাজ, এই প্রকার 
যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, ততগুলি সমাজ । তাহাই কেন? সকল 
ব্রাহ্মণ বা সকল কায়স্থ বা অন্য যে কোন জাতি হউক লা কেন, তাহাদের 
সকলের মধ্যে পরস্পর ভোজ্যান্গতা বা আদান প্রদান নাই। এক একজাতির 
মধ্যে আবার ক্রদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ ; সেই বিভাগের মধ্যে ভোল্যান্নতা ও আদান 
প্রদান বন্ধ । রাটীয় কি বারেজ্ কি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে অথবা 
রাচীয়, বঙ্গজ, বা বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়শ্থদিগকে এক একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিলে 
অসঙ্গত ছয় না। তাহাদিগের সমাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র । হিন্দুসমাজ বলিলে একটি 
প্রকাণ্ড পদার্থ বুঝায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক হিন্দুর তভোজ্যান্ততা ও আদান. 
প্রদান যত লোকের সঙ্গে চলিয়া থাকে তাহা ধরিলে প্রত্যেকের সমাজ্ম অপেক্ষাকৃত 
অতি ক্ষুদ্র পদার্থ । 

সে যাহা! হউক এখন প্রকৃত কথার আলোচনা করা যাউক । আদান 
প্রদান ও ভোজ্যাল্গতা থাকিলেই যদি সমাজে থাকা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত এই 
যে, আদান প্রদান ও ভোজ্যাল্পতা থাকিলেই কি সমাজের ভিতরে ক্ষমতা চলে, 
নতুবা চলে লা? সমাল্রের বাহিরে থাকিলেও যে সমাজের ভিতরে ক্ষমত। 
চলে, সমাজের উপকার করা ধায় ইহার অকাট্য প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদশিত হইয়াছে । 
সে বিহয়ে আরও কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে। এমন শত শত লোক রহিয়াছে 
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তাহারা হিন্দুসমালভুক্ত, অথচ সমাজের তিতর তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষমতা চলে 
না, কেহই তাহাদিগকে গ্রাহা করে না । আবার এমন লোকও দেখিয়াছি যাহার! 
প্রচলিত আচারবিরুদ্চ কাধ্য করিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছেন, তথাচ হিন্প্ুসমাজের 
অনেক লোকে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করে এবং তাহাদের প্রভাব অন্্রভব করে। 
স্থতরাং সমাজের ভিতরে থাকিলেই যে, সমাজে ক্ষমতা চলে বা সমাজের উপকার 
করা যায়, এবং বাহিরে থাকিলে করা যায় না তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে না। 
সমাজে থাকিলে যে অনেক বিষয়ে সুবিধ। আছে 7; কোল কোন হিতকর কাধ্য 
অপেক্ষাকৃত সহঞ্জে সম্পন্থ করা যায় তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্ত তাহা 
বলিয়া আমরা কখনই ইহ! স্বীকার করিতে পারি না যে, সমাজে না থাকিলে 
সমাক্সংস্কার করা যায় না। বরং আমরা তাহার বিপরীত কথাই সত্য বলিয়া 
মনে করি যে, এখন হিন্দুসমাজের যে প্রকার অবন্থা তাহাতে সমাজে থাকিয়া 
সমাজ সংস্কার কাধ্য সম্পূণ ও সব্বাঙ্গসুন্দরর্ূপে সম্পল্প কর। অসম্ভব । আমরা 
ক্রমে ক্রমে আমাদের কথ। প্রাতেপন্ন করিতে চেষ্টা! করিব । 

আর একটী কথা । সমাজসংস্কার সম্বক্ষে কোন গুরুতর বিষয়ের কথা 
উত্থাপন করিলে অনেক কৃতবিত্) ব্যক্তি অননি বলিয়া উঠেন “এখনও সময় 
আসে নাই ৷" তাহারা সুশিক্ষিত, সুতরাং পুরাবৃক্ত ও বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া 
তাহার! তাহাদের মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। তাহারা বলেন ঘে, 
উপযুক্ত সময় না আসিলে কোনপ্রকার সংস্কারকাধ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। 
ত্রদমোল্নতিই জগতের নিয়ম। শ্রড়, উদ্ভিচ্জ, কি প্রাণীজগত সর্ববত্রই বিজ্ঞান 
আন্মোল্নতির নিয়ম প্রতিপন্ন করিতেছে । আগষ্ট, কম্ট, হারবার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি 
আধুনাতন কালের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভ্রনসমাজ সেই 
নিয়মের ব্যতিরেকস্থল নহে । বিকাশের (৪v৮০luti০৪ ) নিয়ম ব্রহ্মাণ্ডের সকল 
কার্য্যেই পরিলক্ষিত হুয়। সমাজসংস্কার এই বিকাশের নিয়মের উপর নির্ভর 
করে। সুতরাং উপযুক্ত সময় না৷ আসিলে কোন প্রকার সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইতে 
পারে না। 

ক্রমোন্নতির নিয়মে আমরা বিশ্বাস করি। উপযুক্ত সময় লা আসিলে যে 
কোন সংস্কারকাধ্য সুসম্পদ্ন হয় না ভাহাও সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু 
ডাহার!৷ ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা স্বীকার করিতে পারি না । অর্থাৎ 
আমরা স্বীকার করি না যে সেই জন্ত আমাদিগকে হন্ড পদ সঙ্কুচিত করিয়া 
বসিয়া! থাকিতে হুইবে। আমরা মনে করি যে, সময় আসুক আর নাই আস্মক 
যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, অকুতোভয়ে তাহা বলিব ও তদনুযায়ী কার্ধ্য 
করিব। তল্জন্য কষ্ট যন্ত্রণা বহন করিতে হয়, অল্লানবদনে করিব । সমাজ হইতে 
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বহিষ্কৃত হইতে হয়, সত্যের গৌরব রক্ষার অন্ত তাহাও শিরোধাধ্য করিব । ইহাই 
আমাদিগের অনতিক্রমীয় পবিত্র কর্তব্য । এই কর্তব্যসাধনে চন্রিত্র উদ্ত হয়; 
হাদয় মনের উচ্চতর বৃত্তি সকল সতেজ ও বিকশিত হয় । আর আমরা যতই 
সত্যকে সত্য বলিয়া জানিয়াও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব, নিশ্চম্নই চরিত্র সেই 
পরিমাণে অবনতি প্রাপ্ত হইবে । 

সময় আসার অর্থ কি? সময়ের কি হাত পা আছে যে, সে আপনা আপনি 
চলিয়া আসিবে! সময় আসার অর্থ সাধারণ লোকের মন সত্যগ্জহণে প্রন্তত 
হওয়া । এখন জিন্তাস্য এই, সাধারণ লোকের মল কেমন করিয়া প্রস্তরত হয়? 
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত সত্যপ্রচারের এই ছই অমোঘ উপাম্ন। উপদেশ ও দৃষ্টান্তের 
ফল শীত্ব লা ফলিতে পারে, কিন্তু কালে নিশ্চয়ই ফলিবে। নূতন সত্য 
প্রচার জন্য আপাততঃ হয় ত যারপরনাই অত্যাচার বহন করিতে হইবে, কিন্ত 
কাদিতে কাদিতে যে শস্য বপন করা হইবে, এমন সময় আসিবে যখন লোকে 
হাসিতে হাসিতে উহা কর্ত্তন করিবে । 

সময় না আসিলে সমাজসংক্ষার কার্য সুসম্পয় হয় না, মানিলাম, কিন্ত 
সময়কে আনিতে হইবে। আনার উপায় কি তাহ! পূর্বে বলা হহয়াছে। এখন 
নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি, সময় আসিলে কার্য আরম করিব, নদী শুক হইলে 
পার হইব) ইহা লিবে্ধোধের কথা । 

যিনি কোল গুরুতর সমাজরসংক্কার কাধ্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি যে সকল সময়ে 
জীবদ্দশাতেই তাহার চেষ্টার সম্পূর্ণ ফল দেখিতে পান এমন নহে । তিনি যে বীজ 
বপন করিয়া যান, বংশপরস্পরায় তাহা অক্কুরিত হইয়া ক্রমে উদ্ত বৃক্ষরূপে 
পরিণত হইয়া অমৃত ফল প্রসব করে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফ্রান্সিস নিউম্যান বলেন 
যে, লুথর যদি জন্মগ্রহণ লা করিতেন তথাচ ইউরোপে প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মসংস্কার অবিলম্বে 
সুসিন্ধ হইত । বহুকাল পূৰ্ব্ব হইতে শিক্ষাদ্ধারা লোকের মন এরূপ প্রল্যত হুহয়া- 
ছিল যে লুথর উক্ত সংস্কার কার্যে কেবল একটি উপলক্ষ মাত্র 1৬ 


যে শিক্ষান্ধারা লোকের মন প্রস্তুত হইয়াছিল, সে শিক্ষা কি প্রকার তাহা! 
বিবেচনা করা উচিত। সে শিক্ষা কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষা নহে। লুখরের 
পূৰ্বেৰ আরও অনেক সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিম্মাছিলেন। তাহার পূর্ব্বে প্রায় 
বিংশতি বার ধশ্মসংস্কারকগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। রোমীয় ধর্শ্মসমাজের 
কুসংস্কার ও কদাচার সকল বিনষ্ট করিবার জন্। ভাহারা প্রোণগত যত্ন ও চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । সাধারণ সংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে ডাহাদিগকে 


®* Vide Pro. Ncwinman's "Phases of Iaith" Sixth J-dition p. 97- 0:43, 
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সমাজ হইতে বিদূরিত ও অশেষ বন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল । যে সত্যের জ্রস্ত 
তাহার! জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, জীবন থাকিতে দেই সত্যের জয় তাহারা 
দেখিয়া যাইতে পারেন নাই । কিন্তু তাহা বলিয়াই কি তাহাদের সকল যত 
ও চেষ্টা বৃথা হইয়াছিল ? কখনই না। সত্যের জন্য একটি বিন্দু রক্তও কখন 
বৃথা পতিত হয় নাই। উইকলিক প্রন্থতি সমালসংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই লুথরের কাধ্য অপেক্ষাকৃত সহজ্জ হইয়াছিল । ললার্ড প্রন্থৃতি 
উল্নভমতাবলম্বী লোক সকল যৎপরোনাস্ডি অত্যাচার ও কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, 
এবং তাছাদিগের জীবদ্দশায় সাধারণের মধ্যে ভাহাদিগের বিশ্বাস প্রচার 
করিতেও সক্ষম হন নাই বটে, কিন্তু তাহারাই ভবিষ্যতের পথ প্রন্থত করিয়া 
পিয়াছিলেন।* এই সকল ব্যক্তির যত্রেই সাধারণ লোকের চিন্তাক্রোত নুতন 
পথে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । যে শিক্ষা দ্বারা আপামর 
সাধারণের মল প্রস্তুত হইয়াছিল, উইকলিফ প্রভৃতির চেষ্টা সেই শিক্ষার 
অন্তর্গত । 

ইউরোপের পররানন্ত ত দুরের কথা । আমাদের দেশের বিষয় ভাবিয়া 
দেখা যাউক। যখন মধৃস্ছদন গুপ্ত মেডিকেল কালেজে সর্বপ্রথম শবচ্ছেদনের 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পুর্ধক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, তখন কি সময় আনিয়াছিল? 
যখন বেধুন বালিকাবিষ্ঠালয়ে কন্যা প্রেরণ করিয়া মৃত কবিবর এদনমোহল তর্কালঙ্কার 
সমান্রচ্যুত হন, € ক্িকাতার ধন্মসতা ঘোষণা করেন যে, যে বালিকাবিষ্ঠালয়ে 
কম্ঠা পাঠাইবে তাহাকেই সমাজ্জচ্যুত হইতে হইবে, তখন কি সময় আসিয়াছিল ? 
বাহার! সময় আসে নাই বলিয়া সংস্কার কাধ্য বন্ধ করিতে বলেন, তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করি সময় আসা না আসার কি কোন বিশেষ চিহ্ন আছে ? যদি থাকে 
তাহা কি? 

অনেকে উক্ত প্রশ্থে এই উত্তর করেন যে, কোন সংস্কারকার্ধো প্রবৃত্ত হুইয়া 
যদি দেখ যে, তাহ! করিলে তোমাকে সমাক্গ হইতে দূরীকৃত হইতে হইবে, 





* উইক্‌লিফ ও তাহার পরবর্তী সংক্কারকগণ বে ইংলণ্ডে ধর্দসংস্কারের পথ সহজ 
করিয়া দিছা গিম্াছিলেন ইহা এমন স্থপরিচিত সত্য যে সামান্ত বালক দিগের পাঠাপুত্তকেও 
এ কথা লিখিত থাকে 1 Wyclif warmly altacked the corruptions of ths 
churohb by exposing the evil lives and evil Leachinga of Lhe priests. 
His followers were calted Lollards: and though tho Lollards were 
persecuted by mauoy of the English kings, especially by Henry 
IV, they undoubtedly prepared the people of Englund for the 
reformation. 
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তাহা। হইলেই জানিবে যে এখনও সময় আসে নাই । যে সংস্কার সমাজে থাকিয়া 
করা যায়, তাহারই সময় আসিয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 
সধুস্বদন গুপ্তের সময়ে শবচ্ছেদের সময় আসে নাই, এবং বেণুলস্কূল সংস্থাপন 
সময়েও বালিকাবিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সময় আসে নাই । তবে ইহাও 
বলিতে হইবে যে, অধুস্দন গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার অন্যায় ও অবিবেচনার 
কাধ্য করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব ? যখন দেখিতেছি 
বে লোকে তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছে, তখন কেমন করিয়! বলিব 
যে, তাহাদের সময়ে সময় আসে নাই । বাস্তবিক কথা এই যে তাহারা কষ্ট 
করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাহায্যে সময়ের কেশাকর্ষণ পূর্বক আনিয়াছিলেন 
বলিয়াই এখন সময় আসিয়াছে । 

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের আমাদিগের সামান্ত্রিক অবস্থার বিষয় আলোচনা 
করিলে অনেক শিক্ষা পাঁওয়। যায়। যখন স্বপ্রিমকোটে কোন এক মোকর্দ্দমায় 
সাক্ষ্য দিবার সনয় বাথু রসিককৃষ্ণ নল্লিক বলিলেন “আমি সাক্ষ্য দিবার জগত 
গঙ্গাজল হন্তে লইব না, আবি গঙ্গা মালি না।” তখন সেই কথায় কলিকাতায় 
হুলস্থূল হইয়াছিল । এখন সে সময় কোথায়? দেখ। যায় যে এক সময় যে 
কাৰ্য্য করিয়া জাতিচুত হইতে হইত এখন অবিকল সেই কাৰ্য্য করিয়া! জাতি 
রক্ষা করা হায় । মেডিকেল কালেজে শবচ্ছেদ ও বাশিকাবিগ্যালয়ে কন্থা! 
প্রেরণের দৃষ্টান্তে ইহা প্রমাণ হইতেছে । পলা ভোজন করিলে এক সময় 
জাতিচ্যুত হইতে হইত, এখন লোকে প্রকান্থব্থপে পলাণ্ডু ভোজন করিতেছে 
অথচ জাতিচ্যত হইতেছে না 1» বঙ্গদেশের কোন কোনস্থানে পলাঞ্ডু ভোজন 
করিলে অগ্তাপিও জাতিচ্যুত হইতে হয়। প্রকাশ্টক্ূপে যবনায় ভোজনে 
সমাদচ্যুত হুইতে হয় বটে, কিন্তু শত শত লোক গোপনে উহা করিতেছে অথচ 
তাহাদের জাতি যায় না; গোপনে, অর্থাৎ সকলেই জানে অথচ গোপন । 
প্রকৃত হিন্দুয়ানি এখন অন্য সকল স্থান হইতে তাড়িত হইয়া ক্রিয়াবাটীর 
সামিয়ানার নিমে ঘনীভ্ৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে । সেইখানেই যত বিচার ৷ 
যবনায্ভোজন এখন সমাজের অস্তঃস্থল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে । শুনিয়াছি 
মহারাজ! কৃষ্চচন্দ্রের সময়ে স্থানের পূর্ব্বে সকলে কাগজ পত্রের কাধ্য নির্ধ্বাহ্‌ 
করিত, সালের পর পূজা আহ্নিক করিয়া আর কেহ কাগজ স্পর্শ করিত না, 
করিলে ধর্শাবিগহিত কার্য্য হইত । কি আশ্ধ্য পরিবর্তন ! ত্রাহ্ষদিগের মধ্যে 


= চাহি পাচ বৎসর হইল নবদ্বীপে এক ব্যক্তি প্লাত্‌ ভোজন করাতে প্রাদ্রশ্চিত্ 
করিতে হইয়াছিল | 
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এখন শাহার৷ উপবীত পরিত্যাগ করিতেছেন, ভাহাদিগের প্রায় সকলকেই 
জাতিচ্যুত হইতে হইতেছে । কিন্ত এমন এক সময় ছিল যখন কেবল বত্রাহ্মসমাজে 
উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার গ্রামের লোক সমাজ 
করিয়াছিল । 

যে কাধ্য করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয় তাহাই করিবার সমন্ধ আসে 
নাই এ কথা যে নিতান্ত অযুক্ত তাহা বোধ হয় আমরা সুন্দররূপে প্রমাণ 
করিয়াছি । 


বাস্তবিক সমাজে থাকিয়া সমাজসংস্কার করিবার মত সকল স্থলে মানিতে 
হইলে, কতকঞ্চপি অতি প্রয়োহ্রনীয় কাৰ্য্য হইতে এখন নিবৃত্ত হইতে হয়। 
বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত করিবার জস্য পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
যে চেষ্টা কর্িভেছেন তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কেন না, 
আজও সমাজের এমন অবস্থা হয নাই যে, বিধবাবিবাহত করিয়া কেহ সমাজে 
থাকিতে পারে । সমাজ থাকিয়া সমাজের উপকার কর, এ উপদেশ মানিতে 
হইলে কেবল সনাজসংস্কার বঙ্দধ হয়, এমন নহে, আমাদিগের রাজনৈতিক 
উন্নতির মূলেও বুঠারাঘাত কর হয় ॥ সিবিল সরভিস, নেডিকেল সরভিস, 
বা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিবার জন্য, শিল্পশিক্ষ। ও বাণিক্দোর উন্নতি জ্রন্য, 
কোন বিষয়ে এ দেশের রাজনৈতিক উন্নতির উদ্দেশে আন্দোলন করিবার জন্য, 
অথবা কেবল ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা উপান্দন করিবার জন্য বিলাত গমন 
করিতে পারা যায় না। কেন না এ পর্য্যন্ত যত লোক প্রকাশ্ভাবে বিলাত 
গিয়াছেন সকলকেই সনাঞ্জচ্যুত হুইতে হইয়াছে । আন্ত যদি পার্লামেণ্ট মহাসভা 
ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন, আর যদি কতকগুলি 
হিম্দুসম্তান প্রতিনিধি হইয়া বিলাত ঘাইতে প্রস্তত হয়েন, তাহা হইলে কি 
ভাহাদিগকে এই বলিব “না, তোমরা এমন হৃক্ষশ্ করিও লা। বিলাত গমন 
করিলে সমাজচ্যুত হইবে । সমাজে থাকিয়া সমাজের হিতসাধন কর ?” সমাজে 
থাকিয়া সমাজের মঙ্গলসাধনের মত মানিতে হইলে ইহাই বলিতে হয়, 
বিধবাবিবাহ প্রচারের চেষ্টা বন্ধ করিয়া দেও, বিলাত যাওয়া বন্ধ করিয়া দেও, 
বিলাত যাওয়ার টেট স্বলাসিপ উঠিয়। গিয়া বড়ই ভাল হইয়াছে । 


তবে বাস্তবিক কি এমন কোন স্থল নাই যেখানে উপযুক্ত সময়ের অন্ত 
প্রতীক্ষা করা উচিত? অবশ্য আছে। মনুয্যের কর্তব্যসকলকে ছুইভাগে 
ব্ভিক্ত করা যায়। প্রথম, এমন কতকগুলি কর্তবা আছে যাহা সম্পূর্ণর্ূপ 
সামাজিক । দ্বিতীয় প্রকার কর্মব্যগ্চজি ব্যক্তিগত । প্রথম প্রকার কর্তব্যের 
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এছ প্রকৃতি যে, সমাজের সমস্ত লোক বা অধিকাংশ লোক একত্র না হইলে 
প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা কখনই তাহা সম্পল্প হইতে পারে না। 

আর দ্বিতীয় প্রকার কর্তব্য সকল, প্রতোক ব্যক্তির কর্তব্য বলিয়াই 
সামাজিক বা জাতীয় কর্তব্য । কেন না, প্রত্যেক ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ ব! 
ক্বাতি। এই সকল কর্তব্য সমাজের সব্ধসাধারণ লোকে করুক আর নাই 
করুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে উহা করিতেই হইবে । 

আমরা এই উভয় প্রকার কর্তব্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। প্রথম 
সামাজিক বা জাতীয় কর্তব্য বিষয়ে ছুই একটি দৃষ্টান্ত এাহণ করুন । মনে করুন 
কোন পরাধীন জ্ঞাতির মধ্যে এক বাক্তির মনে হইল যে, জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত 
কোন ভ্রাতিত্র সব্ধাঙ্গীণ উন্নতির সম্ভাবনা নাই । তাহার তখন কর্তব্য কি? 
তিনি কি তখনই প্ৰয়ং অস্ত্র শঙ্কু লইয়া রাজবিদ্রোহী হইবেন £ তাহা হইলে ত 
বাতুলের কার্য হইবে । আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কক্রন। মনে করুন আমার 
এইরূপ বিশ্বাস ভম্মিল যে বাক্ষালিঙ্ঞাতির পক্ষে এখন দেশাস্তানে গিয়া উপনিবেশ 
সংস্থাপন করা উচিত | কিন্তু আমি একাকী বিদেশে গিয়া বাস করিলেই ত 
উপনিবেশ সংস্থাপন করা হয় না। স্থতরাং দেশের লোকের মন যাহাতে 
তত্িযয়ে প্রন্থাত হয়, এমন যত্ন করিতে হইবে ; এবং উপযুক্ত সনয় আসিলে 
বিশেষ কার্যো পরিণত করেতে হইবে । 

ছ্িতায় প্রকার কর্তব্য সম্বহ্গে এ প্রকার প্রণালীতে কাৰ্য্য করলে চলিবে না। 
আমার সন্তানের জীবন রক্ষ। করা, তাহাকে প্রতিপালন করা ও উপযুক্ত শিক্ষা 
দেওয়া কর্তব্য । এ বিষয়ে আমি সমাজের বা সময়ের মুখাপেক্ষা করিয়া 
থাকিতে পারি না। সমাক্দ যদি আমাকে বলে তোমার শিশুকে হত্যা কর, 
( শিশুহত্যা প্রথা» বাস্তবিক কোন কোন জাতির মধ্যে অগ্যাপি৪ প্রচলিত 
আছে ) আমি কি সে আক্ঞা পালন করিতে পারি ? আনার জাতি, কুল, মান, 
সদ্ম যায় যাউক, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার তথাচ আমি পারিনা । কোন 
ন্বদয়বান্‌ সন্ধিবেচক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিতে পারেন না যে, “ওরুপ স্থলে 
সমাজের খাতিরে তোমার শিশুহত্যা করা কর্ধবা।” শিশুহত্যা পাপ, ইহ 
কেবল সুখে উপদেশ দিয়া উপযুক্ত সময়ের জপ্ট কখন প্রতীক্ষা করিম্াা বসিয়া 
থাকিতে পারি না। পঞ্চাশ বা একশত বৎসর পরে কবে সময় আসিবে 
আমি কি তাই বলিয়া আমার প্রাণের সন্তানকে দেশাচার রাক্ষসের সুখে নিক্ষেন্স 
করিতে পারি ? 

আর একটি দৃষ্টান্ত। মলে করুন আমার একটি বিধবা কন্যা আছে । 
হুবিবষহ বৈধব্য যন্ত্রশায় দিবা রজনী সে অশ্রস্বিসঙ্দ্রন করতেছে । এস্থলে কি 
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আমার কর্তব্য নহে যে, বিবাহ দিয়া তাহাকে সুখী করি? সমাঙ্ত কবে প্রস্তুত 
হইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কি পিতার কর্তব্য করা হয়? এ স্থলে কি 
রক্ষণশীল ভ্রাতারা বলিবেল যে, “তোমার কচ্যার কষ্ট যতই অধিক হয় হউক, 
ছঙ্দমনীয় প্রবৃত্তির উত্তেনা অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া সে বিপথগামিনী 
হয় হউক, ভ্রপহত্যারপ মহাপাতকে কলক্ষিত হইতে হয়, তাহাও 
হউক, কিন্তু তুমি তাহার বিবাহ দিয়া সমাজ্রের বাহিরে যাইও না” 
আর এ কথা বাললে কি আমার তাহা শুনা উচিত? কন্যার প্রতি 
কর্তব্য আমার ব্যক্তিগত কর্তব্য ; সে বিধয়ে সমাজ বা সময়ের সুখখাপেক্ষ! 
কর। আমার কোন ক্রমেই উচিত নহে। লে বিষয়ে আমার প্রতি বল 
নি কি আমার কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার সনাজ্ের 

| 

হিন্দুসমাণের শত শত লোক কি করিতেছেন? গোপনে ভ্রশহত্যাকপ 
মহাপাতকের অমুঢান দেখিয়াও নিশ্চিন্ঠ হইয়া আছেনঃ ভথাচ ধিধকাবিবাহে মত 
দিবেন না। সকলে মত দিউক তবে আমি মত দিব একথা ধলিলে চলে না। 
আমরা পূর্বেই ধলিয়াহি যে গাহার। কোন সংক্কারকাধ্ধে প্রণন্ত হয়েন অনেক 
সময়ে ভাহার। ভাহাদের চেষ্টার সফলতা দেখিয়া ইহলোক হইতে অবশ্যত হইতে 
পারেন না, লোকে তাবে ভাহারা আকুতকাধ্য হছুলেন । কিন্ধু বাস্তবিক 
ভবিষ্যছংশীয়েরা তাহাদের চেষ্টার ফলতোগ করে। নুতন সংঙ্কারকদিগের অভ্যুদয় 
অন্য কখন কখন প্রচলিত কুসংস্কার পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ীতৃত হয় । কিন্ত যখন দ্বিতীয় 
বার সেই সংস্কারের চেষ্টা হয়, তখন পূর্বে একবার অন্দোলন হইয়াছিল 
বলিয়া বিংশতি বৎসরের কাজ্ম দশ বৎসরে সম্পন্ন হয়। যদিই বা এমন মলে 
করা যায় যে, কোন কাধ্যের ফল বর্তমান বংশীরয়রা অথবা তবিদ্যছংশীয়েরা 
কেহই লাভ করিতে পারিবে না- সমাঙ্জের উপর সে কাব্যের কোন 
কল হইবে না, তথাচ যদি তাহা ব্যক্তিগত কর্তব্য কার্য হয়, তবে উহা 
করিতেই হইবে । কবে সময় আসিবে বলিয়া আমার বিধবা হৃছিতার 
প্রতি কর্তব্যসাধন করিব না? সমাজের লোকের ক্রোধান্ধ নয়নের প্রতি 
লক্ষ্য না করিয়া, নির্ভাকচিত্তে সত্য ও বিবেকের গৌরব রক্ষা করিতে 
হুইবে। 

আমরা এই প্রবন্ধে যে মত সমর্থন করিতেছি, বর্তমান সসয়ের সর্ধপ্রধান 
চিন্তাশীল পণ্ডিত হাবট স্পেন্সর তাহা অভি স্ুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
তিনি বলেন যে, হাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ তাহা নির্ভয়ে বলিবে, ও তদনুঘায়ী 
কার্য করিবে ॥। সময়ের জনা প্রতীক্ষা করিবে না । যে পরিবর্তন সাধন কর! 


৩২৬ বঙ্গদর্শন [ কাণ্ডিক 


তোমার লক্ষ্য তাহাতে কৃতকাযা হও ভালই, না হও তথাচ ভাল, কেন না তোমার 
যাহা কর্তব্য তাহা কর! হইল ।০ 

নুতন সত্য নির্ভয়ে প্রচার করিতে হইবে বটে, কিন্তু প্রচারের প্রণালী কি 
প্রকার হওয়া উচিত ? আমাদিগের বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপ জাতীয় রুচির অন্থবর্তা 
হওয়া কর্তব্য । লোক ভম্ছে বিন্দুমাত্র সত্যের অপলাপ করিব না, অথচ প্রচার 
প্রণালী সম্বক্ষে দেশের লোকের যাহা ভাল লাগে তাহাই করিতে হইবে। 
সংক্ষেপতঃ আমাদিগের ইহাই যত যে, যাহাতে শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক 
কোন প্রকার অমঙ্গল প্রস্থত না হয়, এমন সকল বিষয়ে সম্পূর্ণূপে জাতীয় ভাব 
রক্ষা করিয়া চল! উচিত । 


ও VW hocver hcsitales to utter that which ho thinks the highest 
truth 1556 it should bo too much in advance of the time, mny rée‘asaureée 
himself by looking nt his acts from an imporsonnl point of view. 
Luot him duly realize the fact that opinion is the nzency through 
ehich character nlnpts cexlernal arrangements to 1৮600, that his 
opinion rightly forms part of that agency, is n unit of force, constilu- 
ting. with other Auch units, the gencral power which works out social 
changes and he will perceive that he inay properly give full utteranco 
to his innermost conviction, lcaving it to produce what 9060৮ it may. 
It ie not for nothing that he hos in him these sympathics with some 
principles ond rcpugnance to others. He, with all his capacities, and 
aspirations and bclicfs is not on accident, butn product of the time. 
Ho must remember that while ho is a descendant of tho pest, he is 
a parent of the future; and tbat his thoughtla arc a3 children bom 
to him, which he may not carelessly let die. He, liko every otber man, 
may properly consider 10810801689 one of the myriad ogencies tbrough 
whom works the Unknown Cause, and when the Unknown Ceuse 
produces in him 6 certain belief he is thereby authorized to profess and 
act out that 91591. For, to render in 8006) bigbest sense the words 
of the poet :— 





iE C—O PEE — ——— সস পেস 


Nature 168 made better by no mean, 
But nalureo makes that mean : over that art 
Which you 8ay adds to nature, is an art 
Theat nature makes. 

Not adventitious. therefore, will the wise man regard the faith 
whichis in him. The highest truth he sees he will [earlcasly utter; 
knowing that, let what may come of it, he is thue playing hie right 
pert in the world—hknowing that if he can 00৪০৮ tho changc ho aims 
al— well : if nct— well 519০ ! though Dot so well. First Principtes, 
by Herbert Spencer, Third Edition p. 323. 


১২৮৫ ] সমাজ সংপ্রার ৩২৭ 


জাতীয় ভাব রক্ষা করিব, অথচ জাতীয় ভ্রম. কুসংস্কার, কদাচারের বিরুদ্ধে 
নিরন্তর খড়গহস্ত্র থাকিব । পুজ্পশব্যায় শয়ন করিয়া সমাজসংক্কার হয় না। 
সংসারে কখন তাহা হয় নাই । সমস্ত ইতিহাস এ কথায় সাক্ষ্যদান করিতেছে । 
যদি কৃতকাৰ্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখি, তবে করিব, নতুবা নয়, সমাজ্রসংস্কার এ 
প্রকার ভীরু, সাবধান লোকের কাতর নয় ৷" জন ষ্ট.য়াট মিল যথার্জই বলিয়াছেন 
যে, যখন ত্রীষ্টের শিল্য ট্রিফিনকে, তাহার অবলম্বিত ধর্ম্মের জন্য লোকে হত্যা 
করিয়াছিল তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ টিফিনের 
মত সভ্য ভগতে প্রচারিত হইবে, আর তাহান্ন পরাক্রান্ত ধনশালী শত্রদিগের 
দেশপ্রচলিত প্রবল ধর্শ্ম, চিরকালের জন্য সংসার হইতে ভিরোতিত হইবে । 
থিওডোর পার্কার বলিয়াছেনযে পূর্ব্বতন সমাজসংস্কারক মহাপুক্রবেরা আপলাদিগের 
শোণিত দিয় যে পথ ধৌত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, আমরা এখন তাহাতেই ভ্রমণ 
করিতেছি । বায়ু দূষিত হইলে ঝণ্ড। ঝটিকা তাহা বিশুদ্চ করে, শরীরে গভীর ক্ষত 
হইলে স্তৃতীক্ষ অন্রচিকিৎসা চাই, সেই প্রকার বহুকালস্থ'যা লামাডেক অমঙ্গল 
সকল বিদূরিত করিতে হইলে, অনেক স্বার্থত্যাগ, কই যন্ত্রণা বহন করা আবশ্যক ! 
সত্যপালন করিতেই হইবে, তাহাতে সুখসাচ্ছন্দ্য। সমাজ, আক্মীয় স্বজন ও 
স্বদেশবাসীর প্রসন্নত৷। পাওয়া যায়, ভালই, নতুবা প্রমেশ্বরকে স্মরণ করিয়াঃ 
ফলাফলের বিচার ছাড়িয়া দিয়া “যে যায় যাক যে থাকে থাক্‌” বলিয়। সকল কষ্ট, 
সকল যন্ত্রণা, সকল বিপদ (শিরোধার্যয করিয়া লইতে হইবে । 


নং না 


7,085 who will be so full of foresight and ৪০ prudent as not 
to act Lill they nre secure against failure, wilt surely have ৩১০ chance 
of success. buch persons ought to be called timid and weak, not 
prudent: they will never commence any noble enterprise; nor must 
we regret 60৮) for they wonld probably embarrass it by a perpetual 
suggestion of 609০881৮168. Danger and loss cannot always be avoided. 
They must often be met and borne. No great object hes ever been 
won by those who make it essential to avoid them. The eleven dis- 
cipltea would not have founded Christianity, if they bod firet taken in 
hand to ensure 001,51086 the danger of futuro quarrclling among thems 
selves.— Catholic Unton, by Pro. F. VW. Newman. 





কো” বলিয়াছেন, আ্ীলোকই দেবতা, আ্ীসেবাই ধর্শ্ম ; আমর! বাঙ্গালি, 
প্রাণের সহিত বলিয়াছি--তথাহ্যা । কুর্ভাগাবশতং কোমত পুজার 
পদ্ধতিটা ভাল করিয়া বিবৃত করেন নাই । আমরা বাঙ্গালি_ চিরকাল পৌত্তলিক 
শৌন্রলিকতা আমানের হাড়ে হাডে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের অস্থি মন্দার 
সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে-লশুদ্ধ আাধ্যান্মিক উপাসনায় আমাদের তৃপ্তি হয় না । আমরা 
শ্রত্ধ ঘণ্টা ব্যক্তাটব, ধূপ ধূনা ভ্বীলিব, দান ধ্যান করিব, স্রবস্থতি করিব :-_- 
পুরোহিত ন? বলিবে, যন্ছের অনল আলিফ! উঠিব, আঙ্গিনায় ঢাক ঢোল 
বাজবে হাড়কাছে ছাগ! বা বা! করবে, নতুবা কেমন যেন অঙ্গহান হইল বলিয়া 
বোধ হয় । কোনহপশ্মেল এই অভাব আনি আজই পুর্ণ করিৰ। অমিতশক্তি 
কোমত প্রথবার গাচটি সসভা জাতির জন্য যে ধশ্মের স্যানকা ও প্রকাশ করিয়াছেন, 
পুপ্রশ্ক্তি আমি পুথাবার একটা অন্ধসত্য জাতির জন্য সেই ধশ্ধের কশ্বকাণ্ড প্রকাশ 
করিব । 

পৃ্জার উপকরণ। অশ্র্ল এবং দীর্ঘশ্বাস এ পুজার পাগ্ঠ অর্থ্য ; স্থবর্ণ!- 
লঙ্কার এ পূজার পুস্প ; লৌন্দধ্যতৃধণ ইহাতে হাড়কাঠ ; উপাসকের প্রাণ 
তাহাতে ছাগ ; সোহাগ খর্পর ; ভালবাসা কামার ; ঢাকাই লাড়া ইহাতে 
বিন্বপত্র ; ফ্রেঞ্চ পারফিউফারি তাহাতে চন্দনের ছিটা । প্রতি শনিবারের রাত্রি 
এ পূজায় মহাষ্টনী । পুরোহিত যৌবন । 

যজ্ঞ । যন্ডকালে পুরোহিত যৌবন মহাশয় উপাসকের প্রাণ-সমিধে মোহের 
আগ্চন লাগাইয়। দিয়া সৰ্ব্বনাশ তন্ত্ৰ হইতে মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দিবেন - 
“মান ভাঙ্গিতে নিদ্রা স্বাহ!”__“কথা রাখিতে শ্রাতৃবন্ধন স্বাহ!”__ “অলঙ্কার ও 
শাটী কিনতে যথাসব্রন্থ স্বাহ!”__-“পাঠের অন্য নাটক কিনিয়! দেশীয় সাহিত্য 
ল্বাহা”__“সন রাখিতে ইহলোক পরলোক ন্বাহা”্ইত্যাদি । 

স্তুতি । সংসারগগনে তুমি ব্যোমযান-কথ্ায় কথায় আকাশে তোল; 
আবার যখন ফেলিয়া দাও, তখন সমুদ্গতে অথবা পর্ববতশূঙ্গে হাবুডুবু খাইতে 


১২৮৫] বাঙালির জন্য নূতন ধর্ম ৩২৯ 


হয়, অথবা হাড় চূর্ণ হইয়া যায়। জীবনের পথে তুমি রেলের গাড়ি যখন 
রসনার্প এঞিনে ফুল ফোর্স, দাও তখন এক দণ্ডের মধ্যে চৌদ্দ ভুবন 
দেখাও । কার্যক্ষেত্রে তুমি ইলেক্‌টি,ক টেলিণ্যাফ কথাটি পড়িলে নিমেষের 
মধ্যে তাহা দেশদেশান্তরে চালাইয়া দাও । ভবনদীর তুমি নৌকা অধমকে 
পার কর। 

তুমি ইন্দ্র শ্রশুরকুলের দোষ দেখিতে তুমি সহস্রচক্ষু ; স্বামীর শাসনে 
ভুমি বজ্সপাণি ; তোমার থাকিবার স্থান অমরাবতী- যেখানে তুমি সেই স্বর্গ । 

তুমি চন্দ্র_তোনার হালি কৌমুদী- তাহাতে মনের অন্ধকার দূর হয়। 
তোমার ভালবাসা অমৃত-_যার অদৃষ্টে ঘটে তার সশরীরে ন্বর্গভোগ । আর লোকে 
যে অনর্থক বলে তুমি পরাধীন, এটুকু তোমার কলঙ্ক । 

তুমি ব্ক্ুণ_ কেন না, মলে করিলেই জলে মাটী ভিজাইতে পার । তোমার 
চন্দের জল ; দেখাদেখি আমরাও গলিয়া যাই । 

তুমি স্ধয--উপরে আলোকের আবরণ, তিতরে অন্ধকার বাস্প। একদণ্ড 
চক্ষের বাহির হইলে দশদিক অন্ধকার দেখিতে হয় । আবার যখন মাথায় উঠ, 
তথন আঘ্কান করিয়া অরি-_ দেশ ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা করে।। 

তুমি বায়-__জগতের প্রাণ । তোমা ছাড়া হইলে কতক্ষণ বাচি? একদণ্ড 
তোমার দেখা না পাইলে প্রাণ ছটফট করে, জলে ঝাপ দিতে ইচ্ছা করে? 
আবার যখন প্রখর বহু, কার বাপের সাধ্য তোমার সন্মুখে দাড়ায়? 

তুমি যম-_বেড়াইয়া আসিতে রাত হইলে । তোমার বক্তৃতা নরক-_সে 
যন্ত্রণা যাহাকে সহা করিতে না হয়, সে পুণ্যবান্-তার অনেক তপস্যা । 

তুমি অগ্রি- কেন না দিবানিশি আমাদিগকে হাড়ে হাড়ে পোড়াইতেছ । 

তুমি বিষুণ--তোমার নাসিকার নথ তোমার সুদর্শন চক্র__উহারই ভয়ে 


পুরুষ অন্থরগণ মাথা গুজিয়! তটস্থ হুইয়া থাকে। একমন একচিত্তে তোমার সেবা 
করিলে সশরীরে গো-লোক প্রাপ্ত হয়। 


তুমি ত্ৰহ্মাৎ্-তোমার মুখ দিয়া যাহা বাহির হয় তাহাই আমাদের বেদ 
_অঁক্য বেদ আমরা মানি না -ফক১ যু, সাম, অনেক দিন হইল বৈতরণী পার 
করিয়াছি । 


তুমি নীলক্ঠ_ কেন না তোমার কণ্ঠ ভরা বিষ-_অন্ত্রতঃ দরিদ্রের ভাগ্যে । 
পরনিন্দায় তুমি পঞ্চমুখ । স্ত্রীস্বাধীনতাবাদীরা তোমার দলবল, অতএব তুমি 
ভূতনাথ । 


9 ৭ সস উ 


২৩৩৬ বঙ্গদর্শন [ কাতিক 


তুমি লক্ষ্মী--তুমি যার ঘরে নাই, সে লক্ষ্রীছাড়া। তুমি ধনের দেবতা 
_ প্রধান আচার্য্য ম্যালথস্‌ আইন জারি করিয়াছেন, যার টাকা নাই সে যেন 
তোমার উপাসনা করিতে না আসে । 

তুমি সরস্তী--বোধোদয় এবং পশ্থবাবলী পড়িয়াই। বহু আরাধনায় 
তোমায় লাভ করিতে হয়, বহু সেবায় রাখিতে হয় । 

তুমি মহামায়া-_কেন না অত মায়া আর কেহ জ্রানে না। পরচ্ছিত্রদর্শনে 
তুমি ত্রিনয়নী । শরীরসচ্দার উপকরণ গ্রহণে তুমি দশভুজ। । শাস্তিপুরের 
প্রলসাদে তুমি দিগান্বরী । 

তুমি শ্ামা__কেন না স্বানী তোমার পদতলে । তোমার সাধনায় অনেক 
ভূত প্রেতিনীর দৌরাস্ম সহ করিতে হয়-_বাসর ঘরের প্রেতিনীদিগের দৌরাস্মের 
কথাটা মনে পড়িলে এ বৃদ্ধবয়সেও হাৎকম্প শিরহশুল নৃতন করিয়া উপস্থিত হয়। 

তুমি শ্রীকৃষ্ণ_কেন না এই সংসার গোষ্টে পুরুষ গোরুদিগকে চরাইয়া লইয়া 
বেড়াও । সারাদিন চরাইয়া সন্ধ্যাকালে দুইটি ঘাস জ্রল দিয়া গোয়ালে বন্ধ কর। 

তুমি জ্রগল্লাথ__€তামানর জুরিস্ডিক্সনের মধ্যে জ্ঞাতিভেদ নাই ; ত্রান্মাণ, 
কায়স্থ, ঠাত, জোলা, সব একগোত্র । জগন্থাথের হাত নাই ; বঙ্গদেশে তোনারও 
কিছুতে হাত নাই । 

তুনি গয়া-কত লোকের পিশুই যে তোমাতে মঙ্দিত হইয়াছে তার সীমা 
নাই। তুমি কাশী- প্রথিবীর খশ্মের ষাড় তোমাদের চেলা | 

তুমি বসন্ত-__শিললে ; তখন হাদয়োগ্ানে কত ফুল যে ফুটে, কত বায়ু থে 
বহে, কত ভ্রমর গুঞ্তরেঃ কত কোকিল কুহরে-_ মুখের স্পর্শে অনুক্ষণ পুলকপূর্ণ । 
তুমি গ্রীন্ম_ বিরহে ; সদাই আছফ্কান, ছটফট, জ্বলে মরি, বাতাস দে, নির্জীব, 
নিরুৎসাহ, অলস, অবশ- প্রাপটা হুহু করে, পৃথিবীটা খাঁ খা করে, যেন প্রলয় 
উপস্থিত । তুমি ব্ধা-_ রোগে ? হৃদয়াকাশ সদা মেঘাচ্ছন্্র। নয়ন জলদ সদা জল- 
ভারাকীর্ণ এবং বর্ধণোন্দুখ- একবার বর্ষে, তখনই ধরে, আবার তখনই বর্ধে__ 
সর্বদা আশঙ্কা, কখন কি হয়। তুমি শীত- রাগে ; জ্ড়সড়, কম্পযুক্ত, পেটের 
ভিতর হাত পা ঢুকিয়া বায়, দ্রাতে দাতে লাগে ; শীতে কেবল আহারের" সখ, 
তুমি যে দিন রাগে থাক লে দিনও বটে-_ছুই জনের ভাগ একার হয়। তুমি 
শরত_-প্রার্থনাম ; যখনহ তোমার দিকে চাহিয়া দেখি যে দিদঘ্ম গুল পূর্ণ প্রকাশ, 
শঙ্গধর বোল কলায় হালিতেছে, খঞ্জনচকোর নাচিতেছে, তখনই বুঝিতে পারি, 
আজ বুঝি কিচু আবদার আছে, নহিলে এত রূপের ছড়াছড়ি, সোহাগের এত 
বাড়াবাড়ি ! 


১২৮৫ ] বাঙ্গালির জন্য মূতন পর্ন ৩৩১ 


তুমি বেদ_-তোমার কথাই সকল ধর্ম্মের উপর ধর্শ । তুমি ধর্শ্মশা'ব্_মন্ব- 
ত্রিবিষ্ণুহারীত প্রভূতিকে তামাদি করিয়া তুলিয়াছি, এখন তোমার বিধানমতেই 
চলিব । তুমি তম্ব__উচ্ছন্সের মূলমন্ত্র । তুমি পুরাণ অধিকাংশই বাজে কথা, 
অনেক মিথ্যা কথা, কাজের কথা খুঁদিয়। পাওয়া ভার। তুমি সাংখ্য- প্রকৃতিই 
মূল তত্ব । তুনি বেদান্ত-_-সব মায়ার মোহ । তুমি সভ্যায় _ অন্ততঃ কলহপটুতায় । 
তুমি পাতশ্রল--তোমা! বৈ আবার যোগ কি? তুমি মীমাংসা-_তা কেবল দর্শন 
বলিয়া কেন, দর্শনে স্পর্শনে, আশ্বাদনে, তুমি যাই বল তাই নিষ্পত্তি, যে আপত্তি 
করে তার কম্বক্তি । 

তুমি স্ফিতি__কেন না প্রকৃত পক্ষে তুমিই বস্ুহ্ধরা__যে হাসি হাস, যে কথা 
কও, যে চাহনি চাও কুবেরের ভাণ্ডার বেচিয়া দিলেও তার মূল্য হয় না । তুমি 
অপ, কেন না গনি তরলমতি। তুমি তেক্রঃ--বালিকাবিগ্তালয়ের প্রসাদাৎ । 
তুমি মরুং, কেন না শন্দ বহন করা তোমার ধর্শ্ম । তুমি ব্যোন--কত রঙ্গেই যে 
থাক তার ঠিকানা পাই না। 

এ স্তবটা [হন্তুনতে হইল । ত্রাঙ্গেরা হয়ত তঙ্জম্ কিঞ্চিং ননক্ষু৪ হইবেন । 
কিন্তু আমর কাহাকেণ্ড বর্ষিত করিব লা; ত্রান্ষমতে ও একটা স্তোত্র দিতেছি । 
আমার ইচ্ছা সকলকেই অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাই ; চক্ষুর দোষে যদি 
কাহারও আলো শাধারি লাগে, আমি কি করিব? স্টোত্র যথা,__ 

হে সর্ববময়ি, এই পরিদৃশ্যমান অগণ্ড নিরম্তর তোমার অপার মহিমা ঘোষণা 
করিতেছে । এই নিখিল ত্রক্ষাণ্ড তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতেছে । 
বায়ুর স্থি তোমার গ্রীস্ম দূরীকরণ করিবার অন্য ; মৃত্যুর সঞ্চার তোমার মাথার 
উকুন মারিবার জন্য? নৃর্য্যের উদয় তোমার ভিজ্ঞা কাপড় শুকাইবার জন্য ; 
চক্জের বিকাশ তোমার শোবার ঘরের বারান্দায় বাঁধা রোশনাই করিবার অন্ত ; 
ফুল ফুটে, তুমি খোপায় পরিবে বলিয়া ; ফল পাকে, তুমি ভষ্উদরে দিবে বলিয়া 3 
হে পরম সৎ, আশীর্বাদ কর, রাত্রে যেন স্ুনিদ্রা হয় । 

তুমি অনন্ত, কেন না তোমার অস্ত পাওয়া ভার। তুমি সর্বশক্তিমতী। 
কেন ন! তুমি না করিতে পার হেন কর্ণ নাই। তুমি একমেবাদ্িতীয়াং কেন না 
তোমার যোড়া। নাই__হে সশরীরে মুক্তি প্রদায়িনি, পালীর অপরাধ লইওনা, আমি 
কথায় কথায় অনুতাপ করিব ;-_অন্ভাপ আমি খুব করিতে পারি, এক প্রকার 
সিদ্ধব্ছি) বলিলেই হয়। 

তুমি সতাস্বরূপ, কেন না তোমা বৈ সব মিথা। তুমি যে অমৃতস্বরূপ 
তাহা আর বলিতে হইবে কেন? তুমি অতি গুরু লতুবা লোকে ভূতের 


৩৩২, বজদর্শঞ [ কাত্তিক 


বোঝা! বলিবে কেন ? তুমি অতি হাল্কা_ প্রমাণ, পেটে কথা থাকে না। তুমি 
অপরিসীম উদর সম্বন্ধে । তুমি মন্ষ্যবুদ্ধির অতীত-_হে সর্ববহঃখবিনাশিনি, 
হে সর্ববস্থখপ্রদায়িনি, অধমের অপরাধ হুইলে রাগ করিয়া ঘরের বাহির করিয়া 
দিও না-_আমি খাটের পাশে দীড়াইয়া থতমত খাইব, মাথা চুলকাইব আর ঝা! 
জযাকরিব । ও শাস্তিঃ শাস্তি: শান্তিঃ হরি ওঁ । 


সনাতন ধৰ্শ্মপ্রচারের সেন্ট পল 
প্রচ: । 


বাধতে 
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“হু ওল প্রাচীন উড়িয়া বৌদ্ধদিগের প্রধান কীন্তি। এই খণগুগিরি 
কটক সহরের ৮।৯ ক্রোশ দূরবর্তী দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ভুবনেশ্বর নামক 
শৈবক্ষেত্রের নিকটে জঙ্গলমধ্যে দুইটী পর্ধতমধ্যে সংস্থাপিত । এ দতৃইটী পর্বতের 
গাত্র খোদিত করত ছিতল ব্রিতল বাটি সকল প্রস্তুত হইয়াছে । সেই বাটা 
সকলের নিয়ে প্রাঙ্গণ, উপরের বরে উঠিবার জ্রম্য সোপালাধলী, দরদালানের 
একপার্শ্ব হইতে অপর পাৰ্শ্ব পর্যন্ত থান সকল শ্রেণীবদ্ধ, দরদালানের পরে কুঠারী 
সকল শ্রেণীবদ্ধ । কুঠাপী গুলি যে নিতান্ত সঙ্কীণ এনত নহে, কলিকাভার অনেক 
বাসাড়ের ঘর অপেক্ষা তাহা লক্কাচৌড়া ; গৃহছানের উপরে খোদিত নানাকপ 
পুত্তলিক) আছে । একটি পৰ্ব্বতে এরূপ বাটী ছইটি, অপন্রটাতে একটি 
আছে। উত্তর্পার্থের পর্ববতটা মধ্যস্থলে সর্পের আকৃতির ন্যায় বক্রভাবে খোদা 
গহবর॥ লম্বা প্রায় ৩০৪০ ফুট; নিলে পৰ্ব্বত, উর্ধে পর্ববতচূড়া, দূর হইতে দেখিলে 
বোধ হয় যেন পৰ্ব্বত মৃখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে । এইটার নাম ইংরাজিতে 
“এস্‌নেক কেত” বলে! এই কেভটা পশ্চিমাংশে ব্যাত্ছের মুখাকৃতির ন্যায় আর 
এক গহ্বর আছে, সেটির নাম ইরে্জিতে “টাইগার কেভ” বলে, সেইটির মধ্যে 
একটি কুঠারী, এবং দরদালান' আছে । পশ্চিমাংশের পর্বতে একটি হস্তীর 
সখাক্কৃতি কৃত্রিম গুহা আছে, তাহার নাম “এলিফেণ্ট কেভ” ; এ দুই পবর্ধতে আরও 
অনেকগুলি কেভ অর্থাৎ কৃত্রিমগ্ডহা আছে ; দুইটি পর্বতে প্রায় ৬০।৬২টী গৃহ 
প্রত্যক্ষ হয়। পর্বতের অন্য পার্খ এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ, হিং্রজস্তর আবাসস্থল 
বলিয়া গমনাগমলের নিতান্ত অস্থবিধা হইয়াছে । এ ত্রইটি পর্বতের উপরে 
পাচটি চৌবাচ্ছা আছে; এ গুলি “গঙ্গা” নামে প্রসিদ্ধ । যে সকল বোৌদ্ধধশ্ম 
প্রচারকগপ অনেকদিন কার্য করিয়া বাগ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহারাই এ 
সকল গৃহাতে যোগসাধনা করত জীবনাতিবাহিত করিতেন ; আর এ চৌবাচ্ছাতে 
ক্সানাদি করিতেন । পশ্চিমাংশের পর্বতের উপরে একটি মন্দির, এবং তাহার 
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সংলগঘ্র দুইটি লাটমন্দির আচে ১ কিন্তু তাহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এ 
মন্দির প্রস্তরাদি আার। নিন্মিত । তন্মধ্যে বেদী আছে, এবং বেদীতে বুৃদ্ধদেবের 
ক্ষু্র ক্ষুদ্র মৃত্তি কয়েকটি সংস্থাপিত আছে। কয়েকটি দ্বিতল গৃহা অগ্ধখো দিত 
হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, বোধ হয় ভূবনেম্বরের কেশরীবংশীগ্গ রাজা- 
দিশের প্রাহর্ডাব কালে যখন শৈবধশ্মের উৎসাহ-অগ্নি উৎকল দেশে প্রজ্ছলিত 
ছয়, এবং শৈবগণ বৌদ্ধদিগকে উত্লীড়ন আরম্ভ করেন, তাহার প্রাকৃকালেই এ 
কয়েকটি কেড, খোদিত হইতেছিল, তৎপরে শৈবদিগের উত্লীড়ন হেতু বোদ্ধগণ 
এ খণগ্ডপিরি পরিত্যাগ করত প্রস্থান করেন ; যাহা হউক, থণ্ডগিরি অশোক 
রাজার সময়ে একটি সমুচ্ছিশালী স্থান এবং পুণ্যভৃমিমধ্যে পরিগণিত ছিল। 
ইতিহাসলেখক হণ্টর প্রভৃতির মতে এ সকল কেন প্রায় বাইশশত বর্ষের 
অধিককাল হইবে শিশ্মাণ হইয়াছে । তাহা যাহাই হউক এক্ষণে খণ্ডগিরির ব্যাপার 
দেখিলে প্রাচান উ২কলবাসা বৌদ্ধদিগের ধর্শ্মোৎসাতের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রাপ্ত 
হওয়া যায় । স্টঙকলের ইতিহাস্ুলেখকগণ বলেন, লান। স্থানীয় বৌদ্ধগণ সেই 
সময়ে উৎকল প্রদেশে উপস্থিত হইয়া! এই আশ্চর্য কীতি স্থাপন করিয়াছিলেন ; 
যদিও তাহা ব্বকার করা যায় তাহ! হইলেও বিদেশী বৌদ্ধগণ সংখাতে কয়জনই 
বা আসিয়া থাকিবেন ? এ সকল ব্যাপার সম্পন্ন করা তুই জন কি দশ জন 
লোকের কাযা নে । এই কার্য উপলক্ষে বহুসংখ্যক লোক ভিম্নদেশ হইতে 
উৎকলপ্রদেশে যে শ্ালিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ যখন প্রান্ত হয়া 
যায় না, তখন প্রাচাল উৎকলবাসাদিগের দ্বারাই যে এ সকল কাত্তি সংস্থাপিত 
হইয়াছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে । 

পুরীর জগন্লাঘের মন্দিরটিও বোদ্ধধর্শ্মাবলম্বীদিগের একটি প্রধান কীত্তি । 
হল্টারের মতে শ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে তৃতীয় ইন্দ্রহ্যন্ম রাজা কর্তৃক প্রসিদ্ধ মন্দিরটি 
লিম্মিত হইয়াছে ।« এই মন্দিরের বেষ্টিত ভিত্তির মধ্য দিয়া একটী গুপ্ত সোপান 


৬ ভষ্টার তৃতীয় ইঞ্ঘ্বান্র কর্তৃক স্বাছশ শতাব্দীতে এ মন্দিয় নিশ্ঘাণ হই বায় কথা উল্লেখ 
করিত্রাছেন, তাহাকে এ বিধছে ভ্রমশৃন্ত বলিধা মলে করিতে পারা যার না। হণ্টার সাছেৰ 
নিঅকৃত ইতিহাপে লিশিঘাছেন__“এঃ পঞ্চম শতান্বীর কিঞ্চিৎ পুর্ব হইতেই উৎ্কলবাসী 
বৌদ্ধগণ ইশবধশ্থা বলম্বী বাজগণ কতৃক উৎপীড়িত হইয়া ক্রযশঃ শৈবধৰ্ম্মাবলন্বন করেন, এবং 
অনেক বযোৌদ্ধ উড়িঘা দেশ পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করেন ; যষ্ঠ শতাব্দীতে শৈবধর্শ্মাবলস্বী 
য্জাতিকেশরী রাজা কর্তৃক ভূবনেখরের প্রসিন্ধ মন্দির নির্শ্বিড হু ।” যখন পঞ্চম শতাব্দী 
হইতে উৎকলের বৌন্কগণ উৎপীড়নের হন্তে পতিত হইছা ক্রমশঃ দেশ পরিত্যাগ ও খশ্দ 
পরিত্যাগ করিয়া আলিতেছিলেন, এমত অবস্থায় অষ্টম শতান্ধী পধ্যন্ত হৌক্ষধশ্মাবলক্ী 
উতৎ্কলগেশে থাকা, অনুমান করা হাথ লা। যে ঘুক্তিতে, যে কারণে মহন্দদের অতাাচার এবং 
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আছে; তাহা ত্রিতল এবং তাহা সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে । তিতির মধ্য দিয়া 
বরাবর উপরে উঠিবার সিডি প্রস্তুত করা বড় সাধারণ বুদ্ধির এবং ক্ষমতার কাধ্য 
নহে। এই মন্দিরটি প্রায় দেড়শত হস্ত অপেক্ষা) উচ্চ হইবে । মন্দিরের চতুষ্পার্শে 
বিস্তত প্রাঙ্গণ, ততপার্থে দেবালয় সকল সংস্থাপিত, বাটার চারিদিকে চারিটী গেট । 





উৎপীড়ন আরম্ভ হইবার ২৩ শত বর্ষ পরে আন্মবরাছ্ো অদ্য হর্াবলম্বী বেশী লোক থাকা 
জম্মান করা যাইতে পারে ল!, সেই যুক্তি অবলম্বন করিথা দেখ] যাহ শৈবধশ্াবলম্ী ফেশরী- 
ংশীদ্ব রাজাদিগের পড়ল আরভের হুই তিন শতাম্বীর পরে বোন্ধধর্শ্বাবলন্বীরা উদৎ্কলদেশ 
হইতে নিশ্ল হইহাছিলেন, এন্সপ অহুমানও অদদত বোখ হয় না। এদিকে ভাক্তার 
রাজেন্দলাল মিত্র পুরীর মন্দিরে বুক্ধদেবের, এবং ভ্রগচাথদেবও বোদ্ধদেবের আক্ষরিক 
মৃখি প্রমাণ করিতেছেন, তাহা হইলে তৃতীঘ় ইচ্ছহান্র রাজার তিন শত বর্ম পূর্বে, এমন কি 
স্ৃবলেশ্বরের যন্দির নিস্মিত হইবার পুর্বে পুরীর মন্দির লিন্মিত হইবার সম্ভাবনা এবং তৃতীয় 
ইন্জরছার রাজা বৌশক্ষধর্্ছাবলপ্রী ছিলেন, এক্সপ স্বীকার করিতে হয, নচেং ওতীঘ ইন্ডদাদ রাজা 
বৌদ্দেবতার এ হন্দিত্বের কেবলমাত্র শংক্কারকাধ্য লম্পর্ন করত, বোৌকনেবতার আক্ষরিক 
মৃর্তিকে “জগদ্রাথ” লাম প্রদান করয়িঘু। বিষ্ণুধর্শের উদ্নতিসাধন ঝরিচাভিলেন, এই মাত্র 
অন্থমাললিঙ্কখ হটতে পাবে। পুরীর মন্দিরটি স্ব: দ্বাদশ তার বভকাল পূর্ব্বে নির্শ্মিত 
হইবার আর9 একটি যুক্রেসঙ্গত প্রমাণ হণ্টার সাহেবের মতেই প্রকাশ হইতেছে ; হণ্টার 
সাহেব নিজরুত ইতিহাসে লিবিয়াছেন “শাকাসিংহের মুড়ার পুর বৌচ্ছগণ উতৎ্কলে 
শাক)লিংকের দুইটি দণ্ড 'আনিয়াছিলেন ; এবং সেই ছুইটি দওকে বথারেহণ করাইয়া টানা 
হইত, বর্ধে বর্ধে তহ্ছেতুক খুব দ্রাকত্রমকের মেল! হুইত। ঘখন শৈবধর্মাবলম্বিগণ বৌদ্ধ 
পিগকে উত্পীড়ল আরস্ত করেন, তখন একজন বৌচ্ক এ দুইটী দণ্ড লইছা লিংহলন্বীপে পলায়ন 
ফরেন ।* হুণ্টার সাহেবের এই কথাই প্রমাণ করিতেছে ঘে, টশবধশ্দা বলহ্থী কেশয়ী- 
বংশীয় রাদ্রাদিগের প্রাদুর্ভাব বুদ্ধি হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ শী: যষ্ঠ শতাব্দীর আরও পূর্বে 
পুরীর মন্দির নিশ্িত,। এবং দতণ্ডোৎংসব উপলক্ষে রথহাত্রার প্রথা প্রচলিত হওয়াই সম্ভব । 
যজাতি কেশরী রাজার সময়ে গর: হষ্ট শতাব্দীতে ভুবনেশ্বরের প্রসিঞ্চ শিবমন্দির নিশ্বিত 
হইদ্বাছিল, এরূপ স্থলে ধর: পঞ্চম শতাব্দীতে বোৌস্ধদিগের উদ্তাবন্থার সমস্ে পুরীর 
মন্বির নির্শ্বিত ছওছাই সম্ভব । উতৎ্কলের *মাদলাপভিক?” প্রভৃতির দ্বারা যে সব 
প্রমাণ সংগ্রহ করা হইদ্রাছে, তাহা তত ঠিক বোধ হন্দ না। তাহার প্রধান কারণ 
কেশরীবংশীর রাজাদিগের লময়ে অথবা ইল্ছ্য্ বাজার সমছে উড়িয়া ভাষাই 
অলম্পূর্ণাবস্থা ছিল, তৎকালে “মাদলাপঞ্জিকা" প্রভুতি প্রন্তত হওঘা কদাচই সম্বত 
বোধ হয না; “মাদলা পঞ্জিক?” প্রভৃতি গক্গাপতি বংসীঘদিগের সময়ে প্রচলিত হওয়াই 
সন্তৰ । তখন এ পঞ্জিকাদির দ্বারা বন্ধ প্রাচীনকালের বিবরণ সংগ্রহ হওয়া ঠিক 
বলা যাইতে পারে না। বোধ হন্ত ইত্দ্রত্যাহ রাজা পুরীর মন্দিরের লাট মন্দির লিংহন্ধার 
প্রভুতি নিশ্দিণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তজ্ছন্তই এ মন্দির ও তাহার কীত্তি বলিয়া 
প্রচারিত হুইঘা ধাকিবে। 


৩৩৬ বজঘর্শন [ কাঙিক 


জগন্নাথের বাটার ক্লোন উচ্চতায় প্রায় ৮1৯ হল্ত হইবে । মন্দিরের সম্মৃথস্থ তিনটা 
লাটমন্দির সংস্থাপিত আছে, উক্ত তিনটা লাটমন্দিরের কাণিসের চতুম্পার্থে এবং 
গাত্রে ঈদৃশ জঘম্য অল্লালভাবব্যগ্ক মুত্তি সকল সংস্থাপিত আছে, তাহা দেখিলে 
এ মন্দির দেবসন্দির না বলিয়া “নরকধাম” বলিতে ইচ্ছা হয় 1০ উক্ত মন্দিরের 
সিংহছ্ধারের সন্মুখে “অরশম্তন্ত” সংস্থাপিত আছে। স্তস্তটী প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ; 
ব্যাস প্রায় গড়ে আড়াই ফুট ; এ স্ুম্তুটীর নিয়্দেশে কৃষ্ণবর্ণ প্রত্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
হংসমালা বেষ্টিত । এ হংসমালা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এ শ্তশুটা কণারক 
নামক ব্থালের স্্যমন্দিরের সন্মুখে সংস্থাপিত থাকে, মহারাষ্ট্রায় রাক্রাদিগের সময়ে 
এ ভ্তস্তটীকে তিনথণ্ড করিয়া, পুরীতে আলা হয়; এরং জগন্নাথের বাটীর সন্মুখে 





* হণ্টার প্রভৃতি উতৎ্কলের ইতিহাস €লখকগণ, এ জ্ঘন্ত মুড সকল মন্দিরের সঙ্গে 
সংস্থাশিত হইহাছে, কি অঙ্ক কোন লময়ে সংস্থাপিত হইয়াছে তদহুসন্ধানে খঁদাসিস্ত 
ব্মবলগ্নন করি] গিঘাছেন। আমি ইছার অচুলন্ধান করিদ্বাছিলম; প্রথমে দেখিলাম 
প্রধান মন্দির এবং লাটমন্দির প্রন্থরনিশ্বিত ; শ্রেষ্ট মন্দিয্টীার উত্তর পার্শ্বের পাত্রে 
একস্থানে একটি মাত্র একপ অধন্সূর্তি আছে ; কিন্তু সেটী কেবলমাত্র চুণ বালির জমাটে 
প্রস্বত হইফাছে ; এইখানেই আনার সন্দেহ হন্ব যে মন্দির নিশ্াণের সনদ এ মূ্তিটী 
স্থাপিত চষ্টলে, এ নৃ্ত্তি'চি প্রন্র খোছিত হইত এবং গাখুনির সঙ্গে সংঘূক হইত; 
ভৎপরে সম্ফুখের প্রথম লাটমন্দিরের সন্মূুখের গা কুহাবর্ণ প্রশুরের হতগশুলিন অন্ত 
মৃত্তি সংস্থাপিত দেখিলাম, এ সকল ুত্তি লাটমন্দিরের গাআ সাবধানে খোদিত হুইর! 
তন্মধ্যে সংস্থাপিত ইইছাছে, বড় লাটনন্দিরের চতরুম্পার্শে যে সকল জঘন্যঘৃত্তি আছে, 
তাহাও চুর ৰাপির ঢমাট কর! প্রস্তুত ; তাহাতে স্পষ্ট বোধ হুইল এ সবল অখনা 
মূর্তি মন্দির নির্শ্মাণের বহুকাল পরে সংস্থাপিত হইয়াছে। এমন কি এ সবল জথ্নামৃর্ত্ধি 
মুনলমানদিগের রাজত্বের পরে সংস্থাপিত হইয়াছে একূপ অচুমান অলদঙ্গত বোধ হয় না। 
সুগলমানগণ পুরীর মন্দিত্রের গাত্রে ষে সকল খোদিত স্থৃদ্র স্থুত্র দেবমূর্ত্যি ছিল, তৎ্সমুদরের 
হস্তপদ নাসিকা, প্রীবা প্রভৃতির কোন ন। কোন অংশ ভদ্র করিতে ক্রুটি করে নাই 
বড়পি তৎকালে এ সকল মূৰ্ত্তি মন্দিরে সঙ্ছিবেশিত থাকিত তাহা হইলে, এ সফল 
সর্তিরও অন্তত: কোন না কোন অঙ্গ ভাঙ্গিতে ক্রটি করিত না, এ সকল মৃত্তি 
কদাচই অক্ষত অস থাকিত না? ইছার দ্বারা স্পষ্টই জানা ঘাইতেছে এ সকল মূর্তি 
সুসলদানদিগের শেষকালে হন শৈব তাঙ্িকদিপের হস্তে সম্থিরের কাধ্যভার পতিত 
হইয়াছিল , সেই সময়ে তাঙ্রিক পুরোহিতগণ “বটুক ভৈরব নাক একটী শিবশৃত্ঠি 
জগরাথের সপ্দুপে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং বোধ হছ সেই সমঘেই তাহারাই এ সকল অথনা- 
মূর্তি লাটমম্দির প্রতৃতির গাজর সদ্ছিবেশিত করত আপনাদের পাপরুচির চিহ্ন সংস্থাপিত 
করেন। তৎপরে ছধন তপ্ত মুদ্রাধান্ী বৈগ্কবছিগের হন্তে মন্দিরের ভার পতিত হত 
তখন তাহারা জগন্নাথের সন্মুখ হইতে বটুক ভৈরবের মুর্তি উঠাইঘ। সমুত্রে বিসর্ধান 
করেন । এই ঘটনা হোব হত হহারাইীছদিগের আনলদারিতে লম্পত্ হয | 


১২৮৫ ] উতকলের প্রক্ৃতাবপ্ছ। ৩৩৭ 


সংদ্ছাপিত করা হয় । পুরীতে তিনটি প্রকাণ্ড পুন্ধরিণী আছে, “ইন্ুহ্যক্স” একটার নাম, 
দ্বিতীয়টার নাম “মার্ক” তৃতীয়টার নাম “নরেন্দ্র, এইটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক । 

পুরীর প্রায় দেড় ক্রোশ দূরবর্তী “লোকনাথ” নামক একটি শিব আছেন । 
এ শিবের মন্ত্রক হইতে ভ্রলস্রোত নির্গত হইতেছে । 

ভুবনেশ্বর _ এই মন্দিরের নির্শ্মাণকার্য্য যজ্াতিকেশরী রাজ্গার সময়ে সম্পদ 
হয়। অর্থাৎ শ্রী: ঘষ্ঠ শ্বতান্দীতে প্রন্তুত হয় ; প্রায় তেরশত বর্ষ অতীত হইল এ 
মন্দিরের নির্শ্মাণ-কার্য্য সমাধা হইয়াছে । নির্শ্বাণ করিতে একশত বর্ধ অতিবাহিত 
হুইয়াছিল। উড়িয়া শৈবধশ্্বাবলম্ীদিগের এ কীন্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। 
মম্দিরটা যেমন বৃহৎ) সেইরূপ আবার প্রশস্ত । মন্দিরের গাছে লাল। প্রকার 
প্রস্তবময়ী সুদ্তি সকল সন্নিবেশিত আছে । একটা মূপ্তির পায়ে একরূপ বুটজজুতা 
আছে, তন্দৃষ্টে বোধ হয় তশকালে বুটজ্ুতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল ।* মন্দিরের 
মধ্যস্থলে, চতুষ্পার্থে প্রাচীর এবং দেবালয় সকল সংস্থাপিত, সম্মুখে প্রকাণ্ড 
সিংহদ্বার, এবং অগ্য তিনদিকে তিনটা বৃহৎ প্রবেশদ্ধারও আছে; এই মন্দির 
প্রাচীন উতকলীয় লোকের সর্ন্বোত্কাষ্ট কীন্তি। এক্মপ সুন্দর এবং ম্ুগঠন নন্দির 
ভারতবর্ষের কুত্রাপিও নাই ধলা অত্যুক্তি হয় না। 

তুবনেশ্বরে “মার্কতেস্থর” নামক অপর একটি শিবালয় আছে । তাহার 
কাধ্যও অতি সুন্দর । এ দেবালয়টি মর্কটকেশরী রাজার সময়ে নিশ্মিত হইয়াছে 
বলিয়া ইতিহাসলেখকগণ বলেন । উক্ত দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশছারের হুই পার্থ 
হইখানি কুষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে উক্ত মন্দিরের বিবরণ লিখিত আছে ; আৰি তাহা 
পড়িতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার অক্ষর অনেকঞ্চলি দেবনাগর, 
কতকগুলি বাঙ্গালা, আর এক্ষণে যে সকল উড়িয়া বর্ণমালা প্রচলিত, সেব্প অক্ষরও 
মধ্যে মধ্যে আছে ; এ বিবরণ উল্লিখিত তিন প্রকার বর্ণমালাতে সম্পন্ন হইয়াছে, 
তদ্বষ্টে বেশ অনুভব হইল, মর্কটকেশরী রাক্তার সময়েও উড়িয়। বর্ণমালা! পূর্ণাবস্থা 
প্রাপ্ত হম নাই ; এবং বাঙ্গালাভাঘ! অথবা বাঙ্গালা বর্ণমালা তাহার বহুকাল পূর্বে 
পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; সংস্কৃত, এবং বাঙ্গালা এই দুই ভাবার বর্ণমালা হইতেই 
উড়িয়া বর্ণমালা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা উপরোক্ত প্রস্তরফলকের লিখন দৃষ্টিমাত্রেই 
অন্থভব হইবে । ত্রীং বন্য শতাব্দীতে কেশরীবংশীয় রাজাদিগের সময়েও উড়িয়া 
বৰ্ণমালা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই । 


* ইতিহাস লেখকদিগের মতে গ্রীকৃগণ তৎকালে উৎকল দেশে আলিম্বাছিলেন, 
তাহাদের পাদুকা এন্ধপ ছিল, তদ্যষ্টেই মন্দিরের গাত্রে প্রশ্তবম্ষী মৃঠিতে বুটজুত! খোদিত 
দইঘাছে। 


6৩-৬ 


৩৩৮ বজদর্শন [ কাত্তিক 


ভুবনেশ্বরের নানা স্থানে প্রাচীন দেবমন্দির সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে, এ 
সকল মন্দিরের গাথুনী কেবল আাত্র পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া, পাথরের উপর 
পাথর সংস্থাপিত হইয়াছে ; চুন বালি শুরকী অথবা অপর কোনরূপ মসলা দ্বারা এ 
সকল মন্দিরের গাঁথুনী হয় নাই ; শত শত ব্যাতীত হইল, তথাপি এ সকল মন্দির 
অটলভাবে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে । ভুবনেশ্বরের পুর্ব উত্তরাংশে জঙ্গলমধ্যে 
একটি অত্যাম্চধ্য প্রাচীন মন্দির আছে ; এ মন্দিরের গাত্রে নানারূপ মৃত্তি সকল 
খোদিত। অন্দিরমধ্যে যে মৃত্তি আন্ছে, তাহার নিম্রদেশ হইতে জলস্রোত নির্গত 
হইয়া একটি কুণ্ডমধ্যে পতিত হইতেছে, পুনরায় সেই কুণ্ড হইতে জল নির্গত হইয়া 
মাঠে পতিত হইতেছে, এ মন্দিরের প্রায় তুই ক্রোশ দূরে পর্ববত আছে, বোধ হয় 
সেই পৰ্ব্বত হইতে জলক্োত নিম্নদেশ দিয়া অলক্ষিতভাবে এ স্থানে আসিতেছে । 
এী স্থানটি অতিশয় রমণীয় | ভুবনেম্বরের প্রাচীন মন্দির যত গুলি আছে, সকল 
গুজিই উড়িয়াদগের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে । 

কণারক__এই স্থান কটক নগরীর পৃর্বব দক্ষিণ প্রায় ১৬১৭ ক্রোষ্প 
দূরবর্তী সমুদ্র তীরধন্রাী । এই স্থানে একটি স্থধ্যমন্দির প্রতিছিত তিল। নেং হুণ্টারের 
মতে এই মন্দির জ্রাঃ দ্বাদশ শভান্দীতে নিশ্মিত হইয়াহিল । যঙ্ডাতিকেশরী রাজা 
যে দশ সত্তর ত্রাক্মণ য'জপুল নানক স্থানে বসবাস করাইয়া ঢিলেন, তাহাদের মধ্যে 
বাহার! শব্বোপাসক ছিলেন, এ মন্দির তাহাদেরহ কার্ডে । এ নন্দিরিটী এক্ষণে 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে . দুর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন একটা পরত উন্নতমন্ডকে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এ মন্দিরের ১৪1১৫ ক্রোশ নধ্যে কোন পর্লাতাদি প্রত্যক্ষ 
হয় লা কিন্ত এ মন্দির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে লিদ্মিত হইয়াছিল। এ 
মন্দিরের সন্মুখদ্বারে একখানি বৃহৎ প্রস্তর সম্্রিবেশিত ছিল, তাহাতে নবগ্রহের 
প্রতিমৃত্তি খোদিত আছে; এরীথানি আনুমানিক প্বই বিঘা ভ্রমি সরাহয়া 
আনিতে গভণমেন্টের বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হুইয়াছ্ছে, এমত স্থলে সন্দির নিশ্দাণকালে 
এ প্রস্তর সকল বহু দূরদেশ হইতে কির্ূপে কশারকে আনা হইয়াছিল, তাহা 
চিন্তা করিতে গিয়া আশ্চর্ধা হইতে হয়। এখন এত বিজ্ঞানের উল্লতি, এত কল, 
এত ম্থগম্য পথ, তথাচ এ প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তরিত করিয়া সমুদ্রতীরে আনা দুরূহ 
ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন কালে উড়িয়াগণ অন্ততঃ ১৭১৮ (ক্রোশ 
দূর হইতে এঁ প্রন্তরধণ্ডঁকে আনিয়া মন্দিরের উপরে উঠাইয়াছিলেন, হাও 
সাধারণ ক্ষমতা এবং অধ্যবঙ্গায়ের কার্য্য হে । এই মন্দিরের ভগ্রাবশেষ কাধ 
সকল দেখিলে প্রাচীন উতকলীয়দিগকে ধশ্যবাদ ন! দিয়া থাকা যায় না। 

কটক-__-কটকের এক পার্খ্ব দিয়! মহানদী, অপর পার্শ্ব দিয়া কাঠযোডী . নদী 
প্রবাহিত হইতেছে । এ ছুই নদীর স্রোতে কটক সহ ভাক্গিমা যাইতেছিল, সেই 


১২৮৭] উৎ্কলের প্রক্কতাবন্ব! ৩৩৯ 


অপকার নিবারণ জন্য কাঠযোড়ী নদীর গর্ভ হইতে একটা প্রস্তরের পোস্তা গাথা 
হয়; এ পোস্ত! প্রায় তিন মাইল পথ ব্যাপ্ত; কোন স্থানে ত্রিশ ফুট, কোন 
স্থলে ততোধিক উচ্চং মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ঘাট; এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্ষ্ত 
সকল নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী স্তম্ভের গঠনকৌশল 
দেখিলে প্রাচীন উড়িয়াগণ কতদুর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্চাবিশারদ ছিলেন, তহোর 
চুড়ান্ত উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন অতিবেগে জলত্রোত 
প্রবাহিত হয়, তখন এ স্বস্ত কটক রক্ষা করে। অলক্বোত বেগে আসিয়া 
শেষোক্ত স্তম্তে আঘাত করে ; করিবাত্রাত্রহ জঅসলল্রোত হুস্বতেক্রা হইয়া এপার 
ছাড়িয়া অপরপারে প্রধাবিত হইতে থাকে; -_ আর কটকের পারে জলের আঘাত 
লাগিতে পারে না, এক্সপ কৌশল অবলম্বন কর সাধারণ বুগ্ছির কার্য্য নহে । এই 
স্তম্ভ প্রায় আট শত বর্ষের অপেক্ষা প্রাচীন হহুবে ; উৎকালের ইতিহাসলেখক 
ষ্টালিং সাহেব বলেন উড়িব্যায় প্রাচীনকালে শবদাহের জন্য কর নির্ধারিত ছিল, সেই 
শবদাহ হইতে যে কড়ি আদায় হইত তদ্দারাই এ পোস্তা সকল লিশ্বাণ হইয়াছে | 

ধবলেন্খর -' নহানদার লধ্যস্থলে একতি ক্ষুদ্র পর্বত এবং অল্লাংশ উচ্চ ভুমি 
আছে? এ ন্থানে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরের সম্মুখে কষবর্থ প্রস্তণের 
লানাপ্রকার মুত সকল পড়িয়। রহিয়াছে । তন্মধ্যে অনেক মৃন্ডিই ভগ্রদেহ । এ 
সকল মৃত্তির গাতত্র যে সকল অলঙ্কার খোদিত দেখিয়াছি, তন্মধ্যে অনেকগুলি 
অলঙ্কার এ পধ্যন্ত আমাদের দেশে ব্যবহার হইয়া থাকে । কটকের কাঠযোড়ি 
নদীর এবং মহানদার পরপারের পর্বতে বৌদ্ধদিগের খোদিত গুহা সকল আছে, 
কিন্ত শৈবগণ এ সকল গুহার উপরে চূড়া নিশ্বাণ করত তন্মধ্যে শিব সংস্থাপন 
করিয়া “শিবনন্দির” «“শিবাল” নান প্রদান করিয়াছেন ! 

যাতপুর-__এই স্থান বৈতরুপী নদীর তীরবর্তী ; এখানে প্রাচীন কালের 
প্রতিষ্ঠিত ছুটি প্রস্তরময় স্তম্ভ আছে ; এইস্থান এক সময়ে কেশরীবংশলীয় রাজাদিগের 
কালে সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন কেবল নাম মাত্র আছে । বালেশ্বর প্রদেশে প্রাচীন 
কীর্তি প্রায় প্রত্যক্ষগোচর হয় না। 

এই সকল প্রসিদ্ধ দেবালয় ভিন্ন অপরাপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন 
দেবালয় প্রভৃতি উড়িয্যাতে বিদ্কমান আছে; সে সব বিষয়ের উল্লেখের তত 
আবশ্যক নাই, এক্ষণে উৎকলবাসীদিগের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষমত! কতদূর তাহারও 
কিছু বল! আবশ্যক হইতেছে । 

সাবর্বভৌমিক রাজা গৌড়াধিপভি দেবল দেবের সময়ে উৎকল প্রদেশ 

যদিও গৌড় দেশের অধীনস্থ ছিল, পালবংশীয় প্লাজাদিগের সনয়েও উৎকল 
প্রদেশ যদিচ পপণগৌড়েন্ অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গদেশীয় গঙ্গাপতি বংশীয় রাজাগণ 


৩৪০ বঙ্গদর্শন [ কাৰিক 


যদিচ বহুকালাব্ধি উৎকল দেশে একা[ধপত্য সংস্থাপন করিয়াছলেন, কিন্তু 
এক সময়ে উড়িয়ারাও বঙ্গভূমির ত্রিবেশী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া স্বজাতীয় 
বাঁরবের পরিচয় প্রদান করিতে ক্রটি করেন লাই । তবে এই মাত্র বলা সঙ্গত, 
বিদেশ আক্রমণ করিতে যে সকল কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, গঙ্গাপতি 
বংশীদ্গ রাজাদিগের নিকটই উড়িয়াগণ তাহা শিক্ষা প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, কারণ 
গঙ্গাপতি রাজাদিগের পুরে উড়িয়াগণ কোনকালে কখন ভিম্রদেশ আক্রমণ করিয়া" 
ছিলেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় লা। 


উৎকল রাজ্য যেটুকু বঙ্গদেশীয় গব্ণমেন্টের অধীনে আছে, কেবলমাত্র সেই 
টুকু উৎকল প্রদেশ নহে, উৎকলের অনেকাংশ মাল্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির এবং মধ্য- 
ভারতবর্ষের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে ; এই বহুক্ষনপূর্ণপ্রদেশকে উত্কলবাসীরাই 
স্শাসনে রাখিয়া স্বজাতীয় প্রভুহ রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্ছারা তাহাদের বীরত্বের 
বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে বাঙ্গালা প্রেসিডেম্সিত উৎকলে 
১৮টী গড়জ্ঞাত মহল আছে, এবং মাস্দ্রান্ প্রেসিডেন্সি, মধ্যতারতবর্ষের অন্তর্গত 
আরও- কয়েকটি গড়জ্ঞাত মহল আছে; এ সকল প্রদেশের রাজ্ঞাগণ ইংরাজ 
গবণমেন্টকে সামান্য মাত্র কর প্রদান করেন,_+ভাহাদের রাজনের বিচারকাধ্য 
সকলেই তাহারা স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ডাহাদের জেলখানা আছে, তিনবধ 
মিয়াদের যোগ্য ফৌজদারি মোকর্দমা তাহারাই করেন, ততোধিক অপরাধী 
যাহারা, তাহাদের (বচার উড়িশ্যার স্থানীয় কমিস্যনর সাহেবকে সোপদ্দ করিতে 
হয়॥। এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত থাকাতে বঙ্গদেশ অপেক্ষা উড়িয্যার অনেকট! 
স্বার্ীনতা এ পর্যন্ত অক্ষত রহিয়াছে । 

বহুকাল হইতে উড়িয়াগণ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জাহাজ নিশ্মাণকার্ধযে সুশিক্ষিত হইয়া 
আপনারা সমুদ্রপথে জাহাজ চালাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন |* অদ্যাপি উড়িয়াগপ 


৬ বক্ষবালীপিগের লিকটেই উড়িছাগণ জাহাআলিশ্থাণ শিক্ষ। করিবারই সম্ভব। 
বব্ষষেশের রাজা সিংহবাহূর পুত্র বিজছসিংহ খের 9৭৭ বর্ধ পূর্বে সিংহল অধিকার 
ফরেন ? তাহার সময়ে বঙ্গছেশে জাহাজ লিশ্বাণ হইত, তিলনি সমু পথেই পঞ্চশত 
পরিচারক সহিত সিংছলে গমন করেন | জাহাজ ভিন্ন সিংহলে সদন করা সম্ভব 
হইতে পারে ন; পক্ষাপুঅবংশীর রাজাগণ যখন তদলুকে রাদত্ব করেন, তৎকালে 
তমলুকে জাহাজ নিশ্বাণ হইবার প্রমাণ প্রান্ত হওয়া যায়; উক্বিয্যার তৎকালে দাহাজ 
লিশ্দাশের কোনস্তরপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া বায় লা, বোধ হদ্দ হখন গজাবংশীঘ রাজাগণ 
উৎকল অধিকার করত উৎকলে প্রতুত্ব সংস্থাপন করেন, সেই সমদ্র হইতে উৎ্কলবাসীরা 
বঙ্গদেশীয়দিগের নিকট হইতে জআহাআ নি্শ্বাণ শিক্ষা করেন, এবং সমুদ্রপথে গমনাগমন 
দ্বার! বাণ্ছি] বাবসায় আনন করিয়াছিলেন । 


১২৮৫ ] উৎকলের প্রকৃতাবন্র। ৩৪১ 


শ্ষৃত্র ক্ষুদ্র জাহাজ লিশ্মাণ করিয়া বঙ্গোপসাগর দিয়া বাশিজাকাধা সম্পন্ন করিতেছেন। 
বদিচ চট্টগ্রামের কয়েকলন বাঙ্গালীর আ্রাহাজ আছে সত্য, কিন্টু তাহাদের প্রধান 
প্রধান জাহাজে কান্রেন ইয়ুরোগীয়ঃ কিন্ত উত্কলবাসী দিগের জাহান? উড়িয়াগণ 
আপনারাই চালাইয়া থাকেন, উড়িত্যার জাহাজে কাণ্তেন। মালিম, ইন্জিনিয়ার 
এবং অপরাপর সকল কাব্যকারকই উড়িয়া । জ্রাহা নিশ্দাণ এবং সমুদ্রপথে 
জাহাজ পরিচালন সম্বন্ধে উড়িয়াগপ সমগ্র ভারতলম্তানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 


শ্ররদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 








র প্রাককাল। কেহ কেহ কহিতেছেন আজ “শীত শীত” বোধ হইতেছে, 

ছুই একটি বন্ধ ঠিমের ভয়ে মস্তকে চাদরের উল্টা কেটা লাগাইয়াছেন, শুভ 
শুভ্র চুলের ছুই পাশে কর্ণধয় বাহির হইয়া রহিয়াছে ক্রযকৌরা গোপাল লইয়া 
৮অ-ল অমুকের গো বলয়! প্রভু গৌরব বৃদ্ধি করিতে । কোন গোপাল 
কহিতেহে চল আজ ঠাপা হয়েছে এখনি ধুম দিব, কোন র।থাল কগিতেছে 
আন্র কেবল আশে কিছু হবে না তাই, খনে খ্যাড় জ্বালাতে হবে, এমন সময় 
হা ভূ শন্দ শুনা গেল-_লেখা গেল একটি তানযানে আশুতোষ বাবু উগ্ভান হইতে 
বাটী প্রত্যাগনন করতেছেন, লাল পাগড়ি মস্তকে, লশ্ব। লাঠী হতে দুইজন 
পদাতেক অগ্র পশ্চাতে দৌড়িতেছে ও একজ্রন ভৃত্যমাত্র একটি পৃহৎ উজ্জল 
রৌপ্যনিশ্মিত কুরসী হস্তে পশ্চাতে শশব্যস্ত । বেহারাদলের, দ্বারবানের, হুকা 
বরদার ভৃত্যের, সকলেরই এক চাল, তালে তালে পা পড়িতেছে । বাবুমহাশয় 
অবতরণ করিবানাত্র কালিন্দী সায়েরের ঘাটোপরি গঙ্গাধরের মন্দিরে একটি 
প্রণাম করিলেন, পরে অস্ফুট বচনে কোন স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে বৈঠক- 

খানার দিকে গমন ক্রিয়া প্রশস্ত বারেন্দায় পাদচালনা করিতে লশাগিলেন। 
ক বাটীতে আন্ুভীর বান্না বাজিতেছে, লহবতে টিকৃকুরা সংযুক্ত সানায়ে 
পুরবী গাইতেছে, সেই দিকেই মল দিয়া যেন বাবুমহাশয় নাধ্যে মধো সন্ত 
হেলন করিতেছেন । ইতিমধ্যে একটি কামরা আলোকনয় হইল, হৃষ্ক-ফেণনিভ 
প্রশস্ত ঢাদরোপরি একটি ক্ষুদ্র গদি, এক বৃহৎ, তাকিয়া ও কয়েকটা ক্ষুদ্র কু 
বালিস সংযুক্র হইল, পার্থে একটি মোচার খোলের ম্যায় বৃহৎ স্বর্ণজ্যোতির্্ময় 
বাঁধা ভুকা ও কদলাীপত্রনিশ্ঘিত তক্তদ্ধয় প্রমাণ প্ুস্পনল শোভমান হইল, রজত- 
নিশ্দিত শুভ পেকাবাতে কয়েকটী চানেলী পুষ্প ও রদ্রনাগঞ্ষা সংস্থাপিত হইল-_ 


১২৮৫ ] জটাধারীর রোজলামচ! ৩৪৩ 


মুহুর্তমধ্যে বাবুমহাশয়ের কাঞ্চননিভ সুগঠনশালা অঙ্গ শয্যোপপি শোভমান হইল । 
সকলেই জানিত যে বাবুমহাশয়ের একটী সোণার খল লুড়ি ছিল, প্রতিদিন প্রাতে 
হই ঘণ্টা পর্য্যস্ত মধু দিয়! বধিত হইত ও এ মধুসংযু্ত ব্ৰণ, বাবুমহাশয়ের দৈনিক 
ভোদ্য ছিল, তাহাতেই তাহার রঙ্গে সোপার আভা। ॥ বাবুমহাশয় গদির উপরে 
উপবেশন মাত্র ভৈরবকে তলব ও তালবৃস্তের পাখা হেলাইবার হুকুম হহল ৷ আজ 
সবার শীতাহুভব তবু বাবুমহাশয়ের এক একটা পাখা চাই, সকলে দ্বানিত, তাহার 
গরম ধাত, কেহ কেহ কহিত সে কেবল টাকার পরী । 

ভৈরব ভাকয়ার পশ্চাঙ্তাগে কিঞ্চিৎ অন্তরে বসিল। এক হাতে পাখা 
হেলাইতেছে ও আর এক হন্ত হেলাইয়া সমুখতঙগ্গীর সহিত সকলকে কহিতেছে 
“যা, বলে দেব এখনি দেখবি” আমি গৃহের খানে এক উকি মারিলাম ( 
বাবুমহাশয় কয়েকটা ফুল হস্তে আঞজাপ লইতেছেল, তৈরব আমাকে দেখিয়! 
চক্রাকারে অঙ্গুলি ঘুরাইল ও ঠাকুরবাটীর দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিল । 

আমি ঠাকুরবাটীহত গেলাম, দেখিলাম রাধাবল্পতের সমস্ত দিনের বাহাজ 
ভোগ বিতরণ হইতেছে, শীতল ভোগে তাদৃশ আস্থা! ছিল না, লুচি মোওা, চাল 
ছোলা ভাজা কাতকটি লইয়া বৈঠকখানার প্রতি আবার ধাবমান । আমার মন 
সেইখানেই রহিয়াছে, শুনিয়াতি দেওয়ানী আগতপ্রায় অনেক পরাষশ হইবে । 
এ দিকে পাঙ্গা ঠাকুকণ আমাকেই রিপোটার বাহাল করিয়াছেন, তাহার 
এন্রলাশে এক একবাপ্র সব কাহারীর বিচাব্রের আলোচনা ও সুব্যা্তির মীমাংসা 
হইত । আম সহর ভৈরবের নিকট সমাগত, ক্ষণকাল মধ্যে গঞ্জানন গৃহমধ্যে 
বিছানার কাঠাগ্চ স্থান যুড়িয়া উপবিষ্ট । 

বাবুমহাশয় কহিলেন, “শিবসহায়ের কি বিপদ শুনিতে পাই ।” গক্জানন 
সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন, কেবল সুম্দরী গোয়ালিনীর পালাটি গোপন রাখিলেন। 

বাবুমহাশয় । তবে শিবসহায়ের বড় বিপদ, আদালতে কি তলব হবে? 

গ। হাকিমের একান্ত জেদ । 

অ!। এখন উপায় ; তখন বিরুষ্কাচরণ করেছিল, কিন্ত সে কথা ত 
আমার এখন মনে রাখা আর উচিত নয়। সে সময়ও গত, সে শব্রুতাও গত, 
এখন রক্ষা করা চাই, উদ্ধারের উপায় । 

গ। উপায় মহাশয়» শিবসহায় ইহার যে কষ্ট দেয়__স্মরণ আছে-_ 

আ)। সে কথ! স্মরণ করে লাভ, সে শক্ত হউক, মিত্র হউক, এখন বিপদ্‌- 
গ্রস্ত, উদ্ধার করা চাই । 


গ। এত উদারতা কেন? একটু পাকে পড়,ক, দুই এক ভেউ ঢেউ খাক, 
দুহু একটা ঢেউ ; বড় বড় নয়। 


৩৪৪ বজদর্শল [ কাত্তিক 


আ। বল (ক! পরের বিপদ্‌ চিন্তা করিতে আছে ; অনিষ্ট সকলেই ঘটাতে 
পারে, সংসার ত অনিষ্টপূর্ণ, মঙ্গলবঞ্ধন করাই ধর্ম্ম । 

গ। তবে হাকিমের সহিত দেখ! করুন, তিনি এলেন, কি আগতপ্রায় । 

আ। দেখা করিয়াই বা ফল কি দাড়াবে, বলি কি, আবার তিনি না 
বুঝেন যে, তাহার কর্তব্য কর্শ্দে প্রতিরোধ করিতেছি, বড় কঠিন কার্ধ্য ॥ 
তবে দয়া ? বিচারকার্য্যে কি দয়া মিশান যায় না- ভরের মান রক্ষা করিতে 
পারেন লা? হাকিম পৌছিলেই যেন সংবাদ পাই । হাকিম হলেই কি দয়া 
বিসৰর্শ্দন দিতে হয়? পরের সম্মানে উপেক্ষা করিতে হয়? 

এই কথার পর উভয়েই স্তব্ধ, উভয়েই গলন্তীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, 
পাখার স্বন্‌ স্বন্‌ ভিন্ন আর কোন শন্দ নাই, এমন সময় কি একটি কট্কট শব্দে 
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল, “কিলের শব্দ রে ভৈরব 1” ভৈরব কি উত্তর দিবে, 
শেষ বলিল _ 

এই জটাধারী বাবু ঠাকুর বাটীর প্রসাদ খাইতেছেন। ভৈরব এবার 
মজালে ! বাবু মহাশয় পশ্চান্দ ষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, জটাধারী শায়িত । 

আমাকে উঠে বসতে হইল, কিঞ্চিৎ, তিরস্কৃত হইলাম, সন্ধ্যার পর নিগ্রা ? 
পাঠাত্যাস কখন হইবে--তগবান্‌ বিপদের বন্ধু! আমার মনে পড়িল, হউক 
না হউক, বলিয়া দিলশান) শ্ৰান্ত যে শনিবারের রাত্রি । সকলে নিরুতর । 

আশু । এখন কেমন পড়া হইতেছে ? কহিলাম__কিছুই নয়। মাষ্টার 
পাগল হইয়াছে । আশুবাবু জিজ্ঞানিলেন, কিসের পাগল ? 

ভৈরব কহিল, শীতু ক্ষেপা সুন্দরী গোয়ালিনীর সহিত কথা কহিয়াছিল 
বলিয়া তুমুল যুদ্ধ করিয়াছে। 

ইহা গজাননের কণে অতি মুসন্বাদ । সময় পাইয়া কহিলেন, এখানে 
ইহাদের আর পড়ার আবশ্যক নাই, হেয়ার স্কুলে বা ত্রাণ স্কুলে পড়াইলে ভাল 
হয়। 

আশ্ুতোব বাবু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন “সকলকে ? যাহারা বার 
বৎসরের উপর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে পাঠান যাইবে। তোমার নীল- 
মপিকেও পাঠাও, সেও ত প্রায় চতুর্দশবর্ধীমি হইল ।” 

গজানন বিপদ মলে করিলেন, প্রকাশ্যে কহিলেন, সে নিতান্ত শৈশব-_ 

ভৈরব কহিল, মহাশয় নীলমণি বাবুকে পাঠাইলেই ত লক্ষ্মী ঝিকে সঙ্গে 


দিতে হইবে 1 
গজানন একটি দীর্থ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন । 
ভৈরব আবার কহিল এবার নীলমণির গোষ্ঠযাত্রা । 
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বিংশ পরিচ্ছেদ 


বৰে যার কর্শ্দে বান 


এখন চিকিৎসালয়ে যেমন আড়ম্বর রোগও তেমনি উত্কট--যেমন বাঘা 
তেঁতুল তেমনি বন্য ওলেরও তেজবৃদ্ষি। যেমন কুইনাইন, তেমনি না ছোড় 
পিয়াদা জ্বর ল্লীহা, যেমন বিষাক্ত হায়প্র-ক্রোত্রোভাইন তেমনি জ্রনদ পিয়াদা 
বিযুচিকার সংবৃদ্ধি। যেমন রিলিফের প্রশস্ত প্রণালী তেমনি বিস্তার প্রদেশে ঘন 
ঘন তর্ভিক্ষপীড়ন, যেনন শীত তাপের গপক «ওয়েদার প্রফেট"” তেমনি রঙ্গশালী 
হঠাত্বাহী বাত্যা বা সাইক্লোন | যেমন কার্য্য-কৌশল-সম্পন্ন সুনিশ্মিত সেতৃজ্রেগী 
তেমনি বানের ভোড়, যেমন ইরিগেসন সিস্টেমের ব্ব্যয়সাধ্য খাল-প্রণালী 
তেমনি ঘন ঘন বিন্দুপাতবিহীন শুদ্ধ ও শস্যাপচয়। একদিকে বাধ দিতে অস্ত 
দিকে ভাঙ্গে__-ইহাই কি বিজ্ঞান শান্দ্রের উন্নতির পরিচয় ? বা পাশ্চাত্য উচ্চতর 
সভ্যতার অন্করণ ফল! 

আক্তকাল কোন পীড়া হইলে শীস্র আরাম হউক না হউক দুই একদিনই 
গৃহ সাজে শোভনান হয়। যেমন প্রতিম! সাজে খুলে তেননি রোগীর বিছালার 
পার্শ্বে রং বঙ্গ দীর্ঘ খর্ব গণ্ডা। গণ্ডা কারফা, বোতল, অর্দ্ধ বোতল, ছ্য়ানি বোতল, 
ক্ষুদ্র সান্টর শিসাতে রুঘ়শযার বৃদ্ধি হইয়া উঠে। বরফের তলব ঘন ছল, 
নাপিতের ক্ষুরের আঘাতেই মন্ত্রকের গ্রীয্ন তাপ ছুটিয়া যায়। মৃত্যুপরে মৃতদেহ 
পার করা সহজ, কিন্তু আনামত শিশি বোতলাদি স্থানান্তর করা৷ ব্যয়সাধ্য 
কৰ্ম্ম হইয়া উঠে । গঙ্গাধর যে সময় জটাধারীর বেশে বাল্যক্রীড়া করিতেন তখন 
কোন কার্যেরই এত আড়ম্বর ছিল না, এক রামার মা, নাপিত বুড়ি নরুশ দিয়া 
ডাক্তার সার্জ্জন ভ্রান্দরেলের কশ্ম শেষ করিত আমাদের শুভহ্র লাউসেন দত্ত 
মহাশয়ের ধাতৃজ্ঞানে ও যুর্টিযোগে অনেকের প্রাশরক্ষা হইত । যাহারা প্রবীণ 
বিজ্ঞ বৈদ্ক ছিলেন তাহাদিগকে সাধারণতঃ কেহ ভাকিত না, তাহারা বিকারকালে 
আসন্লাবস্থার বিষম বটীকা বা চালানে বড়ি দিতে লিমস্ত্রিত হইতে । 

অদ্য পুজার বন্ধের পর দত্ত মহাশয়ের কার্ধগৃহদ্বার সুবিস্তার হইয়া 
উদঘাটিত হইয়াছে । পাঠশালার একদিকে অনেক ছাত্র একদিকে কতকগুলি 
রোগী বসিয়াছে। যাহার গাত্র কণ্ড হইয়াছে তাহাকে তুলসী পাতার রস প্রয়োগ 
করিতে কহিলেন- বুড়ো জোনকে গঙ্গাম্বৃত্বিকামর্দনে দাদ ভাল করিতে পরামর্শ 
দিলেন, তাহাতে একান্ত ভাল না হয় ক্ষুপ্র কন্টকাকীর্ণ শিউলিপাল্লুব ঘর্ষণ করিতে 
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কহিলেন, বৃদ্ধ হায়দর বল্ল শিরঃপীড়ায় অস্থির, তাহাকে দাড়িস্বকুন্থমরেণুর নস্ত 
লইতে ও আহারান্তে একটি বস্ত্র দিয়া শিরোবন্ধনের ব্যবস্থা কহিয়। দিলেন । মির্জা 
বুড়ো অন্শূলে কাতর, রাত্রে উ্ণ জলে ঘটিম দিয়! পরদিন প্রাতে দেই জল পান 
করিতে কহিয়া দিলেন । যাহার শিশু সন্তান শ্লেম্বাভিভূত তাহাকে রসালিন্ধু নাম 
দিয়! রাঙ্গ। মাটীর বটীকা দিয়া বিদায় করিলেন ও যাহার শিশু ছধ তুলিয়াছে 
তাহাকে দোতলবাসী প্রদীপের তৈল জ্রল সেবন করিতে আদেশ করিলেন । 
সকলে চলিয়া গেলে কেবল সাহেবানী গোয়ালিনী একপার্শ্বে কোন চিন্তায় নিমপ্লা 
হুইয়া বসিয়া রহিল । চিকিৎসা বিভাগের কাৰ্য্য শেষ হইল, এখন শিক্ষা বিভাগে 
মনোনিবেশ হইল । 

দত্ত মহাশয় আজ বেত্রপানি না হইয়া ধুতুরা ফল হস্তে কার্ধ্যারস্ড করি- 
য়াছেন। সৰ্ব্বাঙ্গ গাত্র কঙুতে পূর্ণ, তন্জন্য একটি ধুতুরাফলের কণ্টকাণ্!গুলি ঘধিত 
করিয়া আপন লম্বা হস্ত € পদছয় সেই ফলে বিঘটিত করিতেছেন। প্রথমে 
জঅটাধারীর প্রতিই তাহার সুদৃষ্টি । আজ আমার সুপ্রভাত, কেন ন! আজই একবার 
দত্তমহাশয়ের মূখে প্রিয়বাক্য শুনিলাম । আজ পাঠশালায় দণ্ডবিধির সব আল! 
ভুলিয়া শীতল হইলান_-আল্র দভ্তদ্ধ এত নিষ্টভাষী কেন? তিনি শুনিয়াছেন 
আমরা সত্তর ভাঙার শাসনাধীনহ হইতে মুক্ত হইব-__ আমরা কালেজে যাইব । 

দন্তজ্ত আজ নিষউভাবে ( যত নিষ্ট তিনি হইতে পারেন ) মধুরভাবে কহিলেন 
“ওহে গঙ্গাধর তায় তুনি কালেজে যাবে শুনিতেছি । নগরে থাকিবে, মধ্যে মধ্যে 
যেন পত্র লিখিলে উত্তর পাই, আমার অগ্য একছ্োড়া চটি জুতা ও নস্যের ডিপা 
একটি পাঠাইবে । আর কি বলিব ?” আমি কহিলাম মহাশয় এবাছারে বলে বেশ 
ছাড়ি বেত পাওয়া যায়! ! দেশী গুলা মহাশয়ের হস্তে অতি শীঅ্র শী ভাঙ্গিয়া 
যায়!” “ভায়া আমায় পরিহাস করিতেছ ! এই বেতের গুণ_” বলিয়া বেত 
গ্রহশ করিয়া দুই একবার হেলাইলেন । আমি অভ্যাসগুণে চমকিয়া স্থানাস্তরে 
বসিলাম। “ভায়া ভয় নাই-_ আমি আর তোমায় মারিব লা! এই বেতের গুপ 
সময়াস্তরে আলিবে । যদি জমিদার হও যেদিন গোসভ্ডার হিসাবে ভুল ধরিবে__- 
যদি মহাজ্রন হও যেদিন অধীনম্থ চৌধুরীর চুরি নিবারণে সক্ষন হইবে--যদি 
বিচারক হও যেদিন আমলা কি মামলাবাজের তঞ্চক বুঝিতে পারিবে সেইদিন 
লাউসেন দত্তের নামও শ্মরণ হবে, বেতও স্মরণ হবে__ভামা এনন যে সুমিষ্ট 
ইক্ষুদণ্ড তা ঘানিতে না ঘৃরালে রসও দেয় না, গুড়ও হয় লা-_তেননি বেত না 
খাইলে বুদ্ধি টস্টনে হয় লা । এই যে 'সমানি শির শিরসানি ঘনানি বিরলানিচ' 
মুক্তার স্যায় তোমার অক্ষর, এই যে কড়ানে, সটকে, বুড়কে, আনা মাস! কাঠা- 
কালি, বিঘাকালি কসিতে তুমি এক শুভঙ্বর বিশেষ । এই যে রামায়ণ, মহা- 
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ভারত, গুরুদক্িশা। দাতাকর্ণ,। শিব রামের যুদ্ধ পাঠে এত সুন্ৰব্ব হয়েছ, এ কেবল 
জানবে এই বোতের তয় এই বেতর গুণ ।” বলিয়াই সম্মুখের পাটির উপর আবার 
তুই চাৱি বার সজোরে বেত্রাঘাত করিলেন ও কহিলেন “আমার নাশের কথ। 
ভুল না!” দতজ মহাশয়ের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎকাল নিস্তন্ষে ভাবিলাম, যেরূপ 
ল্ম হইলেই মৃত্যু, শীল পড়িলেই অল, সেইরূপ পাঠশালায় প্রবেশ করিলেই বেতের 
পটপটী লাভ শ্ুনিশ্চয় । 

দভজ মহাশয়ের দণগুবিধির অধীনে আসিয়া কোন ছাত্রই দণ্ড অতিক্রম 
করিতে পারে না, তথাপি ক্ঁতদ্তার বিহমস এই গঙ্গাধর অপরের মত দণ্ডনীয় 
হইতেন না, তাহার পক্ষে কিছু যেন ক্ষমা ছিল, সেই জন্য এই বক্তার শেষ 
হওয়ায় আমি দন্তক্জ মহাশয়ের প্রতি একেবারে ভক্তিশৃহ্া না হইয়া তাহাকে 
এখনও স্মরণ করিয়া থাকি ও সময় পাইলে সাধ্যমত তাহার উপকার করিতে ব্রতী 
হইয়া থাকি । অহে৷ ! গুরুভক্তি ! 

আমার চি! শেষ লা হইতেই সাহেবালী গোয়ালিনী কহিয়া উঠিপ__ “বেলা 
হল, আনার কথা শুনিবার কি আল্গ সরকার মহাশয়ের অবসর হবে? আমি 
চলিলাম 1” বলিয়া নিকটস্থিত ছক্ষপাত্র উঠাইল ৷ দন্তর্জ মহাশয় কহিলেন, 
শত কাজ পরে, তবু তোমার কাৰ্য্য প্রথমে _সাহেবানী চক্ষু ঘুরাইয়! কহিল “হু" 
এত ভাব হে! তবে কেন এতক্ষণ নিরর্থক বসে আছি ?” 

দত্ত | য! হবার হইয়া গিয়াছে, এখন কি ভুকুম ? 

সাহেবালী দভজার নিকটে আসিয়া বাসিল ও নিম্মন্ঘরে কহিল “শুনেছেন 
স্বন্দরীকে সাহেবের কাছে লয়ে গেছে । তাই এলাম একবার--খড়ি পাত, গুণে 
বল্‌, সব ভাল হবে ত ?” দত্তজ মহাশয় গণক ! একটি “হনুমান চরিতের” পুথি 
দণ্তর হইতে বাহির করিলেন পাঠশালায় সব নিস্তন্ধ । খড়ি বাহির করিলেন _ 
ভূমে একটি অঙ্কপাত করিলেন ও কহিলেন “ফল হাতে আছে 1” 

সা। তা ডুলি নাই। 

গাট হইতে একটি হুর্রিতকী বাহির করিল । লাউসেন কহিল, সুপারি 
নাই? আরও ভাল। একটি সুপারি সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হুটল । পুস্তক হইতে 
একটি বচন ব্যাখ্যা করিলেন ও দত্ত মহাশয়ের রসিকতার পরিচয় আরস্ত হইল । 
“সুন্দরীর পিতার নাম কি?” সাহেবানীর ত লঙ্জ) রাখিবার স্থানাভাব হইল । 
কহিল, “এত পরিচয় কেন £” আবার চক্ষু ঘূরাইয়া কহিল, “বাপের সবাদে 
কান্ত কি--সে আমার গর্জাত কচ্কা কি না ?” 


দত্তদ্র কহিলেন “সেই প্রকারেরই গণনা করি, যদি তুল হয় তে! জবাবদিহি 
তোমার ?” 


৩৪৮ বঙ্গদর্শন [ কাৰ্তিক 


সাহেবাশী । তা গর্ভে ধারণ করে অবধি জানা আছে ! দারোগাকে দাও, 
দেওয়ান্কীকে দাও, টাকা কি তোমরা দিয়েছিলে। এখন পুরাণ কথায় কাজ নাই 
যা বলি তা কর । 

গণনা আরম্ত হইল । “ভাল হবে কি মন্দ হবে ? এই গণন। ? এই প্রশ্ন 1” 
বলিয়া আর একটি খড়ির দাগ দিলেন ও দত্তজ খড়ির তালটি লুফিতে লাগিলেন, 
কত কত বচন অন্ভুটস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ভাল মন্দ” “মন্দের ভাল” “বড় 
মন্দ নয়” “মন্দও নয়” “ভালও নয়।” 

-দেওতো! আবার এক জায়গায় হাত দেও । এজে হম্থমানের ঘরে হাত 
দিলে । দেখি হনুমান কি করেন |” 

সাহেবানী কহিল “মশয় তুমি ভিন্ন --তুমি যা বলবে হনুমান ভাই করবে” 

ইতিমধ্যে তর্কালন্কার মহাশয় পাঠশালার বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত । 
এক মুহুর্ত জন্য সব কাৰ্য্য বন্ধ হইল । একটি কম্বল আসন সত্বর বিস্তৃত হইল, 
তর্কালক্কার উপবেশন করিবামাত্র দক্তজ মহাশয় সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন | তর্কালঙ্কার 
কহিয়া উঠিলেন, “লাউসেন তুমি প্রকৃত ভক্ত কিন্তু এটি তোমার অনধিকার চর্চা । 
জ্যোতিষ চর্চা করিয়া তুমি কেবল কলির শূত্রের পরিচয় দেও ৷” দন্তল্জ কহিলেন 
"এখন সে কথা যাহা হউক মহাশয়ের আগমন সাহেবানীর শুভদাযক হইবে সন্দেহ 
নলাই। এখন আপনিই খড়ি গহণ করুন_ এই অস্ক গৃহ ও প্রন্রত ।” 

তর্কা। লাউসেন, আবার তুমি ভূলিলে ! তোমার অন্ধে আমি গণনা 
করিব ? একটা নূতন খড়ি নাই 1 

নূতন খড়ি সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল, তর্কালঙ্কার মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে 
অদৃ্টদর্শনে ধীরভাবে নিযুক্ত 

“এই স্থানে কোন দ্রব্য রাখ” সাহেবানী একটি হরিতকী বাহির করিল 
তর্কালঙ্কার রু্ হুইয়া ফোকলা সুখে কহিলেন, “আমি ফল গ্রহণ করি নাঁ -ও 
গোপিনী, তুই আজ নৃতন হলি, রজত মুদ্রা ?” দত্ত মহাশয় কহিলেন “ফলে হবে 
না; সিকি, আধুলি কিছু নাই ?” 

সাহেবানী একটি সিকি ব্রাখিল-_তর্কালঙ্কার মহাশয় কিঞ্চিৎ কাল শতক 
থাকিয়া কহিলেন “অশ্রিন ব্যাপার এক কালেই মঙ্গল সুচক কদাচিৎ হয় । এক 
কলসি ছৃচ্ধে বিন্দুমাত্র লবণাক্ত 9 অস্ুুচীর কারণ । সাহেবানী তোকে রিষ্ট ভঙ্গ 
অস্ট একটা কার্য করা চাই। সে পাচ আনা পাঁচ সিকার কাজ নয় । কম্কার 
মঙ্গল চাস ত শুদ্ধ গবা ঘ্বুত সংগ্রহ কর । একটি ভাল করে যাগ কর! চাই, তোদের 
পুরোহিতকে পাঠাইয়া দিল্‌।” 


১২৮৫ ] জ্রটাণ৷ারাীর রোজলামচা ৩৪৯ 


সা। কত খরচ হবে না হয় পাঁচ টাকা ? 

সাহেবানীর এই কথ! উচ্চারণ হওন সময়ে শীত খেপা উপস্থিত । কহিল 
“অধ্যাপক মহাশয়, বলি পাঁচ টাকা, আর লয়-__সুন্দরখর শুভসাধন অস্ত আমিই 
পাচ টাক! দিব ।” পাগলের যেমন কথা তেমনি কাজ । সঙ্গে সঙ্গে থলি হইতে 
সুদ্র। পঞ্চ বাহির করিয়া তর্কালঙ্কারের সম্মুখে রাখিয়া দিল কিন্তু তাহার বাক্য সাঙ্গ 
না হইতেই খজভীম গৰ্শ্মন করিতে করিতে রঙ্গস্থুমে উপস্থিত_-“ডেম ক্ষেপা, তুই 
পাঁচ টাকা দিবি, আমার স্থদ্দরী 1৮ ক্ষেপা কহিল “আমার সুন্দরী 1” অমনি 
আমার “আমার” যুদ্ধ উত্তেজক বাণী উভয় পক্ষে উচ্চারিত হইতে লাগিল, 
ও পরক্ষণেই একটি ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র উপস্থিত হুইল । শীতু দংস্ত্রা নির্বাচন পুর্ববক 
ভীমের প্রতি ধাবমান, ভীম দত্তজার বেত্র হস্তে দণ্ডায়মান । যে যার আপন 
কার্যে ব্যস্ত । ইতিমধ্যে বেগতিক দেখিয়া তর্কালক্কার মহাশয় সাহেবানীল প্রতি 
ইঙ্গেত করিয়া ক্ষেপার দত্ত পঞ্চ মুদ্রা হস্তে লইয়! মুহুর্ত মধ্যে অন্তদ্ধান । 


বেত করা 


রনি মু রি মা 1. 
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ভাব লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে । নিত]ই দেখিতে পাওয়া 
যায় নৃতন নৃতন নগর স্থাপিত হইতেছে, পুরাতন জঙ্গল আবাদ হইতেছে 
ও নগর নগরীর আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে ॥ কুষ্টভমির আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে, 
নৃতন নুতন খনি আবিক্ষার হইতেছে, রেলওয়ে লাইন বিস্তার হইতেছে, কিন্ত 
কোথাই লোশের অতাব নাই । যখন এলফিনঠোন ভারতবর্ষের ইতিহাস 
লিখেন, তখন ভারতবধের লোকসংখ্যা কমবেশ ১3৪০০০০০০০ কোটা ছিল 
বলিয়া অনুভব হইয়াছিল, নহাত্ম। এনফিলটোন ভারতবধের নানা স্থানে নানা 
প্রকার চাকরী কন্দেয়া শেষ বোস্বাইয়ের গবর্ণর হন। তিনি ভারতবর্ষের 
কোনস্থানে কতলোক আছে, এক প্রকার প্রানিতেন,। ভাহার অনুভব আমরা 
গ্রহণ করিতে পারি। হোটামুটি তাহার সময়ে ভারতবর্ষে চৌদ্দকোটা 
লোকের বাস ছিল । এক্ষণে ভারতবর্ষের লোকলংখ্যা ২৪০০০০০০০ কোটী । 
এই চল্লিশ পঞ্চাশ বশুসরের মধ্যে দশ কোটী লোক বৃদ্ধি হইয়াছে । যদি 
বাস্তবিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই লোকবৃদ্ধি ভারতের মঙ্গল কি অমঙ্গল ? 
এই সকল লোকের অবস্থা কিরূপ, ইহাদের তারা ভারতের ভাবী উহ্ৃতির 
আশা করা যাইতে পারে কি ন! চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে এইরূপ প্রশ্ন 
উদিত হয় । কেহ বলেন ভারতের মঙ্গল হইতেছে, কেহ বলেন অমঙ্গল 
হইতেছে । আজি আমরা এ বিষয়ের কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি । 


বাস্তবিক দেখিতে গেলে এইক্সপ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতবর্ষের হর্গভির 
এক মাত্র কারণ ৷ যে পরিমাণে লোক বৃদ্ধি হইতেছে ন্বর্ণপ্রসবিপী ভারতভমিও 
তাহাদের আহার যোগাইয়া উঠিতে পারেন না । ভারতবর্ষের উৎপর হইতে 
যত লোকের সুখে ও ম্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ববাহ হইতে পারে, লোকসংখ্যা 
তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে । তাহার সাক্ষী প্রতিবৎসর দুর্তিক্ষ । 
প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাখবনাশ। আর যে সকল লোক আছে, 


১২৮৪ ] ভারতবর্ষ লোকরৃদ্ধির ফল ৩৫১ 


তাহারা অন্নাভাবে আ্রীর্ণকলেবর । তাহা নাই বা হইবে কেন ? ভারতবর্ষের 
পরিমাণ ১৬*০০১০০ যোল লক্ষ বর্গ ক্রোশ, এক এক বর্গ ক্রোশে ১৯৩৬ বিঘা জমী 
আছে। তবে সর্ব্বশুদ্ধ ভারতবর্ষের জমী মোটামুটি ৩,৯৭৬০০০০* বিঘা । এই 
জমিতে পাহাড়, পর্বত, নদী, হ্রদ, মরুহূমি, জঙ্গল, লবণক্ষেত্র প্রকৃতিতে অর্দ্ধেকের 
উপর আচ্ছন্ন ; অপর অঙ্ছেকের উপর গ্রাম, নগর, বাগান বাগিচা, রেলওয়ে 
রাস্তা আছে, বেলে, জলা, উঁচু কান্ধরিয়া মাটি আছে ইহাতে আন্দাজ অন্ধেকের 
এক তৃতীয়াংশ বাদ যায়, তাহা হইলে প্রায় ১০৩২৫০০০০০ বিঘ/ জমি 
আবাদের অন্য পাওয়া যায়ঃ যদি এই সমস্ত দ্রমী ২৪০০০০০০০ চব্বিশ কোটা 
লোকের মধ্যে সমান ভাগ করিয়া দেওয়া যায়; তাহা হইলে প্রতোকের 
অদ্বষ্টে গড়ে ৪? স চারি বিঘা। জমী পড়ে। স চারি বিঘার উৎপন্ন গড়ে প্রতি- 
বৎসর বিঘায় পাচ মণ ধরিলে ২১১ স একুশ মন পড়ে । কিন্ত একজন জোয়ান 
মানুষের যদি সম্পূর্ণ পেট ভরিয়া আহার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার 
অন্ততঃ ২ সের আহার প্রত্যহ দরকার হয়, প্রত্যহ তুই সেন্গ আহার হইলে, 
বৎসরে ১৮ মণ হয়। ইহার উপর কাপড় চোপড় আছে, ঘর বাড়ী 
আছে, সে সকল বাকী ৩? মণে কোনজপেই হয় লা। যদিও হয়, তাহাতে 
স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। স্বাস্থ্যকর আহারের কথা দুরে থাকুক, মাছুরে শুইয়া পেট 
ভরিয়া আহার 9 হয় না। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এক এক বিখাঘ় কোথা ও ১৬ এণ৷ ২০ মণ 
চাউল হইয়া থাকে । সে কথা সত্য, কিন্তু তাহাতে যে সার দিতে হয় ও খে 
খরচ করিতে হয় তাহা করা চাসাদিগের অনেকেরই সাধ্যাতীত । বাঙ্গালায় 
সারের ব্যবহার প্রায়ই নাই এই জন্য বাঙ্গালা চাসারা আজিও খাইতে পায়, 
কিন্তু অন্যত্র সার ভিন্ন শশ্য একেবারেই হয় না। এই জ্রশ্থ সেখানে লোক 
অনাহারে মার! যায় ও আধপেটা খাইয়া! জীবনধারণ করে । 

আবার কেহ বলিতে পারেন যে /২ সের নিত্য খোরাক অধিকতর 
হইয়াছে। তাহা নহে, বাঙ্গালার মত্স্য ঝোললীবী ভদ্রলোকের পক্ষে ২ সের 
অধিক হইতে পারে, কিন্তু চাসাদের সেরূপ নহে। কাবুলের লোক ২ সের 
মাংমই প্রত্যহ খায়, ইহা তিন্ন অন্ত উপকরণ আছে। শুনা যায়, আকবর 
খাঁ এক একবারে /৫ সের মাংস /১ সের চাল ও /১ সের ঘ্বত ভক্ষণ করিতেন । 
আমাদিগের /২ সের বলা বরং অল্র হইমাছে ত অধিক হয় নাই । 

আমরা যে ভাবে হিসাব করিয়া ভারতবাসীর লোকের অদ্ধাহার দেখাই- 
লায়, ইহাতে সমস্ত জমি সমানভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু 
বাস্তবিক তাহ! নহে» অসমান্ভাগ হওয়ায় গড় এ 3! স চাবি বিঘাই দাড়াইয়াছে ; 
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ইহার অপেক্ষা অনেক লোকের অধিক জমী, অনেকের আবার কমও আছে । 
বহুসংখ্যকের কিছুই নাই । যাহাদের কিছুই নাই, তাহারা চাকরী করে 
ভিক্ষা করে উচুবৃত্তি করে এবং অতি কষ্টে দম্তরসমাত্র পান করিয়। কোনক্বপে 
সদ্য্যজন্ম কাটাইয়া যায়। যখন দেখ। যাহতেছে যাহাদের গড় মাফিক 
আছে, তাহাদেরই অঞ্ধাহার তখল যাহাদের নাই, তাহাদের ত কথাই নাই। 


এখনও হয় নাই $ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের ন্যায় বিদেশ হইতে শস্য সংগ্রহ 
করিতে পারে নাঃ ইহার ঘরের শস্যের গুদ্ররান করিতে হয়, এই শাস্তের মধ্য 
হইতেও আবার অনেক শশম্য প্রতিবৎসর্র দেশ বিদেশে লীয়নান হইতেছে 
২১১ স একুশ মণে অসম্পুর্ণাহার হয়, তাহার উপর হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ 
মণ শস্য বিদেশে পাঠান হয়। 

হুঃখের কাহিনী এখনও ফুরায় নাই, ইহার উপর হইতে এই 
ভারতবর্ষ হইতে এক ত্রিটিশ গভণমেণ্ট ৫৫০০০০০০০ পঞ্চানন কোটা টাকা 
লইতেছেন। করদ ও মিত্ররাজ্যের আয় সর্ববশুক্ষ প্রায় ২০ কোটা। 
আর ত্রিটিশ গভর্ণনেক্টের ও প্রজাগণের মধ্যবর্তী জমিদার, তালুকদার যতদূর 
ইস্ক্রু প চলিতেভে অণুমাত্র কম্থর করিতেছেন না। মোট আয় ত ২১২ 
একুশ মণ ক্রমে যে সক যায়, তোমার উদর চলুক না চলুক, তুনি খাও না খাও, 
তুনি সনাঞ্জে বাস কর, সমাজের জন্য যেটুকু চাহি তাহা তোমার দিতে 
হইবে । সেটুকু জোর । 

পাঠক মনে করিও না হতভাগ্যদিগের ইতিহাস ইহার মধ্যেই শেষ 
হইয়াছে, তাহাদের সমস্ত আশা ভরসা আকাশের উপর নির্ভর করে; 
শ্রীশ্ম সময় পড়িতেই না পড়িতেই তাহার! হা করিয়া আকাশের দিকে 
চাহিয়া থাকে, একদিন হুইদিন তিলদিল-_দিল যত যাইতে থাকে, তাহাদের 
বুক দৃড়ড় করিতে থাকে সমস্ত বৎসর অরঞ্ধাহারে গিয়াছে, আর আবার অর্দ্ধহারের 
পথও রুদ্ধ হয়। হ্যৈ্্ঠ পড়িল, এখনও একবিন্দু জল নাই, এইবার 
সর্বনাশ, আকাল পড়িল, কতকগুলি নিনস্থলোক সমানজ্দের ঘাড়ে পড়িয়াহু 
আছে, যাহাদের আছে তাহারা তাহাদের গুল্সরান করিয়া উঠিতে পারে না। 
আবার লক্ষ লক্ষ লোক ঘর বাড়ী কিন্রুয় করিয়া লাঙ্গল গোরু জলে 
ভাসাইয়া ব্ীীবনে হতাশ হুইয়া চলিল, যাহার জোর আছে কাড়িয়া 
খাইবে, যাহার জোর নাই সে যেখানে বসিবে সেইখানেই মারা যাইবে । 
কাডিয়া খাইবে কি? পুলিশ আছে ধরিয়া প্রহার । এইরূপে গত 
বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশে সারা গিয়াছে । গভর্শমেন্ট 


১২৮৫ ] ভারতবর্ধে লোকবৃদ্ধির ফল ৩৫৩ 


রিলিফ ওয়ার্ক খুলিম। কত লোকের প্রাণদান করিবেন! যখন দেশের 
অর্দ্ছেকের উপর লোক নিরুপায়, তখন কত রিলিফ করিবেন । 

এইকূপে ভারতবর্ধের প্রায় সমস্ত লোকই অদ্ধাহারে জীবনযাপন করে । 
বাহাদের লইয়া দেশ, যাহাদের লইয়া জাতি, যাছাদের লইয়া বল, যাহাদের 
লৃইয়। ভরসা, তাহারা নিরন্র, তাহাদের দু:খের পার লাই । যাহারা ইংলগ্ডে 
রাজার উপর জ্কুম জারী করে, যাহারা ফ্রা্সদেশে সর্বময় কর্তা, যাহারা। কটাক্ষে 
ইটালীর উদ্ধার সাধন করিল, যাহারা আমেরিকায় নূতন সমাজের সাষ্টি 
করিতেছে ও সমস্ত ভ্রগৎ ভাঙ্গিয়। চুরিয়া। গড়িতে চাহিতেছে এই বিশাল ভাঁরত- 
সাস্জাঞ্সে দেই সাধারণ লোক লিরন্্, অঞ্ধাহার, ঘোরঅস্তঞানতমসাচ্ছয়, কিরূপে 
আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে জ্ঞানে না জআ্ঞানিতে পারে না” সে 
বিষয়ে ভাবে লা ভাবিতে পারে না, ভাবিবার সময় নাই, ভাবিতে গেলে অপার- 
নৈরাশ্্য সাগরে আল্লত হয়, কুল কিনারা না পাইয়া অদৃষ্টে যা হয় হবে» “আব 
দিয়াছেল যিনি শিব দিবেন তিনি” বলিয়। কোনরূপে আপন আপন হূর্গতি ভুলিয়া 
আপন সমবন্থ লোকদিগের নিন্দা কৃৎসা প্রভৃতি নির্দোষ আমোদে কাল কাটায় 
কিন্ত দুর্গতিদ্ছহন নির্ছর হাদয় দ্ধ করে। এই ত সাধারণ লোকের অবস্থা, 
আবার যাহার! ভদ্রলোক বলান যাহাদের পূর্বপুরুষের! রাদকীয় কাধ্যে লিগ 
ছিলেন, যাহারা শ্রেগ দ্রাতি তাহাদের অবন্থা আর ৪ শোচনীয় । কি মুললমাল 
কি হিন্দু সকল ঘরেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, যে আয়ে গত শতান্দীতে রাজার হালে 
চলিত এখন তাহাতে নিয়ত বৃহ্ছিশ্নীল পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ হয় না। 
পেটে ক্ষুধা মুখে লাক্র মানের ভয়ে স্বীয় অবস্থা প্রকাশ করার জো নাই; তু্ভিক্ষ 
হইলে ছোটলোকে রিলিফ-ওয়ার্ক পায়, কিন্তু ইহাদিগকে গৃহমধোই থাকিতে হয় ; 
স্বচক্ষে অনশনে প্রাণসম শিশু সম্তানকে কাতর দেখিতে হয়, তাহার ক্ষুধাজনিত 
ছটকটানি দেখিয়! কাদিতে হয়, শেষ যখন অসহা হয় তখন সেই শ্মশান সমান 
আত্মগুহে, হয় সন্তানের না হয় আপনার, প্রাণ বধ করিয়া হ্ঃখানলে আহুতি 
দিতে হয়। 

এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীদিগের হুইটি মূল মন্ত্র জপ ও সাধনা নিতান্ত 
আবশ্যক । প্রথম লোকসংখ্যা হাঁস» দ্বিতীয় সাংসারিক উন্নতিসাধন । বে পরিমাণ 
লোক সংখ্যা, ইহা ভারতবর্ষের উৎপন্ন হইতে রক্ষিত হইতে পারে না ; অতএব 
ইহার হ্াস করা ও পরে আর যাহাতে বাড়িতে না পারে তাহার চেষ্টা কর! 
নিতান্ত আবশ্যক । লোকসংখ্যা হ্রাসের এক উপায় বিদেশে লোক পাঠান, সে 
চেষ্ট] সফল হইতে অনেক দিনের কথা । গতবগ্ুসর ছুন্ডিক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে ১৫০০ ০০ 


দেড় লক্ষ লোক যারা গেল তথাপি দশহাজারও বিদেশে যায় নাই । 
81— ৩ 
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লোকসংখ্য! হ্রাস করার তিন স্বাভাবিক উপায়; যুদ্ধ, হুিক্ষ ৪ মারীভয়। 
আমাদের দেশে যুদ্ধ কিএহ নাই, যুদ্ধে অনেক লোক মারা যায় এবং অনেক 
দিন সেই ক্ষতি পুরণ করিতে লাগে, আছে ছৃভিক্ষ, মারী ভয়ও বিশেষ নাই । 
যে ম্যালেরিয়া আছে, তাহাতে লোক ত অধিক মরে নাঃ কেবল কষ্ট পায় । অতএব 
যাহাতে সেই ছতিক্ষ ইচ্ছামত কান্ত করিতে পারে সে বিষয়ে অন্সের হস্তক্ষেপ 
করা উচিত নহে । যুদ্ধ অপেক্ষা হুতিক্ষে লোকনাশ অনেক পরিমাণে বাঞ্ছনীয়, 
কারণ যুদ্ধে যাহারা অরে তাহারা সবল স্ুস্থকায়, তাহাদের হারা সংসারের 
উন্নতি হইতে পারে। ছুভিক্ষে মরে যাহার! দুর্ব্বল উপায়হীন--তাহাদের 
থাকায় তাহাদের নিজের ত যন্ত্রণার সীমা নাই আর অন্তেরও কঃ । যাহাই 
হউক ১৬০০০০০ বর্গ মাইলে ২৪০০০০০০০ লোক প্রতিপালন করা দুরূহ । ২১৪স 
একুশ মণ হইতে টেক্স খাজনা দিয়া চলে না, অন্য অনেক দেশেও এইরূপ 
আছে কিন্তু তাহাদের বাণিজ্য আছে, শিল্প আছে, ক্রনন সে সব দেশে মূলধন 
সঞ্চিত হইতেছে সুতরাং অনেক লোক তাহাতে প্রতিপালন হয় ॥। শামাদের দেশে 
বিদেশীয় মুলধনে বাণিজ্য, বিদেশীয় যুলধনে রেলওয়ে, বিদেশীয় মূলধনে শিল্প, 
মূলধনের সন্ত মুলফা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, আবাদের বর্ধনশীল লোক 
সমূহের আহার চলে কিসে ? কিন্তু ইছা৪ স্বীকার করিতে হঠবে মে এই পরিনাপে 
লোক বাড়িয়া আসিলে ও বিদেশীয় মূলধনের সাহায্য না পাঠে আমাদের অবস্থা 
আরও শোচনীয় হইত । 

এরূপ বিদেশীয় নৃলধনের প্রাদুর্ভাব ত চিরদিন থাকিবে না যদি ন! থাকে 
তবে কি উপায় হইবে । 

আর এক উপায় সাংসারিক উন্নতিলাধন । চাসারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে 
থাকিতে পারে তাহার যত্র করা, তাহাদের যাহাতে বিবাহ তি জগতে আরও 
স্থখ আছে এরূপ প্রতীতি জন্মে, তাহার চেষ্টা করা । যাহারা নিজে ক না পায় 
তাহারা ছেলে কষ্ট পায় এটা চাহে না, স্থতরাং তাহারা একটু পরিণাম দর্শন 
করিয়া চলে, ভাবিয়া বিবাহ করে এবং সতর্ক হইয়া জগতের ভার বৃদ্ধি করে। 
বাবুআনা করা অভিপ্েত নহে, কিন্ত যাহাতে অভাব কমে, শ্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয়, 
সে বিষয়ে সকলেরই বিশিউকেপে যত্নশীল হওয়া চাই । এই স্বাচ্ছন্দ্য যত -বৃদ্ধি 
হইতে থাকিবে ততই লোকের সেই দিকে টান হইবে । যতক্ষণ সেই সকল 
সামগ্রী লা পায় ততক্ষণ অন্য ব্যয় করিতে ইচ্ছা করিবে না। লিলের আরাম 
যাহারা চায় তাহারা শীত্স বিবাহ করে লা, বিবাহ করিলেও সম্তানেরাও 
যাহাতে সেই সকল আরাম পায় সে বিষয়ে চেষ্টা করে। যাহার কিছু লাই 
তাহার বুদ্ধি বিবেচনাও লাই । সে ভাবে আমার যেমন করিয়া চলিল পরে 
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ছেলেদেরও সেইরূপ করিয়া চলিবে । তাহার! নিজে আীবলে কষ্ট যন্ত্রণা বই 
ভোগ করিল না, তাহারা জানে জগৎ বস্ত্রপাময়। যা স্থুখ আছে তাহা বিবাহ- 
জনিত সাংসারিক ॥ সুতরাং তাহারা প্রথম হইতেই বিবাহ করিবার জন্য ব্াগ্র 
হয় এবং ছেলেদের বিবাহ দেওয়া পর্য্যন্ত পিতার একমাত্র কর্তব্য কর্ম 
মনে করে ॥ বিবাহে তাহারা অনেকটা সহানুভূতি পীয়। নি সুখ ছহংখ্ের 
ভাগী পায় মন্ত্রণাময় জীবলোকে কতকটা আরাম পায়। সকল যন্ত্রণা গৃহলক্ষ্মীর 
মুখ দেখিয়া দূর করে। ছেলে হয় মরে সে কেবল স্বভাবের উপর নির্ভর । যত 
দিন ছেলেগুলি রহিল নিজের সুখের গ্রাস তাহাকে দিয়! বাচাইয়া রাখিল । 
বরাবর বাচিয়া রহিল ত পাচবতসর বল হইতেই সে রোজগার করিতে শিখিল। 
সে একরকম আত্মোদর পৃন্তি করিতে শিখিল। কিন্তু তাহাতে কোন উপকার 
নাই, সে ভাল শিক্ষা পাইল না, ভাল কারিগর হইতে পারিল না। চিরদিন 
সকল অপেক্ষা অল্লদরের যে অচ্ছুরি তাহাই করিয়া তাহার দিনপাত করিতে 
হইবে | কখনও পুর! পেট ভাত খাইতে পাইবে না । এরূপ অবন্থ। হইতে 
তাহাদের উদ্ধার করিতে হইলে, তাহাদের সাংসারিক উন্নতিসাধন যাহাতে হয়, 
তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন । যাহাতে তাহারা সঞ্চয় করিতে শিখে, সে 
বিষয়ে ত্র করা, আর যাহাতে তাহারা বিবেচনা করিয়া! বিবাহ করে ও 
সাবধানে ভগতের ভার বুদ্ধি করে সেইটি তাহাদিগকে শিখাইয়া দেওয়া 
প্রমোজন । 

শুদ্ধ ুখালোকদিগের সাংসারিক উন্নতি সাধন করিলেই হুইবে না । জাতি- 
গত উন্লতিও সেই সঙ্গে চাহি । এলফিন্ষ্টোনের সময় ভারতবর্ষে এক কোটি 
চল্লিশ লক্ষ লোক ছিল, তথন অল্কষ্ট ছিল না। মিউটিনির সময়ও অল্নক্ট 
বিশেষ ছিল না! তাহার পর হইতেই অন্ত্রকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে! মিউটিশির 
সময় লোক আন্দাজ ১৭ কোটী, এখন শুদ্ধ বৃটিশ গর্ণমেন্টের অধীনেই তাহ! 
আছে। মনে কর এই ১৭ কোটী লোকেই ভারতবর্ষের বর্ধনান উৎপরে গুজরান 
করিতে পারে । তাহা হইলে সত্তর লক্ষ লোক বাড়তি হইয়াছে ইহাদের কি উপায়? 
মনে কর বুটিশ বন্মা প্রভৃতি নুতন দেশে এক কোটী লক্ষ লোক আছে। 
জঙ্গল আবাদ করিয়া আর এক কোটী লোকের চলিতেছে এবং রেলওয়ে ও 
পবলিক ওয়ার্ক কল ইত্যাদিতে আর দশ লক্ষ লোক সংসারযাআ নির্বাহ 
করিতেছে । এখনও চারি কোটী বাকি। ইহাত্রাই হৃভিক্ষে মরিতেছে, প্রতি 
বৎসরই শুনা যায় এখানে দেড়লক্ষ ওখানে তিন লক্ষ মরিতেছে। এই চল্লিশ 
লক্ষ পুবেরাক্ত বিংশতি কোটা লোকের কষ্টের কারণ হইয়াছে । বিশ কোটার 
যাহাতে চলে তাহাতে চব্বিশ কোটীর চলিতে গেলে কান্সেই সকলেরই অগ্ধাহার । 
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অতএব এই চারি কোটী লোকের ভ্রশ্য বন্দোবস্ত চাই । এ জেলা হইতে ও 
জেলা এইরূপে চারাইয়া দিলে বোধ হয় এখনও পতিত জমী আবাদ করিয়া হই 
লক্ষ লোকের চলিতে পারে, কিন্ত তাহা করে কে ? প্রথম লোকে ত বাড়ী ঘর 
ছেড়ে যেতেই রাজী নয়, তৎপর যাওয়ার ও যাইয়া সংসার ফ্াদিয়া বসিবার 
খরচ চাই, কাহারই কিছু নাই, দেয় কে? হছখ্বী ভদ্রলোকের এইরূপে এখান 
হইতে ওখান করিয়া অনেক সহল্রের উপায় হয় কিন্ত গরিব হংখীর হয় কই? 
দ্বিতীয়, জাতীয় সাংসারিক উত্লতি অর্থাৎ দেশীয়শিল্প ও বাণিজ্যের জীবৃদ্ছি। 
ব্যবসায়াদিতে মূলধনের প্রয়োগ» কৃষির উদ্ঘতি অল্প ভূমিতে অধিক শস্যোৎপাদনের 
চেষ্টা ইত্যাদি আমাদের দেশে বাণিজ্য ও শিলের এক কথা এই যে, 
ইংরেলদিগের সঙ্গে যেন আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের এরূপ তৈশাবাবস্থায় সংঘর্ষ 
(০০5০7515107) না হয় । হইলেই আমাদের লোকলান । বহির্ব্বাণিজ্য ইংরেজ 
করে, তোমরা তাহাতে এখন যাইও লা। এর পর সে সব হবে ॥। অন্তর্বাণিজ্োর 
ভাল করিয়া শ্রীবদ্ধ কর দেখি, তাহাতে দশ লক্ষ লোকের এখনও চলিতে 
বেশ পারে । রেল5য়ে খাল ইত্যাদি লইয়া সে বিষয়ের ত খুব সুবিধা হইয়াছে ? 
চার চাসে ইংরেন্র আছে, তাহাতে তোমরা যাইও নাত প্রথম উহাদের টাক! 
আধক, তাহার উপর আবার তোমাদের লোকসান করিয়া দিবার উহাদের অনেক 
উপায় আছে। যাহাতে ইংরেজ আছে তাহাতে যাইও লা লোকসান 
হইবে, দেশের বড় ক্ষতি হইবে । কমলার খনিতে ইংরেজ আছে, কিন্তু এরূপ 
কাজে ইংরেজের সঙ্গে দেশীয় লোকেও কাজ চালাইতেছে । ছোট নাগপুরে 
অনেক কাজ আছে, তাহাতে ইংরেঙ্ লাই । অনেক তামার খনি আছে, এই 
সকল কানে দেশীয় লোকের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত । বাঙ্গালায় এখন 
নীলের কাজে ইংরেদলোক ক্রমেই কম হইতেছে । সেদিকে অনেক লাভ 
৩ লোকসানের সম্ভাবনা, তাহাতে অনেক লোক প্রতিপালন হইতে পারে । 
অন্তর্ধাণিজ্যে বিস্তর টাকা খাটিতে পারে, যাহা খাটিতেছে তাহা ঠিক নয় । আরো! 
অনেক খাটিভে পারে ও অনেক লোক প্রতিপালন হইতে পারে! ভরামালপুরের 
রেলওয়ে কেরাণীগণ অন্তরবাণিজ্যের জন্য এক সস্তুয় সমুত্ধান € Joint 96০০ ) 
কাধ্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাব্রা যেপ শ্বীত্র শীষ এবং বিনা আয়াসে ২০,৯০০ 
বিশ হাজার টাকা তুলিয়াছেন তাহাতে তাহার! কৃতকাধ্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । 
তাহাদের সেয়ার পাচ টাকা, সুতরাং তাহারা অল্প আয়াসেই অধিক সেয়ার বিতস্স 
করিতে পারিতেছেন, তাহার! যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য করিতেছেন, 
তাহাদের উপর আমাদের যথেষ্ট ভরসা হয়। এই পৃষ্টান্তান্ুযায়ী প্রতি গ্রামে 
গ্রামে সমবেত কারবার খুলিতে লাগিলে অনেক উপায় হইতে পারে। কিন্তু 
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এইকুপ সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেন অকাতরে বিবাহ না হয়, আর যেন 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কোন মতেই না হুয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের ইংলণ্ডের দশাও 
আমাদের মত কতকটা ছিল, দ:ংখী লোক খেতে পাইত না, তাহাদের সুবিধার 
জন্য স্বাধীন বাণিল্য স্থাপিত হইল, বিনিস পত্রের দাম সত্তা হইল । কিন্ত এই 
কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা উপনিবেশ স্থাপনা সত্বেও ইংলণ্ডে শতকর!। ৫০ জন 
লোক বাড়িয়া গিয়াছে । ইংলণ্ডে এখন প্রতি ২৪ জন লোকে একজন ভিখারী 
আছে। এখনও হংলণ্ডের চলিতেছে কিন্তু আমাদের আর চলে না। আমাদের 
উপন্থিত হিসাবে ৬ জনের মধ্যে একছন কাঙ্গাল, ইহাদের অন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত 
করিতে হইলে সর্ববপ্রথমে যাহাতে আর সংখ্যা বুদ্ধি না হয়, সে বিনয়ে বিশেষ সতর্ক 
থাকা উচিত । 


অনেকে মনে করেন ট্যাক্সই আমাদের হুর্গতির কারণ সেটা আমাদের ভুল । 
ট্যান্সে গুক্ুুতর (কিছুই নাই । যদি চব্বিশ কোটা লোক ৫৫০০০০০০০ পঞ্চানন কোটা 
(ইংরেজদের ৫৫ ও স্বাধীন রাজাদের ২০ কোটা ) টাকা দেয় ভবে প্রতিজনের ৩৯/০ 
তিন টাকা দুই আনা গড়ে, এখন যেরূপ উচ্ভখুল্যে ভ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে, 
তাহাতে ২১) মণের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা হইতে ৩০ তিন টাকা দই আনা 
দিলে শত করা ৬ ছয় টাকা ট্যাক্স স্যায্যমত। কিন্ত কথা হইতেছে এই যে স 
একুশমণ হইতে স তিন টাকা লইয়) চাসা যে আর কোন কালে কিছু সঞ্চয় করিবে 
তাছার জো ত রহিলই লা। বরং ভাহার স্বাচ্চন্দ্যোর যা ছিল ভাহাও রহিল 
না। কিন্ত সে দোষটি কার? লোকসংখ্যা বৃদ্ধির । যদি এই বৃদ্ধি না হইত 
মনে কর ২০ কোটী লোকই যদি থাকিত তাহা হইলে ৩ তিল টাকা ৮০ আলা 
খাজনা দিতে হইত সন্দেহ নাই তাহা হইলে কিন্তু তাহাদের আয় হইত 
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সাতাইশ মণ হইতে ১৮ মণ খাবার ও ৩ তিন টাকা বার আনা রাজ্রস্ব দিয়া সুখে 
ত্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত । সঞ্চয় তখনও হইত কি না সন্দেহ । এখন ঘোর কষ্ট 
হইয়াছে। মোটে তাহা হইলে টেক্স কষ্ট নহে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ এই টেক্স 
ককের হইয়াছে । ইহাতে গবর্ণমেণ্টের দোষ দেওয়া যায় না। তাই বলিয়া 
আমরা গভণমেন্টের ট্যাক্স সিক্টেমের স্বাপক্ষে কিছু বলিতেছি না। আমর! 
কেবল এইমাত্র বলিতে চাহি যে দোষ যত আমাদের, তত গবর্ণমেন্টের নয় । 
আমর! দেখিতেছি যে গবণমেণ্ট আমাদের রক্ষা করিতেছেন, আর ব্গীর হাঙ্গামা 
নাই, লুট তরান্দ নাই, একমুটা যেমন ক্রোটে খাইতে পাইতেছি। আমাদের 
কর্তব্য কম্ম এখন বংশ বৃদ্ধি করা। যাহাতে বশেলোলপ না হয় যাহাতে 
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আমাদের বংশের কীর্তি-ধবন্তা চিরদিন উড়িতে পারে । এই একমাত্র আমাদের 
কাজ হইয়া! উঠিয়াছে। যদি বংশবৃদ্ধির কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকিত, 
যদি দুর্ভিক্ষ বা মারী ভয় না থাকিত যদি বালকদিগের মৃত্যু সম্ভাবনা অধিক 
না হইত, যদি আমরা-- আর কাজ নাই__তাহা হইলে এই চল্লিশ বৎসরে 
আমাদের বংশপঙ্গপালে ভারতভূমি ছাইয়া যাইত । সুবিধার মধ্যে এই» যখনই 
দেখি কষ্ট হইয়াছে বিদেশীয় রাজ বলিয়া পরের ঘাড়ে দোঘ চাপাইয়। দীর্ঘ নিশ্বাস 
ফেলিয়া খুন হই । 

যদি এই সময় হইতে আমরা সতর্ক না হই, তবে ভবিষ্যতের গর্ভে কি যে 
নিহিত আছে তাহা বলা যায় লা। আমাদের অবস্থা এখনই অতি ভয়ানক । 
৪ কোটা লোকের অন্ন নাই। কেহই পুরা পেট আহার করিতে পায় ন!। 
এই সময় ঠেকিয়া যদি আমরা লা শিখি তবে আমাদের দুঃখে শৃগাল কুকুর ও 
রোদন করিবে । 
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কদা সিংহশত গামে একজন ধনবান্‌ রাজা বাস করিতেন। এক্ষণে সে 
এাম নাই, সে রজ্ঞাও নাই, কেবল দুই একটি বৃহৎ বএুহৎ অটালিকার 
ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে । ধনবানের শেষ চিহ্ন এইরূপ- প্রস্তবথ গু» বা ইষ্টকন্ত,প । 
উপযুক্ত পরিণাম বিক্রমারিতোর এক্ষণে সিংহপারের এক তগ্রাংশ মাত্র অছে । 
কিন্ত গরীব কালিদাসের শকুস্তলা অগ্ঠাপি নবপ্রশ্চুটিত কাননকুস্মের ম্যায় সদ্যক্ক ; 
পূর্ণচন্দ্রের ম্যায় মনোহর ও দিগন্ভব্যাপী । মূর্খের নিকট শকুশ্তুলা বৃথা । অঙ্গের 
নিকট চন্দ্র মিথ/া। বিক্ৰমাদিত্য স্বর্ণ সিংহাসনে, আর কলিদাস নিস্নে, যোড় 
হস্ত! ভুল। 
দিংহশত এ্রামের শেষ রাজ! ইন্দ্রচূপ পরাক্রান্ত ছিলেন না, সামান্য লোকের 
হায় সরল, শান্ত, ও ধশ্মপরায়ণ ছিলেন ! সেই ধশ্বপন্বায়শতা তাহার অনর্খের 
মূল হুইয়াছিল। অভি প্রাচীনকাল অবধি বংশের এই নিয়ম ছিল যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র 
বিষয় অধিকারী হইবেন, কনিষ্টেরা কেবল কিঞ্চিৎ মালিক পাইবেন । এই নিয়ম 
সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, রাজবংশের মধ্যে হুইটি নূতন বৈষম্য ছটাইয়াছিল ; 
একটি প্রকৃতিগত ; অপরটি আকৃতিগত । এক শাখা সদা সন্তুষ্ট, সরল, শান্ত ও 
উদার £ অপর শাখা সদা ঈর্যযাপরবশ ও কুটিল । এক শাখা রূপবান, অপর 
শাখা কুতসিত। একবংশের মধ্যে পরম্পর এতাদৃশ প্রভেদ বিশ্ময়জ্রনক, কিন্তু 
ঘটিমাছিল। যিনি অতুল প্রশ্বধ্যের অধিকারী হইবেন তাহার অসস্তোষের কোন 
কারণ ছিল না, সকলেই তাহার আশলৈশব সম্ভোষবিধান করিত । কিন্তু যিনি 
বিষয়বৈভব কিছুই পাইবেন না তিনি সদাই তাবিতেন, “পিতার এত এঁশ্ব্য্য । 
কি অপরাধে তিনি তাহাতে বঞ্চিত ? সামান্য প্রজ্তার সন্তানেরা পিতৃবৈভবে 
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তুল্যাংশী, তিনি রাজপুত্র অথচ তাহার ভাগ্যে কিছুই নাই !” ষীহার মনে সতত 
এই আলোচনা, সৰ্ব্বদা তাঁহার জ্ব কুঞ্চিত, সর্বদা তাহার তীর্য্যস্দ টি, সর্বদা! 
তাহার দস্তলপ্, সর্ব্বদা তাহার মুখ বিকট । মুখের উপর মনের আধিপত্য অতি 
চমৎকার ; মনোবৃত্তি মাত্রেই মুখে আসিয়া উদয় হয়। কোন মলোবৃত্তির স্থান 
ভ্রযুগ, কোনটির বা জ্রযুগ ও নেত্র । কোন মনোবৃত্তির স্থান ও, কোনটির বা 
ওচপাৰ্শ্ব ও নাসা। এইক্ুপ, রাগ, ঈর্য্যা, শোক, আহ্লাদ প্রনহ্ৃৃতি বে কোন 
অনোবৃত্তি হউক মুখের কোন অংশ না কোন অংশ অধিকার করিয়া থাকে। যে 
মনোবৃত্তি সর্বদা উদয় হয়, তাহার অধিকারন্থল ক্রমে পুট্রিলাভ করে। মুখের 
সেই অংশ ক্রমে এত স্পষ্ট হয় যে, প্রথমেই সেই অংশের প্রতি দৃষ্টি পড়ে । সে 
মনোব্ত্তি তৎকালে মনে উপস্থিত থাক বা না থাক, মুখে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। 
এইজস্ত দেখিবা মাত্র জানা যায় যে কাহার মুখে কোন বৃত্তির গতিবিধি অধিক । 
এই লোক স্বভাবতঃ উগ্র, এই লোক স্বভাবতঃ শান্ত, এই লোক ন্বভাবতঃ দয়ালু 
যে অন্্ভব হয়, তাহার কারণ অপর কিছুই নাই । 

কুপ্রবৃন্তি, কুৎসিত । মুখের যে অংশ কুপ্রবৃন্তির অধিকারস্থল, তাহা পুষ্ট 
হইলে, মুখ কুহসিত হয়। এই জঙ্া সিংহশত রাদবংশের এক শাখা কুৎসিত 
ছিলেন । ঈর্ষা, বৈলৃক্তি, শ্রসন্তোষ প্রভৃতি বৃত্তি সর্বদা তাহাদের মনে আাগিত । 

সম্দ্রন ব্ক্তিরা সুব্র। সন্প্রবৃত্তি মনে প্রবল থাকিলে সুখ সুশ্রী হয়। 
যাহারা অসচ্জনকে সুই দেখিয়াছন, তাহাদের ভম হইয়াছে । শু] মুখের অংশ 
নহে, অন্তরের । 

অবস্থানুসারে প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে আকৃতি । 

ইন্দ্হুপ স্বয়ং সর্বদা সন্তই ; সকলকে সন্ত করিতে চেষ্ঠা করেন, কেবল 
জ্ঞাতিদের পারেন ন! । তিনি তাঁহাদের সর্বস্ব লইয়াছেন, কেন ভাহার। সম্ভষট 
হইবেন? ভ্তাতিদের নিকট ইনস্রস্ৃপ অধাশ্মিক, অবিবেচক, অত্যাচারী, কেবল 
একজন ভ্ঞাতি ইন্দ্রভূপের প্রশংসা করিতেন, সর্ব্বদা তাহার অনুগত থাকিতেল। 
তাহার নাম চড়াধন বাবু । তিনি যৎপরোনাস্তি মিষ্টভাষী, নঅ, শান্ত এবং 
নিরির্বরোধী ছিলেন, তাহাকে ইন্দ্রুপ বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনি কাহাকেছ 
বা ভাল লা বাসিতেন ? 

চূড়াধন বাবু বড় সাবধানী ছিলেন। আপনি কখন রাদ্রস'গুখে কোন 
কথাই উত্থাপন করিতেন না। মহারাঞ্ কোন কথা লিজ্ঞাসা করিলে সসম্মানে 
নতশিরে কেবল সেই কথারই উত্তর দিতেন, কখন নিজের মত জানাইতেন লা । 
সাধারণের মত কি, অন্যের মত কি, দেওয়ান মহাশয়ের মত কি, কেবল তাহাই 
জানাইতেন। ইন্দ্রছপ তাহাতেই সন্ষ্ট হইচতন । ভাবিতেন চূড়াধন বড় বিজ্ঞ। 
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রাজ্রা ইন্দ্রস্ূপ আহার করিবার সময় নিত্য বজনপরিবেষ্টিত হইয়া আহার 
করিতেন । অতি উপাদেয় সামগ্রী নানা দেশ হইতে সংগৃহীত হহইত। কিন্ত 
পরিচারকগণ দেখিত, চূড়াধন বাবু সে সকল কিছুই স্পর্শ করিতেন না, বাছিয়! 
বাছিস্থা কেবল অপকুষ্ট সামগ্রী আহার করিতেন । আহারাস্তে ইন্দ্রস্থপ পাশক্রীড়া 
করিতে ভাল বাসিতেন। চূড়াধন বাবু ভিন্ন আর কাহার তাহার সহিত ক্রীড়া 
করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু অসাত্যবর্গ সকলেই দেখিত যে, চুড়াধন বাবু 
নিত্য হারিতেন। ইন্দ্রভৃপ হাসিয়া বলিতেল, “ছুড়াধন অদ্যাপি খেলা শিখিতে 
পারিল লা ।” 

একদিন ব্রশীড়ার পরিচয় দেওয়ান মহাশয় শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন । 
অনেক পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন। আপনি বলিলেন _“চৃড়াধন বাবু 
একদিন জিতিবেন 1” 

নিকটে একজন আন্মীয় বলিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “কবে জিতিবেন ?” 
দেওয়ান্ঞি কোন উন্তপ করিলেন না । ক্ষণেক পরে আপন পুত্রকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার অবর্তমানে রাজাকে রক্ষা করিতে পারিবে ?” 

পুল্র । ভবিষ্যতে রাজার কি কোন বিপদ ছটিবার সন্তাবনা আছে ? 

দেও । সম্পুর্ণ ৷ 

পুল্র। কি বিপদ? 


দেও । তাহা আমি এক্ষণে নিশ্চয় অন্থভব করিতে পারি নাই । কিন্তু কে 
বিপদ ঘটাইবে, বুঝিতে পারিতেছি। 


পু। কে? 
দেও । চূড়াধন বাবু । 
পুর্র । ইচ্ছা পূর্বক ? 


দেও। ইচ্ছা পূর্বক । রাজার অনিষ্ট ভিন্ন চূড়াধন বাবুর আর কোন ইচ্ছা 
এ জগতে নাই । 

+ পুত্র । ছুড়াথন বাবু বড় সজ্জন বলিয়া ত বোধ হয়, সকলেই তাহার প্রশংসা 
করে। 

দেও। কিন্ত আমি তাহা করি না। যতদিন আমি জ্রীবিত থাকিব, তত 
দিন ছড়াখন বাবু কোন বিশেষ উদ্ভোগ না করিতে পারেন ॥ কিন্ত আমি আর কত 
দিন { একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার নাল? প্রকার পীড়াগ্রস্ত ॥ তোমার নিমিত্ত কিছু 
সঞ্চয় করিতে পারি নাই, সঞ্চয়েরই বা প্রয়োজন কি ? আমি যে রূপ কাটাইলাম 
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তুমিও সেইরূপ কাটাইবে । আমরা পুরুষাহুক্রমে রাজদেওয়ান, আমার পর তুমি 
অবশ্য দেওয়ান হইবে, রাদজ্জা তোমাকে ভালবাসেন । চুড়াধন বাবু তোমার প্রতি 
হন্তশ্ষেপ করিবেন লা; তুমি অল্পবয়স্ক এই ভ্রল্য তুমি তাহার লক্ষ্য নহ । তাহার 
সন্মুখে বালকের মত ব্যবহার করিবে। আর এক কথা--রাজ্জার যদি পুস্প ন! 
থাকে, বিষয় অধিকারী চূড়াধন বাবু তইবেন । রাদ্রপুজ্র বালক, এতএব রাজ্রপুভ্রকে 
বিশেষ সাবধানে রাখিবে। বোধ হয়, রাভ্রপুজের উপর চূড়াধন বাবুর লক্ষ্য 
অধিক । 

পুর । আমি দেখিয়াছি বাজপুজ্রের প্রতি তাহার যত্র অধিক। যখনই 
রাআপ্ুজ্জকে চূড়াধন বাবু দেখেন, কতই আদর করেন। প্রত্যহ হুই তিন বার করিয়া 
রাজ্রপুত্রের তত্ব করেন । ন্াজপুজ৪ তাহাকে ভালবাসেন । 

দেওয়ান আবার বিনর্ষ হইলেন । আর কোন কথা কহিলেন না। তাহার 
পুজ আপন বৈঠকথানায় গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, পিতা অনর্থক চূড়াধন বাবুকে 
সন্দেহ করিয়াছেন | বৃদ্ধ হইলে অন্যের প্রতি সর্বদাই সন্দেহ হয়, এই বয়সে 
যেমন প্রত্যেক লীড়ার প্রতি সন্দেহ হয় তেমনই আবার প্রত্যেক মন্থষ্যের প্রতি 
সন্দেহ হয়। সন্দেহই এই বয়সের লিয়ন, সন্দেহের লাল বিজ্ঞতা ৷” 
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ক্রীড়ান্তে ইন্দ্রতূপ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কোন না কোন সংস্কৃত মূলগ্রান্থ 
শ্রবণ করিতেন, রাভ্রসভায় কখন ভাগবদগীতা, কখন যোগবাশিষ্ঠ, কখন রামায়ণ, 
কখন মহাভারত পাঠ হইত । শ্রোতারা সকলেই সংস্কতভ্, ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন 
হইত না। এই সময় যে কথাবার্তা আবশ্যক হইত» তাহা সমুদয় সংস্কৃত ভাষায় 
কহিতে হইত । ফল এই দাড়াইয়াছিল যে, ইচ্ছা! হইলেও বড় কেহ কথা৷ কহিতে 
পাইতেল না, কাজেই নির্বিবদ্বে পাঠ হইত ॥ কিন্ত রামায়ণ কি মহাভারত 
পাঠকালে এ নিয়ম বড় খাটিত না। রামের বিলাপ, বা অঙ্গমূনির বিলাপ, 
সীতার বিলাপ বা দশরথের বিলাপ বা তত্ব কোন অংশ পাঠ হইতে 
আরম্ভ হইলে, প্রথমে সকলেই নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেন, ক্রমে সকলের হাদয় 
যখন পূর্ণ হইয়া উঠিত, তথন হয়ত কোন শ্রোতা আর শোকসম্বরণ করিতে 
অসমর্থ হইয়া কুষ্টিত ভাবে নিশ্বাস কেলিতেন, অমনি নিকটেই সজোরে নস্ত 
গ্রহপের ছুই একটি শন্দ হইত, তাহার পরেই চারিদিকে উপঘযুণপন্ি নস্তগ্রহণের 
তুমুল শন্দ হইয়া উঠিত । কেবল নাসার দীর্ঘ শন্দ। এই একরূপ ত্রল্দন। 
অধ্যাপকের ক্রন্দন শেষ হইলে ইন্দ্রহুপ স্বয়ং কম্পিতকছে শোক প্রকাশ করিয়া 
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ফেলিতেল, তাহার পর কথা কহিবার আর বাধা থাকিত না, প্রথম হই 
একটি সংস্কৃত, পরেই বাঙ্গালা চলিত। তখন সকলেই কথা কহিতেন, কেবল 
চড়াধন বাবু নিন্তক্ধ থাকিতেন | রামায়ণ, মহাভারত তাহার ভাল লাগিত না; 
লোকের কেন ভাল লাগে, তাহাও তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। এক 
দিন তিনি দেওয়ান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনি কোন দিন 
রামায়ণ শুনিতে বসেন না কেন ?” দেওয়ান্‌ উত্তর করিলেন, “রামায়ণ কর্শ্ম- 
নাশা, কদিন শুনিলে, ছইদিন কোন কশ্ম করিতে পার! যায় না।” চূড়া- 
ধন একটু হাসিলেন, তাহার বিকট দন্ত দেখা গেল। তাহা দেখিয়া দেওয়ান্‌ 
মহাশয়ের একদ্রন পরিচারক ভাবিল, “দাত ছাড়ান যদি হাসি হয়» তাহা হইলে 
শগালেরও হাসি আছে ৷” 


বাস্তব সকল হাসি, হাসি নহে! সকলে হাসিতে পারে না, অনেকে আবার 
হালিবার অধিকারীও নহে । অথচ সকলেই হাসিতে যান, হাসিতে কাহার না 
সাধ? হাসি দেছেলে হাসি পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি হাসিতে অনধিকারী» তাহার 
ভাসি দেখিশে কেহ হাসে না, ভয় পায় ! সুবীর! হাসিতে জালে সরল ও উদার 
ব্যক্তিরা বিল হালিতে পারে, শ্রণযীরা চমত্কার হাসে, শোকাকুল ব্যক্তিরা 
মান হাসি হাসে, ভঙ্গকার ঝড় বৃটটিতে৪ কখন কখন দীপ-আলোক পড়ে, কিন্ত 
কুটিল ব্যক্তিরা হাসিতে পারে নাঃ তাহাতেই পরিচারক চুড়াধন বাবুর হাসিকে 
“পাত ছাড়ান” বিবেচনা! করিয়াছিল । 


চুডাধন বাবু প্রায় রাজবাটীতেই সময় অতিবাহিত করিতেন । কোন কাধোর 
বিশেষ ভার ছিল না, তথাপি তিনি প্রত্যুষে আসিয়া রাভ্রদ্বারে দাড়াইয়া 
থাকিতেন, ইন্দ্রভূপ বহির্গত হইলে সঙ্গে সঙ্গে পুম্পোগ্চানে বেড়াইতেন, নিতাস্ত 
নিকটে যাইতেন না, অথচ এমত দুরে থাঁকিতেন যে, অন্যের কথা যদিও একান্ত 
না শুনিতে পান, তথাপি রাবার উত্তর শুনিতে পাইবেন । বিনিই যত 
মৃত্ন্বরে কথা বলুন, রাজ! তাহার উচ্চৈংন্বরে উত্তর দিতেন। ইন্দ্রভূপ কখন 
সৃহ্ন্থরে কথ! কহিতে পারিতেন না। যিনি মৃত্স্বরে কথা কহিতে পারেন নাও 
তিনি আবার প্রায় কোন কথা গোপন করিতেও পারেন না; কথা আপনারই 
হউক, পরের হউক, সকলের সন্মুখে যুক্তকশ্টে আলোচনা করা তাহার 
অভ্যাস হয়। 

পুম্পোন্ভান হইতে ইন্দ্রভূপ যখন বিষয় কাধ্য করিতে যাইতেন, চুড়াধন বাবু 
সেই, অবকাশে রাজভ্ত্য ও পরিচারকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন ; কখন 
বা অধ্যাপকদের সহিত শাস্ত্রীয় কথা লইম্া তর্ক করিতেন । নানাশাস্ত্রে 
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ডাহার বিলক্ষণ আধকার ছিল । পণ্ডিতের তাহার ভূরি ভুরি প্রশংসা করিতেন, 
অপর সকলে তাহার সম্ধ্যবহার সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেন, কেবল এক দেওলপান্‌ 
মহাশয় নিম্তক্ধ থাকিতেন। 


রাজা সব্ধদাই চূড়াধলকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিতেন, সর্বদাই সস্ত্ট রাখিতে 
যত্ব করিতেন । ইন্দ্রভূপ ভাবিতেন যে, চূড়াধন বাবুর পিতা রাজ্যাধিকারী হুইলে 
চূড়াধন কতই সুথভোগ করিত ; অতএব যাহাতে সে অভাব চূড়াধন অনুভব 
করিতে না পান, রাজা! সতত সেই চেষ্টায় থাকিতেন, কিক অর্থান্ুকুল্যের দ্বারা সে 
অভাব পুরণ করিতে পারিতেন লা। দেওয়ান তাহাতে কোন গতিকে না কোন 
গতিকে ব্যাঘাত ঘটাইতেন ॥। দেওয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, চূড়াধন বাবুর অর্থাভাব 
রাজার পক্ষে এস্গল । 


দেওয়ানের বৈরি চূড়াধন বাবু জানিতেন, কিন্তু কথন সে ভ্রন্য দেওয়ানের 
সহিত অসহ্যবহার করিতেন লা, বরং শ্তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন । সকলেই 
দেখিত, স্বয়ং ইন্দ্রভুপ দেখিতেন যে, ছড়াধন বাবু দেওয়ানের বিশেষ নক্ষলাকাতক্ষী । 
এক দিন অকম্মাশ দেওয়ানের গৃহদাহ হয়, চুড়াধন বাবু তৎক্ষণাৎ সর্ববাঙ্ো যাইয়া 
দে€য়ানকে উদ্ধার করেন; সকলেই ছূড়াধন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছিল, কিন্ত 
দেওয়ান দেন নাই : সেই জন্য সকলেই দেওয়ানের নিন্দা করিত, দেওয়ান তাহা 
শুনিয়া কোল উত্তর করিতেন না । কেবল একবার পুত্রকে নির্ছনে ডাকিয়া 
বলিয়াছিলেন, “গৃহনাহ বিশ্মরণ হইও লা |” 

পুত্র । কেন? 

দেও । তাহা হইলে যে দাহ করিয়াছে তাহাকে ভুলিবে । 

পুত্র । কে দাহ কারিয়াছে? 


দেও । চুড়াধন বাবু । 
পুত্র । তিনি আপনাকে উদ্ধার করিয়াছেন । 
দেও । উল্জার করিবেন বলিয়াই বিপদ ঘটাইয়াছিলেন । 


পুর আর কোন উত্তর ন! করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন। দেওয়ান্‌ রাজবাটাতে 
পেলেন, তথায় যাইয়া দেখেন চূড়াধন বাবু কয়েকজন বৃদ্ধ অধ্যাপকপরিবেষ্টিত 
হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন । চূড়াধন বাবু স্বভাবতঃ অল্প কথা কহেন, তাহাও 'স্বছ্‌- 
স্বরে; এক্ষণে তাহার অন্কথা দেখিয়া। দেওয়ান্‌ মহাশয় সেই দিকে গেলেন। 
অন্য কর্ম্মচ্ছলে কিঞ্চিৎ দুরে থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন । দেওয়ানের সমাগমে 
চূড়াধন বাবুর স্বর ঈষৎ উচ্চ হইল, দেওয়ান তাহা। বুঝিলেন। চুড়াধন বাবু, 


১২৮৫ ] মাধবীলত! ৬৫ 


বলিতে লাগিলেন__পপুপ্রের কুচরিত্র কেবল পিতার দোষে ঘটে, নির্ব্বোধ পিতার 
সকল কথাই পুজ্রকে বলে, পুত্রকে সাবধান করিতে গিয়া আপনারা! 
অসাবধান হয় ॥ বিজ্ঞতা শিখাইবে মনে করিযা কুটিলতা শিখায় । উপকার 
করিলে যাহার! উপকৃত বোধ করে না তাহারা আপনারা অপকার করিতে 
না পারিয়া সন্তানের উপর ভার দিয়া যায় |” 

দেওয়ান আর শুনিলেন না; কর্শ্মাস্তরে চলিয়া গেলেন । যাইতে 
যাইতে একবার একজ্জন পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার শিবিকার 
সহিত কে আসিয়াছিল ?” 

পদা । আমি আসিয়াছিলাম । 

দেও ॥। আমার পাক্কির পূর্ব্বে আর কেহ রাজ্বাটির দিকে দৌড়িয়া 
আসিয়াছিল ? 

পদা। কই ছেখি নাই। 

দেও । আশ্চর্য । 

দেওয়ান, মহাশয় মূখে “আশ্চর্য্য” শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করিলেন, 
কিন্তু অন্থরে অনেক কথা বলিলেন, অনেক বাদান্বাদ করিলেন । জমে 
তাহার সন্দেহ ঘনীন্কত হইতে লাগিল, তিনি আর ওয়ান্খানায় 
বসিতে পারিলেন না, সন্বর গৃহে গেলেন । প্রথমেই পুত্রকে ডাকিয়া 
এক দৃষ্টে তাহার প্রতি অন্কমনস্কে চাহিয়া রহিলেন। পুল্র নতশিরে 
দাড়াইয়া রহিল । অনেক পরে পুজ্রকে বিদায় দিয়া আলবোলা নিকটে 
টানিয়া অস্ফুটম্বরে আপনা আপনি বলিলেন, “যার পুভ্র পর, ভার 
বিদায় লইবার আর বিলম্ব কেন 1?” তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া চারি দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বমত মৃছন্বরে বলিতে লাগিলেন “গৃহে গোপন কথা 
যে কহিতে না পায় তার আর গৃহ কেন, সংসার কেন ?” 

এই দিন চূড়াধন বাবু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাজবাটিতে ছিলেন। 
অন্চদিন প্রায়ই সন্ধ্যার পর বাটি যাইতেন। যাইবার সময় কিঞ্চিৎ 
ভরত পদবিক্ষেপে যাইতেন; লোকে বলিত, “এ চুডাধন বাবু প্রদীপ 
নিবাইতে যাইতেছেন। বাস্তবিক সে কথা কতকাংশে সত্য । গৃহে তাহার 
প্রতীক্ষায় অনর্থক প্রদীপ না জলে» অনর্থক তৈল নষ্ট না হয় ইহা 
ডাহার সাংসারিক বন্দবন্তের কথা বটে। তাহার যে নিতান্ত দৈহ্ুদশ। 
ছিল এমত নছে। গৃহে দাস দাসী ছিল, দ্বারপালও ছিল । কিন্তু তাহা 
বলিয়া অনর্থক তৈল নষ্ট কেন হুইবে? এই জন্য গৃহে প্রদীপ বড় 
জআলিত না। 
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তাহার গৃহ দেখিলে কোন ধনবান, বা ব্রাহ্রগোপ্গী কাহার বাসন্থান 
বলিয়া বোধ হইত লা। গ্ুৃহটি ইষ্টকনিশ্মিত বটে কিন্তু বড় ক্ষুপ্র ও 
ভগ্রোন্মুখ, অথচ ভ্রাকজমক আছে । চারি দিকে কাণিসের নিম্নে বিবিধ 
প্রকার পক্ষী চতুষ্পদ সেপাই শাস্তি চুশকামে অস্কিত রহিম্াছে__দেখিলে 
ঢাকাই শাটী মলে আইসে। গ্ৃহাভ্যস্তরে বায়ুপ্রবেশের পথ বড় ছিল 
ন! ; তশ্ুকালে গবাক্ষের আকৃতি পরিবর্তন হইয়া অতি শুর সু 
চতুক্ষোশ বারকা প্রচলিত হইয়াছিল, চূড়াঘন বাবুর বাটিতে তাহার 
হই তিনটি মাত্র ছিল। বাটির মধ্যে বা পার্শ্বে কোথাও পুস্পোদ্যান ছিল 
না; তৎকালে গৃহন্থের পক্ষে ইহা ধর্দবিক্ুক্ধ বলিয়া নিন্দা হইত । একবার 
একক্মন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে আসিয়া, “ভিক্ষাং দেহি” বলিয়। ত্বারে প্াড়াইল, 
পরে ইতন্ততঃ অবলোকন করিয়া দেখিল যে, গৃহে কোন পুষ্পবৃক্ষ 
নাই, অতএব তৎক্ষণাৎ ফিরিল । গৃহিণী স্বয়ং ভিক্ষা লইয়া আসিলেন, 
ভিক্ষুক তাহা গুহণ করিল না, বলিল, « মাতঃ, তোমার ভিক্ষা আমি লইব 
না। পুল্পোদ্যান নাই দেখিয়া বুকিয়াছি যে তোমার গৃহে নারায়ণ লাই ।” 

ভিক্ষুক হদি আর কিঞ্চিৎ দাড়াইয়া পধ্যবেক্ষণ করিত, তাহা হইলে 
বলিত, “তোমার গৃহে কোন পালিত পক্ষী নাই, বোধ হয় তোমার কোন সন্তান 
সন্ততি নাই, আনি ভিক্ষা লইব না; নিঃসস্তানের ভিক্ষা অশুচি।” চূড়াধন বাবু 
বাস্তবিক নিঃসন্তান ; গৃহে আপনি আর গৃহিণী বাস করেন । পুল্রবতী হইলে 
স্ত্রীজাতির যে কোমলতা জন্মে, সর্বলোকে যে স্রেহ যে দয়া জন্মে তাহা 
কাহার গৃহিণীর একবারে জন্মে নাই। চূড়াধন বাবু জানিতেন যে তাহার স্ত্রী 
অতিশয় দয়াময়ী, স্মেহময়ী, দাতা, এবং একেবারে স্বার্থপরতাশূন্া । চূড়াধন 
বাবু এসকল বিশেষ দোষ জ্ঞান করিতেন, এবং এইজনা মধ্যে মধ্যে গৃহিশীকে 
তিরস্কার করিতেন, তথাপি গৃহিণী রাত্রিকালে স্বামীর ভোজন-পাত্রের নিকট 
বসিয়া নিজের স্লেহ, দয়ার নানা পরিচয় দিতেল। কিন্তু তাহার একটি কথাও 
প্রেকৃত নহে, চূড়াধন বাবু সকল গুলিই প্রকৃত মনে করিতেন । চুড়াধন বাবু 
অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন» সকলের অন্তরস্থ পধ্যন্ত দেখিতে পাইতেন, কিন্ত 
আপনার স্রীর নিকট অন্ধ হইতেল, কিছুই বুঝিতে পারতেন লা। গুহিগী 
বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন না, প্রতিবাসীদিগের অভিসন্থি কিছুই অনুভব করিতে 
পারিতেন লা; কিন্ত চূড়াধন বাবুর অস্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন, বুঝিতে 
পারিতেল। 

যে রাত্রে চুড়াধন বাবু ভ্রতপাদবিক্ষেপে বাটী আসিতেভিলেন, সেই রাত্রে 
তাহার ব্যটীতে ছুইদ্রন লোক বসিয়। তাহার নিমিত্তে অপেক্ষা কর্রিতিছিল । ছুড়াধন 
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বাবু ভাহাদের দেখিয়া মহা আহলাদ প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ 
করিলেন । তাহার পর একত্রে বসিয়া অতি নিক্ষস্বরে পরস্পর অনেক কথাবার্ত। 
হইল । শেব উঠিবার সময় চূড়াধন বলিলেন, “এইবার বুঝিব তোমরা কেমন জাল 
ফেলিতে পার ।” তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল, ‘“জ্রেলে ত আপনি, আমরা! 
মাত্র জেলের হাড়ি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব, দেখিব, আপনার জালে কেমন 
করে রাজমৎস্ক ধর! পড়ে ” 


বন্ঠ বর্ষ 2 অষ্টম সংখ্যা 
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শ্রী, Le 





দেশে যখন একমাত্র দেবভাষা সংস্কৃতের প্রাবল্য ছিল তখন হইতে “রত” 

শন্দটি চলিয়া আদিতেছে । 

সংস্কৃত শান্তর আলোচনার ছারা জ্ঞাত হওয়া যায়, পুর্ববাচার্য্যের। হই প্রকার 
অর্থে “রত” শব্দের সঙ্কেত বন্ধন করিয়া গিয়াছেল । এক সামান্যাতঃ উৎকৃষ্ট বন্তর 
উপর, দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট প্রস্্ররের উপরই রত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। 


“জাতে ভাতে হছুৎকষ্টং তন্তি রহুং প্রচক্ষতে ।- 


প্রত্যেক জাতীয় বস্তুর মধ্যে যেটী উৎকট সেইটিই পত্র । যথা স্তরীরত্রু, 
পুরুষরর, অশ্বরহ। ধনরত্র ইত্যাদি; “রত্রস্ত মণিভেদে স্যাৎ” মণিবিশেষের লহিত 
রত্বশব্দের সঙ্কেত বাধা আছে । রত্বশব্দের এই দ্বিতীয় অর্থের বিবরণ ব্যক্ত করা 
আমাদের উদ্দেশ্য, এই জন্যই আমরা উপরে “রতুরহস্য” মুকুট স্থাপন করিলাম ৷ 
এক সময়ে ভারতবর্ধবাঙলগীদিগের মনে বে কি পর্য্যন্ত প্রস্তরপরীক্ষা বিষয়ক অন্থু- 
সন্ধিৎস! প্রবল হইয়াছিল এই প্রস্তাব পাঠ করিলে তাহা। পাঠকবর্গ অবগত হইতে 
পারিবেন । 
রতুপদবাচ্য যত প্রকার মণি আছে তন্মধ্যে নয়টি প্রধান । এইজন্য আমর! 
'নবরত্ন” নামটি সর্বদা শুনিতে পাই । 
তদ্যথা । 
“মূক্র। মাপিক্য বৈদূর্ঘ্য গোমেদো বঙ্জবিস্রমৌ 
পল্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি ঘথাক্রমদ্‌ ॥" ( তত্রলারঃ ) 


পাঠকগণ, বৈদূর্ধ্য কি? গোমেদ কি? বলিয়া ব্যস্ত হইবেন না, ক্রমে 
সমস্তই বলিব-__-অগ্রে মুক্তার বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

মুক্তা বহুমূল্য রত । ভারতবাসীগণের ন্যায় ইউরোলীয়গণও প্রাচীনকাল 
হইতে ইহার বিশেষ আদর করিয়া আদিতেছেন । পুর্ববকালে বোমকগণ ইহা 
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বহছুব্যয়ে ক্রয় করিতেন । একত্রন রোমক গ্রন্থকার তাঁহার সময় একছড়। সুক্তাহার 
অষ্ট লক্ষ টাকায় বিক্রয়ের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ রূপবতী ক্লিওপেট্র! 
একটি ৮০৭২৯০ টাকা মূল্যের মুক্তা চূর্ণ করিয়! মনের সহিত পান করিয়াছিলেন, 
এবং এতাদৃশ বহুমূল্য একটি মুক্তা দ্বিখণ্ড করিয়। রোমের প্রসিদ্ধ ভিনসের বৃত্তির 
কর্ণাভল্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । আধুনিক সময়েও রাজ্জী এলিজাবেথের 
রাজ্যকালেও তশসমক্ষে স্যার টমাস এ্রেসাম একটা ১৫০০০০ টাকা মুল্যের 
মুক্তা চূণ করিয়া মছ্যের সহিত পানকরত স্প্নদেশীয় রাজদুভকে চমৎকৃত 
করিয়াছিলেন । যুক্ত এইরূপ সকল সময় ও সকল রাতেই আদৃত হইয়া! 
আসিতেছে । 

ভারতের জ্র্যোতিষশাস্রে ইহার সমধিক গৌরব দৃষ্ট হয়। মুক্তা ধারণে মহা 
ফল, গৃহে থাকিলে নহা। ফল, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ, এইক্কূপে গৌরব বৃদ্ধি 
করিয়া গিয়াছেন। বৈগ্ভকশান্্রকারেরাও ইহার গৌরব করিতে ক্রটি করেন নাই । 
ইহার গুণ, ওঁযধে উপযোগ, উপকারিতা রাজনির্ঘট ও ভাব প্রকাশ প্রভৃতি 
বৈদ্যক গ্রন্থে আছে । 

মুক্তার ছায়া বা কাস্তি, বিশেষ বিশেষ আকর বা উৎপত্তি স্থান, ও বিশেষ 
বিশেষ পরীক্ষা প্রন্থৃতি গরুড় পুরাণে আছে । ইহা ভোভরাদ্রকৃত “যুক্তিকঙ্গতক্ু” 
গ্রন্থে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ঠ হয়। ভম্যার রাজ রাধাকান্ত দেব এই সমস্ত 
গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সমূহ কল্পদ্রমে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । পাঠকবর্গের গোচ- 
রার্থ পুস্তক গুলির অশ্রে পরিচয় দিলাম । সুস্তপর আকর বা উৎপত্তি স্থান যথা 


মাতঙ্গোরগমীন পোত্রি শিরসম্ভকৃসার লঙ্থাম্থুভৃৎ । 
শুকীলামুদরচ্চ মৌক্তিক মিঃ স্পষ্টং ভবত]/ষ্টবা ॥ (দুক্তিকললতরু) 


(5) সাতঙ্গ__হস্তী । (২) উর্গ-সর্প। (৩) মীন-__মত্স্ত । €৪) 


পৌঁত্রী-_-শুকর । (৫) তক্‌সার-__বাশ । (৬) শম্খ-_ শাখ। (৭) অন্তুভূৎ_ মেঘ । 
(৮) শুক্তি- বিণুক। 


ভাবপ্রকাশ এাদ্ছে এইরূপ লিখিত আছে-_ 


“শত্ধো গদশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎ্সযশ্চ দতু রঃ । 
বেণুরেতে লমাধ্যাতা ভঙ্গ জের মৌক্তিক ফোনঃ 1” (ভাবপ্রকাশ) 


(১) শঙ্গ-র্শাখ। (২) গজ-হস্তী। (৩) ক্রোড __ঝিপুক । (9) 
ফশী-সশ। (৫) মৎস্ক--মাছু | (৬) দদুর-_ভেক । (৭) বেণু বাশ । 
5 শ-_-৬ 
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মল্রনাথ অন্য একটি বচনের উল্লেখ করিয়াছেন । য্থা-_- 


“হিপেজ্। জীমূত বরাহ শঙ্খ মংশ্যাছি শুক্র ান্তুববেণুজানি। 
মুক্তাফলানি প্রাধিতানি লোকে তেযাস্ত শুকর াষ্তবনেব ভূরিব ॥ 


(১) দ্বিপেস্--জাত্যহস্ডী । (২) জীমূত- মেঘ । (৩) বরাহ- শুকর । 
(৪) শব্ধ__্শাখ। (৫) মৎস-_মাছ। (৬) অহি-সর্প। (৭) শুক্তি-- 
ঝিনুক । (৮) বেখু বাশ । এই সকল স্থান হইতে মুক্তা জন্মে এইরূপ প্রসিচ্ধ 
আছে। পরন্থ শুক্ত্যচ্ব মুক্তা বহু উৎপন্ন হয় । 


রাজ্রা রাধাকাম্তদেব অন্য আর একটী। বচন উল্লেখ করিয়াছেন! যথা 


“গঙ্ছাছিকোলমত্স্সানাং শীর্ধে মুক্তাফলোন্তবঃ ৷ 
কু সার শুক্তি শঙ্খানাহ গর্তে মুক্তা ফলোত্তবঃ |” 


হস্তী, সর্প, শুকর, ও মত্ম্থযের মস্তকে সুক্তানণি জন্মে এবং বাশ, কিণুক ও 
শখের উদরে ভন্মে। এই সকল বনের মধ্যে মল্লিনাথের প্রত বচনটাতেই আমা- 
দের আচ্চা হয়। কেন লা এ বচলের একাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 
*শুক্তিজাত মুক্তাই আনরা অধিক পাই, অন্যান্য আকরের সুক্তা সকল লোকপ্রবাদে 
প্রসিদ্ধ 1” এই কথাই সত্য । 


মাতঙ্গ যুক্ত।__গজযুক্ত। 
“মৌক্তিকং ন গঙ্ছে গজ”? ( চাণক্য )-- 


সকল গে মুক্তামণি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সকল হস্তীর মস্ত্রকাভ্যন্তরে 
পাথরী জন্মে না। কিন্রুপ হস্তীর মস্তকে জন্মে তাহা বলিতে ছি _ 


মতঙ্রদ্রা যেতু বিশুদ্ধবংশা স্তে মৌক্তিকানাং প্রেভবা: প্রদিষ্টাঃ 
উৎপচ্যতে মৌক্তিক বেযু বৃত্তং আগীত বর্ণাং প্রচয়!। বিহীন্ম ৪* 
( যুক্তিকলতরু ) 


যে সকল মাতঙ্গ বিশুদ্ধ বংশোতুপল্প তাহাদেরই মস্তকে মুক্তা প্রস্তর উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । এই সকল জাত্যহত্তীর মধ্যে কোন কোন হস্ডতীতে যে মুক্তা জঙ্গে 
তাহা সুগোল, ঈষৎ শপীতবৰ্ণ, এবং ছায্নাবিহীন । মুক্তার ছায়া কি? তাহা 
পরে বলা যাইবে । 
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“বক্ষো গত পরীক্ষান্থাং গজজাতিশ্চতুবিশা। 
মৌক্তিকং তেষু জাতং হি চতুবিধ মুদদীর্ঘযতে ৪” 
( যুকিকলুতক্ ) 


হস্তীজাতির মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর হস্তী আছে তন্মধ্যে জাত্যহত্তী চারি প্রকার 
শ্রেণীভুক্ত | সে সকল বৃত্তান্ত গজপরীক্ষা প্রকরণে বলিব । ৪ শ্রেণীর জাত্য 
গজেই মুক্তা জশ্মিয়া থাকে, সুতরাং তছৎপন্গ মুত্তণ ৪ জাতি বা ৪ শ্রেণী। সেই 
৪ শ্রেণীর মুক্তার ৪ প্রকার আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে-_ত্রাহ্মণ, ক্ষজির, 
বৈশ্য ও শূদ্ৰ । 
“ত্রান্মণং পীতশুক্ুস্ত ক্ষত্রিহং পীতরক্তকম । 
পীত শ্যামস্ত বৈশ্যং সাং শৃত্রৎ সাৎ পীতনীলকম্্‌ ৷" (এ) 


ব্রাহ্মণ জ্ঞাতীয় মুক্তা পীত শুক্লব্ণ, ক্ষত্রিয় মুক্তার বর্ণ পীতরক্র, বৈশ্যঙ্াতীয় 
মুক্তার বণ পীতশ্যান এবং শুদ্রজাতীয় গজমুত্তলার বর্ণ লীতনীল । কাঙ্থোজদেশীয় 
মাতঙ্গ মুক্তার কিছু বিশেষ আছে ॥ যথা 
“ক্শ্বোজকুন্তসন্ভৃতং ধাত্রীঘলশিভৎ ওরু | 


অতিপিজরদচ্ছাছং যৌ্তিকং মন্দদীধতে ৪” (যুঝিকমতকর ) 


কান্বোজদেশীয় হক্তিকুম্তে যে নুক্ত। জশ্থে তাহার আকার ঠিক গোল মহে। 
তাহার গঠন আমলকী ফলসদৃশ, ওজনে ভারী, পিগুরবণ, ছায়া বা কান্তিহীন নহে 
অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছায়া আছে এবং অল্প কিরণও আছে । 


সর্পমণি বা ফণিযুক্ত। 
সকল সর্পের মস্তকে মণি উৎপয় হয় না । 


“'ভুক্জঙ্গ ম! তে বিষবেগতৃপ্তাং শীবাস্থকেবংশভবাঃ পৃথিব্যাম । 
কচিৎ কদাচিৎ খলু পুণ্যদেশে তিষ্টন্তি তে পশ্যতি তান্‌ মহন্ত: ॥”' 


যে সকল সর্পের মস্তকে প্রস্তর হয় তাহারা আপনার বিষবেগে পরিতৃপ্ত 
থাকে। ইহারা বাসুকি নাগের বংশে উৎপন্ন । পৃথিবীর কোন কোন পুণ্য স্থানে 
কখন কখন এইরূপ সর্প মন্গুয্যেরা দেখিতে পায়। 


লক্ষণ 


“ফণিজ্জং বর্তলং রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাছ্যাতিঃ । 
পুণাহীন। ন পদ্যন্তি বাহুকেঃ কুলসম্তবম্‌ ॥- 


৩৭২ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহায়ণ 


ফণিজ্ঞাত মুক্তা দেখিতে অতি সুন্দর বুল অর্থাত গোল । নীলাভ এবং 
অত্যন্ত দীন্তিষান্‌! অপুণ্যবান্‌ ব্যক্তিরা বাস্থুকিবংশীয় সর্প দেখিতে পায় না। 
স্থতরাং ফশীজাতমুক্তা তাহাদের নিকট দুর্লভ । 
দ্বিতীয় লক্ষণ । যথা 


“শগালকোলামল কেলগুঞ্জাফল প্রমাণপ্ত চডুবিধাণ্তে। 
সু অ্রক্ষ বাহন্তুব বৈশ্য শৃদ্র স্পেষ্‌ জাতাঃ প্রবরান্ত সর্ব্বে ॥" 


শগালকোল = শ্যাকুল। প্রমাণে শ্যাকুল যত বড়, তত বড় হয়। আমলকী 
প্রমাণও হয়। গুঞা অর্থাত কুচ পরিমিতও হয়। কুল ফলের মতনও হয়। 
এই চারি প্রকার মুক্তা চারি জাতি সর্পে অন্সে। ইহা সকলই প্রশস্ত । 


ফলজআর্তি 


প্প্রাপ]ালি রক্জানি ধনং শ্রি্ং ক1। রাজশ্রিবং ব। মহতী: ছুরাপান্‌ ॥ 
তেজোহপ্রিতাং পুণারুতো ডবশ্বি মুক্ত! ফল্ন্ডাঙ বিধাচগেন 7 
(কল্রক্রমপূত ) 


ধন, রত, মহতী রাজী প্রাপ্ত হইয়া এই ফণিমুক্তা ফল ধারণ করিলে 
ধারণকর্তার পুণ্য কম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং তেজোবুদ্ধি হয়। 
তৃতীয় লক্ষণ 
"ডোৌন্গ্গমং নীল বিশুদ্ধ বর্শং । 
সৰ্বং ভবেৎ প্রোজ্জলবর্ণ শোভম্‌ ৪৮ (কল্লক্তমন্বত ) 


অথ মীনজ যুক্ত। 
মৎস্য বিশেষের মুখ প্রদেশে এক প্রকার পাথর জল্মে তাহাকেই শাস্ত্র- 
কারেরা মীনমুক্তা বলিয়া থাকেল । ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ক্রমে বর্ণন করা 
যাইতেছে । 
পাঠিন পৃষ্ঠপ্ত সমানবর্ণম্‌ । মীনাতৎ সুবৃত্তং লঘুলাতিতৃক্ত্েম ৷ 
উৎপচ্যতে বারিচরাননেধ্‌ মীনাশ্চতে মধ্যচরাঃ পরোধেঃ ॥ 
পাঠীন মস্য-_রোহিত মৎস্য বাটা মৎস্য । মীন হইতে যে মুক্তা পাওয়। 
যায় তাহা পাটঠীন মৎস্তোর পৃষ্ঠের বর্ণের সদৃশ স্ুগোল, লঘু অর্থাৎ ওজ্রনে হাল্কা» 


ও নিতাস্ত স্বহ্ম নহে । মীনমুক্তা সকল বারিচর অথাৎ মৎস্যদিগের মূখে জন্গিয়া 
থাকে এবং এই সকল মৎস্ক সমুদ্রের মধাপ্রদেশে বাস কলে। | 


১২৮৫ ] রভৰরহন্ত ৩৭৩ 
লক্ষণ 


শুগা্ফল সমপ্টৌলা-। মৌক্তিকং তিমিআং লঘু ॥ 
শাটলা পুস্প সক্কাপং / অল্লকান্তি সুবর্ত্পম্‌ ॥ (কল্ক্রম্ধ্ত। 


মীনামূক্তার লক্ষণ এইরূপ । তিমিমৎস্কক্জাত মুক্তাসকল স্মুলতায় গুঞ্জ! 
অর্থাৎ কুঁচের ন্যায় । লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা। পাটল। পুস্পের ন্যায় কান্তি কিন্ত 
তাহার হ্যতি ছায়া অল্প । ইহার বর্ত,লতা অতি সুন্দর | 

মীন মুক্তার সামাম্য লক্ষণ এই বটে কিন্তু মৎস্যুদিগের প্রকৃতিভেদ থাকায় 
তত্যুৎপন্ন মুক্তার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে । 


বাতশিত্র ককদ্বন্য সপ্রিপাত এ্রভেদত2ঃ। 
সপ্ত প্রকুতছে1 মীন! সপ্তধা তেন মৌক্তিকম্‌ ॥ [গক্ড় পুরাণ] 


বায়ু, পিত্ত, কফ, এভভ্রয়ের ছুই তুই ও তিন তিন ক্রমে মৎস্য সকল ৭ 
প্রকার প্রকৃতি সম্পদ্দধ হইয়া থাকে । সুতরাং তছহ্‌ৎপন্গ মুক্তা ফলও ৭ প্রকান্বের 
প্রতেদ যুক্ত হয়, তাহা নির্গীত হইয়াছে । 


+ল[থই মক্রণং বাতা আপাত: স্বদুশিঝত: । 

শুক্র এক কছে। ড্রেকাৎ বাতলিত্তান্ম হু্পনু " 
বাতগ্রেক্ম ভবং দ্থলং পিত্তপ্লেম্মডমৰ্দ্দকম্‌ । 

সর্বংপিজ প্রন্লেগেন লান্িপাত্তিক মুচ)তে ॥ 

একজআ: শুভদা: প্রোক্র। শুথ! বৈ সাল্লিপাতিকাঃ ।” 


বাতাধিকা বশতঃ লঘু ও অরুণাভ | পিত্তপ্রাধাম্য মৃতু ও ঈষতলীতাভ । 
ককের বাছল্যে শুরু ও হস্থেতাভ। বাতপিত্ত উভয়ের প্রাবল্যে মৃদু অর্থাৎ কোমল 
ভাবাক্রাস্ত এবং লঘু । বাতশ্রেক্ম উভয়ের প্রাবল্যে স্থলত শুণযুক্ত । পিতশ্লোক্ম 
জাত হইলে স্বচ্ছতার আধিক্য । এক একটি ও দুই ছুইটী প্রকৃতিতে যে সকল 
লক্ষণ নির্দেশ কর! হইল যদি সকল চিহ্ন কিছু কিছু প্রকাশ পায় তাহ! হইলে 
ভাহ! সাল্লিপাতিকক্দ বলা যাস । এই সকলের মধ্যে সাল্লিপাতিকজ এবং একজ 
মুক্তাই প্রশস্ত ও শুভদায়ক । 

[ক্রুদশ: প্রকাশ্য] 


শ্রীরামদাস সেন । 


৯ কটু 





পা চীন উতকপবাপীদিগের যাহা সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করা হইল, 
তক্ারা প্রাচীন কালের উড়িয়াদিগের ক্ষমতা, অধ্যবসায় ধশ্মোৎসাহ 
ধীসম্পন্লতা প্রভুতির সমীপে, অনেক সভ্যজাতিরও গবিবিত মস্তক অবনত হইয়া 
পড়ে, এবং “ভডিয়৷” নান শ্রবণ মাত্রেই ধাহারা মুখবিকৃত করত দ্বণাপ্রকাশ 
করিয়া থাকেন ঠাহাদিগের অভিজ্ঞত। দোষ বিদূরিত হইয়া প্রাচীন উড়িয়াদিগের 
প্রতি শ্রচ্ছার তাব উলিত হইবার সম্ভাবনা | 
গন্রপতিবংশীয় রাদাদিগের কাল হইতে উড়িয়া ভাষা পূর্ণাবশ্থা প্রাপ্ত 
হয়, এবং এই সময়ে উড়িয়া ভাষাতে কাব্যাদি এ্রাস্থ রচনা আরম হইবার 
সম্ভাবনা | যাহা হউক, রাজা উপেম্্র ভঙজ আপনার রাজ্যভার মন্ত্রীর হন্তে 
প্রদান করত উড়িয়া ভাষায় প্রায় ৫২ খালি কাব্য লিখিয়াছিলেন, এবং দীনকৃহ- 
দাস নামক একজন উদ্ভিয়। প্রাচীনকবি অনেকগুলি ভক্তি রসোদ্দীপক কাব্য গ্রস্থও 
রূচলা করেন, তত্ভিম্প উড়িয়া ভাষাতে মহাভারত, রামায়ণ, জ্যোতিষ, অঙ্ক প্রভৃতি 
অস্থবাদিত হইয়াছিল । কবিতা লিখন সম্বন্ধে শ্ীহর্ষ, ভটনারায়ণ জয়দেব প্রভৃতি 
সংস্কৃতকাব্য লেখকদিগকে যগ্পি পরিত্যাগ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে 
কাব্যলিখন সম্বন্ধে উডিয়াগণ বঙ্গবাসী কবিদিগের অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার 
অধিকারী । যাহা হউক এক্ষণে উত্কলবাসিগণের বর্তমান সামাজিক আচার ব্যবহার 
সংক্ষেপে প্রকাশ করতঃ প্রস্তাব উপসংহার করা যাইতেছে । 
বর্তমানকালে উড়িস্যাপ্রদেশে ত্রাহ্মণ, মাইতিঃ খণ্ডাইত, এই তিনটি 
শ্রেষ্ঠজাতি মধ্যে পরিগণিত । উড়িষ্যার ত্রাহ্মণগণের এক্ষণে নিতান্ত শোচশীর 
অবস্থা ; অধিকাংশ মুর্খ, এবং তিক্ষাবৃত্তি অথবা কৃষিকার্যোপজীবী । ত্রাহ্মণপরিবারে 
শুটকী মত্স্ত, পিঁয়াজ, রুষণ আহার নিন্দনীয় নহে, প্রত্যুতঃ তাহারা এ সকল দ্রব্য 
প্রকাশ্যক্লপেই আহার করিয়া থাকেন । সন্গ্যাত্িক তথৈবচ, ফেণটাছিটার উপরেই 
নির্ভর, এবং জগম্রাথের নিশ্মাশ্য সেবনই শ্রেষ্ঠ কায । ক্ত্রীপুরুষে ছুরাটের ধুমপান 
কত্রিয়া থাকেন । উড়িয়। শ্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে ধাহারা সংস্কত অধ্যয়ন করিয়া 


১২৮৫ ] উৎ্কব্গের প্রক্কভাব্স্ম। ৩৭৫ 


থাকেন, তাহাদিগের উচ্চারণ বঙ্গদেশীয়দিগের অপেক্ষা বিশুদ্ধ । স্বহস্ডে হলকর্ষণ, 
অথবা মস্তকে দ্রব্যাদি লইয়া ফিরিওয়ালার মত বিক্রয় করা উড়িয়া ত্রাহ্মণদিপের 
মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে । পুল্র কন্যার বিবাহ অল্প বয়সে, অথবা বেশী 
বয়সে উভয়বিধ রূপেই প্রচলিত প্রত্যক্ষ হয়। স্রীলোকদিগের গাত্রে উক্কীর 
হুয়লালী এবং কাছ! দিয়া বস্ত্র পরিধান, ললাটদেশে রাংত। প্রভৃতির অলকাতিলক! 
কাটা, তৈলহরিদ্র। মাখিয়া সুন্দরী সাজায় খুব ধুম দেখা যায়। স্ত্রীশিক্ষাও 
অল্লাংশে প্রচলিত হইয়াছে। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু বঙ্গদেশীয়দিলের 
অপেক্ষায় কম । উড়িয়া বিধবার মধ্যে নিজ্্লা একাদশীর প্রথা। প্রায়ই 
নাই । 

মাহিতি, জ্ঞাতিটি বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের শ্যায় বুদ্ধিমান, চতুর, এবং 
বিদ্যাব্যবসায়ী । যাহিতভিদিগের নধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত আছে, কন্যা বয়স্থা হইলে 
বিবাহ প্রদান করা নিয়ম আছে, অল্পবধসেও বিবাহ সম্পন্ন হয় । মাহিতিদিগের 
বাটীতে জ্রামাতাকে আনয়ন করা কঠিন ব্যাপার । জামাভাকে বাটীতে আনিলে 
জামাতা যে কয়েকদিন বাটিতে থাকিবেন, প্রতিদিন তাহাকে যে বাসনে আহার 
করিতে দিতে হইবে, শয়ন করিতে যে শয্যাদি প্রদান করিতে হইবে হাত মুখ 
প্রক্ষালন জশ্য যে ঘট গাড়, প্রদান করিতে হইবে সকলই জানাতাত্র নিজ সম্পত্তি 
হইবে । প্রত্যেককারেই প্রত্যেকদিনেই নূতন দ্রব্যাদি দিতে হইবেই ; এই 
ভয়ঙ্কর কুপ্রথা প্রচলিত থাকা জন্য, মাহিতিজ্াতির বাটাতে জানাতাকে আনা কঠিন 
হইয়া পড়ে। এমন কি এখন যে সকল উড়িয়। মাহিতিদিগের পুজগণ ইংরেজি 
শিক্ষা করিতেছেন, তাহারাও এরূপ প্রথার অন্ঠথাচরণ করিতে পারেন না। 
মাহিতিদিগের মধ্যে একটি পিশাচীয় কাণ্ড প্রচলিত আছে । দাসীতে সন্তান 
উৎপাদন করা, এবং সেই দাসীপুজগণকে “সাগরপেধ” উপাধি দিয়! ভৃত্যস্বরূপ 
বাটীতে রাখা হইয়া! থাকে, মাহিতিদিগের কল্যাগণ পাঠশালায় লিখিতে যায়, 
তাহার! বয়স্থা হইলে তালপত্রে লৌহ লেখনীঘ্বারা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পুস্তক এবং পঞ্জিকা 
লিখিয়া থাকে, এ সকল পুস্তকের উপরে লৌহলেখনীর ত্বারা সুন্দর সুন্দর ছবি 
অঙ্কিত করে, এবং সেই সকল পুস্তিকা বাজারে বিক্রয় হয় । মাহিতিদিগের কল্সাগণ 
একপ্রকার লতার ছারা খেশী, চুবড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করে, তাহা অতি পরিপাটি 
এবং দেখিতে বড়ই সুন্দর । মাহিতিদিগের গুহলন্ম্রীগণ গাত্রে উত্তম দাগাইয়া 
থাকেন । এমেরিকান সেলারদিগের গাত্র যদ্রপ উল্বীতে ছয়লালী, মাহিতিদিগের 
অঙ্গনাগণ তদ্রপ উদ্ধীতে অঙ্গ শোভিত করিয়া থাকেন ; মোটা বস্ত্র পরিধান 
প্রথাটী আছেঃ এবং কাছ। প্রদানও করেন, কিন্তু সেই সকল বস্ত্রের বহর নিতান্ত 
অল্প, তজ্জন্ট শ্রাক্দাতির সন্ত্রমরক্ষ। হওয়া! কঠিন হয় । চুরাটের ধুমপান এ সকল 


৩৭ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহাহণ 


কৃলকুমারীদিগের মধ খুব প্রচলিত। কাংস্ত, পিস্তল, রূপা প্রস্ততি যে সকল 
অলঙ্কার ধারণ করেন, তদ্দৃষ্টে উড়িয়া অঙ্গনাদিগকে একরূপ লোহাঙ্গী বলাও অত্যুক্তি 
হল্স না ; যতপি গাঢ় নিদ্রাবশে দৈবাৎ সেই অলঙ্কারসঞ্জিত হস্ত হ্র্বলশরীর 
স্বামীর কপোলদেশে পতিত হয় অথবা সানভরে যদি ঠোনাটা আস্ট। কপোলে 
পড়ে তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পয়োজন হইয়া থাকে 1 স্্রীজাতির 
মহ্যে তাম্বুল ব্যবহার বিলক্ষণ প্রচলিত । ব্রতলেমও খুব প্রচলিত । অধিকাংশ 
ভ্রতে পিষ্ঠকভক্ষণ হইয়া থাকে ; সুখের মধ্যে বিহারদেশীয় স্ত্রীজাতির ম্যায় উড়িয়া 
স্ত্ৰীজাতি নোংরা নহে । হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের প্রত্ভত রুটীকাদি ভক্ষণকালে অস্পৃশ্য 
পদার্খের ময়ান পতিত হওয়ার যে প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়! থাকে উড়িয়া 
স্রীলোকের হস্ডের প্রস্তত দ্রব্যাদি ভক্ষণকালে তদ্রুপ সন্দেহ অথবা দ্বণার উৎপত্তি 
হইবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু উড়িয়া শ্রীলোকের প্রস্তুত দ্রব্যাদি অতি জঘন্য এবং 
অভক্ষ্য বলিলে5 অত্যুক্তি হয় না। ক্রগল্লাথের এবং কেন্দ্রাপাড়া নামক স্থানে 
বলভদ্র ঠাকুরের জন্য যে খেচড়াল্স প্রন্ত হয়, তাহা অতি উপাদেয়, তথায় কয়েক 
প্রকার সুখাত্ নিষ্টায়ও প্রস্তত হইয়া থাকে । 

খগ্ডাইত ভাতির আচার বাবহার মাহিতি জাতিদিগের সদশই ; কিন্ত এই 
আতি অধিকাংশই কুষিকার্যোপক্তীবী, এই জ্ঞাতির মধ্যে “শেঁহতো” প্রচলিত 
আছে । বিধবা ভ্রাততজায়াকে বিবাহের নাম “থেইতো ।” খেঁহতোর মস্ব কেবল মাত্র 
ছুটী অশ্ব পর বরকন্যার হস্ডে প্রদান করত “আশতপাতা। ঘষ ঘষর এ গোত্র থেকে 
ও গোত্রে পশ” এই মঅঙ্ু পাঠের পরেই ভ্রতক্ষায়ার বিবাহ কার্য সম্পয় হইয়া যায় । 
এই জাতি বিবাহের কালে উপবীত ধারণ করে, কিন্ত মাহিতিদিগের কচ্যা বিবাহ 
করত, এই ক্রাতি “মাহ্িতি” জাতিমধ্যে পরিগণিত হইতে বু অর্থ ব্যয় করিয়া 
থাকে । খণ্ডাইত ধনসম্পল্প হইলেই মাহিতি হইবার চেষ্টা করে, এবং কেহ কেহ 
মাছিতিজাতি মধ্যে পরিগণিত হুইয়া পড়ে! থণ্ডাইত জাতির স্্রীলোকদিগের 
আচার ব্যবহার রীতিনীতি এবং বেশবিষ্ঠাসাদির পারিপাট্য মাহিতিদিগের 
স্রীজাভিরই সদৃশ ; কেবল খেইতো হইলে তাহার চিহুল্যরূপ একপদে বেঁকমল 
ধারণ করা প্রচলিত আছে । 

এই সকল জাতিদিগের মধ্যে দর্গোৎসব স্টামাপুজ্। প্রভৃতি চলন প্রায়ই দেখা 
যায় নাঃ কেবল গশেশপুজার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায় । বজদেশে যেমন লক্ষ্মী, 
সরম্বতী, কান্তিক একচেটে, উড়িষ্যায় তদ্রপ গণেশ একচেটে হইয়াছেন ! বোধ 
হয় উড়িয়ারা মাক্দ্রাঞজ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য হইতেই গণেশপৃজার প্রথা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । উড়িয়ার ভঙ্গ জাতিরা» মদরিকাকে বড়ই স্বণ! করেন, এমন .কি 
খঙ্দ্রররদ পান করাও ভ্তান্িভ্রশের কারণ বলিয়া রস ব্যবহার পধ্যম্থ করা হয় লা। 


১২৮৫ ] উৎ্কলের গ্রক্কভাবস্থা ৩৭৭ 


উশ্কলপ্রদেশে বৈষ্চব সম্প্রদাই অধিক, তাগ্থিক এবং শৈব অতি অল্পই আছেন» তবে 
এখন সকল মিশ্রিত হইয়! ধর্শ্মের খিচুড়ি হইয়া পড়িয়াছে। 

উড়িষ্যার মধ্যে কটক নগরীতে “সোণার” অর্থাৎ সুবর্ণকারদিগের আচার 
ব্যবহার যদিচ মাহিতি প্রভৃতি জাতিদিগেহ সদৃশ হইয়াছে, কিন্তু তাহারা! প্রকৃত 
উড়িয়া নহে । (৮) এই সকল হ্বর্ণকার ন্মপা এবং স্বর্ণের সুক্ষ তারের আতরদান, 
গোলাপপাশ, ফুল, প্রক্কাপতি, ভ্রেসলেই এবং নানা প্রকার বিলাতী ফেসনের 
দ্রব্যাদি প্রান্ত করে, পৃথিবীর কোন স্থানে তাদৃশ তারকোবির ভ্রব্যাদি প্রন্তত 
হয় ন!। এই ম্ব্ণকার জাতির মধ্যে কয়েকজন পেরিস প্রভৃতি স্থানের একজিবেসন 
মেডল প্রাপ্ত হইয়াছিল ; ইউরোপের নানা স্থান হইতে কটকের লোণারদিগের 
নিকট দ্রব্যাদির ফর্ণাদ আসিয়া থাকে । কেবল তারকোধির কার্ধেই যে ইহারা 
অদ্বিতীয় এমত নহে, ঘড়ির চাবি, চেন, অঙ্গুরী প্রভৃতি যাহা প্রস্তত করে তাহা 
হেমিণ্টনের অপেক্ষা ভাল না হউক, মন্দ নহে । 

উড়িয়া «গোড” অর্থাৎ গোয়াল! ; বোধ হয় বঙ্গদেশ হইতে উৎকলে বাস 
করিয়াছিল তচ্জন্য “গৌড়” উপাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জাতি হুক্ধ দধি 
প্রভৃতির ব্যবসায় করে, এবং পান্ধী বহন করিয়া! থাকে, এই জাতির স্্রালোকগণ, 
বড়ই অপরিচ্ধার বস্ত্র ব্যবহার করে তাহার উপরে সোণায় সোহাগা বিশেষ, স্বত হৃয্ক 
প্রভাতি পতিত হইয়! দুর্গন্ধ বৃদ্ধি করে । 

বাড়ই, অর্থাৎ ছুতার জ্রাতির মধ্যে, কটক প্রভৃতি সহরে যাহারা বাস করে 
তাহারা টেবিল, কেদারা, আলমারী, খাট প্রন্ভৃতি অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত 
করে । 

এক্ষণে উড়িয়াদিগের প্রধান কয়েকটি জাতির রীতি নীতি যাহা বলা হইল, 
তদতিরিত্ত অনেকগুলি ইতরজাতি উড়িব্যাতে বাস করে; তাহাদের আচার 
ব্যবহার বঙ্গদেশীয় নীচ জ্াতিদিগের সদৃশ । গড়া মহলের অন্তর্গত চাকানল 
নামক স্থানে এক সম্প্রদায় অসভ্যজাতি বাস করে, তাহাদিগের স্রীজাতি “বাএ 
খাই” নামে প্রসিদ্ধ । এ সকল স্ত্রীক্াতি বস্তু পরিধান করিত না। প্রত্যহ 
কটিদেশে কোনরূপ একটা ডোর বন্ধন, অথবা অন্য কোনরূপ বন্ধনী দিয়া কাঁচা 
পত্র. ঝুলাইয়া লঙ্জা রক্ষা করিত ; কটিদেশ ভিন্ন সব্বাঙ্গ আবরণশুচ্চ থাকিভ । 


(৮) কটকের প্রসিন্ড অগঘাথ স্বর্ণকারের প্রমুখাত শুনিহ্াছি যে, তাহাদিপের পূর্ব 
পুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে শিএা,উড়িম্যাতে বসবাস করিতেছিল ; তাহার! বাঙ্গালি এবং ৰছকাল 
হইতে উড়িষ্যাতে বসবাস করাপ্রযুক্ত এক্ষণে উড়িঘা চাল চলন হইঘা গিআছে । আগহছাথের 
পিতা, গুঁড়িগাস ন্বর্কার, বদল প্রা ৭৫ বর্ষ হইবে, বলিয়াছিল যে তাহার পূর্ব্বপুত্ধযগণ 
বাঙ্গালী, হঙ্গদেশ হইতেই ভাহার। উৎকল দেশে বাস কারতেছে। 

9৮৮৩ 


৩৭৮ বজদর্শনন [ অগ্রহাক্ষণ 


অল্মকাল অতীত হুইল, ঢাকানালের মহারাক্ষা ভাগীরঘথী মহেম্দ্রদেব বাহাহরের 
প্রবত্বে এ সকল অসভ্য শ্রীজ্গাতি বস্ত্র পন্রিধানে বাধ্য হইয়াছে, এবং সেই পধ্যন্ত এ 
জাতি এক্ষণে আর পত্র পরিধান করে না । গড়ঘাৎ মহলে যে সকল জাতি বাস 
করে, তাহার অধিকাংশই, কতকাংশে সভ্য, কিন্তু “বেধি” প্রভৃতি গড়জাৎ মহলে 
“কন্দ” প্রভৃতি যে সকল ভ্রাতি বাস করে, তাহারা একেবারে অসভ্য, কিন্ত 
কবিকাধ্যোপজীবি এবং সাহসিক । 

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেপ্টের অন্তর্গভ যতটুকু উৎকল ভূমি আছে, সেনসেস্‌ 
রিপোর্টে দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রায় একলক্ষ চল্লিশ হাজার অপেক্ষাও অধিক 
অধিবাসী বাঙ্গালী ; তশুপরে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অ্তর্গত মধ্য ভারতবর্ষের 
অন্তর্গত উৎকল দেশে যে সকল বাঙ্গালী আছেন, তাহাদিগকে ধরিলে প্রায় 
দেড়লক্ষ অঙ্গুমান কর! অসঙ্গত বোধ হয় না । বহুকাল হইতে যে সকল বাঙ্গালি 
উড়িষয্যাতে বাস করিতেছেন, তাহারা কেরা বাঙ্গালি নানে অভিহিত হইয়! থাকেন। 
এই সকল কেরা বাঙ্গালি ট্যাসফিরাঙ্গীদিগের সদৃশ শহ্করজ্ঞাতি মধ্যে পরিগণিত । 
ইহারা কেবল “কেরা ক্যারা” রূপে বিকৃত ভাঘাতে কথ। বার্তা কিয়া থাকেন 
বলিয়া, “কেরা বাঙ্গালি” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; নচেং কেরা বাঙ্গালিদিগের বুদ্ধি 
এবং আচার ব্যবহার সর্ববাংশেই বঙ্গদেশীয় বাঙ্গালিদেগের সদশ বলা যাইতে পারে । 
উড়িয়৷ ব্রাহ্মণ, মাইতি, খণগ্ডাইত, গৌড় শ্রন্তিও কের! বাঙ্গালি; ল্রাহ্মণদিগের 
অল্লাহার করে লা এই জন্ত কেরা বাঙ্গালিগণ বহুকাল হইতে উতকলে বাস করত 
উত্ককলীয়দিগের সহিত জাতীয় ভাবে সন্মিলিত হইতে পারেন নাই ; কিন্তু এই 
উভয় সম্প্ৰদায়ে বিশেষ বিছ্বেষভাব প্রত্যক্ষ হয় লা, কিন্তু ইদানী স্থানীয় 
রাজ্রপুরুষদিগের ব্যবহার দোষে অল্পকাল মধ্যে সেই সৌহাদ্দা ভঙ্গ হইবার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে । উত্কলের রালপুক্রষগণ খাস উড়িয়া এবং কেরা বাঙ্গালি পৃথক্‌ 
করিয়া কশ্মকাধ্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; জাতীয় শ্যার্থের যবনিকা 
যখন উভয় দলের মধ্যস্থানে পতিত হইয়াছে, তখন আর কত দিনই হ! নিংস্বার্থভাব 
বন্ধুত্ব থাকিতে পারিবে? 

উড়িব্যায় দেশীয় খ্রীষ্টান অনেক আছেন ; দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে যে সকল অনা 
বালক অনাথ! বালিকা খ্রীষ্টান যাক্রকদিগের তবাবধারণে ছিল, তাহাদের মধ্যে 
পুর্লথ অপেক্ষা শ্রী্াতির সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে ; তাহাদের বিবাহ হওয়া ভার 
হইয়। দাড়াইয়াছে । উড়িয়া গ্রীষ্টান্দিগের একটু ধর্ণ সংস্কারের কথা এখানে উল্লেখ 
করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। উড়িয়া খ্রীষ্টান, রমণী নিজ সন্তান সহিত পথে 
গমনকালে মুসলনান দেখিয়া হয় ত সন্তানকে বলিতেছেন, “টা পাঠান টোকা 
দেখিস যেন ছু সনে” ছুভিক্ষের আনদানিতে গ্রীষ্টানই অধিকাংশ । 


১২৮৫ ] উৎ্কলের প্রকভাবস্থা ৩৭৯ 


উড়িষ্যাতে মুসলমান বিস্তর আছে। কটক সহরে বিস্তর গোহত্যা হইয়া! 
থাকে,এই কারণেই উডিব্যা হইতে বিস্তর গোচর্শ্ব কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি 
হইয়া থাকে । মুনলমানেরা ৪ শ্যামাপূদ্ছা প্রভৃতি হিন্দুধশ্মান্ুষ্ঠালে যোগ দিয়া 
থাকেল, এবং কটকের হিন্দুর্দিগের মধ্যে অনেকেই গৌয়ারাতে যোগ দেন এটি 
লক্ষণ । 

এই স্থানে একটী পরিহাসের কথা মনে হইল | যৎকালে লর্ড মেয়োর 
কটকে যাইয়া দরবার করিবার অবধারিত হয়, তৎকালে উৎকলের সকল রাজাকে 
নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল । গড়জ্ঞাৎ মহলের রাজাগণ কটকে উপস্থিত হন ; তন্মধ্যে 
একজন জদ্গুলি রাজা সৈন্য সামন্ত সঙ্গে কটক সহর দর্শন করিতে বাহির 
হইয়াছেন । দেখিলাম তাহার পাক্ধীর অগ্রে অগ্রে প্রায় ৪০৫০ জন লোক, 
কাহার হস্তে রানদ1, কাহারও হন্তে তলবার, কাহার হন্ডে বল্লন? ইত্যাদি অস্ত্র । 
প্রায় সকলের কটিবন্ধন কিন্ত পশ্চাতে একটি একটি কৃত্রিম লাঙৃল দোলায়মান 
হইতেছে । মস্তকে উষ্কীষ, তদ্রপরি পাট অথবা শোন প্রভৃঠির গোচ্ছ! চামরের 
সদৃশ ফর ফর করিয়া উড়িতেছে । অনেকের মুখমগুল গৈরিকাদির দ্বারা রত । 
ঢোল, সাণাই, 5ড়চড়ি প্রভৃতি বাছ। হইতেছে, আর এ সকল বীরপুরুষগণ নৃতা 
করিতে করিতে, ঢালিপাক খেলাইতে খেলাইতে, রাজার অগ্রো অগ্রে চলিতেছে । 
এই ব্যাপারটি দেখিয়া রামায়ণ প্রভৃতির হনুমানের কথা অত্যুক্তি বলিয়া আর 
মনে হইল না। 

প্রাচীন উতৎকলবাসিগণ প্রাচীন বঙ্গদেশের নিকট হইতে বর্ণযালা সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞাহাক্ত নির্শ্মাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

উপসংহার কালে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উতকলবাসীদিগের বিষয় যাহা 
বলা হুইল, তাহা কোন ইতিহাসের অনুবাদ নহে । উড়িষ্যার ইতিহাসলেখকগ্ণ 
অনবধানতাবশতঃ উড়িষ্যার বিষয় যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, অথবা অনুসন্ধান 
করিতে বিরত হইয়াছেন, সেই সকল বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা লিখিত 
হুইল । 

আদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


গঙ্তধরশক্মা ওয়ে 


উটাধারীর বাব বোডআানুচা 





একবিংশ পরিচ্ছেদ 


ক্রাচারি গরম 


ডি সাহেবের ঢসন! মেরানত হইয়া আসিয়াছে নফঃদ্বলে চসমা হারাইলে 
হে নয়নতাপা হার! হইতে হয়, তাহা মৌলবি সাহেবের বিলক্ষণ ধারণা 
হইয়াছে, সেই জন্য একর বদলে দুই সেট চসম। শ্রানাইয়াছেন। যখন একটি যোড়া। 
আবিছবয়োপর্রি শোভদাল হয়, তথন আর একটি ঘোড়া জেবে চাল । বিচারের 
দোষ চঙমার উপর পিয়া যাইত, পাধারণে কহিত চসমার নধ্া দিয়। প্রকৃতির 
বিকৃতিই দশ্যমান হইয়া থাকে এ জ্রম্তাই বিচার ভুল হয় । চসমার অভাবে কাছারীর 
কার্যা বন্দ তিল ; যাহা হইয়াছে, তাহা কাপার হাতে প্রতিমা নিশ্মাণ স্বরূপ 
হইয়াছে । তাহাতে ক্ষতি নাই, উদ্ধতর ক্াধ্যক্ষেত্রে মৌলবি সাহেবের বিশেষ 
খোসনান আছে ও তিনি সুদক্ষ কর্মচারি বলিয়া বিখ্যাভ । যাহা হউক আজ 
একবার চসমার প্রপাছে বিচারস্রোত উচ্ছসিত হইবে । 

একজন চৌকিদার এই মাত্র দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, “হাকিমের ঘোড়ার 
পিঠে জিপ চড়িয়াছে ।” সংবাদ প্রান্তি মাত্র শান্তিপুরে ছলস্থল পড়িল। তান্বুর 
কানাদ কয়েক দিন হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঝড়ে বাদলে রম্ছুগুলি শিথিল 
হইয়াছিল, হাকিমের শুভাগমন সংবাদে খুটাগ্রে মুদগর প্রহার আরম্ত হইল । দড়াস্‌ 
দড়াস্‌ শব্দ আরহ্ত হইল । শন্দে কত কত লোকের হ্যংকম্প হইতে লাগিল । 
ভীরু জনগণের বক্ষে যেন সেই সুগ্দর প্রহার হইতে লাগিল । কেহ কেহ কহিতে- 

+“মাইন-মাইনের সদেগীরব দৃষ্টি করিব, আইনের প্রভাবে উচ্চ নীচ সমতল 
সার লাত করিবে,” কেহ কহিতেছেন, “ভদ্গসমাজে সন্্রনসোপ।ন তগ্র হইবে,” 
শিবসহায় নানে কহিতেছেনঃ আজ সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্বে ঠাহার ঝুলমান রুঝি 
অস্রনিত হইবে | শিবলভায় পক তাবে ভাধিতেছেন, এই সময় «হীন ওল্লোচ্চান্লিত 
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“নচ দৈবাৎ পরং বলম্‌” একটি বচন শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই প্রাতঃ সলিলে ধৌত 
শিক্ষাহিল্লোলিত তর্কালঙ্গার মহাশয় শিবসহায়ের সম্মুখে দর্শন দিলেন । 

তর্কা। ব্যাপার কি? যাহাদের শুভাকাজঙ্ষরী তাহাদের বিপদ শুনিলেছ 
একান্ত কাতর হইতে হয় । আমার যা শক্তি তাহা করি, শুনে কি নিশ্চিন্ত থাকতে 
পারি? ভোরে গাতোথান করে প্রথমে তোমার নিকট ত্রস্ত আসিলাম । 

শিবসহায় দণ্ডব হইলেন, ও কেবল মাত্র কহিলেন, “উপায় ?” তর্কালস্কার 
কহিলেন, “মধুসূদন নামোচ্চারণ--চণ্ডীপাঠ আজই আর্ত কর! যাক্‌।” শিবসহায় 
কহিলেন, “যা ইচ্ছা |” 

ত। এখানে হবার নয়-_ যবন প্রভৃতি অনেক অস্প্রষ্ঠ লোকের আজ এই 
গ্রামে আগমন হইবে । মনে করেছি সেই প্রান্তরে শাস্তিনাথের মণ্ডপে বাইয়া 
শাস্তি মন্ত্র পাঠ করিব । 

শিবসহায় মস্তক হেলাইম়া! সম্মতি দিলেন । তর্কালঙ্কার ভাগারিকে সঙ্গী 
করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন । 

এদিকে শিবলহায়ের বাটীর কিয়ন্দ,র পুর্ব ক্ষুত্র নদীর তটে একটি 
আস্্কালনে আজ নগর বিয়া গিয়াছে । দূর হইতে বৃক্ষের কাল কাল সারি সারি 
সমদূরবন্তাঁ স্বহ্মগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহস্তস্ত স্বরূপ দেখাইতেছে, আম শাখাগুলি 
পরস্পর সংমিলিত, সকল বৃক্ষই যেন এক ছীচে প্রস্থত, এক ভুলিতেই অন্কিত। 
উদ্যানের প্রান্তরে বৃক্ষশাখা নির্কিষরোধে বদ্ধমান হইয়া তলস্থ শস্যক্ষেত্রে সংলগ্ন 
হইয়াছে। একভাগে দেশবিভাগের কর্মচারীর পটগৃহের শুভ্র ছাওনি দৃশ্যমান । 
একটি যেন প্রকৃতির ছবির সঙ্গে মালবনিশ্মিত ছবি মিলিয়া গিয়াছে । যেন কোন 
মন্ত্বলে গৃহটি মুহূর্তমধ্যে উদিত হইয়াছে । এমন গৃহ দেখিতে পলীস্থ কোন্‌ 
বালকের বা বালকের পিতার কৌতুক ন! জন্মে? সাহেবের “কাপড়ের ঘর” 
দেখিতে অনেকেই দৌড়িয়াছে যেখানে পথ কম পরিসর সেখানে কোন দাম্বাল 
বালক কোন বুড়িকে হুমড়ি করিয়া ফেলিয়া দৌড়িতেছে, বুড়িরা বালকের 
পিতৃপুরুষ উদ্ধার করিতেছে, ও ছাওনি দর্শনের হাতে হাতে ফলদান করিতেছে । 
ফ্রেমে গ্রামের লোক বাগানের নিকটবর্তী হইয়া চতুষ্পার্থে পর্যবেক্ষণ করিতেছে, 
কোন বৃক্ষতলে মোক্তারের দল বলিয়্াছে, তাহাদের পাগড়ি দেখিয়াই কত কত 
ছেলে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে । কারও পাগড়িতে একথান, কারও অঞ্চথান 
লাপিয়াছে, কারও দুই তিন হস্ত প্রমাণ কাপড়ে যথেষ্ট হইয়াছে, কারও লাট,দার, 
কারও হাতে বান্ধা, কারো সুরেচ্চা পাগড়ি মস্তকে শোভমান বা অশোভমান 
রহিয়াছে, কাহারও পাগড়ির পশ্চাৎভাগে রজভনিন্দিত শিকার শ্েষাএ। চাষরীর 
লাঙুলা সম বি[ক্ষণ্ত । প্রায় অনেকের পাগড়ি ছুই একটী ছারলোকার ও পুত্র 
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কীটের বিচরণভূমি। তাহাদিগকে বেদখল করিতে কেহই সাহসী নহেন, কারণ 
সকলেই মনে মনে জানেন, এ স্থান বিচারালয় । সকলেই গ্যায় নিয়মের অধীন, 
ফলনা আইনের ফললা ধারার ফলনা প্রকরণে “সি” চিহৃত তফসিলাম্সারে কীট 
দলের দখলের সক লু ম্মিয়াছে। 

পাগড়ির নিম্নভাগে জ্ঞযুগল মধ্যে কোন মোক্তারের গোল রক্তচন্দনের ফোটা, 
কাহার যজ্ঞবিভূতির রেখা উদ্ধগামী হইয়া শিরোভূঘণে ঠেকিয়াছে। এই 
ফোটা স্বনীত__নুধন্রের লক্ষণ মাত্র, অহোরাজ ছশ্চন্তাঃ জাল, ফেরেপ, দলিল, 
কাটকুট, নূতন কথার স্থজনকৌশল, প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি ঘটাইবার ঘটকালির 
সকল পাপ, সকল দোষ এ পুন্জার বলে, এঁ ফোটার মোহিনী গুণে-ধান্মিকতার 
সুপরিচয়ে পরিপাক হইয়া যায়, এইরূপ অনেকেরই বিশ্বাস । মোক্তার 
মহাশয়দের মধো ছুই একটি মুসলমান, স্সজ্দিত, ইহাদের কেহ এত বৃদ্ধ যে পুরাণ 
দ্রবোর পরিচয় স্থলে, পরিদশনগৃহে স্থাপিত হইবার যোগ্য । ইহার মধ্যে 
সয়েদ ফকিরদ্দিন দিয়াই জব্বপ্রধান, তাহার কত বয়স ঠিক কেহ কহিতে 
পারিত না। যাহার পিতামহের কাছে তিনি চল্লিশ বংসর বয়ন বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পৌত্রকে কহেন যে তিনি পঞ্চাশ বসর মাত্র অতিক্রম 
করিয়াছেন । ভাঙার পাগড়িটি সকলের অপেক্ষায় সুুল» শ্যশ্রুদেশেক শুজ্ঞ 
কেশগুলি বয়োধ্শ্মে প্রায় দশ আনা উঠিয়া গিয়াছে প্রায় দশ্তহীন,। তথাপি 
বাক্যপটু : অনর্গল কথা কৃ্তিতেছেন, কখন বাঙ্গালা, কখন হিন্দি কহিতেছেন, 
শত কথা কহিতে প্রায় পঞ্চবিংশতি বার “ফর্কে ফর্কে” কহিয়া থাকেন। 
ভাহার গোফের নধাভাগ কেশহীন । একে দন্তহীন গোফ, তাহাতে দুই পাশে 
লশ্বমান শুভ্র কেশ, মধ্যদেশ একবারেই খুর চাচা । বুড় মিয়া এই বয়সে 
সাত বার মাত্র বেগম পরিগ্রহ করিয়াছেন ; কনিষ্ঠা চাচি অল্পবয়ক্কা, এইরূপ 
গৌপের পরিপকে বুড় মিয়া চাঁচিরও মন রাখিয়াছেন, খোদাকেও সন্তুষ্ট 
করিয়াছেন । ফলে তাহার ধর্মপ্রবৃস্তি অতি বলবৎ, আর ১৪ বৎসর হইতে 
তাহাকে এইরূপ বরুতা করিতে গুলা যায়। "আর এ জেম্পগানি মিছা ! 
আমার বড় পো যে সাহেবের পানা পাকড়াইয়াছে তাহাতে আর বালবাচ্ছার 
তকৃলিফ থাকিবে না। আগামী পুব মাহানায় মক) কুচ করিব করিব, 
দরগায় দরগায় ফয়তা দিতে দিতে হজে পৌছিব, খোদা এক রুটি এক বদনা 
পানি দেয় বেহেতর, না, দেয় বেহেতর ৷” যাহা হউক কার্ধোর অনুরোধে বা অর্থের 
লালসায় ফকিরদ্দি সাহেব স্ুকামনা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করিতে পারেন 
নাই_ কখন কখন সন্দেহ করেন, তাহার কামনা বহুকালব্যাপী, তাহাতে ছয়.ত 
তালাদির প্রতবপ্ধকত! ঘটিয়াছে, এদ্রগ্য এখনও নোক্তারি ত্যাগ করেন নাই । 
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তিনি এ বানিচার মধ্যেই ডের! নিশ্মাপ করিম্াছেন, একটা পুল বুক্ষাতলে বিচালির 
বিছানার উপর সতরঞ্চি পাতিয়াছেন, সম্মুখে পিতলের গুড়গুড়ি, তুই একটি 
মহরর মুপবিদা করিতেছেন, তিনি “‘চড়ের” জায়গায় “নাথি” “পথে মারপিট” 
পরিবর্তে “গৃহপ্রবেশ করিয়। মারপিট,” “লাটির” স্থানে “সাংঘাতিক অস্ত্র তরবাল 
বা সড়কি” পিখিতে অন্থমতি করিতেছেন। “আহে ! তোনরা ছেলে মামুঘ, 
মামলা কিসে সাজে, কিসে খফিফবাত সঙ্গীন হয়, তার সবক আবতক্‌ 
পাইয়াছ কি?” ক্রমে মোক্তার সাহেবের স্থানে ভিড় বাড়িল, পঞ্চ হস্ত মাত্র 
তাহার বিছানার বিস্তার কিন্তু তাহাই আশ্রয় করিয়া সাত হাত পর্যন্ত লোক 
বসিম্াছে_ন্ৃতল লোক আসিলেই স্থান হইতেছে, সকলে সরে সরে বধসিতেছে 
লোকসংখ্যা সহিত যেন বিছান। বাড়িয়া যাইতেছে। প্রকৃতার্থ অগ্ধেক লোক 
খালি ভূমিতলে উপবিষ্ট । তাহার নিকট অনেক লোক আগত, কারণ তিনিই 
রঘুবীরের আমমোক্ধার | 

আর এক দিকে রামাদিন সুকুলের বৈঠক, ইনিও এ৩কটী প্রসিদ্ধ প্রবীণ 
মোক্তার, মাথা হইতে পাগড়ি লাবাইয়া গাছের শাখায় রাখিয়াছেন, মাথাটী 
বৃহৎ, মাথা! হেলাইতেছেন, তানাক টানিতেছেন, ও সাক্ষী গুলিকে কহিতেছেন, 
“ভয় করিও না, হাকিমের ধনকে ভুল না, এই এজাহার প্রণালী আনার কথাগুলি 
মনে রেখ, ৪ যা বলে (দিয়েছি বলো, তাহলেই শ্িবসহায়ের জয় |” 

আজজকাননের আর এক অংশে হায়দার বন্দর চাপরাশী একর লাশ সাজাইয়াছেন। 
একটী পুরাণ কেম্পটেবেল তাহার একটা ভন্পদ রজ্ছু দিয়া বাধা । টেবেলের 
উপর কতকগুলি পুস্তক কলমদান দোয়াত ও ফারসি লিখিবার একটি ওয়াস্তির 
কলম সংস্থাপিত হইয়াছে । একটা হস্তহীন ভগ্রপ্রায় ছারপোকার আবাসস্থান 
স্বরুপ কেদারা টেবিলের সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে, সকলে বিচারকের আগমন 
অপেক্ষা! করিতেছেন, এমন সময় ক্ষুদ্র খালের পার হইতে একটি হাক শুন 
গেল, অনেকগুলি চৌকিদার সেই দিকে দৌড়িল, আমি ঘাটের পার্থ এক 
উপকুলে দাড়াইলাম, অপরকুলে দেখিলাম অশ্বারোহী হাকিম সাহেব আসিতেছেন। 
হই জন পদাতিক অশ্বের দুই লাশখলিন রচ্ছ ধরিয়াছে, অশ্বটা তেতীয়ান্‌ তাহাতে 
জল. পার হইতে হইবে । মৌলবি সাহেব খালের অপর কুল দেখিতেছেন, 
তবু তাহার ভাবনা অকুল, মনে মনে ভাবিতেছেন, “বালি না কাদা” 
ইচ্ছা, জজের দিকে দেখেও দেখিব না, তন্দ্রদ্য চসমা খুলিলেন, পকেটে 
পুরিলেন ; দুই জন চৌকিদার লাগাম ধরিল, ছইজ্ন সাহেবের তুই পদ 
তিলের উপর চাপিয়া রাখিল 3 মৌলবি সাহেব নিক্তক্ধ। অশ্ব জ্বলে 
নামিল । একজন অগ্রো চলিতেছে আড়কাটির ( পাইলট ) বোল বলিচেছে 
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“অল্প জল” “বাপিসার 1” সাহেবের সাহস বৃদ্ধি হইতেছে, তখন অশ্ব চাকিভোর 
জলে নানিয়াছে লাঙ্গলে অলম্পর্শ হওয়ায় একবার বামে একবার দক্ষিপে 
বিক্ষেপ করিল, সঙ্গে সঙ্গে হ্রেযারব করিল, অশ্বারোহী মৌলবি সাহেবের মনে 
হইল বিনা মেঘে বজ্ঞাঘাত। আর ভাবিবার সময় কৈ? তীরের মত অশ 
অপর কুলে আসিয়া উপস্থিত । মৌলবি সাহেব “আল্লা হো লাহ লেল্ল!” উচ্চারণ 
করিয়া সুল্যান প্রাপ্ত হইলেন, ও গঞ্জ্রন করিয়া “আমাকে কেন ধরেছিম্‌” কহিয়া 
চৌকিদারগণকে তিরস্কার করিলেন । 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


বিচার ধর্শ্ম 


যাহারা বিচারপতি, তাহারা ধর্শ্মাবতার অধ্যায়িত, তাহারা ন্যায়সাধন করিয়! 
থাকেন, কিবা নায়সাধন করাই তাহাদের কাৰ্য্য বলিয়া এত গৌরব । সেই 
গৌরব রক্ষা করিতে তাহার! সতত তৎপর, বিচারক কিয়ন্দর নিয়মের বাধ্য, 
প্রমাণের বাধ্য, আরো প্রমাণ প্রয়োগ অসম্পুণ ও স্বার্থসন্তৃভ মিথ্যা বর্ণনায় 
বিদুষিত হইলে, বিচারককে হতাশ হইতে হয় । মনে মনে জানিয়। শুলিয়াও 
দেশবিধির অনুলোধেঃ কাগজে কলমে প্রমাণাতাবে, তাহাকে লিজ অন্থমানের 
বিপরীত কযা করিতে হয়। ইহা এক মনোকষ্টের কারণ, তাহার উপর 
আমাদের দেশে সমাজের এমনি স্বভাব, এমনি স্বার্থপরতা প্রবল, এমনিহ 
আপনার ন্বন্ধপ অপরকে দেখিতে তৎপর যে, নিক্জ ইচ্ছান্চুযাযী কাধ্য না 
হইলে কেবল বিচারককে ভ্রাস্তিসঙ্থুলে বলিয়া আমরা সন্তষ্ট হই না। “পক্ষপাতী” 
“কাণ পাতলা” “বন্থুনের অন্থরোধরক্ষাকাজ্ক্রী,” শেষে ‘বোকা হাকিমটা,” 
কহিয়। তাহার সকল শ্রমের, সকল কষ্টের, পুরস্কার দিয়া থাকি । 

আক শাস্তিপুরে আমতলার এজ.লাসে বিচারকার্ধ্য নিষ্পত্তি হইতেছে। 
শুন! যাইতেছে মৌলবি সাহেবের বিংশতিটি টুপি সঙ্গে আসিয়াছে । সকলে 
কহিতেছে, যেমন কোন প্রশংসিত ব্যক্তি বিশ তোপ পায়, তেমনি এই হাকিম 
সরকার হইতে বিশ টুপি বকৃসিস্‌ পাইয়াছেন, «এ জন্য তিনি “বিশ টুপিদার হাকিম” 
বলিয়া খ্যাত । কিন্তু কাছারীর কার্য্য এক ঘণ্টা মাত্র আরম্ হইয়াছে, ইহার মধ্যে 
দণ্ডে দণ্ডে আমরা কেবল তিনটি টুপি পরিবর্তন হইতে দেখিলাম । ঘড়িটি মধ্যে 
মধ্যে খুলিতেছেন, ও “টোপি লাও” কহিতেছেন । টুপি লইয়া তিনটা ভৃত্য 
আসিতেছে, দুই জন রেখা পরিবর্তন নিবারণাশয়ে কেশাএ উভয় কর্ণের নিকট 
ধরে, একজন পুরাণ ট্রপিটা উঠাইয়া নৃতন একটী অন্তরকে পরাইয়া দেয়, এটি 
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কলের কার্ধ্য ! অনেক যর করিয়াও মাথার মধ্যভাগ ভাল করিয়া দেখিতে 
পাইলাম না, আভাঘে বোধ হইল যেন, পার্খদেশ অপেক্ষা মন্তকের মধ্যস্থলের 
কেশ খর্ব, যাহা হউক মৌলবি সাহেবের টুপিতে ঘেকুপ সাধ, সরকারি কার্যেও 
সেইরূপ আন্মা কলম খল্‌ খল্‌ চলিতেহে, দস্তখত করিতে বড় আমোদ এআউন 
দেও,” «আউর দেও” আদেশ করিতেছেন, ও মধ্যে মধ্যে কহিতেছেন, “যেমন 
মাল থাকুক না থাকুক, লোক চড়ক না চড়ুক, রেলের গাড়ি নিয়মিত সময়ে 
চলিবেই চলিবে, তেমনি নিগ্ধারিত কাহারির সময় তাহার হাত থামিবার নহে, 
কাক থাকিলেও চলিবে, না থাকিলেও চালাইতে হইবে! অতি সামাল্ত সামান্য 
কার্ষে একঘন্টা অতিবাহিত হইল । এক্ষণে মোকর্দমা পেষের সময় 
উপস্থিত। হায়দার বন্দ চাপরাসি চীৎকার শব্দে কহিল “ফরিয়াদি রঘুবীর 
সিং হাজির হ্যায় ।” অমনি কাননের চতৃষ্পার্শ হইতে জনস্রোত ছুটিল; 
সুকুল ঠাকুর লম্বমান টিকি এক হস্তে উঠাইয়া ত্রহ্মরঞ্জরের উপর রাখিলেন, 
অন্ত হস্তে তাহা পাগড়ীতে আচ্ছাদিত করিলেন । ফকিরদ্দী মিয়া শ্মশ্রু 
কেশসহ ঘন ঘন দুই তিন বার নাশাগ্রে উত্তোলন করিয়া আখিদ্বয় নিলে 
নিক্ষেপ করিয়া সজ্ঞ সিজিল করিয়া লইলেন, পরে উভয় দলপতি এক একটা 
দরখাস্ত হস্তে যাত্রার আসরে বিন্দেদৃতীর শ্যায় দলবল সঙ্গ বিচারকের সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন । রঘৃবীরের সব্বাঙ্গ আজ আবার গোময়বিকীর্ণ ও চুন হরিড্রো 
প্রলেপিত, অনেক কষ্টে বসিল কিন্ত বাম উরুতের ব্যথায় গু হইয়া দাড়াইতে 
অক্ষম, তাহার কাতরোক্তিতে কানন কাতর হইল--তাহার চক্ষে দরদর অশ্রু 
পড়িল, কান্দিয়া কহিল, “লুজুরালি ! আজ পর্যাস্ত দরদ ভাল হয় লাই!” সে 
বসিয়া সাক্ষ্য দিতে অনুমতি পাইল ; অমনি দুই তিন জন মুুরি এজাহার লিখিতে 
বসিয়া গেল, মৌলবি সাহেব সকলের কথা শুনিতেছেন সকলকেহ প্রশ্ন করিতেছেন 
সকলের উত্তর মুহুরিদিগকে সঠিক করিয়া লিখিতে কহিতেছেন কিন্তু মনের কথা 
মনই জানে, সাক্ষী সংখ্যামুসারে সুরিগণ আপন “তহরিকের” মুদ্রা দেওয়ান্আীর 
নিকট আমানত করিয়া আসিয়াছেন, বাহ! লিখিত হইবে তাহাও জানিয়া! 
আসিয়াছেন । 

* হাকিমের এক বিচারাসন, ও আশে পাশে দশ বিচারাসন দেখিতেছি, দশ- 
মুখে বিচার নিষ্পত্তি হইতেছে, গাঁয়ের যাছ মণ্ডল কহিতেছে হাকিম সিংহরাশ, 
আর. একজায়গাম় সাগর আচার্য্য কহিতেছে হাকিম ন্যায্য বিচারের জন্য “আট 
পাটু” করিতেছেন, যখন রঘুবীরের পক্ষ সাক্ষীকে ধমকাইতেছেন তখন তার শ্বশুর 
সম্তরসিংহ কহিতেছে হাকিমের এদিকে টান দেখছ-_এ অন্যায়, লা হয় জেলায় 
হাইয়া দরখাস্ট দিব । শিবসহায়ের ভৃত্য রামা কহিতেছে যে দিন শিবের জয় 
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হইবে সেই দিন জ্রালিব হাকিম সুবিচারক, এখন কি তোরা ভাল মন্দ বল্চিস ? 
এইক্ুপ নিরপেক্ষ অভিপ্রায়ই ত বিচারপতিদের সুখ্যাতির ভিন্তি ! 

এখন বিচারপতি স্বয়ং নাসির সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কাদন্থিনীকে 
হাজির আলিয়াছ ? লইয়া আইস।” নাজির কেবল মাত্র কহিলেন “জোনাব” 
মুহূর্ত মধ্যে মরালগামিনী ছল্মবেশী সুম্দরী গোয়ালিনী কাদন্থিনীর বেশে বিচা- 
রকের সম্মুখগামিনী হইল । বিচারালয়ে একে স্ত্রীলোকের আগমন, তাহাতে সুন্দরী 
অনেকের অপরিচিত, অজ্ঞাত, প্রকৃত সুন্দর যুবতী কামিনী; সেই দৃশ্য দেখিতে 
কি দর্শককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয়? কানন পরিপুরিত হইল, চাপরাশি 
চৌকিদার সকলে চুপ চুপ করিয়া গোলযোগ বাড়াইতেছে, হাতে লোক সরাইতেছে, 
তবুও অল্প সময় মধ্যে কাননে লোকসঙ্গুলে বায়ু প্রতিরোধ করিল-__নুম্দরী 
আকাশে, পাতালে, সন্মুখে, না পার্শ্বে দেখিবে? সকল দিকে অপরিচিত জনের 
কটাক্ষাক্রান্ত : প্রগল্ভত। নাই, লক্ফার উদ্লেক হইয়াছে, জ্রিজ্ঞাসিলে কি উত্তর 
দিব এই ভাবিতেছে, পূর্ব্বের শিক্ষা ভুলিয়া যাইতেছে । ঘৌলবি সাহেব কহিয়া 
উঠিলেন “তবে নাকি কাদস্বিনী ফৌত করিয়াছিল, এরা একবারে রাতকে দিন 
করিতে চায়, সকলে মলে করে যে আহি দারোগার রিপোর্টে নির্ভর করিয়াই কার্ধ্য 
করি। নাজির !” 

না। হুজুর । 

মৌ । বাবু শিবসহায় সিংহকে বোলা ও । 

নিমেষমধ্ো বৃদ্ধ থর থর কপেবর স্থূল শরীর প্রচুর সুপর্ক গৌপধারী শিব- 
সহায় সিংহ উপস্থিত । বিচারপতি কহিলেন “ইহাকে প্রভিচ্ঞা পাঠ করাও ।” 
মন্ত্র উচ্চারণকালে শিবসহায় আপনাকে একান্ত নিঃসহায় পাপপচ্ছে পতিতোম্মুখ 
মূঢ় জ্ঞান করিলেন, চতুদ্দিক্‌ অন্ধকার দেখিলেন__পেখাদার সাক্ষী ও ধশ্মভীত 
ভক্তের এই প্রভেদ ! শিবসহায়ের কাতরতা৷ দেখিয়া শত্রু মিত্র সকলেই কাতর 

_.._ জঈঙ্গ। বিচারপতি জিন্ঞাসা করিলেন “দেখ এই আওরাত কাদম্থিনী নয় ?” 

শি। না। 

বি। তোমার কন্যা নয়? 

শি। কালী কালী ! না। 

বিচারপতি ক্রুদ্ধ হইলেন ও কহিলেন, “তাহাতেই কহিয়াছিলাম এনার! 
রাতকে দিন করিতে পারেন, ইহার উত্তর লিখিয়া পড়িয়া শুলা 9, মিথ্যাবাদী খান 
দান এককালে সিকম্ত হওয়া উচিত ৷” 

সকলে তয়ে থর থর, কি হুকুম হইবে কে কহিতে পারে, আরো! লোক 
সংখ্যা চতুষ্পার্থ্ে বাড়িতেছে, সকলে সমাগত, কেবল এই পুরুণ খেলার যে জন 
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প্রকৃত খেলী সে গজানন কোথায় ? তিনি বিচারালয়ে আসিতে বড় কাতর, 
হলফ করিতে আরো কাতর । তিনি রঙ্ষছমিতে আসেন লাই, দূর হইতে কল 
টিপিতেছেন, ডোর ছাড়িতেছেন, টানিতেছেন, গ্রামের কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া 
আছেন, পলে পলে সকল সংবাদ পাইতেছেন । 

পোর্টমাষ্টার গাঙ্গুলি মহাশয়েরও এখানে দেখা নাই | মাজিষ্রেট ক্ছুত্র বিচার- 
পতি, বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের ভৃত্য, তিনি কেবল নবাব গবর্ণর জান্দেরেলের অধীন । 
অধ্ধীনতম হাকিমের কাছারিতে গিয়া ন্যুনতা স্বীকার করা অপমান অথচ ফলতঃ 
খবর সকল বিষয়ের রাখিতে হইবে এ জন্ত ছুটি ডাকের ধাওয়। কাছারীতে রিপোর্টার 
নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেনঃ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিলক্ষণ নিন্দাবাদপটু ও 
ভদ্রের গ্লানি করা তাহার বিশেষ গৌরব, তিনি মহা তীর্থ জ্ঞানবাপীব্র ্চায় 
সমলসলিল পূর্ণ । 

সকল সাক্ষীর এম্রাহার লিখিত হইল । কাগজাত্ পাঠ হইল 1 হাকিম 
রায় লিখিতে বসিলেন। সকলে নীরব, এমন সময় মটুকধারী ধনমালী পিতাশ্বর 
সজ্দায় কোথা হইতে শীতু ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত ও গন্গদ বচনে করযোড়ে 
কহিলেন), “আঙ্গ ধশ্মাবভারের আবির্ভাব, শুনিয়াছিলাম আদ্র রাবণ আসিয়াছে সীতা 
হরণ হইবে ত! ত নয়; এই আনার দরখাস্ত নি্ধরে দখল দেন আর এই সুন্দরীকে 
দান করুন প্রত ' আমি ঘনেম্যাঁল তাহার উপযুক্ত পার |” বলিয়। আপন গলদেশ 
হইতে মালা খুলিয়া সুন্দরীর গলায় অর্পণ করিল । 

মৌলবী সাহেব ইহার ভয়ানক গোন্ডাকি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন । ইঙ্গিত 
মাত্র বদ্ধকর হইয়া সিংহাসনেচ্ছ্ শীতু ঠাকুর কারাবাসে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে 
কেবল মাত্র কহিতে লাগিলেন, এতদিনে দশম দশ! প্রাপ্ত হইলাম, ও সঙ্গে সঙ্গে 
গান হাকিয়া দিলেন । এদিকে মৌলবী সাহেবের রায় লিখিতে কিয়ৎকাল 
অতিবাহিত হইল, পশ্চিমাকাশে প্রবল ঝড় উঠিবার পুবের্ধ যেমন উচ্চ তরুজরেনী 
স্হিরপত্রে দণ্ডায়মান হয় সেইরূপ দর্শকমণ্ডল আদেশ প্রচার হইবার পুরে সুস্থির ! 
এক্ষণে হাকিম কহিলেন “শিবসহায় সিংহ, তুমি রঘুকে গুরুতর আঘাত করিয়াছ, 
সাংঘাতিক অস্ত্র সহকারে দাঙ্গা তোমার অন্থমতিতেই হইয়াছে. তুমি কাদস্থিনীর 
স্ত্যুর মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিলে ও সেই মিথ্যার পোষকে আব আবার সফৎ কররিয়। 
প্রকাশ্য বিচারালয়ে মিথ্যা কথা কহিলে যে এই আওরাত তোমার দকৃতর 
নহে। এ সকল গুক্ততর অপরাধ, আমার অভিমতে তোমার আরো উচ্চতর 
বিচারস্থলে দণ্ড বিধান হওয়া উচিত, অতএব তোমাকে সসিহান স্থপ্দি 
করিলাম!” একজন মোহরার কহিয়া উঠিল, “আপনি সাফায় সাক্ষীর 
নাম দেন 7? 
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হুকুম প্রচার হইল । সকলে বিমর্ষ, সকলের কৌতুক, সকলের কাছারি 
দেখিবার উৎসাহ শেষ হুইল, যে নিরাহারে আসিম্নাছিল তার ক্ষুধা মনে 
পড়িল, আবু কৃষীদের পাক বন্ধ, ছাত্রদের পাঠ বন্ধ, গ্রামে ঘোর বিপদ, কাল 
প্রাতে মালা ঘুরাতে ঘূরাইতে কে আর কৃষীদের বীজধানের হলকর্ধণের খবর 
লইবে, ছেলেদিগকে একত্র করিয়া পরীক্ষা করিবে, কুন্তি খেলা দেখিবে, লাড়ু, 
বিতরণ করিবে, আজ গ্রামের মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। শিবসহায়কে দিন দিন 
কাছারিতে ক্রামিল দিয়া হাজির থাকিতে আজ্ঞা হইল। একে একে পরে দলে 
দলে নিরিস্দ্রক পল্লীবাসীরা গৃহযুখে চলিল। এখন মৌলবী সাহেবের 
স্মরণ হইল যে সরে ক্রমিনে তদারকে আসিয়া তিনি এ পর্যান্ত দাঙ্গার স্থল 
দুষ্ট করেন নাই। ঘোড়া চড়িয়া সেই জনি মাড়াইয়া যাইবেন, মলে 
করিলেন । 

কিয়ংকাল পরেই অশ্ব প্রস্তুত হইল, ও তিনিও আরোহী হইলেন । ঘোডা 
চালাইতে প্রস্থতপ্রায় এমন সময় দেখিলেন একটি খণ্ড দ্রুতগামী কয়েকটী পাঠ- 
শালার বালকসঙ্গে দুর হইতে সেলাম ঠকিতে ঠরকিতে ভাঙ্গার নিকট আসিতেছে, 
মৌলবী সাহেব কিবিত অপেক্ষা করিলেন, খগ্জভীন একটি স্ুচ্চব ইংরাজি লিখিত 
পত্র হস্তে উপস্থিত কইয়া কহিলেন, “স্যার আমি শ্রীনগরের পাঠশালার প্রধান 
শিক্ষক, এটি ভুজ্ুরের (এড্রেস) অভিনন্দন পত্র, হুচ্গুর যে শীতু হইকে শাসন করিয়া- 
ছেন, হাজতে চদি্ঘাডেন তাহাতে কি কহিব । দেশ বিদেশের লোক সন্ত ; হুজুর 
সম্মুখেই তার পরিচয় পাইয়াছ্ছেন, সে এক লম্পট বদমাইস লোক 1” এই বালক- 
দলের মধ্যে সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট “রক বরথ” জরি বিভূষিত উজ্জ্বল বর্ণময় 
সজ্জাধারী নীলমণি এতক্ষণ দাডইয়াছিলেন ; খঞ্জভীমের কথা শেষ না হইতেই 
তিনি কহিয়। উঠিলেন, “আমি একটি বকুটিটা করিব ।” মৌলবী সাহেব ভিন্ডাসা 
করিলেন, ''এটি কে?' “I am is sir, Babu Nilmani Chaudhbury আই 
এম ইল বাবু নীলমণি চৌধুরী Heir apparent Dewan (55518570806 000980017- 
ury your honour come an address, you are very happy”. কোন 
উত্তর না দিয়া মৌলবী সাহেব খঞ্জভীমের হস্ত হইতে পত্রথানি লইলেন ও 
তৎক্ষণাৎ অনৈক পদাতিককৈ কহিলেন ““শীতুকে ছাড়িয়া দাও, সে পাগল বোধ 
হইতেছে।” আদেশ দিবামাত্র সকলকে সেলাম করিয়া অশ্ব চালাইলেন । খঞ্জ- 
ভীম মনে করিলেন, হিতে বিপরীত, এড়্রেসে শীতু খালাস পাইয়া গেল । এড্রেস 
ব্যবসায়ী ভদ্রগণ অনেক সময় এইরূপ গোলে পড়েন । 
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ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 


শভচও পূন্জ! 


কর্তার ইচ্ছা কর্শ্ম। আশুতোষ বাবুর মতামুসারে এামস্থ কয়েকটি ছাত্রের 
নগরে যাওয়াই স্থির হইল, গঙ্জানন অগত্যা নীলমণিকে কালেজে পাঠাইবার 
অভিমত করিলেন । তর্কালঙ্কার মহাশয় লশ্বমান চিত্র বিচিত্র কো্টীপত্রের পাক 
খুলিয়া অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন। দিন, লগ স্থির হইুল--আগামী বুধবার 
প্রত্যুষে বর্তমান কার্তিক মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে শুভদিন সর্বত্র প্রচার হইল, 
কেন শুভ দিন? কারণ, তর্কালঙ্কার মহাশয় গণিয়া! বলিয়াছেন এ দিবসই শুত- 
যাত্রিক, যাহ! কিছু রিষ্ট আছে, অর্দপণ কপর্দ্দক, অর্দ্ধসের লবণ, অর্দ্ধসের তৈল, 
একটি ক্ষুত্র কাটারি ও একটি অঙ্গার-খার-বিধোৌত বস্ত্র রাহু $'হকে দান করিলেই 
তাহার অশুত চিন্তা বন্ধ হইবে। ব্হগণ এক্ষণ অপেক্ষা তথন অনেক নির্লোভী 
ছিলেন, অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট হইতেন। একে অনেকের নিকট পুজা পাইতেন 
তাহাতে দেশ দরিদ্র বলিয়া জানিতেল। এখন শুনিতে পান দেশে ধনবুদ্ধি 
হইতেছে, অনেক প্রকার রাহুও আয়! একত্র হইয়াছে ও তাহাদের লোভও 
ভয়ানক বৃদ্ধি হইতেছে । পূর্বের কড়িতেই অনেক কাধ্য লক্গ হইতঃ কড়িতে 
বুড়োর বিয়ে হইত, কড়িতেই পাথর দক্ধ মিলিত, কড়িতেই পরিণয় হইত, এখন 
স্বণঁমুদ্রা, মেকেবের ঘড়ি ও গোরাকারিগরের নিশ্মিভ সোণার পেটেন্ট চেন ভিন্ন 
কল্সাদায়গ্রান্তের বর ক্রয় করা দুগ্ধর। তখন যে মুদ্রায় এক ভরি মকরধ্ব্ত 
পাওয়া যাইত, এখন সেই মূল্যে এক শিশি শোভা পাওয়া হুর ৷ শুক্ষসময়ে 
তখন অর্দ্ধ মুদ্রায় এক বিঘায় ফসল রক্ষা পাইভ । এখন শোণভদ্র, মহানদী 
প্রভৃতি বান্ধিয়া কি হৃতিক্ষ নিবারণ হইতেছে? 

এখন হউক্‌ না হউক্‌ তখন তর্কালক্কার মহাশয়ের ব্যবস্থায় আমাদের 
এহবৈগুণা খণ্ডন হইয়াছিল। কিন্তু যাহাদের অনেক অর্থ তাহাদের গ্রহও 
ভারী-_ আমাদের গ্রহদেব অল্রদানেই প্রফুল্ল হইলেন, নীলমণির গ্রহের পুক্ছার 
আড়ম্বর বেশী হইল। আবার অন্ত্পুর হইতে শুভচণ্ডী পুজার আদেশপত্র বাছির 
হইল, এখন শ্রমন্ত সওদাগরের সিংহলযাত্রা, ঢাকিয়া গেল। গক্সানলের 
গ্রহাদেবী সিংহবাহিনীর মন্দির বেলয়ারি সাজে সুসজ্জিত হইল, সন্মুখে একটী 
চন্দাতপ উঠিল» চশ্তীযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল--মঙ্গলবার প্রাতে গ্রামের 
কুলকামিনীগণ কবরীবন্ধন করিতে লাগিলেন । সোণার অলঙ্কারের বাক্স বাহির 
করিলেন, চেলীর ফুলদার শাটী পরিধান করিতে লাগিলেন, সুসম্জিতা প্রতিম! 
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পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতীর শ্যায় সম্লিতকলেবর নারলগামিনীগণ গজানলের চণ্ডীর 
মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন কোন যুবতী কেশবন্ধন করিতে 
সময় পান নাই ; তাহাতে ক্ষতি নাই, স্বর্ণালঙ্কার ভুষিত। প্রচুর মুক্তকেীরে 
বেশ কিছু মন্দ নহে, প্রাতঃসলিল-স্সীত টাচর অলকাগুচ্ছ্ডলি প্রাতঃসসীরণে 
মম্তকপার্থ্বে ছলিতেন্ে, এক একটি যুবতী স্তন্তপার্থে ঠেস দিয়া গণগুদেশে হস্ত 
রাখিয়া, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দেখিতেছেন, কি দেখিতেছেন ? একটা গৌরাঙ্গ 
এলোকেশী কিশোরী ত্রাহ্মণকন্য। নীলাশ্বরী পরিধানে মন্দিরের সন্মুখে প্রাঙ্গণে 
বসিয়াছেন ও এক হস্তে শীলাতলে ভর দিয়া অন্য হস্ত তুলিকাসহ ছুঞ্চগেখাতে 
আল্পনা আকিতেছেন | মধ্যদেশে একটি বড় স্বেতপদ্ম, চারিপার্থে গোল করিয়া 
আরও ক্ষৃত্র ক্ষুদ্র পুষ্প বা কলিকা, পাতা, লতা ও আরও দুরে কয়েকটি খজহংসের 
আকার আফিলেন । কোন কামিনী কহিতেছেন, “এরূপ আমরা শাখিলাম লা 
এর পরে কে আজনা দিবে ?” একটা দোদ্রবরের সোহাগী সুন্দরী কহিতেছেন, 
স্ছাই ! ও আবার কি কারিকুরি যে শিখতে হবে 1” তাহার নাক চোক নড়াতে 
অনেকে ক্ষান্ত হইলেন তাহার প্রখরভায় কেহ বা ভীত হইলেন, কিন্তু বুনএলের 
উপর বাগা তেঁতুল জাছে । বুড় সাহেবালী গোপিনী তাহার খুখে শ্বেত পাউডার 
ভশ্ম প্রলেপ দেখিয়া কহিয়। উঠিল সেকালে আমরা পিটালীর আল্পনা দিতাম, 
এখন সুন্দরীরা পিটালীর গাঁড় মুখে নেখে রং উজ্জ্বল করেন । এইত এলোকেশী 
দিদির রং, ইনি ত পাউডর মাখেন নাই, আল্তা গুলে ঠোটে দেন নাই তবু কেন 
পদ্ম গোলাপ হেরে যায় ? যাকে ভগবান্‌ রঙ্গ দিয়াছেন, তাকে কি রং মাখাতে 
হয়? এখন যুবতীরা সাবান আর পাউডর নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না আল্পনা 
লিখতে শিখ বে? অনেকের মুচকি মুচকি হাসি দেখিলাম, পাগলিনীর মত 
সাহেবানী কটা কথা কহিয়াই পালাইল । এদিকে আল্পনা লেখা সাঙ্গ হল, 
'বটস্থাপনা হল, পূর্ণ ঘটে আস্রশাখা দেওয়া হুল, তর্কালঙ্কার মহাশয় চসমা নাকে, 
পুথি ক্রোড়ে করিয়া উপস্থিত, একটি থামের পারে আসনে বদিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক 
বারি জল আসিল, নীলমণির গর্ভধারিপীর প্রতিরূপা গজাননের গৃহিণী সেই জলে 
তর্কালক্কার মহায়ের পদপ্রক্ষালন করিয়া কেশদলে শ্ীচরণ যুছিয়া লইলেন। 
তর্কালঙ্কার পাঠক হইলেন, পুথি খুলিলেন, পুথিটী গৈরিক রঙ্গের বনের উপর 
লেওয়ার বদ্ধ, তাহার উপর আবার প্রচুর চন্দন ছিটা বিকীর্ণ, সম্মান পূরঃসর তাছ! 
সম্দুখে রাখিয়া প্রণাম করিলেন, আবার উঠাইয়া লেওয়ার ও বস্ত্র খুলিলেন, পত্র 
মধ্য দিয়া একটা ছিদ্র পারাপার হইয়াছে, তন্মধ্য দিয়া একটা স্থত্র চলিয়া গিয়াছে । 
পুস্তকটী বিস্তার করিয়া রাখিলেন, চসমাটি আবার নাসিকাঞ্ে স্থাপিত হইল । 
যেরূপ মৌপধি সাহেবের চসমা স্বর্ণ পাশে আবৃত ইহা সেরূপ নহে, কেবল 
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আঁখিত্বয়ের কাচ ছখানি বিশেষ বড় পিতলের পরিধিবেষ্টিত, একটি ধনুকাকার তারে 
নাকের উপরিস্থিত, সেই তার হুইতে একটি সুত্র ভ্রযুগলের কপালের শিরোদেশের 
সধ্যদেশ হইয়া ত্রহ্মরক্ধের শিকাতে আবদ্ধ । আচমন করিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
উচ্চৈন্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন । বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সকলই সাধ্যাতীত 
বোধ হইল । একে সংস্কৃত তাহাতে দন্তহীন স্বরে বৃদ্ধ কণ্ঠের উচ্চারিত । এদিকে 
তর্কালক্ষার মহাশয়ের সন্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে ললাটাংশ সুন্দর সিন্দুর বিন্দু শোভামন্স 
শুভ চণ্ডীর এয়োতী সুন্দরীশ্রেপী দণ্ডায়মান । প্রদীপ দ্বলিতেছে, ধূপ ধূনার 
গন্ধে প্রাঙ্গণ আমোদিত, চন্দনফুলে পুষ্পপাত্র পরি সুরিত। অবশেষে দেবীর 
আসনের চতৃষ্পার্খে শুভ্র রাশি রাশি আতপ তগ্চুল ছুড় সুগোল সন্দেশ মুণ্ডিতে, 
শোভিত, উপকরণ ফলের ছটাও স্বুরম্য । আদম্রন্মকৃপণ গজ্জাননের গৃহে অগ্ প্রচুর 
সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে; নীলমণি তাহার একান্ত ম্বেহের পদার্থ, তাহার শুভ 
সাধনের জন্য কৃপণ হইলে নিজেরই অশুভ হইবার সম্ডাবনা। এই নুদৃষ্যস্থানে 
তর্কালঙ্কার মহাশয় পুস্তক পাঠসনয়ে মনে করিতেছেন যে এ নিষ্টান্ সকল আমারই 
নির্ব্বিরোধের ধন । সকলে স্থিরতাবে দণ্ডায়মান» অল্লসময়নধ্যে উপক্রবশিকা 
পরিচ্ছেদ অনর্গল পাঠে সমাপ্ত হইল । ভৈরব ভৃত্য কিয়া উঠিল “হাঃ যার বিয়ে 
তার মলে নাই, নীলমণি বাবু কই ?” “এই ডে ডাট্রি” বলিয়া মণি স্বয়ং গন্জানন 
চৌধুরীমহ্াশয়ের সমভিব্যাহারে আসিলেন । নীলমণি হরিদ্রারঙ্ষের চেলির কাপড় 
পরিয়া উপস্থিত, দেখিতে অতি গৌরবর্ণ কিন্তু চুলগুলি কুচির ম্যায় একটি পৃথক্‌ 
দাড়াইয়। রহিয়াছে, কপালটি প্রায় তিন আঙ্গুল প্রশস্ত, নাকটি আর একটু খান্দা 
হইলেই পাচ অন্ধের রেখার স্যায় মুখভঙ্গি প্রকাশ পাইত, শ্বেত চন্দন ফোটাতে 
প্রায় দ্র কপাল পরিপুরিত। শুভচশ্ীর নাম শুনিয়া সত্বর দণ্ডবও হইলেন । 
অমনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়াইয়া কহিলেন, «এ নৈবিড ডের সন্দেশটী খাব ?” গল্পানন 
কহিলেন ক্ষেপ। ছেলে, আবার প্রণাম কর ! নীলমণি আবার প্রণাম করিলেন । 
অটাধারী যাইয়া কাপে কাণে কহিলেন “স্থির হও পূজা শেষ হউক 1” মীলমণি 
নিবারণজ্রোতে বন্ধ হইলেন । এখন অতর্কালঙ্কার পৃথগাসনে ঘটপার্থে আসিয়া 
বসিলেন, পূজা একদণ্ডে সমাপ্ত হইল । এলোকেশী দিদি চণ্তীর কথা কহিবে, 
তাহার সঙ্গে বরণ ডালা হস্তে এয়োতিগণ চলিল | প্রাঙ্গপপার্থে বা বাজিয়! 
উঠিল । শীতু ক্ষেপা নীলমণির নামসম্বলিত একটি আশ্রীব্বাদস্থচক গীত গাইতে 
গাইতে লাচিতে লাগিল । তর্কালক্ষার মহাশয় চণ্ডী পুস্তকের পরিশিষ্ট মাঠে আবার 
উপবিষ্ট । পৃথক প্রাঙ্গণে বাজনা বাঞ্রিতেছে, চারিদিকে গোলযোগ বৃদ্ধি 
হইতেছে, তর্কালঙ্কার মহাশয় অনন্যমনে চণ্ডী পাঠ করিতেছেন, নৈবেড) চূড় 
হইতে মণ্ডাগুলি ক্রমে ক্রমে বেমালম অন্তহিত হইতেছে, বালক বুদ্ধের ঘন 


৩৯২ বজদৰ্শন [ অগ্রহায়ণ 


ঘন আগমনে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সন্দেহ উত্তেদ্িত হইল, শেষে একবার 
দখিলেন নাচিতে নাচিতে একটা ক্ষত্র হস্তে একটা মণ্ডা ছুড় উত্তোলিত 
হুইল। যোগাসন ত্যাগ করিলে পাঠভ্রষ্ঠ হয়, প্রাঙ্গণে শিশুর মাগমনে ছই হাত 
উঠাইয়া ত্বঃ বব! করিয়া তাড়াইয়া দেন, ইহারা অবলীলাক্রমে মণ্ড উঠাহুয়! 
প্রস্থান করে । অবশেষে অত্যন্ত বিভ্রাট, দেখিয়া! অধ্যাপক মহাশয় পাঠ সংক্ষিপ্ত 
করিয়। হইলেন । এদিকে শীতু খুড় স্তুতি করিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন যে 
“একার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামূণ মরে, কোথা ছেলে, কেবা বাপ 
কোথা এসে ছাড়ে হাপ, কার বা কণ্যে, কেবা বর, বামুণ যবন একাকার, সুন্দরী 
তোর কি বাহার সাডী লা ঘাগরী পর, কৃষ্ণ না খোদারে ডর ৷ । যাব জেলার 
আদালতে জীতিব বাঞ্ছি পাপরেতে, পেয়ে বৃত্তি সুন্দরী যেন চণ্তী্গায় ফিরি ।” 





টিছে অশনি মেখের গাম, 
কে ধতিবি তোরু। আদরে আম, 


মত্ত ত/ ছিয়া, গগনে উঠিয়া, 
বলছে মিশিছা হ:লিঘা খে, 
বসি ঘনালনে, ঘন গরজলে, 


কে ধরিবি আছ অশনি বুকে 7 


জ!লাবি 


J 
জল সে পাবক!সনে, 
দেখে, ভয় কি পেছেছ মনে, 
হৃদয়ে হাপাবি দ্বি ৭ অনল, 
ধক্‌ ধক তার জলিখে শিখা, 
“অন্বম্য উদ্যয” উংদাহ প্রবল, 
অনস্ত অক্ষরে গ্রহিবে লেখ । 
অনল, অনস্ত প্রবল, 
মুহূর্ধে এন্ধাওড করিতে লঘ। 
(লে তেজ স’বেনা অশনির তেজ) 


" তবে আর তোর কিসের ভম্ব। 


৯১০৫ 
এই ত দধীচি হাড়? 
ভূলন। নাছি কি তার 
স্বদন্ব ভাজিঘা দেখা না জগতে 
এমন নাহি কি আর? 
দেখাবে জগতে দেখুক জগত, 
এ জগতে নাই তুলনা বার, 
জলস্ত পাক উগরে সঘনে, 
প্রতি পঞ্চরাঘ দঘী চি-হাড় । 


ঞ ৩৩৪ 


এ মাটীর দেহ ক্ষণে, 

না হুর মিশিবে মাটির সনে। 

এ মাটী যখন মাটীতে মিশিবেন 
বিফলে মিশ্িবে কেনে? 

লও বক্স তুমি আহক ছুটিয়া, 
জল ্য পাবকে হইক্ষাণ্ড পুড়িছ।, 
ল9 বস্ত্র তুমি বক্ষ বিস্তারিদ্ধা, 
কি ভম্ব তোমার মনে? 

এ মাটী হগন মাটীতে মিশাবে, 


বিফলে মিশাবে কেনে? 
তত 


চিরস্বাদ্রী কিছ নঘ, 
মাটীর শরীর মাটীতে মিশাবে, 
কেন রে করিবি ভব? 
আন্ৃক অশনি ভীম পরজলে 
কাপুক মেদিনী টল টল টল 
ভাক্ষুক সদপে মহীখরগণে 

সে ছপে বস্থধা যাক্‌ রসাতল 

এ বক্ষ পাতিয়া, লইবি সে বআ 
দে দপ হইবে ক্ষ 

ল! হয়, মাটীর শরীর মাটীতে শিশাবে 

কেনরে করিবি তম? 


৩৯৪ 


ww 
জশিধনে বিশ্বাস কিবা? 
কে বলিতে পারে তোমার আবলে, 
আবার ফিরিবে দিব্য? 
এই অমাবস্যা পাচ অন্ধ কারে 
গঞ্জিছে অশনি ভৈরব হুক্কারে 
জ্রমিছে মত্ভবকে কাল সর্পাকারে 
সংহার এ তেজ তবে; 
লও বক্ষ পাতি তোমার অস্থিতে 
নত শত বঙ্ হবে। 


৭ 


করো! ন আশঙ্কা তবে 
দেখ, সাছলে বি ঘর ভবে, 
এক ধ/ানে ঘেই করেছে সাধনা 
অমিক্ক হছেছে কবে? 
লও বঙ্ক তবে পাতি বক্ষস্থল, 
ভীম ভুদ্জবলে ভাঙ্গ হিনাচল, 
তূণ হেন ভ্রানে উপ।ফ্রি ভূধর 
হেলায় নখিঘ়ে অনস্থ স:ংগর 
কাপাও সঘনে ব্ৰপ্বাণ্ড ভরবে, 
সভয়ে এ বিশ্ব রহুক নীরবে, 
কাপিয়া উঠুক জলধিজল, 
কাপুক অনন্ত পাতাল তল, 


[ অগ্রহাছণ 


লও বজ্র তুমি আহক ছুটি! 
জলন্ত পাবকে ত্রচ্ছাও পুড়ি ॥(, 
লও বজ্র তুমি বন্দ বি্যারিধা, 
কি ভয় তোমার মনে? 
এ মাটী যখন মাচীতে মিশাবে 
বিফলে মিশাবে কেনে? 


এ 


ওই শিখা গেখে করিও না তথ, 

দেবতা তোমারে দিতেছে অভয়, 

পতজ যেমন পড়ে রে অললে 

ওই বন্তানলে পড় কুতূহলে, 

দৃঢ় বক্ষে তারে ভাঙ্গি কর গড়া 

পে বস্ত্র যেমতি ভাঙ্গে গিরি-চুড়া। 
মহাসুখে মুখে গা ওরে জি” | 

আক অশনি হম গর্তে, 

কাপুক মেদিনী) উল টল টল 

ভাঙ্গুক্‌ পদর্পে হহীধরগণে, 

সে দর্পে বস্ুধা হাক রসাতল, 

এ বক্ষ পাতিছা লও রে সে বন্ধ, 

সে দ্প হউক শ্বয়। 


নাহয়, মাটীর শরীরু মাটীতে মিশাবে 


কেন রে করিবি ভগ্ন ? 


উষ্টমনেরভ্রন গুছ । 













| -অঙুগৃহীত ব্যক্তির মধ্যে এক জনের নাম সপীতাম্বর ছিল, পোকে তাহাকে 
জব & পিতন পালো বপিত। লীতাম্বরের কোথা জন্ম, সে কাহার সন্তান, তাহ! 
কেহ জানে না। প্রবাদ ছিল যে, যখন চল্লিশ বশুসর বয়ক্রেস ভখন পিতষ 
ছেলেধরার তয়ে পলাইয় শাগ্ঠিশত গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লয় । “কে পিতা 
ছিল?” জিন্যাসা করিলে পিভম নতনুখে মাথা লাড়িয়া বলত, “জানি লা,” “কে 
মাতা ছিল?” দ্রিজ্ঞাসা করিলে গন্তীর ভাবে রাডার একটি বড হাতী 
দেখাইয়া দিত । 

পিতম প্রায় সর্বদাই বিমর্ষ থাকিভত। পথে বালকদের খেলিতে দেখিলে 
আর সেরূপ থাকত না । তিখন (পিতম অনবরত কথা কহিত, অন্যকে না পাইলে 
একাই কথা কহত, কখন কখন গীত পধ্যস্ত গাইত। লোকে বলিত, পিতমের 
্ীতগুলি অতি আশ্চর্য; ॥ কিন্তু গাইতে বলিলে পিতম বড় গোলে পড়িত, একটি 
ঈ্তও আর তাহার স্মরণ হইত না। 

প্রথম অবস্থায় পিতমের স্মরণশক্তি একেবারে ছিল না। লোকে যে 
তাহাকে পাগল ভাবিত, তাহার এই এক বিশেষ কারণ ছিল । ভাবা স্মরণ হইত ন! 
বলিয়া অনেক সময় পিতম কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পালিত না। লোকে ভাব্ত 
পাগল, এই জন্য উত্তর দিল লা। আবার, কথা কহিলে এক শব্দের পরিবর্তে অস্ত 
শব্দ সুখে আসিত। পিতম মনে করিত, প্রকৃত শব্দ ব্যবহার করিতেছি, কিন্ত 
লোকে হাসিত দেখিয়া পিতম আশ্চার্য্যান্বিত হইত । পিপাসা পাইয়াছে, পিতম 
বলিবে “জল খাব” কিন্তু জল শব্দের পরিবর্তে “হাতী” শব্দ মুখে আসিল, পিতম 
বলিল» “হাতী খাব ।” লোকে হাসিয়া উঠিল । জলের পরিবর্তে হাতী খাইতে 
চাহিয়াছে ইহা পিতম কোন মতে জানিতে পারিত লা? পুনঃ পুনঃ সেই ভুল 
করিত । লোকে জিন্যাস! করিত, “কি খাবে ?” পিতম আবার বলিত “‘হাতী খাব,” 
লোকে আবার হাসিত ; আবার জিজ্ঞাসা করিত, আবার হাসিত । 


৩৯৬ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহাঘণ 

সাধারণে পিতনের প্রকৃত অবস্থা জানিত না। পিতনের শ্মরণশ্বক্তি নাহ, 
তাহারা ভাবিত পিতমের জ্ঞান নাই । পিতম ভুলিত, লোকেরাও তুলিত । 
পিতমের ভুলে লোকের রহস্য বাড়িত, লোকের ভুলে পিতমের রাগ বাড়িত। 
পাগলের রাগ বাড়িলে লোকের আছলাদ বাড়ে । দুর্ভাগ্য পিতম জ্বালাতন হইয়া 
মধ্যে মধ্যে স্থানত্যাগ করিত । কিন্ত কিছু দিন পরে আবার ফিরিয়া আসিত। 
এ সকল প্রথম অবস্থার কথা । 

একদিন অপরাহ্েচ রাজা হল্তর্ূপ কয়েকজন অমাত্য সমভিব্যাহারে পশ্ড- 
শাল! পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন । পক্ষীদের কলহ শুনিতেছেন, বানরকে 
কদলী দিতেছেন, ভল্লুককে তিরক্কার করিতেছেন, বনমানুষকে কুশলবার্তা 
ভিন্তাসা করিতেছেন, ব্যাস্বকে বনের সংবাদ দিতেছেন, এমত সময় একজন 
পশ্চাৎ হইতে বলিল, “বন অপেক্ষা আপনার এ গৃহ ভাল, আমি গৃহস্থ হইব, 
আর বনে বনে বেড়াইতে পারি না, এই গৃহে আমায় স্থানদান করুন, আমি 
বাস করি ।" 

রাজা জ্িডভাসা করিলেন, “কে এ ব্যক্তি?” একছ্ন সঙ্গী বলিল), পিতম 
পাগলা ৷” রানা কখন পিতমকে দেখেন নাই, দেখিবামাত্র তাহার দয়া হইল। 
পিতমের অঙ্গে বভুতর বেত্রাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে । কোন কোনটী রক্তোদ্মুখ । 
রাজা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভিজ্ঞাসা করিলেন “এ চিহ্ু কিরূপে হইল £" পিতম 
চিহ্ছগুলি একবার দেখিল, হাসিল, কোন উত্তর করিল না। রাজা আবার লিচ্াস! 
করিলেন । পিতম বলিল» “মহারাজ, যে দিনে আমি পেটে না খাই সেই দিন 
পিটে খাই ।” সকলে হাসিয়া উঠিল । রাজা গম্ভীর হইলেন, বলিলেন, আমি 
বুঝিতে পানিলাম না । স্পষ্ট করিয়া বল।” পিতম বলিল, “পেট আমার, পিট 
পরের । হাতীরও তাই, ঘোড়ার তাই, গরুরও তাই, গাধারও তাই, পেট 
আপনার পিট পরের । না, না, ঠিক তা নয়, ভূলেছি। আমার সঙ্গে একটু 
প্রভেদ আছে। গরু আর মান্থঘ সমান নয়। গরুকে যে আহার দেয়, সেই 
তার পিট দখল করে । আমায় যে কখন আহার দেয় না, সেই আমার পিউ 
দখল করে, যে আহার দেয় সে আদর করে। এই প্রভেদ, বুঝেছেন ? এখন আমি 
গৃহস্থ হব ৷” 

রামসেবক নামে একজন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “গৃহস্থ হইতে গেলে বিবাহ 
করা চাই, এক্ষণে ত বিবাহ করিতে হয় ।” 

পিতম । বিবাহ আমি অনেক দিন হইল করিয়াছি । 


রাজা । কোথায় বিবাহ করিয়াছ, কে তোমার স্ত্রী । 
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পিতষ । জগন্নারথক্ষেত্রে বিবাহ করিয়াছি । তথায় গিয়া এক আম্চথ্য 
নন্দরী দেখি । পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা সুন্দরী । সমুদ্রের তুলনা নাই । আমি 
থাকিতে না পার্িয়া বিবাহ করে ফেলি । 


রাজা । সমুদ্র কি বড় সুন্দরী ? 

পিতম । চমত্কার সুন্দরী ! রামধন্ুকে শ্গামাঙ্গীর কটীবন্ধন | এই অনু 
তাহার যে বাহার তা আর কি বলিব । সুন্দরী অনবরত হেলিতেছে ছলিতেছে আর 
খিলখিল করিয়া হাসিতেছে । 

রাজা । কিন্তু তোমার স্ত্রীর কুল নাই। 

পিতম । কুল না থাক, কিন্ত বড় ঘরের মেয়ে । যে তার কাছে স্থান পায়, 
সেই বড় হয়। দেখুন, চন্দ্র সূর্য্য এখানে ক্ষুদ্র, কিন্তু যখন আমার স্ত্রীর 
পার্শ্বে উদয় হয়, তখন আর এক মূর্তি, তখন স্বর্য্য ক প্রকাণ্ড, কত মহৎ, কত 
সুন্দর দেখায়, সে সকল কিছুই নুর্য্ের গুণ নহে, সকলই আবার সুন্দরীর গুণ। 
আহা, তাহার কত রূপ, সে কত নিৰ্ম্মল, কত গম্ভীর, তাহার কি দয়া, কি স্রেহ, 
সকলকে বুকে করে বহিতেছে ! 

রাজা । তোমার স্ত্রীকে ফেলে কেন এলে? 

পিতম । সে অনেক কথা । আমি তার রূপে ভুলিলাম, একে একে আমার 
সৰ্ব্বস্ব দিলাম, আনার ভুকা কলিকাটি পর্যস্ত তারে দিলাম । কত আদর 
করিলাম, কত কথা কহিলান ॥ প্রেমোম্মত্ত হইয়া শেষে এক দিন বাপ দিলাম, 
কিন্তু সে আমায় নিলে না । যতবার আমি তার অঙ্গে পড়িলাম ততবার সে আমায় 
ছুড়ে বালিতে ফেলিয়া দিল । আর আমি কত সহা করি বল। আমি উঠে গালি 
দিলাম, ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিলাম। নে অতি পাজি, স্বার্থপর ; কেবল 
লোকের সব্বন্থ লবে আর লুকাইয়া রাখিবে । রত্ন বল, পলা বল, আপনি এক- 
দিনও পরিবে না। তবে লোকের সর্বস্ব লয় কেন? তোমাদের স্ত্রীর হাতে পার 
আছে কিন্তু এর কাছে আর পার নাই । বাঙ্গালির মেয়ে বড় জোর ঘর ভাঙ্গে, এ 
পাহাড় পর্বত ভাঙ্গে । আর অন্তরের ভিতর তাহার যে কি আছে তাহা কে 
বলিতে পারে। উপরে হাসিতেছেন, খিল খিল করে হাসিতেছেন কিন্ত তাহার 
ভিতরে যাহা আছে তাহা আমিই জানি । তাই একবার একবার দয়া হয়, বলি 
আমি বদি কাছে থাকিতাম, তাহা হইলে হয় ত এত যন্ত্রণা তার হত লা । হানার 
হউক আমি পুরুষ । 

এক জ্রন পারিষদ এই সময় পিতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যে রাগ 
করিয়া আসিলে সমুদ্র £ভামায় সাধিল না ।” 
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পিতম । না, তবে যখন আমি একান্ত ফিরিলাম ন।-দেখিলঃ তখন ছা 
ছতাস করিতে লাগিল, আমি কত দুর পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে শুনিতে আলিলাম । 
লোকে বলে বিরহযস্ত্রণায় সমুদ্র অদ্যাপি হু ছ করিতেছে । 

পারিষদ : আবার ফিরে যাও । 

পিতম । আর না। আমার আর যাইবার শক্তি নাই, বুড়া হইয়াছি, আমি 
এইখানে এই বাঘের পাশের ঘরে থাকিব । মহারাজের অনুমতি হইলেই হয়। 

রাজা । লা, আমার অভিথিশালায় চল, তথায় তোমার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিব, সকলে যত্ন করিবে । কোন কষ্ট হবে না। 

পিতম { অতিথিশালা দররিড্রের নিমিত্ত, আমি সেখানে যাইব না । আমায় 
এইখানে স্থান দিন, ব্যাস সিংহের সঙ্গে থাকিলে আমার সম্মান বাড়িবে। আর 
কেহ তাডনা করিবে না। 

রান্সা । সম্মান চাও, তবে আমার লক্ষে আইস, যাহাতে লোকে তোমাকে 
সম্মান করে, তাহা আমি করিব । এখানে তুমি স্থান পাইবে ন! । 

পিতম অমনি রাজার পাদমূলে পড়িল, মিনতি করিয়া ব্যাত্রের পার্শ্বে 
স্থান লইল। 

পশুশালা হইতে রাজা ইন্দ্রড়ুপ বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাগলটির 
নাম কি ভুলিয়া গিয়াছি।” পারিষদ রামসেবক চূড়ামণি উত্তর করিলেন, 
পপীতাশ্বর 1৮ রাঙ্গা অন্যননস্কে কতক দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাড়াইলেন । 
সঙ্গীদিগের প্রতি চাহিয়া কিছ্বিংত পরে বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য পাগল!” সকলেই 
একবাক্যে বলিলেন ‘'আন্ঞা হা।” কেবল চূড়াধন বাবু কোন কথাই বলিলেন 
না। রাজা আবার কতকদূর যাইতে যাইতে দাড়াইলেন ৷ সঙ্গিগণের দিকে 
কিনিয়া বলিতে লাগিলেন, “যে এত স্থান থাকিতে বাঘের পার্শ্বে বাস করিতে 
চাহে তাহার অপেক্ষা পাগল কে?” এই সময় একজন পশ্চা হইতে বলিল, 
শপিতম একা নহে, মহারাজ্রও বাঘ ভালবাসেন দেখুন আপনার লাঠির মাথায় 
কার সুখ? বাঘের ৷" ইন্্রভূপ আপস্তকের প্রতি না চাহিয়া প্রথমে লাঠির প্রতি 
চাছিলেন। তাহার পর আগস্তক বলিতে লাগিল, “মহারাজ ' মুখখানি সোশার। 
বাঘ আপনার নিকট সোণামুখী 1” 

সকলেই কিরিয়া দেখিল, পিতম পাগলা আসিয়াছে । রাজ! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, «এ আবার কি { তুমি পলাইয়া আসিলে যে?” 

পিভম বলিল, “আমি পলাই নাই, তাড়িত হইয়াছি। র্রক্ষকেরা আমার 
নিকট পয়সা চাহিল । আমি বাঘের মত তঙ্ন গঞ্জ্রন করিয়া আচড় কামড় 
দিলাম, তাহার! আমাকে মেরে তাড়াইয়। দিল" 
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রাজা । বল দেখি তুমি কি সত্যই পাগল ? 

পিতম । হা! আমি পাগল, আমি পিতম পাগল । 

রাজ্জা । তুমি জান কাহাকে পাগল বলে। 

পিতম । জ্রানি-__আমাকে বলে। 

রাআা। পাগলের অর্থ কি। 

পিতম। অর্থ পিতম-__অর্থাৎ আমি । 

রামসেবক । পশুশালায় আর যাইবে না? 

পিতম | না ওখানে মারে । 

রাজা ফিরিলেন। পণুশালায় যাইয়া দুই তিন হন রক্ষককে পদচ্যুত 
করিলেন, ভত্বাবধারককে বিশেষ ভু সনা করিলেন । পিতন সন্তুষ্ট হইয়া আবার 
পিত্বরে প্রবেশ করিল । 

৪ 


এই সময়ে সকলেই মনে মলে পিতম পাগলের কথা অনুশীলন করিতে- 
ছিলেন। চুঁড়াধন বাবু ভাবিভেছিলেন যে, পিতম নির্ক্যোধ নহে, সময় বুঝিয়া 
কাধ্য করিয়াছে । পিতন ভাবিয় চিন্তিয়া শেষ ভাল সহ্ুপায় করিয়াছে । আত্য় 
ও আহার ভিন্ন পাগলের আশ্ব কি প্রয়োক্রন হইতে পারে ? যে আপনার প্রয়োজন 
সাধন করিতে পারে তাহারে পাগল কেন বলি? সে নির্বোধ কিসে? পিতম 
আমার অপেক্ষা বুছ্ধিবান ; আমি এ পর্য্যন্ত আপনার কাধ্য সাধন করিতে পারি 
নাই । পাগল হইয়াও পিতম আপনার কাজ হাসিল করিল । আমার নিজের 
ওদাস্যে আমি সকল হারাইতেছি । 

রামসেবক ভট্টাচার্য্য ভাবিতেছিলেন, পিতম কি উম্মাদ ! এত স্থান থাকিতে 
বাঘের পার্থে বাস করিতে গেল ! মহারাজ অধিতিশালায় স্থান দিতে চাহিলেনঃ 
আপনার নিকট রাখিতে চাহিলেন, তাহা ভাল লাগিল না। যে মনে করে আমি 
সমুদ্রকে বিবাহ করিয়াছি সে এরূপ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? 

দ্বারবান্‌ রামদীন দৌোবে ভাবিতেছিল পাগল কি আহার করিবে? রোটি 
বা ভাত তাহাকে কেহ দিবে না; আহারের বন্দোবস্ত রাজ! ত কিছু করিয়া! দিলেন 
না। বোধ হয় পাগল! চালা খাবে, তাহা মন্দ কি? ভোরপেট যদি চান পাওয়া 
যায়. আর তাহার সঙ্গে হই চারি সের হৃগ্চ দেয় তবে আমিও নকরি ছাড়িয়া ওখানে 
থাকিতে পারি । 

রাজ। ইন্্রহপও পিতম পাগলার কথা ভাবিতেছিলেন । পিতম সম্বন্ধে 
তাহার কি ঈষণ সনে আসিতেছিল, অথচ আসিল লা । গনের একাংশে যেন 
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পিতমের ছায়া রহিয়াছে, তাহা দেখিতে গেলেই মিলিয়া যায়। রাজ! ভাবিলেন, 
এপিতম কে? আর কি কখন দেখিয়াছি? কবে দেখিয়াছি ? বাল্যকালে না 
বৌবন কালে? আমি কত লোক দেখিয়াছি তাহাদের দেখিলে এরূপ স্মরণ 
করিবার ত আকাজ্ক্ষ। হয় লা? স্মরণ না হইলে এরূপ ত যন্ত্রণা হয় না। 
পিতম, পাঁতান্বর ' ইহার আর কি কোন নাম ছিল ? কি নাম ছিল? কে এ 
ব্যক্তি ? সত্যই কি পাগল ? পিতমের কথাবার্তী অসঙ্গতঃ কিন্তু অসংলগ্ন নহে। 
পাগলের কথা এরূপ হয় না। পিতমের জ্ঞান আছ, বোধ হয় পিতম 
পাগল নহে। 

জ্ঞান থাকিলে যে পাগল বলা যায় না এমত নহে । বরং অনেক সময় পাগল 
শব্দে কতকাংশে জ্ঞালসম্পন্দ বুঝায় । মাধু ভিক্ষা করে, পাক করে, আহার করে, 
ভয় করে, অথচ মাধুকে লোকে পাগল বলে । যে ভয় করে তাহার পরিণাম বোধ 
আছে, সে একেবারে জ্ঞানশুন্না নহে । অভয় পুষ্পচয়ন করে, পৃজ্রা করে, সতত্রঞ্চি 
খেলে, অথচ তাঁহাকে লোকে পাগল বলে? নিতাই খাজনা আদায় করে, দেন! 
পাওনা হিসাব করে, তর্ক করে অথচ লোকে তাহাকে পাগল বলে । ইহাদের 
সকলেরই কিছু কিছু গ্যান আছে, তবে কেন লোকে পাগল বলে । 

সাধারণত: সকল বিষায়ে কোন ব্যক্তির যে পরিমাণে জ্ঞান দেখা যায়, কোন 
কোন বিষয়ে সেই পরিমাণে জ্ঞান ন! দেখিতে পাইলে লোকে হয় ত পাগল বলে। 
অর্থাৎ জ্ঞানের সামভস্য না দেখিলে লোকে পাগল বলে। অন্ততঃ সকলে না বলুক 
কেহ কেহ বলে। 

বালকে উলঙ্গ থাকে কেহ তাহাকে পাগল বলে লা, অন্যাম্য বিষয়ে বালকের 
যেরূপ জ্ঞান, এবিবয়েও তাহার সেইর্প জ্ঞান, কাজেই, কেহ তাহাকে পাগল 
বলে না। ইতর লোকে চুন কালি মাধিয়া! পর্ব উপলক্ষে নৃত্য করে, কেহ তাহাকে 
পাগল বলে না, অন্য বিষয়ে তাহার যেরূপ বুদ্ধি, এ বিষয়েও তাহার সেইরূপ বুদ্ধি । 
কিন্ত একজল সন্তান্ত ব্যক্তি যদি চুন কালি মাখিয়া পথে নৃত্য করেন, কে না 
তাহাকে পাগল বলিবে ? অন্যান্য দিকে যেরূপ বোধাবোধ এ দিকে তাহার অন্কথা 
হইয়াছে লোকে বলিবে। অর্থাৎ জ্ঞানের আর পূর্ব্বমত সামজন্থ নাই বলিবে। 
অভয় পাগল, সতরঞ্চি খেলে, সাংসারিক সকল কাব্য করে, কিন্ত “জল পাব 
কোথায়” এই কথ। কেহ তাহার স্রুতিপোচর করিলেই সে গালি দিয়া উঠে আর 
চীৎকার করিতে থাকে । সতরঞ্চি ক্রীড়ায় বা সাংসারিক বিষয়ে তাহার 
জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এস্থলে তাহার জ্ঞানের দে পরিচয় পাওয়া 
যায় না। কাজেই' তাহার জ্ঞান্সন্বন্ধে সামঞ্জহ্য নাই বলিয়া লোকে তাহাকে 
পাগল বলে। 
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কিন্তু জ্ঞানের সামন্স্ত অতি অল্প লেকের মধ্যে আছে । পূর্বের কখন তাহা! 
ছিল কি না সন্দেহ ; এখনও বড় নাই। প্রথম অবস্থায় হয় ত অসম্ভব ছিল। 
এখন, কতক সম্ভব হইয়াছে | এই সামঞ্স্তের এক নাম উন্নতি । 


দশ সহস্র বহসর পূর্ব্বে একেবারে জ্ঞানের সামত্রস্য ছিল না। কালেই 
তাৎকালিক দেই অসামতস্য কেহ আপনাদের মধ্যে জানিতে পারিত লা। কেহ 
কাহাকেও পাগল বলিত না। “পাগল” নূতন গালি । সামন্স্যের পরে আরম্ভ 
হইয়াছে । সেই আদিমকালে এতই গুরুতর অসামভ্স্য ছিল যে এক্ষণে আমরা 
সেই সময়ের লোক দেখিলে তাহাকে পাগল ভাবিবার সম্ভাবলা। অন্ততঃ 
আশ্চর্য্য হইবার সম্ভবনা । 

এই বর্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের যেক্সপ অসামপ্রস্থয দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে ॥ যে ব্যক্তিরা বাম্পীয়যন্্ গঠন করিতেছে, চন্দ 
সর্ধ্যের গতি গণনা করিতেছে, বাম্প হইতে জলের স্যতি করিতেছে, ভাহারাই হয় ত 
বৃষ্টির নিমিত্ত দৈবচে্টা করিতেছে । মড়ক নিবারণ করিতে হইবে, তাহারাই হয় ত 
বলিবে “চল, ধশ্মনশ্দিরে চল, বা অঙ্ক আড ডায় চল, প্রার্থনা গাই গিয়া, অড়ক 
অবন্য নিবারণ ইইবে।” বুদ্ধির এইরূপ বৈষম্য দেখিলে কেহ এক্ষণে অঙসঙ্গত 
বিবেচনা করে লা, কিন্তু পরে করিবে, হয় ত তখন এরূপ বুদ্ধিমানকে লোকে 
পাগল বলবে । 


এরূপ অর্থে, পাগল এক্ষণে আমরা সকলেই । বুদ্ধির বৈষম্য বা জ্ঞানের 
অসামঞ্জন্য সকলেরই আছে । কিন্ত কেহ কাহাকে পাগল বলি না। পাগল রূঢ় 
কথা। তবে নির্ক্বোধ বলি, স্বার্থপর বলি, দাস্তিক বলি, কৃপণ বলি, নিষ্ঠুর বলি, 
হিশ্রে বলি । একই কথা । সকল গুলিই বুদ্ধির বিকৃতিবাচক, পাগলের পরিচায়ক । 
পাগলের সম্পূর্ণ নামকরণ অদ্যাপি বাকি আছে। 

পিতম- পাগল, কিন্তু নিজে তাহ! ক্রানে না। বুদ্ধিতে অন্য লোক বে 
প্রকার, আপনিও নেই প্রকার এই পিতদেল্স বিশ্বাস; কোন অংশে যে ব্যতিক্রম 
আন্বে। তাহা! পিতম বুঝিতে পারে না। কিন্ত পিতমের বোধ আছে যে পাগল 
শব্দ তাহার নামের অংশ, এই জন্য লোকে তাহাকে পাগলা বলিয়া ডাকে । 

পশ্জশালায় লৌহপিগনে স্থান পাইয়া পিতম শয়ন করিল, শয়ন অনেক 
সময়, তৃশ্তিবাচক । 


ইন্দচূপ দেখিলেন যে, পিতম আর সাহার প্রতি লক্ষ্য করিল না। রাজা 
হাসিলেন, পিতমও হাসিল । রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদিগকে আর তোমার 


মনে থাকিবে?" 
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৪০২ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহাংণ 
পিতম । আল্র মহারাজের পশুশালা সম্পূর্ণ হইল । জাকিয়। উঠিল । 
রাজা । কেন ? তোমার নিমিত্ত ? 
পিতম । আমারই নিমিত্ত, আমি মাম্ুবপস্ড, এক প্রকার নরসিংহ, বুসিংহ 

দেব। সে রাজা নৃসিংহকে গারদে পাঠাইতে পারেন নাই আপনি পারিলেন । 

আপনার জয় । মহারাক্র কি ক্রয় । এ অবতারে আমি বড় সুখী । ভক্তকে রক্ষা 
করিতে হয় লা। ভক্তরাই আমায় রক্ষা করে। বরং বৃণু। রান্দা বর লও । 
তথাস্ত । এখন ঘরে যাও । আমি নিত্রা যাই। 

রাআা। নৃসিংহ দেব ! তোমার প্রহলাদ কই ? 

পিতম | তুমিই আমার প্রহলাদ, তুমিই আমার ভক্ত, তুমিই আমার সর্ববন্থ । 

রাজা । আর তোমার রাল্র! হিরণ্যকল্যপ কই ? 

পিতম | চুড়াধন বাবুকে দেখাইয়া এ আমার হিরণ্যকম্যপ । 

রাজ্জা । চুড়াধন ত রাজ। লহে। 

পিতম । শীষ হবেন । 

হঠাৎ রাজা ও চূড়াধন উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন। কেমন একটা ভয়ে 
রাজার হৃংকম্প হইল কিন্ত তৎক্ষণাৎ গেল । একবার তাহার মনে হইল পাগল 
কেন অশুভ কথা হঠাৎ সুখে আনিল । পরক্ষণেই মনে হইল পাগলের কথা মাত্র । 
আমার সন্তান থাকিতে চড়াধন কেন রাজ! হইবে? ছুডাধনের মঙ্গল হউক, 
আমার সোণার চাদও চিরজীবি হউক । 

চুড়াধন বাবুর চাঞ্চল্য কেহ দেখিতে পাইল ন1। তাহার নয়ন চকিতের 
দ্যায় বিশ্কারিত হইয়া আবার তৎক্ষণাৎ, পূর্ব্বমত ক্ষুদ্র হইয়া শান্তমুণ্তি ধারণ 
করিল । 

[০ 

পগুশালা হইতে বহিগঁত হইয়া রাজা ইন্্রভূপ অন্তমনস্কে অতিথিশালার 
দিকে চলিলেন। প্রথমে দুইজন ভোজপুরী পালোয়ান বুক ফুলাইয়া মাথা 
হেলাইয়! ঢাল তরওয়াল লইয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের প্রায় বিংশতিহত্ত 
ব্যবধানে রাজ! স্বয়ং তাহার পশ্চাতে দ্বাদশ জন অধ্যাপক, রাজপুরোহিত এবং 
চূড়াধন বাবু । তৎপরে রাজচিকিতসক, জাতিতে বৈদ্য ; পরে খাজবনাখানান্প এক- 
জন সুহরি, জাতিতে কায়ন্থ ; তৎপরে একজন আচার্য্য ডস্মুত্রাক তি ঘটিকাবন্্ 
ছুই হুস্তে ধরিয়া একাএাচিন্রে বালুকাক্ষরণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাইতে লাগিল। 
আচাতধ্যর পশ্চাতে পরিচারকগণ, কাহার হস্ডে ব্যজন, কাহার হস্তে ক্ষুদ্র ছত্র। 
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কাহার হস্তে পিকদানি, কাহারও হন্তে পাণের বাটা । শব্ধ পশ্চাতে একখানি 
সুন্দর শিবিকা, বাহকস্বহ্ধে হেলিতেছে হুলিতেছে। আর তাহার হই পার্থ 
চারি পাচ ব্রন রক্ষক লাঠি শড়কি লইয়া শুন্চ শিবিকা রক্ষা করিতে করিতে 
চলিতেছে । 

রাজার বেশ ডূষা অতি সামান্য ; মণি মুক্তা নাই, জরি জব্বড় নাই, 
সামান্য অধ্যাপকের ন্যায় একখানি পটবন্ট্ ভ্রিকচ্ছ করিয়া পরিধান ? গলায় উত্তরীয়, 
পদদ্ধয়ে ভূঞ্জিপত্রের পাতৃকা, হস্তে একটি যষ্টি । এক্ষণকার ব্যবহার দেখিয়া 
বিচার করিলে দণ্ডটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইবে-_-অন্যুন অঞ্ধ হস্ত পরিমাণে 
দীর্ঘ অন্থভব হইবে । রান্নার লাঠি বলিয়া যে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, এমত নহে । ভদ্র- 
লোক মাত্রের ঘটি এইরূপ দীর্থ হইত । তশুকালের চৌকিদারের লাঠি মস্তক 
পরিমাণ তইত | বাহকের লাঠি স্বহ্ধপরিমাণ হইত । ভদ্রলোকের যি প্রায় 
বক্ষপরিমাণ হইত । 

রাজা দণ্ডটি নুর্টিবস্চকরে_ ধরিয়া চলিতেছিলেন ; ততকালের প্রথাই 
এইরূপ ছিল । সকল ড্রব্যই মু্টিবন্ধ করিয়া ধরিতে হইত, শ্বষ্টিবঙ্ধ করিয়া কাধ্য 
করিতে হইত। তৎকালে অঙ্কুলির ব্যবহার বড় প্রচলিত হয় নাই । কারণ শিল্প 
জন্মে নাই । শিলের পূর্বে কৃধী অবস্থায় সমাজের সকল কার্য্য মুষ্টিতেই চলে, 
অক্গুলির প্রয়োজন বড় অধিক হয় না। সুমিখনন হইতে ঘণ্টাবাদন পর্য্যন্ত সকলই 
মুষ্টির কাধ্য ॥। প্রহার মুষ্টি দ্বারা, ভিক্ষাদান মুষ্টি দ্বারা, লেখা ( মুট কলম ) মুষ্টি 
দ্বারা কাজেই যি ধারণৎ মুষ্টি হারা । 

রাজ! ইন্দ্রভূপ গৌরাঙ্গ পুরুষ, দীর্ঘ ঈযৎ স্থূলকায় । চাহিবামাত্রই সর্ব্বাত্রে 
তাহার নাসার প্রতি দৃষ্টি পড়ে । নাসা বিশেষ উন্নত নহে কিন্ত দীর্ঘ, ভ্রদমে উন্নত 
ছয় নাই, ভ্রমুগ হইতে একই ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। জব যুগ্ম। অঙ্গে 
কোথাও চন্দন নাই কিন্তু অনবরত সেই সদগন্ধ । বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর । 

রানা অতি মৃছপাদবিন্ষেপে চলিতেছেন, তুই একবার মন্তক নাড়িতেছেন, 
আপনার মনের সঙ্গে আপনি কথা কহিভেছেন । রাজ্রপথ দিয়া যে চলিতেছেন 
তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন । এইরূপ কিয়দ্দ,র গিয়া একস্থলে দাড়াইলেন । 
চারিদিকে নগরবালীরা তাহাকে প্রণাম করিতেছে । রাজ্জা তৎপ্রতি লক্ষ্য না 
করিয়া! সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রহাচাধ্য কই ?” এাহাচার্য্য অশ্াসর 
হইলেন । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন «এক্ষণে কি যোগ ?” 

প্রহাচাখা । ব্যতীপাত যোগ । 

রাজা। | আমার এক্ষণে কোন দশ! ? 
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এাহ!। শনির শেষ দশা । 

রাজা! কাহার অন্তর্দশা ? 

প্রভা । মঙ্গলের । 

রাজা মাথা! নাড়িয়া বলিলেন, “বটে বটে, আমি ভুলিয়া (গয়াছিলাম 1” 

রাজা এই বলিয়া আবার পূর্ববমত চলিলেন। কিন্ত ক্রমেই তাহার বিদর্ষ- 
ভাব স্পষ্ট হইতে লাগিল । 

রাজা যখন পশুশালাম ছিলেন, তখনই দিবাবসান হইয়াছিল | এক্ষণে 
শয়ন কাল উপস্থিত । গৃহে গৃহে শব্খধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল । প্রথমে 
একটী দুইটি, এখানে সেখানে, ভগ্রস্বরেঃ নিম্নন্থরে, কম্পিত স্বরে, পরে একেবারে 
প্রতিগ্হে গম্ভীর স্বরে বাজিয়া উঠিল, শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল । রাক্ষা আরও 
বিমর্ষ হইলেন । শ্তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন, দরণোম্মুখ কোন ভীষণ 
অসুর হুভাশ স্বরে আর্ডনাদ করিতেছে । ভাহার কর্ণে শম্ধ্ধনি অমঙ্গলধ্বনি বোধ 
হইতে লাগিল । তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিতে লাগিল । 

রাদ্রা আবার ফ্লাড়াইলেন । চূড়াধন বাবুকে ডাকিলেন । চূড়াধন বাবু 
সক্ষোচিত ভাবে অগ্রসর হইলেন । রাজা বলিলেন, “আমার নিকটে আইস, আরও 
নিকটে আইস । তুমি আমার পিতানতের প্রপোজ আবার ভ্রাতুষ্পুত্র। ইচ্ছা করে 
তোমায় আমি বুকে করি ।” শেষ কথাগুলি ভগ্রস্বরে বলিয়া চূড়াধন বাবুর হস্ত 
ধারণ করিয়া রাজা চলিলেন ; কতক দূর গিয়া রাজ্জ। চূড়াধনকে আশীর্বাদ করিতে 
লাগিলেন । “তুমি অরোগী হও» তুমি চিরজীবী হও 1” চৃড়াধন বাবু কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না, নঅসুখে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন । এমত সময় দেবমন্দিরে 
নহবদ বাজিয়! উঠিল । রাম সীতার আরতি আরম্ভ হইল । নগরবাসীর ঠাকুর 
দর্শন করিতে বাহির হইল । 

নহবদ, সানাই, কাশর, ঘণ্টা, শব্ম, মৃদঙ্গ সকল একেবারে বাঞ্ধিতে লাগিল । 
বালকদিগের অন্তর নাচিয়া উঠিল, সকলে সেই দিকে ছুটিল, যে ছুটিতে পারিল না 
সে কাদিতে লাগিল । এককুটীর সম্মুখে একটি বালিকা একা বসিয়া কাদিতেছে, 
তাহার সহোদর তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল বাচ্যোছ্যম হুইবামাত্র 
ঠাকুর দর্শনে সে ছুটিয়া গিয়াছে, সঙ্গে লয়৷ গেল না বলিয়া বালিক! 
কাদিতেছে । বালিকার বয়স প্রায় এক বৎসর, দরিদ্র সম্ভান কিন্ত হৃষ্টপুষ্ট, 
দেখিলেই বোধ হয় বড় স্েহের ধন, অঙ্গে কোথাও ধুলার লেশ মাত্র নাই, 
নয়নে কন্দল, ক্রযুগের মধ্যস্থানে একটি স্থবব্্ম টীপ। মুখখানি অতি যত্বে 
আর্ছিত ৷ 
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বালিকাকে কাদিতে দে(খিয়া রাজা সেইখানে দাড়াইপেন।  ছুড়াধন 
বাবু রাবার ইচ্ছা অনুতব করিয়া বালিকাকে ভুলাইতে গেলেন । করতালি দিয়া 
বালিকাকে ক্রোড়ে আহ্বান করিলেন । বালিকা ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইল, কুটীরে 
যাইবার নিমিত্ত পইঠায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । ব্যাকুলিত স্বরে আরও 
কাঁদিতে লগিল । রাজা! তখন চূড়াধল বাবুকে সরিতে বলিয়া আপনি অগ্রসর 
হইলেন, দুই একবার ডাকিলেন, বালিকা ফিরিয়। দেখিল, দেখিবাশাত্র ছুই বাহু 
বিস্তার করিয়া হাসিল । একজন অধ্যাপক পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিলেন ““কন্যাটি 
ব্রাহ্মণের সম্ভান ৷” প্লাজা অতি আদরে বালিকাকে ক্োড়ে লহমা মুখচুম্বন 
করিলেন । কন্যাটি তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়া এক একবার পথের 
দিকে হস্ত বাড়াইয়া “এ এ” বলিতে লাগিল । রাজা বালিকার মুখ চুম্বন করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর দর্শন করিবে ? চল, আমিও তোমার সঙ্গে ঠাকুর দর্শন 
করিব, অনেক দিন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করি নাই, তোনার ছানা তিনি আমায় 
স্মরণ করাইয়। দিলেন । চল, তোমায় আমি বুকে করিয়া লইয়া যাই ॥” বালিকা 
আনন্দে হাসিতে লাগিল । 

বালিকার গর্ভধাশ্রিণী জল আনিতে গিয়াছিল । কুটীরসম্মুূখে অনেকগুলি 
ভদ্রলোকের সমাগম দেখিয়া অন্তরালে কলস কক্ষে চাড়াইয়? রহিল, কিছুই বুঝিতে 
পারিল না। সকলে চলিয়া গেলে ত্রাক্ষণী প্রতিবাসীদের নিকট সকল শুনিয়া 
মনে করিলেন, তাহার সশ্তানকে রাজা আর ফিরাইয়া দিবেন না, অতএব রীতিমত 
কাদিতে বসিলেন। 

রাক্রা কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া রামসীতার ঘারে উপস্থিত হইলেন ; 
সিংহ দ্বারে নহবৎ বাজিতেছিল, বালিকা উদ্ধামুখে রাজাকে সেই বাছস্থান 
দেখাইতে লাগিল । রাজা ক্রমে মন্দিরে উঠিলেন । তাহাকে দেখিয়া সকলেই 
সপস্মানে সরিয়া দাড়াইল। রাজ! বালিকাকে বুক হইতে নামাইয়া অতি ভক্তি 
ভাবে প্রণাম করিলেন । বালিকাটিও তাঁহার পার্শ্বে এক প্রকার শয়ন করিয়া 
প্রণাম করিল । প্রণাম করিতে করিতে রাজার প্রতি মুখ ফিরাইয়া দেখিতে 
লাগিল । রাজা! উঠিলেন দেখিয়া! বালিকাও উঠিয়া দাড়াইল । ন্বর্ণালক্কার- 
বিস্ৃবিত দেবযুদ্তি দেখিয়া “এ এ” বলিয়া রাজাকে দেখাইতে লাগিল । 
আবার পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাপিল, এই সময় বাস্ঠোছ্কন স্থগিত 
হইল। বালিকা “যা_ঘা” বলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। শেষ 
রাজার আমু ধরিয়া দাড়াইল 1 রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন “রে যাবে?” 


কন্যাটি অবার দেবমুত্তির দিকে ক্ষুদ্র হস্ত নির্দেশ করিয়া “এ এ” বলিতে 
লাগিল । 
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মন্দিরে একটা ত্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন । তিনি অত্রাসর হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন “মহারাজ ! সন্তানটি কি রাজকন্যা 1" রাজ্রা বলিলেন, “না ।” এই বলিয়া 
বালিকাকে আবার পুর্বমত বুকে তুলিলেন । বালিকা বুকে উঠিয়া একবার রাজার 
সুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর রান্দ্কক্ধে মস্তক রা(খয়া স্থিরভাবে রহিল । 
রাজ্রা তখন ত্রন্ধচারীকে বলিলেন, “বালিকাটি কাহার কন্যা আমি তাহা এ পর্য্যস্ত 
জানি লা, পথে কম্যাটি কাদিতেছিল, আমাকে দেখিয়া আমার ক্রোড়ে আসিল, 
কোনমতে আর কাহার ক্রোড়ে গেল না! |” 
। ত্ৰহ্ম। আশ্চর্য! বালকদের ত এরূপ কখন দেখা যায় নাই, কখন 
অপরিচিত লোকের নিকট যায় না । 

রাজ্রা । বুঝি সম্ভানটি নিদ্রা গেল। ইহার আত্মীয় কেহ আসিয়াছে ? 

“আসিয়াছে” বলিয়া একজল ত্রাহ্মণ যোড়করে সংখুথে দাড়াইল । রাজা 
জিজ্ঞাসা করিলেন «আপনি কন্যাটির কে হন ?” 

ব্রাহ্মণ । পিতা । 

রান্রা। আপনি বড় ভাগাধর । এ কলা আমার হইলে আমিও ভাগাধর 
মনে করিতাম । বুক হইতে নামাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আপনার কন্যা 
আমি কি বলিয়া রাখিব, নতুবা আমার ইচ্ছা করে আমি কন্যাটির লালনপালন 
করি । 

এই কথায় ত্রাহ্মণ ভয়ে ইতস্তত: করিতে লাগিল দেখিয়া একক্রন প্রতিবাসী 
বলিলেন, “নহারাজ্র, আপনি এ প্রদেশের রাজা, আমর! সকলেই আপনার সম্তান- 
স্বরূপ । আপনি যাহাই ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিতে পারেন । আপনি যদি 
কন্যাটি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আর কি 
হইতে পারে । দরিজ্ের কন্যা আপনি ক্রোড়ে করিয়াছেন, ইহাতেই আমরা 
সকলেই চরিতার্থ হইয়াছি। দরিদ্রের প্রতি যে দেশে রাজার দ্বণা নাই ; সে দেশের 
প্রজা] অপেক্ষা স্ুথী আর কোথায় 1” 

রাজা উত্তর দিবার পৃরেরধেই চুড়াধন বলিলেন, “শিশু সম্বন্ধে রাজ প্রজা 
নাই, ধনবান্‌ দরিদ্র নাই । সম্তানমাত্রেই পবিত্র । যে শিশুকে ক্রোড়ে করে, 
সেই পবিত্র হয়, সেই চরিতার্থ হয়, সন্তানের কিছু গৌরব বৃদ্ধি হয় না। 

রাজা বলিলেন "তথাপি আমি কগ্যাটিকে ত্রেড়ে করিয়াছি । আমার ক্োড়ে 
করা ব্যর্থ হইবে না ॥ কন্যাটি রাজকন্যার ন্যায় প্রতিপালিত হইবে ৷ আমি তাহার 
বন্দোবস্ত আগামী প্রাতে করিয়া দিব । আনার বড় যন্ত্রণা হইয়াছিল ; মন 
কাদিয়া উঠিতেছিল । কম্যাটি ক্রোডে করিয়া অবধি আমার সকল ছর্ডাবলা 
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গিয়াছে। আবার শচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছি; কন্যাটা বড় চমৎকার, আমি 
আন্তরিক ভালবাসিয়াছি। কন্যাটি যাহাতে সুখে থাকে, আমি তাহা অবশ্য 
করিব । এক্ষণে আপনার কন্যা আপনি লইয়া যান ।” অ্রহ্মচারী বলিলেন, “দয়া ! 
আশ্চর্য্য দয়! !” 

দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাক্রার ক্রোড় হইতে কন্যাকে গ্রহণ করিতে সাহস করিল না। 
চড়াধন বাবু কম্চাকে লইয়া ব্রাচ্মাপকে সমর্পণ করিলেন । কন্যা নিদ্রা শিয়াছিল, 
চুড়াখধন বাবুর হস্তে ভ্রাপ্তাত হইয়া পিতৃ ক্রোডে গিয়া কাদিতে লাগিল । পিতা 
ভুলাইবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় “ও আয়, আয়, রে” বলিয়া মাথা চাপড়াইতে 
লাগিলেন । কন্যাটি তাহাতে শান্ত হইল লা। রাজ্ঞা তখন অগ্রসর হইয়া 
বলিলেন, “আমার ক্রোড়ে আসিবে 1 আইস ৷?” কন্যাটি এই আহ্বানে মাথা 
তুলিয়া রাজাকে দে(খল, দেখিয়াই হস্তপ্রসারণ করিয়া রাজক্রোড়ে যাইবার হচ্ছ! 
ক্ানাইল । রাজ্ঞা তৎক্ষণাৎ, ক্রোড়ে লইলেন, বালিকা আবার পূর্ববমত রাজক্কন্তে 
মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল । সকলেই আশ্চর্য্য হইল, রাজা ও আশ্চর্য্য 
স্ইইলেন। 


নিদ্রা কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে রাজ! ত্রাহ্মণকে কন্যাটি প্রত্যর্পণ করিয়া 
বিদায় করিলেন । যাইবার সময় ত্রাহ্মণকে রাজা জিভুঙাসা করিলেন, “কন্যাটির 
নাম কি?” ত্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, “মাধবীলতা ।” 





পচ গ্রন্থ 


কবার একজন ায়লগুদেশীর সহিত ইংরেজী কাব্য সম্বন্ধে আমাদের কথা 

হইতেছিল। ইংরেজি শিক্ষাগ্চণে আমরা ভাহার সাক্ষাতে ইংরেজি কবিত্বের 
প্রশংসা করি । প্রশ্শংসা ভাহার অসহ্য হইল ৷ তিনি ক্রহ্বভাবে বলিলেন, “লে কি 
কথা ! ইংলণ্ড চিব্রন্ুখী, কথন কাদে লাই, হংলণ্ডে কবিত্ব কিরূপে সম্ভব ?” 

কথাটি কতদর সত্য তাহা জানি না তবে এই বলিতে পারা যায় যে, যে 
ব্যক্তি নিত্য অক্পর্ধংস করিয়া নিদ্রা গিয়াছে, এবং নিদ্রাভঙ্গে কেবল পান চিবাইয়াছে, 
যে শোক ভাপ কিছুই ভালে লা, বা বুঝে না, কাবা প্রণয়নে তাহার অধিকার হয় না, 
প্রয়োজন জান্ম না। প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া যে দিখিতে যায়, কাব্যে সে 
অনধিকারী । প্রয়োজন বিবেচনায় যে কাদিতে বসে, সে ভাল কাদিতে পারে না। 
যে একান্ত অন্তরের জ্বালায় কাদে কেবল তাহারই চক্ষের জলে লোকে “আহা” 
বলে । 

বোধ হয় চিত্রমুকুর লেখকের অন্তরে জ্বালা আছে । তিনি সেই জ্বালায় 
কাদিয়্াছেল । অধিকাংশ কবিভাগুলি তাহার আন্তরিক ক্রন্দন । “কবিতা 
লিখেছি কত মনের বেদনে 1” যাহাই তিনি লিখিতে গিয়াছেন, তাহাতেই যেন 
তাহার চক্ষে জপ আসিয়াছে । সকল অবস্থাই তিনি দুঃখের চক্ষে দেখিয়াছেন, 

সকল অবস্থাতেই তিনি আপনার মর্শমবেদনা মিশাইয়াছেন। একস্থানে ভাটের 
UPL OE SN AYE SEE তিনদিন 

তুই চারিটি কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলে এ কথা প্রতিপন্ন 


হুইবে । 


কলিকাতা ৪৪ নং বেণিমাটোলা লেন, রায় যন্ত্রে শ্ীনাশুতোদ ঘোষাল কর্তৃক 
ভ্রিত। সন ১২৮৫ ৷ মূলা! ৮০ আশা মাত্র । গ্রন্থকারের নাম লিপিত নাই । 
মৃ! 
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চিত্তমুকুর নী 


উদ্বাসীন নামক কবিতা হইতে উদ্ধত £_- 


‘ণকিস্ধ হাছ এ পান নির্শম হৃদ, 
করুণা পরশে আর ড্রাববার নহ। 
শাষাণে বেধেছি প্রাণ পাষাণ রহিব, 
এই তরু-তলে বলি এক। কী ফাদিব। 


সলিল প্রতিম! হইতে উদ্ধত :__ 


“কা সাধ কত আশ, কত প্রেম ভালবাসা, 


প্রাপেশ্বর শিওর রেখেছি অন্ধরে, 
বারেক তোমায় হতে থেখাবার তন্বে; 
হথচিকণ পুষ্পহার, পাখিছাছি কতবার, 
দেলাইতে তব গলে_ কতই যতনে 
কবিতা লিখেছি কত মননের বেদনে। 


হঃখিনী রমণী হইতে উদ্ধত ২ 


< 
““ইচ্চ] করে ছুটে যাই ক!নএ-মাকারে, 
পড়ি তরুর তলে কাঁদি একাকিনী। 
এ দুঃখ কহিব কারে শিশ্দধম সংসারে, 
কে বুঝিবে--কে শুনিবে--মামার কাছিনী 


ভালাইঘ্র। দেহ মোরে দাহুবীর নীরে, 
এ মুখ দেখিয় কেন পাইবে বেদন। 
শুদ্ধ পল্পবের মত যাইব ভামিঘা, 
প্রবল তরঙ্গ-ল্রোতে সাগরের দজলে। 
এ ভঙ্গ জীবন-তরি যাইবে ডুবিয়।, 
দহিতে হবে না আর নিরাশা-অনলে। 


কুলীন কামিনী হইতে উদ্ধত :_ 
‘কি দুখ তাটনি | তুমি হেন শুদ্ধ বেশে 
করুণ সঙ্গীত তুলি, শৈলমদ দেশে ? 
ললিত লহরী হান, 
বিবাদে সিশায়ে যায়, 
সরস যৌবন মরি বিশুদ্ধ এমন 


কোন্‌ দুখে বল নদি এতেক বেদন | 
৫২-৬ 


হইবে গভীর নিশি দূরে ঝি'কি রব, 
আধারে হুবিবে বিশ্ব সপত নীরব । 
এই -শুদ্ক তৃপদলে করিয়ে শতুল | 
খুলি প্রাণের দ্বার করিব রোদন।” 


এতই বেদনা! হদি, কেন দূরে নিরবধি, 


এল কাছে প্রাণেশ্বর কাদি দুই জনে । 
মুছাইব অসশ্রুঙ্থল অঞ্চল বলনে 


ধন নাই--তুথ তাই, ধনে প্রহোদন নাই, 
উভয়ে পরম স্থখে রব তক্তলে, 
পূরিল দুগল আপি পুনঃ অশ্ব জলে ।” 


শর্রবিষ্ক বিহুঙ্গিনী মর্শ্মবেদনায়, 
আঅস্বির্ যপন পি লতার বিতানে। 
কে বুঝে কে দেখে ভার তীত্র বর্রণার, 
লুটায় লাপটি পক্ষ একাকী কাননে । 


হেন চিত্রকর যি থা,কত ভুবনে 
হৃদয়ের প্রতিযুঠি চিত্রিতে শাসিত, 
আশ| তৃষ্ণা সুখ ছুঃখ মনের বেদনে, 
তুশিকাথ চিত্রপটে হইড অক্ষিত ! 
দগ্ধ হাপদের ছবি তুলিঘ্া তোমারে 
দেখাতে সহোদরে ঘাতলা আমার, 
দেখিতে জলিছে চিতা হৃদন্থ মাঝারে, 
আশা হুখ পরিবর্তে দেখিতে অঙ্গার |” 


হায় আলিতাম আমি অন্স্ত লংসারে 
একা অভাপিনী শুধু পাহাণে বিহরে, 
শুক শুধু এই প্ৰাণ, 
গায় বিষাদের পান, 
লুকায়ে মরম জালা কাদি সনিয়জ্রনে। 
একা অনাধিনী আমি অখিল তৃবনে। 


৪১০ বঙ্গদর্শন | অশ্রচাদ্বণ 


তুমিও ঘে তটিনী রে আমারই মতন, 
পাযাণে চালিছ। বক্ষ কর সম্ভরণ, 
নির্ছরের পদতলে, 
লুটাই নগ্ন জলে, 
সিচুয় গিরির পদে তুমি অভাগিনী ৷ 
লুটাইছ তরঙিবী দিবস হামিনী |", 


এইরূপ করুশরলের অবতারণা যে কেবল শিক্ষার গুণে বা যত্বের বলে হই” 
কাছে, এমত বোধ হয় না। কবির নিজের গুণে । ভাবের মধ্যে শোক তাহার 
মনে বিশেষ প্রবল বলিয়া বোধ হয় । এই জন্ট করুণরসে তাহার এত অধিকার 
দেখা যায়। অলারসে যে তিনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত এমত বলি না, ওবে যে সকল রস 
তাহার চিত্ত স্পর্শ ও করে ন। সে সকল রস উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত তিনি দুই এক 
্ছানে সময লই করিয়াছেন) বোধ হয় তাহা কেবল অনুরোধে । কেন না লেখক 
আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে মধ্যে মধ্যে তিনি কাব্যের ফরনাইস্‌ লইয়া থাকেন। 
কিন্ত ফরনাইল্‌ বা চেষ্টা উভয়ই কবির পক্ষে কুপথ । যিনি তাহা অবলম্বন করিয়াছেন, 
তিনিই নিক্ষল হইয়াছেন | “কাব্য কি”? যাহারা জানেন না, ভাহারাহ কাব্য 
লিখিতে চে] পান, বা লিখিবার [নমিত্ত অন্যকে অনুরোধ করেন । যে রস 
মনে কখন আসে লাই, সে রস অনুরোধে বা চেষ্টায় কিন্ধুপে বণিত হইবে। 
বোধ হয় ভাহারা বলিবেন অনুভব ছারা । সত্য, মনে কোন ভাবের উদ্দীপন 
হইলে তাহার দুই একটি কার্খকেপি অনুভব কর! যাইতে পানে । কিন্ত যে 
স্থলে ভাব কি রস কিছুই নাই, সে স্থলে কে তাহার ক্রিয়া অনুভব করাইবে । 
যে স্থলে মেঘ লাই, সে স্থলে কে বৃষ্টি বর্ণ করিবে? যদি তুমি জল 
ছিটাইয়া বল, এই বৃষ্টি হইল হই একটী বালক ভিন্ন কে তোমার কথা বিশ্বাস 
করিবে ? ইদানীং বাঙ্গালার অধিকাংশ কাব্য লেখক যে কবি নছেন তাহার 
কারণ এই । অনেকে জল ছিটাইয়া বলেন, বুটি করিলাম ; ভাব ব1 রস 
কিছুই তাহাদের নাই, কেবল অন্ভবের উপর তাহাদের নির্ভর । যে কখন 
স্বচক্ষে প্রত কি সমুদ্র দেখে নাই সে তাহা কি অন্থভব করিবে? অঙ্টের মুখে 
যাহা শুনিয়াছে বা অন্যের গ্রন্থে যাহা পাঠ করিয়াছে তাহাই লিখিবে। 
চর্বধশে যাহার রস গিয়াছে তাহাই আবার পুনস্চবিবত করিবে ॥ পর্বতে কি 
সমূত্রে কাব্যরস নাই। তাহা কেবল দর্শকের অন্তরে থাকে । পর্বত কি 
সমুদ্র দেখিলে চিত্তের যে চাঞ্চল্য জন্মে তাহাই কাব্যরস। যে পর্বত বা সমুদ্র 
দেখিল না, কেবল অশ্যের মুখে শুনিল, সে এ ঢালা কোথ! পাইবে, অস্কুভবে 
তাহা সম্ভবে না । কাজেই অনুরোধে কাব্যের স্থতি হইতে পারে ন। 


১২৮৫ ] চিত্তমুকুর ৪১১ 


লমুত্র কি পর্বত দেখিলেও অনেকের চিত্তে কোন চাঞ্চলা জন্মে না এই 
অন্ত সকলে কবি হইতে পারে না। ধাহার চক্ষে পর্ক্বত কেবল প্রস্তরস্ত,প, 
সমুজ কেবল জলরাশি, কাবো তাহার অনধিকার, তিনি অস্ত বাবসা করুন । 
সমুদ্র কি পর্বত দেখিলে কবিদের চিত্ত একরাপ চঞ্চল হয় না; ভিন্ন কবির ভিন্ন 
রূপ হয়। এই জন্য কবি নানা প্রকার, কাব্যও নানা প্রকার । সমুদ্র ও 
পর্ব্বতের কথা উদাহরণ স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিলাম । সমুদ্র ও পর্বতের 
কথা যাহা বলা গেল, বাহ্যবন্ত মাত্রেরই কথা সেইরূপ বলা যাইতে পারে । 
সঙ্গীত বা শব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে । 

মূল কথা, ফরমাইলে কাব্য হয় না। চিত্তের চাঞ্চল্য না জন্সিল্লে কাব্য 
জন্মে না। চিত্তের চাঞ্চলোর কোন বেগ নাই, অথচ আমাদের কবিরা কাব্য প্রণ- 
যন করেন । কেহ বা অন্যের বেগ গ্রহণ করিয়া লেখেন; অর্থাৎ, অন্ত কবি আপন 
চিত্তের বেগে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই ভাহাব্রা অনুকরণ করেন । অনুকরণ অন্য 
বিষয়ে যাহাই হউক কাব্য সম্বন্ধে দোষের । অথচ অধিকাংশ কবি কিছু না কিছু 
নকল করেন। ভিন্তমুকুরের লেখক দুই একটি ভাব বোধ হয় অন্য কবি হইতে 
গ্রহণ করিয়াছেন । পুরন্দরের দৌত্য নামক কবিতায় একস্থলে পিখিত হইয়াছে _ 


“আঘাতি অনল ছট। কন্দরে কম্দরে, 
আমে ঘখ! ক্ষণপ্রভা পর্বত প্রদেশে,” 


এই ভাব হেন বাবুর বিহ্যৎ হইতে নীত । হেম বাবুর বিদ্যুৎ দেখুল ২_- 


‘“ক্ৰন্বা পিরিশুগ রাজি 
মধ্যে ঘখা তেজে সাজি 
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা 
খেলে ব্রক্গে ভীম ছি, 
শিখর শিখর লাজ, 
শৈলে শৈলে আধাতিয়া স্থল তীক্ষ ছটা ৪” 


এই অন্থুকরণটি নিতান্ত দোষের নয়। 

আর একস্থানে ( ৯৬ পৃষ্ঠা ) আমাদের গ্রন্থকার লিখিয্লাছেনল-_- 
“এস তবে শশখর লামিছা তলে, 
লিখে দিই তব অঙ্গে দুইটি চরণ 


হেত্রিলে তোমার পানে, পড়িবে নয়নে তার 
প্রাণের লুকান কথ।, বুঝ্চিবে বেছন ॥* 


৪১২ 


গেল 


বঙ্গদর্শন [ অগ্রহায়ণ 


ইংরেজি কবি মুর এই ভাবটা লিখিয়। গিয়াছেন। তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা 


১৬6০৮ Moon 1 it like Crolone’s sage, 
By any spell my hand could dere 

To make thy disc its ample page, 

And write my thoughts my wishes there ; 
How many a {riend whose careless eyo 
Now wanders o’er tbat atarry sky, 
Sbould smile upon thy orb to meet 
The recollection lind and sweet, 

The reveries of fond regret, 

The promise never to forget, 

And all my hcart aod soul would sond 
‘To many 8 dear loved distant fricnd. 


ইহা ভিন্ন অম্য হই এক স্থলেও অঙুকরণ আছে ! 
অনেক প্রধান প্রধান কবিরা অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন । অনুকরণ নিমিত্ত 


বিশেষ দোষ দিই না । তবে এই বলি যে, এই গ্রস্থকারের ক্ষমতা আছে, ইনি 
দোষটি বৰ্জ্জন করিলে করিতে পারেন । 


যেসকল কবিতা উদ্ধৃত কর গিয়াছে, তাহা করুণরসবিশিষ্ট । অন্ত দিকে 


চিত্তমুকুরলেখকের কিরূপ ক্ষমতা আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আর ছুই তিনটি 
অংশ উদ্ধত করা গেল ৷ 


গ্রন্থের প্রারস্তে রাজপুতকুলকলক্ক জয়চন্দ্রের মানসিকভাবব্যঞ্জক একটি চিত্র 


আছে; তাহার এক স্থান বড় সুন্দর । স্বীয় দুক্ৃতিচিন্তামগ্র জয়চন্দ্র গভীর রাত্রে 
একাকী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে সহুসাঁ_ 


“ভাঝিল সুদীর্ঘ খাল চাহি শৃক্ত পানে, 
নিবাবার তরে যেন গগনের আলে; 
ভাবিল 'আআলোকর্যশি পশিয়া পরাণে, 
অদৃশ্য ভাবনাগুলি করিছে উজ্জল। 
সুদিল নন্বন পুনঃ আবরির! কর, 

কিন্তু হৃনছেতে বাহ! হুণ্ডেছে অক্ষিত 
মুদিলে নছন কেন হুইবে অন্তর ! 
বহুং উজ্জ্রলতর হবে অছুভুত | 


১২৮৫] চিত্তমুকুর ৪১৩ 
( সমরসাহী-বিদায় হইতে ) 


মধুর লায়াহে, প্রমোদ উত্ডানে, 
সরসী-শলিলে, সঙ্গিনীর ললে, 
স্বর্ণ তরটীতে, হয়বিত চিতে, 
চিতোরের রানী পৃথা বিহযে। 
হৃদদ্েত হর্ষ বিকাশে নম্বনে। 

চাকু মৃত হাসি ছটিছে বদনে, 
কুঞ্চিত কপোলে, যৌবন উৎলে, 
রজতের গাড়, শোভিছে করে। 
মত হংসরাজ্গ, গ্রীব1 উচ্চ করি, 
আলছে সাতারি, পরশিতে তরী, 
তরী বি ঘাছ। ধরিতে না পান, 
উঠে হাশ্ুধতলি, রমণী-মণ্ুলে । 


এই সমবরসাহী-বিদায় সুকবির রচনা, ইহ। সমুদয় উদ্ধত করিবার মানস 
ছিল, কিন্ত স্থানা ভাব । 
স্থানা্তারে__ 
নিবিড় কর তলে শ্যাম দৃ ্সাদলে 
পড়ি৷ উতল ছায়া শা স্তি-দ্বহ্ধপিনী, 
বৃস্থে বৃস্তে সকাল গুলি, আনন্দে পড়েছে ঢলি, 
আদুরে উঠিছে ধীরে মানবের ধ্বনি, 
বোধ হইল ছেল আজ লষীন ধরণী । 
দেখিছ শিশিরবিম্ু গোলাপের দলে 
কিরুশে উজ্জল ভয়ে ডল ঢল বনে, 
গোলাপ পড়িল হেলে, শিশির পড়িল ঝুলে, 
দেখিতে দেখিতে বিন্দু খলিযা! পড়িল, 
হুন্ম বৃত্তে চারু পুষ্প নাচিন্বা। উঠিল | 


চিত্তমুকুর পাঠ করিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, লেখক 
সুকবি । এক্ষণে তাহার যে সকল দোষ আছে ভাতা সামান্য ; বোধ হয়, পরে 
তাহা কিছুই থাকিবে না। এই পুস্তক গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম । তিনি যে প্রথম 
উচ্যমেই অনেক পরিমাণে কৃতকার্ধ্য হইয্সাছেন, তাহার সন্দেহ নাই । গ্রন্থকার 
সাধারণের উৎসাহের পাত্র । 


মা] ৮ পাঠা 
লা সা পর শা 
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*কসংথ7া গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা দেশে না কি ছয় 
AS কোটী ষাট লক্ষ মন্ুঘ্/ট আছে । ছয় কোটি মাটি লক্ষ মনুন্যের দ্বার! 
সিদ্ধ লা হইতে পারে. বৃন্দ প্রথিবীতে এমন কোন কার্যাই নাই । কিন্তু বাঙ্গালির 
ভ্বারা কোল কাধাই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোল কারণ আছে । লৌহ 
অস্ত্রে পরিণত হইলে তন্ছার প্রস্তর পর্যন্ত (বিভিন্ন করা যায়, কিন্ত লৌহ মাও্রেরই 
ত সে গ্যণ নাই । লোৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্থত, গঠিত, শাণিত করতে হয় । 
তবে লোহ ইস্পাত হইয়া কাটে । ননুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, 
তবে নমুম্যের ছারা কার্য হয় । বাঙ্গালার ছয় কোটি বাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে 
কোন কাৰ্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে বাঙ্গালায় লোক-শিক্ষা নাই ৷ যাহারা 
বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত, তাহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন 
না, আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত | ব্যাপার বড় অল্প আল্চর্ধ্য 


নহে। 
ইহা কখন সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য 


জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা ঘাইভে পারে । সে 
শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে । চিত্তবৃত্তি সকলের 
প্রকৃত অবস্থা, শ্ব স্ব কাৰ্য্যে দক্ষতা, কর্তব্য কাৰ্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা । 
আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় 
মা এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাদ স্কোয়ার পর্যাস্ত দেখিলাম না যে, কোন 
ইংরেজী নবীস সে বিয়ে কোন কথা কহিয়াছেন। 

ছউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে । বিদ্যালগে 
প্রসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর লাধারণ সকলেরই হয় । সংবাদপত্র সে 
সকল দেশে লোকশ্রিক্ষার একটা প্রধান উপায় । সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে 
(কিরূপ উপায়, তাহা এদেশীয় লোক সহজে অন্গুতব করিতে পারেন লা। এদেশে 
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এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সম্বাদ পত্র; কোন খানির গ্রাহক হইশত, 
কোনখানির গ্রাহক পাচ শ্রত, পড়ে পাচ সাত হাজার লোক । ইউরোপে এক এক 
দেশে সম্বাদপত্র শত শত, সহস্র, সহস্র । এক এক খানির গ্রাহক সহস্র, সহন, 
লক্ষ, লক্ষ । পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি, কোটি লোক । তার পর নগরে নগরে সভা, 
এমে গ্রামে বক্তৃতা । যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে 
সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত 
সম্বাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভিদ্র গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত 
এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের 
নিমন্ত্রণেই স্বাহু থা চর্কবণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, 
আমাদের তাহার কোন অন্থভবই নাই । আমাদিগের দেশের যে দন্বাদপত্র সকল 
আছে, তাহার দুর্দশার কথ! ত পূর্বেই বলিয়াছি ; বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার 
দিক্‌ দিয়াও যায় না; তাহা বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, 
তাহা কখন দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় লা। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প 
লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে, আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প 
লোকে তাহা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। 
এক্ষণকার অবস্থ! এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোক- 
শিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে । লোকশিক্ষার উপায় লা থাকিলে 
শ্বাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ধকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন ? মনে করিয়া দেখ, 
বৌদ্ধধশ্মের কুটতর্ক সকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের 
ঘর্শ্ম চরণকে আর্দ্র: করে; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারে নাই, কলিকাতা! 
রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে । সই কূটতত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাস্থা, 
হবেবোধ্য ধর্শ্ম, শাক্যসিংহ এবং তাহার শিন্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে, গৃহস্থ, পরিব্রাজক, 
পণ্ডিত, মুর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শুত্র,। সকলকে শিখাইয়াছিলেন । লোক- 
শিক্ষার কি উপায় ছিল না? শ্রক্ষরাভাধ্য সেই দৃঢ়বন্ছমূল দিগ বিজয়ী সাস্যময় 
বৌদ্ষতর্্ঘ বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্কে শৈবধর্শ্ম শিখাইলেন_: লোক- 
শিক্ষার কি উপায় ছিল লা? সেদিনও চৈতনস্তদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া 
আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় লা? আবার এদিকে দেখি, 
রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্ম 
ঘুযিতেছেন। কিন্ত লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন 
আর নাই। 
. একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কণা বলি- সে দিনও ছিল__আত্র আর নাই। 
কথকতার কথ। বলিতেছি । এলাম গ্রামে নগরে নগরে বেলা পিডাহ উপর বসিয়া 
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ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, স্থগন্ধচি মল্লিকা মালা শিরোপরে 
বেষ্টিত করিয়া, নাছ্‌স্‌ হুদ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অছ্ুনের বীরধর্শ্ম, 
লক্্রণের সত্যব্রত, ভীম্মের ইন্দ্রিয় ভ্রয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধিচীর আত্মসমর্পণ 
বিষয়ক সুসংস্কৃতের সন্যাখ্যা স্থুকণে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ 
সমক্ষে বিবৃত করিতেন । যে লাঙ্গল চষে, যে তুল! পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে 
ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত--শিখিত যে ধশ্ম নিত্য, যে ধর্শ্ম দৈব, যে 
আত্মাদ্বেষণ অস্রদ্ধেয, যে পরের ভ্ৰষ্ট দ্রীবন, যে ইশ্বর আছেন, বিশ্বস্ক্ষন 
করিতেছেন,বিশ্বপালন করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণা আছে, 
যে পাপের দণ্ড পুণোর পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে পরের 
পচ, যে অহিংলা পরম ধশ্ম॥ যে লোকহিত পরম কাধ্য--€স শিক্ষা! 
কোথায়? সে কথক কোথায় ? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের ঝুরুচির 
দোষে । গুল্কি কাওরাণী শুয়ার রাইতে অপারগ হইয়া! কুপথ অবলম্বন 
করিয়াছে । তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হবে? 
দক্ষযজ্ঞে, বিশ্ববজ্ে ঈশ্বরের জন্য ইশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে 1 
চল ভাই, ভ্রান্তি টানিয়া থিয়েটারে গিয়। কাওরাশীর টপ্লা শুনিয়। আসি। এই 
অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত, স্ধর্শ্মভই, কদাচার। দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, 
বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোক শিক্ষার পরম আকর কথকতা লোপ পাইল । 
ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত বাভীত বদ্ষিত 
হইতেছে লা । 

কিন্তু আসল কথা বলি । কেন যে এ ইংরেজী শিক্ষা সবেও বাঙ্গাল! 
দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থুল কারণ 
ব্লি-_শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই । শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে 
না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না) মরুক রামা লাঙ্গল চষে, 
আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল । রামা কিসে দিন যাপন করে, 
কি ভাবে, ভার কি অসুথ, ভার কি সুখ তাহ! নদের ফটিক্চাদ তিলার্ মনে 
দ্বান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট সাহেব এ দেশে সার আসলি ইডেন, 
ইহারা তাহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকর্চাদের সেই ভাবনা । 
রাম! চুলোয় যাক্‌, তাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহার মনের ভিতর 
যাহা আছে, রাম! এবং রামার পোষ্ট সেই গোছী ছয়কোটি ঘাটি লক্ষের মধ্যে 
ছয় কোটি উনঘাটি লক্ষ নববই হাক্ার নয়শ-_তাহারা তাহার মনের কথা 
বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বপিলে কি হইবে? 
ছয়কোটি হাটলক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে__বাঙ্গালার 
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লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত 
বুঝেন না! 

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক 
শিক্ষিত হয় । এই কথা বাক্ষালার সর্বাত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক । কিন্তু 
সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না । ন্ুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে 
সমবেদনা চাই । 


৫১---৬ 





রীরপালন । ডাক্তার শ্রীযহনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত । ৮ম সংক্করণ। 
চিকিৎসা প্রকাশ যস্্ সন ১২৮৫ । 
মাথা মুণ্ড নাটক নবেল লিখিয়া নব্য বাবুগণ দেশের কি উপকার করেন, 
তাহা বলিতে পারি না। নাটক নবেল, অতিশয় উৎকৃষ্ট এবং লোকহিতকর 
সামগ্রী সন্দেহ নাই__হদি ভাল হয়। কিন্তু ভাল নাটক নবেল লিখিতে পারে 
এমন লোক শত বহংসরে একজন জন্মে কি না সন্দেহ । সকল প্রকার প্রতিভার 
অপেক্ষা লাতিতোর উজ্জলকারী প্রতিভাই দুর্লভ | কিন্ত বাঙ্গালায় যে কলম 
ধহিতে শিখিয়াছে সেই কাব্য নাটক উপন্যাসের প্রণেতা এই সম্প্রদায়ের 
লোককে আমরা পরামর্শ দিই যে, যদি ভাহাদিগের সাধ্য থাকে তবে অন্য পথ 
ছাড়িয়া, যদু বাবুল আন্ভকরণ করুন। যাহা লোকহিতকর) তাহাতে মনোযোগ 
দিল । বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যহ্বাবুর ন্যায় কোন বাঙ্গালি লেখকই 
দেশের হিতে নিযুক্ত নহেন 1  “ধাত্রীশিক্ষা” “চিকিৎসাদর্পণ” “শরীরপালন” 
প্রভৃতি গ্রন্থে চিকিৎসা শাস্ত্রের ছ্রূহ ব্যাপার সকল তিনি জনসাধারণের 
বোধগম্য করিয়া সকলকে আত্মরক্ষায় সক্ষম করিয়াছেন । যে একজন মন্য্যের 
জীবন রক্ষা করে সে মনগু্যলোকে ধন্ট-_যছু বাবুর এই সকল পুস্তকে বছলোকের 
জীবন ও স্যান্্য রক্ষা হইমাছে অতএব বাঙ্গালি লেখকের মধ্যে তাহার তুল্য 
লোকহিতকর আর কাহাকেই দেখি লা। 
বিশেষ এবিষয়ে তাহার উদ্যম, সাহস ও অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রশ:সার 
বিবয় । এক চিকিৎসা কল্পত্রমে যে ব্যয়, পরিশ্রম, ও ক্ষতি স্বীকার তাহা! আর 
কোন লেখকই সহ! করিতে পারেন না । এরুপ কার্য্যে যশ বা ধনলাভ নাই 
কেন না সাধারণ পাঠকে ইহার কিছুই বুঝে না পড়ে না বা উৎসাহ দেয় না । 
যিনি পুরস্কারের আকাভ্ক্ষা রহিত হইয়া লোকের হিতে নিযুক্ত তিনিই যথার্থ 
মহাত্মা | 


১২৮৪] প্রাগুগ্রান্ছের সংক্ষিপ্ত সমালোচন! ৪১৯ 


ভাতার সকল এন্বের মধ্যে" ধাত্রী শিক্ষা ও শরীরপালশ সর্বাপেক্ষা লোকের 
উপকারী । ধাত্রীশিক্ষার পরিচয় আমরা পূর্বের দিয়াছি। তদপেক্ষা শরীরপালন 
আরও লোকহিতকর । আমর! যে সকল দৈনিক ক্রিয়া করিয়া থাকি-_ম্বান। 
আহার, পান, শয়ন, নিদ্রা, সকলেতেই আমরা প্রায় প্রত্যহ স্বাভাবিক নিয়ম লজ্ঘন 
করিয়া থাকি নিয়ম লগলন করিলেই তাহার ফলে লীড়া জন্মে । আমাদিপের 
দেশে যে এত রোগ, সকলই রুগ্ন, জ্বর প্লীহায় কাতর, ক্ষীণজীবী তাহার এক 
মাত্র কারণ দেশের ছৃরবস্থাবশতঃ, এবং দেশাঢারে দৌরাস্যবশতঃ শ্বাভাবিক 
নিয়ম সকলের উল্লঙ্ঘন । লোকের হুরবস্থার কারণে যে সকল নিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘটে, শত সহস্র বিধান দিলেও তাহার পালন হইবে না। যাহার অল্প যোটে 
না, তাহাকে সহত্র বার উত্তম আহারের ব্যবস্থা দিলেও তাহার স্বান্ত্য- 
রক্ষার উপায় হইবে না । যে দেশে কোন গৃহই শুক্ক হয় না, সে দেশে শুক্ষ 
গৃহে বাসের বিধান বৃথা । কিন্তু সকল নিয়মই এরূপ নহে । অধিকাংশ নিয়ম 
লভবনের কারণ, লোকের অজ্ঞতা, এবং প্রচলিত রীতি । এই সকল কুসংস্কার 
দূর করিলে জনসাধারণের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা । এ শিক্ষা বালক যুব! 
বৃক্ষ বণিতা সকলেরই হওয়া উচিত। এ দেশে কাহারও হয় না। শরীর- 
পালন ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও এ দেশীয় লোকের পক্ষে শিক্ষার উপযোগী । আমরা 
বাঙ্গালা বা ইংরেজী আর একসপ পুস্তক দেখি নাই। তাহার বিশেষ কারণ 
এই যে ইহা এ দেশের লোকের অবস্থা, দেশের অবস্থা, এবং লোকের আচার 
ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিত হইয়াছে, এবং একজন ব্দর্শী চিকিত- 
সকের বহুদঙ্গিভার ফল ইহাতে সঙ্লিবেশিত হইয়াছে । দুরূহ বৈজ্ঞানিক 
তব, যাহা সাধারণে বুঝিবে না, তাহা বুবাইবার চেষ্টা করিয়া পুস্তক হ্র্বযাবহাধ্য 
করা হয় নাই। অতি সরল ভাবায় এবং নিতান্ত পরিক্ষার রীতিতে অভিশয় 
প্রয়োজনীয় উপদেশ সকল লিখিত হইয়াছে । বালকে বিনা উপদেশেও ইহ! 
বুঝিতে পারে । আমাদিগের বিবেচনায় রুপ্র বাঙ্গালীর সন্তানকে যদি কোন প্রস্থ 
পড়িতে হয়, তবে এই গ্রন্থ সকলের অগ্রে পড়া উচিত । শুনিয়ান্ছি ভারতবর্ষায় 
গবর্ণমেন্ট শ্যান্থ্যরক্ষা। সন্বক্ষে সরল পুস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণ করিয়াছেন । 
আমরা এমন বিবেচনা করিনা যে ইহার অপেক্ষা উত্তম পুস্তক তাহারা পাইবেন-__ 
বিশেষ সাহেবের লেখা গ্রন্থ কখন এ দেশীয় লোকের ব্যবহারে উপযোগী 
হইবে লা। আমাদের বিবেচনায় এই গ্রন্থখানি যাবতীয় ভারতবর্ষায় ভাষায় অন্ু- 
বাদিত হইয়া স্বত্ত বিদ্যালয়ে প্রচলিত হওয়া বিধেয় । 

ইহাতে লিখিত কয়টি প্রস্তাব আছে ;-_ স্থান, আহার, পান, শয়ন, নিদ্রা, 
ব্যায়াম, পরিধান, লীড়ার সময় সাধারণ নিয়ম, কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় 


৪২৩ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহাছণ 


সুষ্টিযোগ । লীড়ার সময়, ও সাধারণ নিয়ম এই দুইটি বিষয় ইহাতে নৃতন 
সভ্রিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে গ্রশ্থখানি পুর্ধাপেক্ষাও বিশেষ উপকারী 
হইয়াছে । 

জাতীয় উদ্দীপনা! ৷ ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত । 

সংগ্রহকারের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ হইলাম । তিনি অনেক 
গুলি “ভারতজাগানে” ভাল মন্দ কবিতা একত্র করিয়াছেন । প্রথমেই 
সুখ্ববন্ধশীর্ধক এক বিজ্ঞাপন । কাহার “মুখবন্ধ” করিবার উদ্দেশ্য তাহা আমরা 
ঠিক অন্থভব করিতে পারি নাই । যদি সংএ্াহকারের মুখবন্ধ হইত, তাহা হইলে 
ভাল ছিল, কোন নুতন পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল লা। যদি সমালোচকের মুখবন্ধ 
করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সফল হয় লাই, বরং এ 
কয়েক ছত্র লা লিখিলে তাহা হইতে পারিত । সংগ্রহকার এক স্থলে আহলাদে 
লিখিয়াছেন, “ভারভসমাজ্ছে ধীরে ধীরে স্মভাতি পক্ষপাতিহ প্রবেশ করিভেছে।” 
কিন্ত অনেকে বলিবেন, এ কথা সত্য হইলে আক্ষেপের বিষয় । 

প্ররুতিতত্ব । শ্রীত্রীরাম পালিত প্রশীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে 
গ্ীকা(লিকিক্কর চক্রবর্তা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


বালক বালিকাগণের শিক্ষার্থ পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক এই পুন্তকখানি পছ্ে 
লিখিত হইয়াছে । পছ্ সহজেই বালকদিগের আয়ত্ত হয় বলিয়। গ্রন্থকার পদ্চ 
লিখিয়াছেন?; তাহার নষুনাম্বরূপ নিয়ে কয়েকটি পংক্তি উচ্ধ ত করা গেল । 


“তড়িৎ হম্েছে পুন দ্বিবিধ প্রকার, 
কাচ) খোল প্ররুতিতে স্ত্রী পুরুঘাকার । 
স্থাঙাবিক অবস্থায় 
বন্য মাজে রক্ষা পায় 
সমভাবে স্ত্রী-আকার পুরুষ আকার, 
হখন অধিক যেটা মুক্ত ভাব তার ।” 


ভহখিনী । প্রথম থণ্ড। ল্হরিশ্চন্দ্র সরকার প্রণীত । পরমাস্ম্ীয় শ্রীযুক্ত 
ভোলানাথ নে দ্বারা সংশোধিত ও পরিবন্ধিত । কলিকাতা । বি” পি” এমস্‌ হস্তে 
মুদ্রিত । 

এই ত্রান্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত । একদিন মেঘাবৃত অমাবস্যার রাত্রে কোন 
পথিক এক বনমধ্ো ভারতমাতাকে মৃচ্ছিতা দেখেন। ধছ কষ্টে তাহার মূচ্ছ' 
তঙ্গ করিলে পূর্ব সখ সম্ম স্মরণ করিয়া ভারতমাতা কাদিতে লাগিলেন। কবি 


১২৮৫ ] প্রাশুএন্ছের সংক্ষিপ্ত বমালে।চলা ৪২.১ 


সেই শোকোক্রিগুলি এাদ্বিত করিয়া সাধারণ সমক্ষে উপহার দিয়াছেন, আমরা 
সাদরে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম ৷ 


আয়রে ক্ষেআদাোহন এ বঙ্গ ভবনে 
কলে পাখা টানা, আর কল মরগান, 
কে স্ন্দিবে এবে? 


এ ভারতমাতা কোন বনে ছিলেন ? 


এই গ্রন্থের ফুট নোট গুলি আরও মধুর । ২১ পাত্রের নোট এইরূপ লিখিত 
হইয়াছে । “সতীশচন্দ্র নবদীপের রাজা ছিলেন । তিনিই প্রথমে পশ্তিকা প্রচার 
করেন |” 


ভুবনমোহিনী প্রতিত) । dited and published by Nabin 
Chandra Mukherjee. গুপ্ব প্রেস, কলিকাতা । 
অনেক দিন হইল, এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিভীয় ভাগ আনরা পাইয়াছি ; 


কিন্তু নিতাশ্র অপ্রয়োডজন বলিয়া আমরা ইহার সমালোচনা করি নাই, কারণ এ 
গ্রন্থ বিলক্ষণ পরিচিত ও সমাদৃত । 


কবিতানিকর । প্রথম ভাগ। গোঁড়াপাড়া স্কুলের ছাত্র শ্রীবসন্তকুমার 
ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত । কলিকাতা চটিকিওস। প্রকাশ যন্রে শ্রীনিত্যানন্দ 
ঘোষ তারা মুদ্রিত । ১২৮৪ সাল। 


লেখকের বয়স ১৪ বংসর । বালকের নিমিত্ত বালকে লিখিয়াছে । 
কুন্ুম-বিকাশ ৷ প্রথম ভাগ। নিম্শ্রেীর বালক বালিকাগণের শিক্ষার্থ 


ময়মনসিংহ তারতমিহির যন্ত্রে শু্রবহনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত । ১৭৯৭ শক | 
পুস্তকথানি যে উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে তাহার অনুপযুক্ত নহে । 


ষ্ঠ বর্ধঃ নবয় সংখ্য! 
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মাস গত হইল, বঙ্গদর্শলে “বঙ্গের উন্নতি” নামক প্রবন্ধে 'মন্দরপর্বতের 

নিকট প্রথমে আধ্যেরা বাস করিয়াছিলেন), উল্লেখ করা হইমাছিল । 

কাম্থে উপসাগরের উপকূলে নশ্মদা নদীর সঙ্গম হইতে, বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর 
ভাগীরথীর মোহনা পব্যন্ত বিদ্ধ্যাচল ব্যাপ্ত আছে । এই অচল প্লাজমহলের 
নিকট হইতে বক্রগণ্তিতে ক্রমে দক্ষিণাভিনুখে বারন, বাকুডা ও মেদিনী- 
পুরের পশ্চিন ছিয়া উড়িঙ্া প্রদেশে নীলাচল নামে খ্যাত হইয়া, পরে মহেন্দ্ 
অর্থাত পূর্ববঘাট পর্কতের সহিত মিলিয়াছে। সুতরাং ভারতধর্ধকে বিন্ধ্যাচল 
উত্তর দক্ষিণে দ্বিধাক্কৃত করিয়াছে । মন্দরভূধর * এই বিঙ্ক্যগিরির অন্তর 
শিখর । প্রাগুফোড. প্রহ্থতি উতত্ববিদেরা বিন্ধ্যগিরিকে হিমাচল অপেক্ষা! 
প্রাচীন আন্থভব করিয়াছেন । যখন বিল্গ্যগিরি উন্মভমস্তকে যেন দিধাকরের 
গতিরোধের উঠোগে ছিলেন, তখন লগাধিরাজ হিমবালের এক্ষণকার ন্যায় 
আধিপত্য হয় নাই । বিঙ্গ্যাচলের গঠনে যে প্রস্তরসমূহ দেখা যায়, তাহা স্ৃগর্ডে 
অতিশয় নিয়ন্তরে লক্ষিত হয়, কিন্তু হিমালয় তদপেক্ষা উচ্চন্তরের প্রস্তর গঠিত 
এবং তাহা অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর । অতএব হিমাচলের স্প্রির পূর্বে বিন্দ্যের উদ্ভব 
বোধ হয় । কিন্তু উন্নতি বা অবনতি কাহারও চিরদিন থাকে না; কথন সামাঙ্ক 
পশ্ত-পদ-দলিত সমতলক্ষেত্র ক্রমশঃ উচ্চ পর্ধতমালায় পরিণত হইয়া অভ্রভেদ 
করিতেছে, কখন বা চন্দ্রদূর্য্যের গতিরোধকারী অচলরাজও ক্রমে নতশির 
হইল অবশেষে প্রীন্তরের আকার ধারণ করিতেছে । ফলতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
দ্বারা উপযুণপরি জলবায়ুর ছাত প্রত্যভিঘাতে পর্ববতন্থ প্রস্তরখণ্ডুসমূহ শিথিল 
হইয়া থাকে । পরে বেগবর্তী ল্রোতস্বতী শিলাখণ্ড সকলকে চুর্ণাকুত করিয়া 
সাগরাভিমুখে লইয়া ফেলে । এইনুপে কোথাও বা অধিত্যকা নিয় হইতেছে, 
কোথাও জলধি-ক্রোড়স্থ নদীমাতৃক প্রদেশ উত্তরোত্তর বজ্দিত হইয়া বিস্তৃত 
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রাজ্য, নগরমালাবিরাজিত বাণিজ্য ব্যবসায়ীর আবাসভূমি হইতেছে ৷ বিদ্ধ্যাচল 
এক সমম্ম হিমাচল অপেক্ষা উন্নতশির ছিল । পুরাণে দেখা যায় যে, বিদ্ধ্যগিরি 
চজ্জ শ্ুধ্যের গতিরোধ করায় দেবতার! বিহ্ধ্যের গুরু অগস্ত্য ধিকে চন্দ্র সূর্খ্যের 
লিহিবন্ে গমন জন্য উপায় করিতে অস্থরোধ করিঘাছিলেন ; তাহাতে অগান্ত্য 
বিদ্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলে অচল প্রণাম করিল । অগস্ত্য “তিষ্ঠ” বলিয়। 
চলিয়] গেলেন । সেই অবধি বিন্ধ্যাচল হেটমন্তক | গল্পটি অপ্রকৃত হইলেও এই 
প্রবাদ ছারা বুঝা যাইতেছে যে, বিন্ধ্যাচলের অবস্থান্তর ছটিয়াছে | ক্রমেই 
হেট মস্তক । 

পৃবের্ধ আর্ষোর আবাসতৃমি বিক্ফ্যের উত্তরে সপ্তসিদ্ধু ও স্থুরনদীর তীরে ছিল । 
তখন নশ্মদা গোদাবরী ও কাবেরী তীর্থ হইয়া উঠে নাই । দাক্ষিশাত্যে ও 
বাঙ্গালায় আর্য্েরা প্রায় এককালীন বসতি আরস্ত করেন । গঙ্গাসাগর ও 
কামাখ্যা সেই সময় পুণ্যন্থান হইয়। উঠিল | বেদে এ সকল তীর্ের উল্লেখ নাই। 
পুরাণে অপর তীর্থের নাম আছে, কেবল যোগিলী তশ্বে কামাধ্যার কথা সবিস্তারে 
আছে। 

অগস্তা বিহ্াচলকে “তিষ্ঠ* বলিয়া দক্ষিণ দেশে চলিয়। যান, আর ফিরিয়া 
আসেন লাই । ইহাতে অনুভব করিলে করিতে পারা যায় যে, অগস্তই দক্ষিণা- 
পথে প্রথম আরব্য উপনিবেশ স্থাপন করেন । অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র লঙ্কাশ্রয় করিয়া 
দক্ষিণাঞ্চলে আর্ব্যনিবাস স্থাপন করেন নাই । ইহার একটি প্রমাণ এই-_ 
যদি রামায়ণাদি গ্রন্থ সত্যমূলক বলিয়া প্রতীত হয়, এবং এক্ণকার পুরাবিদেরাও 
তাহাই স্বীকার করেনঃ তবে রামচন্দ্রের লঙ্কাগননের পৃর্ধে তথায় আধ্যদিগের বাস 
ছিল; কেননা তথায় আৰ্য্য দেবতাপুজা প্রচলিত ছিল ! রাবণ স্বয়ং নিকঘার গর্ভে 
বিশ্বশ্রবার পুজ্র, অতএব রাবণও আধ্য হইতে উৎপন্ন । 

বিন্ধ্যাচলের পৃর্বসীমা রাজমহলের নিকটস্থ পর্বতের সন্নিহিত, পৃবের্ধ অনার্য্য 
প্রদেশ ছিল। এ অনার্ধান্গাতি এক্ষণে পর্বতশিখরাদিতে বাস করিতেছে । 
তাহারা সম্তাল নহে; সম্তালদিগের অপেক্ষা ভীরু ও কার্যে অপটু । কিন্তু এই 
সকল পার্বত্য প্রদেশে প্রাচীন হিন্দুক্জাতির নিবাসের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। ছই 
একটি প্রাচীন মন্দিরের তগ্রাবশেষ ও পাষাশময়ী প্রতিমা অঙ্গহীন হইয়া আছে। 
বর্তমান সন্তালভূমির মধ্যে গিরিত্রজে নওগাছি নামক স্থানে একটি মম্দির আছে; 
তাহার অবয়বে বোধ হয়, উহা অনেক প্রাচীন কালে নিম্মিত হইয়াছিল। কেহ 
কেহ অনুভব করেন, মুঙ্গেরে জ্ররাসন্ধের রাজধানী ছিল। যাহা হউক আধ্্যেরা 
যে এই বিঙ্ক্যগিরির সীমা “দামনই কৃট” পর্বতের অধিত্যকাদিতে প্রথমে বসতি 
করিয়া, পরে বাঙ্গালায় বাস করিয়াছিলেন, তাহা কথন অন্রভত হইতেছে । 


৪২৪ বঙ্গদর্শন (লৌহ 


মন্দর পর্ববত ভাগীরথীর নিকট ভাগলপুর হইতে ন্যনাধিক ২৭ ক্রোশ 
দক্ষিণে । ইহা প্রায় ৫৩২ হাত উচ্চ ও গ্রানাইট নামক ছহর্েছ প্রস্তরে এ্রথিত । 
সমস্ত বিদ্ধকৃট যেমন ক্রমে নিয় হইয়া আসিয়াছে, মন্দরও বোধ হয় তদ্রুপ 
হইয়া থাকিবে, বর্তমানকালে মন্দর অল্পোচ্চ মাত্র । এই অন্দর পর্বতের নিকট 
দেবাস্থরের সংগ্রাম হইয়াছিল। সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সকল রজ্ুলাভ হইয়াছিল, 
তাহা কৌশলে দেবতাদিগের হস্তগত হইল । লক্ষ্মী উঠিলেন, বিষ্ণু লইলেন। 
উচ্চৈঃআবা! ঘোটক, এরাবত হস্তী ও পারিজাত পুষ্প ইন্দ্রের করে পড়িল । 
অবশেষে খন্থশ্তরি অস্বতপাত্র হস্তে অগাধদলরাশি হইতে উঠিলে, অমৃত লহয়। 
বিবাদ ঘটিল ; এবং ভগবান বিষ্ণুর কুহকে দানবের! অমৃতে বঞ্চিত হইল । 
ইহাতে বোধ হয়, বৈগ্যরার্জ থহস্তার বাঙ্গালাপ্রদেশে জন্মিয়াছিলেন। তাহার 
বিদ্যাবলে ও ওঁষধ ছার! মরণোম্মুষ আধ্যসম্তানেরা প্রাণ পাইতেন। বৈগ্যকশাস্তর 
ও উধধাদি অনাধ্যদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই! ভারতে বৈদ্যের উদ্ভব 
বাঙ্গালায়, এ কথাটী অযৌক্তিক বোধ হয় না। কারণ জঙ্গলঘয় নিম্নতুমি আদে। 
মন্তব্যের আবাসযোগ্য ছিল না; পরে ক্রমশঃ নমুযোর সমাগম হইলে লীড়া 
প্রকাশ পাইতে লাগিল । লীড়। হইলে তাহার নিবারণচেষ্টা স্বভই হইয়। থাকে । 
অভাব হইলেই পুণের চেষ্টা হয়) এবং চেষ্টা দ্বারা দ্ঞানের উৎপত্তি । এইরূপে 
বাঙ্গালাহ ভৈয্জ্য শন্দ্রের উৎপন্তি হইয়াছিল, পরে মগধ ও কাশী প্রভৃতি 
স্থানে তাহার চর্চা হয় । ধন্বস্তরির পর দিবদাস বেদ্যশাস্রে খ্যাতি লাত করেন । 
কোন কোন পুরাবিদের মতে [দিবদাস কাশীর রাজা ছিলেন! লক্ষ্মী প্রথমে 
বাঙ্গালার সাগর হইতে উঠিলেন। ইহার তুই অর্থ সম্ভব; এক, “বাণিজ্যে 
বসতে লক্ষী 1”  বঙ্গবাসীরা। যানাদি দ্বারা সমুদ্রপথে নানা দিগ্দেশ হইতে 
বাণিজ্যে অর্থসংগ্রহ করিয়া আধ্যদিগের মধ্যে ধনাঢ্য হইয়াছিলেন । বস্তুতঃ 
বঙ্গবাসীরা যে পুরাকালে বাণিছ্্যে বিশেষ উন্্রতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা 
সংশয়াতীত । আর একটী। অর্থ-__বাঙ্গালার উর্বর! ভূমি । প্রচুর শম্তসমাগম 
দ্বার! বাঙ্গালার লোক ভাগ্যবন্ত। হইয়াছিলেন। মন্দরপর্ববতের খর্ববতার সঙ্গে 
সঙ্গে বাঙ্গালার লক্ষ্মীও চঞ্চলা হইয়াছেন । সুরভি গে। ও এরাবত হুন্তী 
বাঙ্গালায় জরস্মিয়াছিলেন, ইহা বিচিত্র নহে। গো, মহিষ, হস্তী, বাঙ্গালায় বহুরাল 
হইতে আছে ; এবং যদিও এক্ষণে হীনবল ও লখঘুকায় হইয়। আসিতেছে বটে, 
কিন্তু. পুর্বকালে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার ছিল, সন্দেহ নাই । বজ্ততঃ 
তৃপজীবীদিগের আবাসভূমি বাঙ্গালাই সম্ভব। কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবার বংশ কোথায় 
গেল { ইন্দ্র কি অমরাবতীতে লইয়া গিয়াছেন, না এই পথ দিয়। তিক্বতে গমন 
করিয়াছে ? নন্দরের পাদদেশে আর্য্যকুল, লক্ষ্মী ভাগ্য গোদেষাদি লাভ করিয়। 
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বাঙ্গালা সুখের স্থান মনে করিয়াছিলেন। লীড়া হইত বটে» কিন্তু উৎকৃষ্ট বৈচ্ের 
দ্বারা তাহা অল্প সময়েই নিবারিত হইত; বরং তাহারা দীর্ঘায়ু হইতেন। 
কালের বিচিত্র গতি! বাঙ্গালায় আর জ্ী নাই; আর বাণিল্ঞযা লাই; আর 
বৈস্থ নাই। আবার বাঙ্গালা আধ্যের আবাপের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। 

মন্দরের পূর্ববদিক এ পর্ধবত হইতে স্বলিত প্রন্তরখণ্ড সকলে ব্যাপ্ত 
রহিয়াছে । দক্ষিণে সোপানাবলি, অটালিকার ভগ্নাবশেষ, পাষাণমূর্তি, অক্ষর্যন্কিত 
প্রস্তরাদি ও তড়াগ প্রন্ৃতিতে পরিপুর্ণ। এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, 
প্রাচীনকালে এখানে একটি বিশিষ্ট সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল । পর্বতের দক্ষিণ 
দিকে মনোহর কুণ্ড নামে এক প্রশস্ত পুক্ষরিপী আছে। এ পুক্ষরিনীর প্রান্তে 
বিচিত্র স্তন্তমালা, অঙ্গহীন পাধাণমৃত্তি সকল আছে, এবং পর্বতে উঠিবার জস্ঠ 
৪০০ সোপান আছে । পর্বতের পাদদেশ হইতে প্রায় ১৩০ হস্ত উর্ধে অনেক 
দূর ব্যাপিয়া প্রাচীরের গর্ভ আছে, কিন্তু প্রাচীরের কোন চিহ্ন নাই । মন্দিরের 
ভগ্ন ও খোদিত প্রস্তর সকল পড়িয়া আছে । দেখিলে বোধ চয়, যেন কেহ 
গঠিতে গঠিতে ফেলিয়া গিয়াছে । পর্বতের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড মনুবাযৃত্তি 
খোদিত আছে । হম্থষ্াটি বসিয়া আছে » তথাচ প্রায় ৩৫ হাত উচ্চ । ১৮১৬ 
খৃষ্টাব্দে যখন ডাক্তার বুকানন তথায় গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি আনিয়। 
ছিলেন এ মূত্তি মধুকৈটতের । বুকানন সাহেব সংস্কৃতানভিল্ত, নতুবা মধু ও 
কৈটভ উভয়ের এক মূন্তি হওয়া সম্ভব নহে অবশ্য বুঝিতে পারিতেন । ১৮৫১ 
খ্রীঃ অন্দে কান্তেন সারওইল শুলিয়াছিলেন যে মূৃপ্তিটি ভীমসেনের । ফলতঃ 
আকার পুরুষের বটে এবং মস্তকে কিরীট আছে । কিন্তু ইহার পুজা! হয় ন।। 
মন্দরের শিখরে একটি ক্ষুদ্র দেবালয় আছে । তথায় মাঘ মালে যাত্রী আসিয়া 
পুজা! করিয়া থাকে । 

হিমাচলের উদ্ধভাগেও হিন্দুদিগের নিশ্ঘিত দেবালম দেখিতে পাওয়া বায়। 
যেখানে গলিততুষাররাশি হইতে গোমুখাকৃতি পর্বতমধ্যে ভাগীরথীর প্রবাহ 
পড়িতেছে, সেখানে হিন্দুদেবালয় কেদার, তলিয়ে হরিত্বার। বাঙ্গালার উত্তরে 
হঙ্ঘয় লিঙ্গ, আসামে কামাখ্যা । এই প্রকারে প্রাচীন আধ্যেরা পার্ধত্যপ্রদেশে 
দেবালয় স্থাপন করিতে ভালবামিতেন, বুঝা বাস । পাষাণে দেবমৃত্তি খোদিত 
করাও তাহাদের বিলক্ষণ স্বভাব ছিল। অধূনাতন পুরাবিদেরা কহিয়া থাকেন যে 
এ নিযয়ে বৌদ্ধেরা হিন্বুদিগের গুরু । এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক; কেন লা ৰৌদ্ধের 
জন্ম হিন্দু হইতে, হিন্দুদিগের নিকট বৌছ্ধের শিক্ষা এবং বৌদ্ধেরাও হিন্দুধর্ম 
একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই । কেবল ভ্াহাদের সামাজিক ব্যবহার 
কথিত পরিবর্তন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে সামান্য ভাবে কিছু পরিত্যক্ত কিছু বা পরিবন্ধিত 
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হইয়াছিল মাত্র । আবার সেই সকল যত [হন্নুধর্শ্মে মিশিয়া গিয়াছে । ফাহিয়ান 
নামক চীন পরিভ্রাজকের ভ্রমণবার্তী ও কহুলনভটের নাক্রতরঙ্গিপী উভয়ই ইহার 
সাক্ষ্য । প্রথম গ্রান্থের বারম্থফ, লাসেন প্রভৃতির টীকা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই উপলব্ধি 
হয় যে, বৌদ্ধধর্ম ত্রাহ্মণদিগের বিরোধী ছিল না, প্রত্যুত অনেকাংশে পৌষক ছিল । 
শর্শ্মশ ও দেবশশ্মণ ( ত্রাহ্মাণ ) উভয়ই পূজ্য ছিল। হঙ্গাদি দেবতাও পদচ্যুত 
ছন নাই, অদ্যাপি বৌদ্ধেরা হিন্বুদেবতার পুজ। করেন ।* অতএব বৌদ্ধই হউক, 
আর হিন্দুই হউক, মন্দর প্রভৃতি পর্ববতাদিতে যে সকল দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে, 
তাহা হিন্দুরই ; তশুপক্ষে সংশয় নাই । 

আকাশে মেঘ কি কুক্ত ঝটিকা না থাকিলে মন্দরের শিখর হইতে উত্তরে 
হিমাচল ও পশ্চিমে হিক্ধ্যা দেখা যায়। গঙ্গার তটস্থ পাটনা, ভাগলপূর 
প্রভৃতি স্বরম্য নগরাদিও বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে ভাগীরঘীর 
তটে নানা সম্ৃদ্ধিশ্যলিনী নগরী বঙ্গলম্ম্রীর আবাসভূমি হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
গ্রথমোক্ত তুইটি ও আরও ছুই চারিটি প্রাচীন | পদ্মরাগ মণি বাঙ্গালার পশ্চিম 
প্রদেশে পাওয়া যাইত । এক্ষণে উডিন্যা ও দাক্ষিণাত্যে পাওয়া যায । এই মণিই 
কি ভগবান্‌ বিষ্ণুর কৌন্বভ ! অথবা ভাগীরথীরূপা রচ্ছুতে বিচিত্ররত্ুমালাসদৃশী 
নগরীসমূহ আর্য প্রবরের কণ্ঠের হার হইয়াছিল । ফলত: সপ্তলিচ্ধুর তট হইতে 
আধ্্যজাতি ক্রমে প্রর্বাতিমুথে আগমন পূর্ব্বক মন্দরভূধরের নিকট কিন্বা 
বিন্দ্যের পূর্নবসীমা “দামনই কৃ” র নিকট উত্তঙ্গতরঙ্গরাজিবিরাজিত প্রশস্ত ভারত- 
সাগরের সঙ্গিধি প্রথমে পাইয়াছিলেন । তৎপুরব্ধে কখন রত্রাকর দেখেন লাই। 
অতএব বঙ্গদেশে আসিয়া পশ্যপালনকারী, গোধনে ধনী, আধ্যের। কৃষি ও 
বাণিজ্য যুগপৎ অভ্যাস করিয়া নানা রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন । সকলই রত্বাকরের 
কল্যাণে । দূরস্থিত সুমাত্র। যব ও লঙ্কা আধ্যদিগের গম্যন্থল হইয়া উঠিল । 
আবার গঙ্গা ও তাহার শাখানদীর তীরে উর্ববরাক্ষেঅসকল কর্ষণে প্রচুর শস্ত- 
লাভ হইল । 

পুরাণে কথিত আছে, দেবতারা বান্মুকির লাঙ্গুলের দিকে, ও অস্থুরের মুখের 
দিকে ছিলেন । পক্যোতিযের মতে বাসুকি ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক এই তিন মাস 
পূর্ববশির হইয়া থাকেন। এইরূপে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে তিনমাস করিয়া 
বাস্থকির শির ফিরিয়া থাকে । আর্েরা পশ্চিম ও উত্তর হইতৈ গঙ্গার প্রবাহ 
ধরিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; এবং তৎকালে মন্দরপর্ববতের 
অনতিদূরেই উক্ত প্রবাহ ছিল; এক্ষণে চির্চঞ্চলা কল্লোলিনী অনেক উত্তরে 


তর 
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সরিয়া গিঘাহেন। অতএব অনার্ধা অন্ুরের! এ পর্বতের দক্ষিণ ও পুর্ববধারে 
থাকাই সম্ভব । ইহাতে এক প্রকার অসম্ভব হয় যে, বর্ধার সময় আব্য পিতামহের। 
অস্মদ্দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন । বাঙ্গালায় আনিবার কিছু পুরে যে মিথিলা 
মগধ দেশে আধ্েরা বাস করিয়াছিলেন, তাহার সংশয় নাই । কারণ মানবধর্শ্ম- 
শাস্ত্রে উক্ত উভয় স্থল আৰ্য্য, ও বাঙ্গালা অনার্য্য বলিয়া নিদ্ধারিত আছে । অতএব 
মগধ ও মিথিলা হইতে মন্দ্র পর্বত দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত থাকায় এক প্রকার 
অনুস্থত হইতেছে যে, যখন তাহারা মন্দর পর্বতের সন্গিধানে আসিয়াছিলেন, তখন 
বাস্থকি দক্ষিণ কি পুর্বশির ছিলেন ; অর্থাৎ বর্ষা ছিল | 

সমুদ্রমন্থনে যে অস্বত উঠিয়াছিল, বাহু চণ্ডাল তাহা চুরি করিয়া রাখাতে চন্দ্র 
তাহা প্রকাশ করেন, এবং বিষ্ণুচক্র দ্বারা রানুকে দ্বিধা করিয়) রাহু ও কেতুর স্য্টি 
করেন । এই গল্পটীর মূলে আমাদিগের বিবেচনায় একটি এঁতিহাসিক তত্ব 
নিহিত আছে । অনুমান হয়, এ সময় জ্যোতিশাজ্সের আলোচনা বিশেষে 
হইয়াছিল, এবং শ্রাতণাদির গণনা আরস্তভ হয়। এতরেয় ত্রাহ্মণে জ্যোতিষের 
সামান্য সামান্য জ্বাল প্রকাশ পায়। বৈদিক জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উক্ত শান্ত্রের 
আলোচনা যে পুর্ব হইতে ছিল, তাহ। বিলক্ষণ উপলন্গি হয়; কিন্তু গ্রহণের 
প্রকৃততত্ব বোধ হয় আর্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার সনয় প্রথনে জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন । বঙ্গদর্শলের পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, বাঙ্গালায় আসিয়া 
আধ্যেরা বেছ্যকশান্ত্র, বাণিজ্য, জ্যোতিষ তত্ব সকলই উত্তম শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
এ কথা বলায় কেবল গরিমা প্রকাশ মাত্র । কিন্ত যথার্থপক্ষে আর্ধ্যেরা বাঙ্গালায় 
আসিবার কালে সভ্যতা ও জ্ঞান উভয়ে উন্নতি লাভ করিবেন তাহার বিচিত্র কি? 
সপ্তসিন্ধর তীর হইতে অনাধ্য দস্থা, রাক্ষস প্রভৃতি বলবান্‌ অথচ অসভ্য 
এবং মূর্থ ক্রাতিদিগকে ক্রমে ক্রমে পরাজিত ও নিব্ধাসিত করিতে বহুকাল গত 
হইয়াছিল, তৎকালমধ্যে বহুতর শাস্ত্রালোচনা ও গ্রীবৃদ্ধি সম্ভবে না। ফলত: 
বে সময় আধ্যপ্রবহের! বাঙ্গালায় পদার্পণ করেন, তাহার অব্যবহিত পরে চক্র গ্রহণ 
প্রকাশিত হইয়া থাকিবে । প্রকৃত কাল নিরূপণের উপায় নাই, অথবা এক্ষণে 
আমাদিগের সন্ধানে নাই । আমাদিগের বিশ্বাস যে বেদ ও পুরাণে নৈসগিক ও 
এতিহাসিকতত রূপকাকারে অব্যক্ত আছে। বান্ধব পত্রিকার “সমাজবিপ্রব” 
নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, বিখ্যাত ইংরাজতত্বন্ত বেকনের গায় 
“প্রাচীনদিগের জ্ঞানে” অর্থাৎ, প্রাচীন জাতিদিগের বিশেষতঃ ভারতীয় আধ্য- 
দিগের এ সকল রূপকাকারে পরিণত তত্বসমূহ আবিক্কিয়া করিলে সাধারণের 
উপকার হয় এবং অন্ধকারাবৃভ ভারতীয় পুরাবৃত্তের পক্ষে যথেষ্ট আলোক পাওয়া 
যায় । 


৪২৮ বঙ্গদ শনি [ পৌষ 


ভারতবর্ষে নানাপ্রকার ধশ্মমতের? পরিবর্তন ও এককালীন ভিল্লমতস্থ 
লোকের অবস্থান এবং রাষ্ট্র ও সমাজবিপ্লবে পুরাতন হিন্দুকীন্তির লোপ হুই- 
পাছে। কোন কোন স্থলে ত্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মতের বৈষম্যপ্রযুক্ত মন্দির 
ও দেবতাদির পরিবর্তন হইয়াছে ॥ কোথাও মহাদেব বৌদ্ধ হইয়া বসিয়। 
আছেন, বা কোথাও বোন্ধ যোগীশ্বর মহাদেবের মুন্তি পাইয়াছেন, অথবা ভাক্ষরের 
প্রসাদে শুণ্ডবিশিষ্ট গণপতির আকার ধারণ করিয়াছেন! আবার কোথাও 
বৌদ্ধই হউন, আর কৈলাসপতিই হউন, পাজি সাহেবের দরগায় গড়াগড়ি যাইতে- 
ছেল, কি ছিন্গমস্তক হইয়া লোপানের প্রস্তরে গ্রথিত হইয়াছেন । আলেখ্যেরও 
এ গতি । অতএব ভারতের পুর্বধবৃতান্ত প্রাচীন দেবালয়, বিহারব্ড,প, কি মস্‌- 
জিদে প্রকৃতন্ধপে পা ওয়া দুর্ধহ । 

মন্দিরের প্রতিযুত্তির নিশ্বে ছুই পংক্তি অক্ষর খোদিত আছে । লেখা বহু 
দিনের । বর্তমান দেবনাগর নহে । বৌক্ধমতের শ্রাহ্র্তাবের সময় কুটাল অথব। 
লাঠের অক্ষর হইতে পারে । প্রতিমৃত্তি ও লেখা এককালীন হইয়াছিল, এমত 
নিশ্চয় লাই ; একারণ তাহার সময় ও উদ্দেশ্য নিরূপণ হইতে পারে না। কাব্য" 
সুরাগী ভুতপূর্ধ ভারতবাসীরা আপনাদের ধর্শ্মতত্ব ও এতিহাসিক ও নৈসগিক সকল 
তত্বই গুহায় নিহিত বা(খয়াছেন, এখন আমরা টেকির কচকচি বিবেচনায় এক এক- 
জন নূতন নৃতন দেশী কা বিলাতী মহাজন ধরিয়া নানা পন্থ। পাইতেছি। যে পথ 
ধরিজ্া মহাত্বা অযোধাপতি রামচন্দ্র ভারতোদ্ধার করিয়াছিলেন, যে পথে 
বাল্সীকি বিচরণ করিতে করিতে সেই অলোকদামান্ত রূপ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, 
যে পথ অবলম্বন করিয়া পাগুবগণ ভারতে অক্ষয় কীরন্তিধ্বজা উত্তোলন করিয়া- 
ছিলেন, যে পথে ভ্রমণ করিয়া মহধি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহাদিগের ছবি ও তাহাদের 
উপদেষ্টা অগাধবুদ্ধি বাসুদেবের চিত্রপট দেখিয়াছিলেন, যে পথে গৌতম, কনাদ 
প্রভৃতি মুনিগণ যাতায়াত করিতেন, আজি তাহা সকলেই জঙ্গলময়, গাঢ় তিমিরা- 
চলল কে আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিবে? কেনই বা পিতামহের! আমাদের 
বুদ্ধির পরীক্ষাগ্য সমস্ত তথ গুহায় লুকাইয্সাছেন ? অথবা তাহাতেও কিছু নাই। 
এ সকল একবার সন্ধান করা প্রয়োজন বটে। 
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ভো" হক বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে “তক্ষ'কবাসুকিকুললজা: 
কানগনা যে চ পন্পগা স্রেযাম্‌ শ্রিচ্ধা নীলহ্াতায়ো ভবশ্যি মুক্তা: ফণ- 
স্তান্তে 1” “নাস্ডেহবনিপ্রদেশে রঙ্গতময়ে ভাঙনে স্থিতে চ যদি ব্ধতি দেবোহকশ্মাৎ 
ভক্ত জ্ঞেয়ং লাগসন্ভৃতম্‌1” অর্থাৎ যাহারা তক্ষক ও বান্তুকির বংশে উৎপন্ন 
হইয়াছে, ইচ্ছাগানী, তাহাদের ফণাস্তপ্রদেশে মণি জন্মে । তাহার কান্তি নীলবণ 
ও অতি স্নিদ্ধ। তাহার পরীক্ষা এই যে অনাবৃত পবিত্র স্থানে ব্জ্তত পাত্রে 
রাখিয়া দিলে যদি বৃষ্টি হয়, তবে তাহা সর্পমণি । 

অতংপর শুক্রিদ মুক্তার কথা বলা যাইতেছে । 

এই সুক্তাই সর্বত্র সুলভ । “তেধান্তে শুক্কোন্ভুব মেৰ ভুরি ।"' 

রত্বলক্ষণজ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সমুদ্রশুক্তির গর্ডেই নুক্তাফল জনম্িয়া 
থাকে । পরস্ত তাহার লিয়ন দৃষ্ট হয় না, বঙ্গদেশের জলাস্থানের ও নদীর শক্তিতে 
ও মুক্তা পাওয়া যায়। অপিচ তাহারা মুক্তোৎপত্তির বৈক্ডিকতব সম্বন্ধে একটি 
আশ্চর্ঘা কথা বলেন, তাহা সত্য কি কল্পনা মাত্র, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি । তাহার! 
কহেন, বর্ণ বিশেষের জলধারাই মুক্তোৎপত্তির বীত্র । প্রবাদও আছে যে, স্বাতি 
নক্ষত্রের জলঙ শুক্তির গাত্রে লাগিলে তাহাদের গর্ভে মুক্তা ভ্রন্মে । যথা 


যস্মিন প্রদেশেইনুনিধোৌ পপাতস্থচাঙ্ছ মুক্তামপিরত্ববীজম্‌। 
তশ্মিন পহস্ডোদ্রধরাবকীর্ণং শুক্রৌ স্থিতং দোৌক্তিকতামবাপ । 
স্বত্যাং দ্বিতে রবোৌ মেবৈ ঘেঁ সুক্র। আল[বন্দবঃ । 
শার্শা; শুক্তিযু জাদস্যে তে মুক্তা নির্সলত্বিহঃ । 


চি সস টি ৯ EE. 8 ২ IEEE EES = 
* ডাইওস্করিভেশ, এবং প্লিশি বিশ্বাস করিতেন যে, বৃইবিন্দু শুক্তিগর্তে পতিত 
হইলে মুক্তা উৎপন্ন হয । কবিবন্র মূরও ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিঘ়াছেন। যথা-_ 
‘And precious tho tear a8 that rain from the sky, 
Which turos into pearls as it (8১118 in tho scu.'' ০০০. 


৪০ বঙ্গদর্শন [ পৌঘ 


যে জাতীয় মুক্তা আমরা পাইয়া থাকি, সেই মুক্তার এই কয়েক প্রকার 
শ্রেণী আছে । যথা 
সিংছলিক পারলৌকিক সৌনাই্রিক তাম্পণি-_-পারলবা:ঃ । 
কোৌবের পণ্য বিরাট মুক্তা! ইত্যাবদদ্বান্বা্ । 
সিংহুলিক, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্রিক, তাত্মরপর্ণ, পারসব, কৌবের, পাণ্ডা, ও 
বিরাট, এই ৮ প্রদেশে মুক্তা জন্মে এবং তাহার আকার ভিল্ল ভিন্ন প্রকার, স্থতরাং 
শুক্তিজ মুক্তা প্রধানতঃ ৮ প্রকার । প্রত্যেক প্রকার মুক্তার লক্ষণ নিদেশ করা 
বাহতেছে । যথ৷- 


“দুল! ম্যাশ্তথা সুন্যা বিন্মূমানাম্ুসারতঃ । 
সুশ্রিষ্কং মধুরজ্ছায়ং মৌক্তিকং সিংছলোস্কবদ্‌ !" 
(শব্দকল্লক্ৰুম) 


''হহসস্থালাঃ শ্্িডা হংসা ৪! লিংছলাকরা: সুপ! ।” 
(বছ সংহিত।) 


সিংহলোশ্পন্র মুক্তা সুল” মধ্য, সবক্ম, ও বিন্দু পরিমাণ সকল প্রকারই হয় । 
এই সকলের ছায়া বা কান্ডি মধুর সিদ্ধ । বৃহৎ সংহিতার প্রমাণেরও এইরূপ অর্থ, 
বহুসংন্থান অর্থাৎ লালাপ্রকার পরিমাপ যুক্ত অর্থাৎ ছোট, বড়, মধ্যম, সকল 
প্রকার । গহংসাভা, অর্থাৎ মধুর শুভ্র বর্ণ! বৃহৎ সংহিতার মতে কোন কোন 
সিংহলীয় মুক্তা ঈধত্তাস্রযুক্ত শুভ্রবর্ণ যথা-_ 
“ঈহক্তাত্র স্বেতাস্ডামো বিষৃক্তাম্চ তান্ত্রাখ্যা ৷” 
পারলোৌকিক দেশীয় মুক্তার লক্ষণ যথা 


“কৃষ্ণা: শ্বেতা: পীতাঃ সশর্করাং পায়লোঁ কিকা বিহমাঃ ।” 
(বৃহৎ সংহিতা ) 


এতন্ঠিন্র শব্গকল্পত্রমে একটি প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে যথা 
“'পারলোৌকিকলন্ভু তং €মীক্জিকং নিহিড়ং গুরু ।”+ 


পারলোৌকিক দেশীয় মুক্তা কিছু নিবিড় ( কঠিন জমাট ) ও ওজ্রনে ভারি। 
কাল, শ্বেত, গীত এই তিন বর্ণ ই হয়। পপ্রায়শঙ শর্করা” অর্থাত কাকর থাকে এবং 
বিষম অর্থাৎ উত্তমন্ধপ গোল হয় না । 


শপ ০ মম এ 





»কোন পুণ্তকে “বিরাট? পত্বিধর্থে বাউক পাঠ আছে। বাটক বা বাটধন ল্বদক 
প্রাচীনকালে সমুদ্র তীরবর্তী স্থান ছিল। 


১২৮৫ ] রত্বরহতু ৪৩১ 
সৌরাষ্টু দেশীয় শুত্তিদজ মুক্তার লক্ষণ_ 
"সৌরাকট্রিকভবং শ্ুলং বৃত্তং স্বচ্চং পিতম ঘলম্‌ ।" 
‘ন স্থুল! নাত্যলা নবনীতনিভাশ্চ লোরাষ্টরা ৷” 
(বৃহৎ সংহিতা) 
সৌরাষ্ট্রদেশীয় সুক্তাফল স্থল, সুগোল, সুন্দর নির্শ্মল, শুভ্রব্ণ ও ঘন (কঠিন 
জমাট) । ইহার আকার স্থূল নহে অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ এবং তাহার আভা অথব। 
কান্তি নবনীতের তুল্য । 
তাজ্পর্ণদেশীয় মুক্তার লক্ষণ__“তাত্্রপর্ণভবং তাভ্রংতাঅপণদেশোষ্কব 
মুক্তা তাআাভ হয়। বণ ভিন্ন ইহার অক্যান্ড লক্ষণ পারশব মুক্তার তুল্য । 
পারশবদেশীয় মুক্তার লক্ষণ__ 
“লীতং পারশকবোকুবেম্‌॥” 
ছোতিম্মন্ং শু] গুরবোহতি মহা গুনাশ্চ পারশবাঃ । 
(রুহ সংহিতা) 
বৃহৎ সংহিতার মতে পান্বশব মুক্তা সকল শুভ্র জ্যোতিত্সান্‌ গুরু অর্থাৎ ভারে 
অধিক ও শুভ্রবর্ণ। পরন্ঞ কল দ্রুমঞ্ধূত প্রমাণ অনুসারে জ্ঞাত হয়া যায় যে পারশব 
সুক্তা পীতাভ হইয়াও থাকে । 


কৌবের অর্থাৎ উত্তরদেশীয় মুক্তা ফলের লক্ষণ__ 


“উবৎ স্যাদক দক্ষ কৌহেতোদ্ডব মৌক্তিকম্‌।” 
'বিমং কঞ্চ শেতং লঘু কৌবের প্রমাণ তেজোব২।” 


(বৃহৎ সংহিতা) 

কৌবের আকরোতপঞ্র সুক্তাফল ঈষৎ শ্ডামবণ অথবা কৃষ্ণ শ্বেতব্ণ, লঘু 
ও রুক্ষ হয় কিক প্রমাণ ও তেজোহান নহে অর্থাৎ বড় বড় হয় জ্যোতিও থাকে । 
পাণ্যদেশীয় মুক্তার লক্ষণ 
*পাত্যযছেশোদ্ভবং পাও” 
“নিস্বফল ড্রিপুটধাস্কৰচূৰ্ণ।: সু]: পাণ্ডযবাটভবাঃ 1 
(বৃহৎ সংহিতা) 

পাণ্ড্য বা পাণুবাট দেশীয় মুক্তার বর্ণ পাণ্ডর এবং গঠন নিম্বকল সদৃশ । 
বিরাটদেশীয় মুক্তার লক্ষণ যথা-_ 


“লিতং কক্ষং বিরাটজম্‌” ( শব্দকল্লত্রম ) 


৪৩২ বঙ্গদর্শন [ শৌধ 


বিরাটদেশীয় মুক্তার বর্ণ শুভ্র এবং জুক্্ষ অর্থাৎ লাবণ্যহীন । ব্ৃহৎসংহিতায় 
ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই । হ্‌ 

এই সকল মুক্তা ভিন্ন বৃহৎসংহিতায় হৈম অৰ্থাৎ হিমপ্রধানদেশীয় মুক্তার 
বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা 


“লুনুতর্ভহং দধিলিভং বৃহ্দবিসংস্থানমপি হৈমসম্‌ " 


হৈম মুক্তা সকল লঘু (হাল্কা ) অজয় তুল্য, দধির বর্ণ ও বড় বড় হয়, 
ছোটও হয়। 

“ক্রন্মিণী" নামক এক জ্ঞাতি শুক্তি আঁছে। তাহাতে প্রায় মুক্তা জন্মে না, 
যদি জন্মে তবে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। রত্নতব্ববেন্তারা এই জ্বাতীয় মুক্তা তুলভি 
বলিয়া গিয়াছেন যথা 

শরুন্সিপ্াখ্যাতু বাশুক্িত্রৎপ্রস্থতি: স্থহুল ভা। 

তত্র জাতং সিতং স্বচ্ছ জাতীফল সং ভবেং । 
ছাছাবহুত্রলং রম]ং নির্দোষ হাদি লডাতে। 

অমুল)ং তক্থিনিদ্দি্টং বুয়লক্ষণকোিনৈত। 

দুলর্ণডং নৃপথোগ্যং স্যাদল ডাগে/র্ণ লভ্যতে। ( গহ্ুড় পুরাণ) 


অর্পাও রুক্তিণী নানা শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা দুর্লভ । রুক্মিণী শুক্তিতে 
যে মুক্তা জন্মে তাহা চন্দকিরণ তুলা বা শুভ্র বর্ণ, স্বচ্ছ, এবং প্রনাণে ও আকারে 
জাভীফল তুল্য হইয়া! থাকে । রত্রলক্ষণজ্ঞেরা কহেন ছায়া থাকে ৪ কোন দোষ 
না থাকে ও দেখিতে রম্য ও বড় হয় যদি এতাদৃশ ক্রন্দিণীমৃক্তা তাগ্যবশতঃ 
লাভ হর তবে তাহ) অমূল্য । ফলত এরুপ মুক্তা দুল ভ, রাজ্জার যোগ্য, অল্পভাগা 
মানবেরা ইহ! পায় না। 

পুরাতন রত্রতস্ববেত্তাগণের মধ্যে ছুই দল ছিল। এক দলের পণ্ডিতেরা 
কথিত প্রকারে দেশবিশেষে মুক্তার আকার বর্ণাদি ভিন্ন হয় বলিয়া স্বীকার 
করিতেন, অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা এই নিয়ম স্বীকার করিতেন না এবং 
কহিতেন যে সব্ধর সকল প্রকার মুক্ত। হইতে পারে। যথা 


“এসর্বশ্ট তশ্যাকর দস! বিশেহাৎ রূপ প্রমাণে চ যখৈব বিদ্ধান্‌ । 
নছি ব্যবস্থাচিত্তি স্বণাগুণেষু সর্ববআ সর্বযাকৃতঘো ভবন্তি ৷" ( শব্দকদ্রক্রম; ) 


মুক্তাধারণের শুভাশুভাদি কল্পনাকারী রত্বপরীক্ষকেরা মন্তব্যের গ্যার 
শুক্তিরও চারিপ্রকার জ্ঞাতি কল্পন! করিয়া তছ্দভব মুক্তাফলেরও চারিজ্াতি কল্পনা 
করিয়া গিয়াছেন যথা 


১২৮৫ ] ব্রন ৪৩৩5 
“ব্রন্ষাদি আভিডেগেপ শুক্রদ্বোপি চতু£বধাঃ । 
তাস সর্বধাহ আতং ছি সৌক্তি তং স্যাচ্চতুৰ্ব্বিধম্‌ । 
ব্রাহ্মণ স্ব শিতঃ স্বচ্ছো গুরু শুক্র প্রভাখিতঃ 
আর ক্ত:ক্ষত্রিঘ: সুল স্বথারুণবিভাব্বিত। 
বৈশ্বন্বাপীত বর্শোপি জিদ: স্বেঙ: প্রভান্বিতঃ | 
শু: শুক্লুবপুও সুন্্য ওথ। লুলোইলিতছ্যতিং । 
( শব্দকল্রক্রঘ ) 


শুক্তি সকল ত)্রাহ্মণাদি লাতিভেদে চতুধিধ । ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও ত্র এই চারিভ্রাতীয়। এই চারিজাতি শুক্রিতে উদ্বৃত মুক্তা ফলও স্থতরাং 
চতুষিধ । যে সকল শুক্তি শ্বেত, নিশ্মলঃ ভারি, শুক্লপ্রভাযুক্ত তাহারা ব্রাহ্মণ 
জাতীয়, যে সকল শুক্তি ঈষত রক্তুবর্ণ, স্থূল ও অক্ষণিম প্রভাযুক্ত তাহারা 
ক্ষত্রিয় জাতি, যাহারা ঈষহ পীতবণ স্থি্ধ ও শুভ্র প্রভান্বিত তাহা বৈশ্যজাতীয় 
এবং স্থল কৃষ্ণবণ শুক্তি সমূহ শূদ্রজাতীয় । 

শুক্তিজ ম্বক্তা সম্বন্দে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে তাহা পরে লিখিব 
এক্ষণে কেবল সকল শ্রেণীর মুক্ত। সম্বন্ধে স্থূল স্থল বিষয় বলা যাইতেছে । 
রত্রততানুসন্ধায়ারা বলেন বেণু অর্থাৎ বাশেও পাথর জন্মে তাহাই বেণুজ মুক্তা 
নামে পরিগণিত যথা 


“বর্ধোপলানাৎ শম্বর্ণ শ্োোভং ত্বকৃলার মধ্যপ্রভবং প্রপিষ্টম্‌। 
তে বেণবে। গ্রিব্য জানোপতভোগ্যে স্বানে প্রগ্রোহন্ডি ন সর্বধজনো । 
( শব্দ কল্লস্ৰুম: ) 


ত্বকৃসার অর্থাৎ বংশে যে মুক্তাফল জন্মে তাহ। বষোপলের ( শিল ) চায় 
বর্ণ ও শোভাবিশিষ্ট । মুক্তাকর বশে সকল স্থানে জন্মে না। কেহ কেহ বলেন 
যে স্বর্গীয় পুরুষদিগের উপভোগহোগ্য, তাদৃশ স্থানেই জন্মিয়া থাকে । কেহ 
কেহ “বশেলোচন”কেই বেণুজ্র মুক্তা কহেন বস্তুতঃ তাহা নহে। ব্বহৎসংহিতায় 
লিখিত আছে-__ 


“কর্প রস্কটিফনিভং চিপিটং বিষমঞ্চ বেখুজং জেন্নম্‌ ।” 


বেগুজ মুক্তা কপূর কি স্ফটিক তন্তল্য আভাষুক্ত চেপ্টা, বিষম অর্থাৎ 
অসমান হইয়া থাকে, এতদ্ভিল্ল “কলক্রমে” আর কয়েকটি বিশেদ লক্ষণ 
আছে যথা 


৫. 


বঙ্গদর্শন [ পৌৰ 
'বংপজং শশিলক্কাশং কক্ষোলী ঢল মার্ডুকম্‌। 
প্রাপ্যতে বহিঃ পুণ্য আত্ক্ষাং বেদমন্তঃ ৪৮ 
বংশজাত মুক্তা চন্দ্ররশ্মি কি কপুরের গ্যায় প্রভাযুক্ত, কক্ষোল নামক 
ফলের চ্চায় গঠন, শ্বিচ্ । বহু পুণ্য না থাকিলে বংশত্রাত মুক্তা লাভ হয় না। 
ইছা বেদমন্ত্র ছারা গৃহে রক্ষা করিতে হুয়। 
ক্রমশঃ 


8৩৪ 


ভশ্রামদাস সেন । 








ছাড়িয়া কালেজে ঢুকিবামাত্র ইংরেজি বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত তিন ভাষার 
রাশি রাশি সাহিতা বঙ্গীয় যুবকের সম্মুখে বিস্তারিত হইল । চসারঃ 
স্পেনসার, সেব্দদীয়ব, নিল্টন। ডাইডেন, পোপ, সেলি, বায়রণ, ৎযার্ডসওয়ার্থ, 
টেনিসন্‌ ; কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, নৈষধ, তন্টীবাল্পীকি, বেদব্যাস, 
বেদপুরাণ, কাশীদাস, কর্তিবাস, ভারতচন্দ, মাইকেল, হেম5ন্দ্র প্রতি কবি; 
এডিসন, গোল্ডশ্যিথ, স্কট, লিটন, ডিকুইন্সি, থাকারি; দশা, বাগ তই» বিষ্ণুশর্দ্ম। ; 
হুতোম দানবদ্ধ বঙ্ষিন ; প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থে তাহার প্রবেশ 
অধিকার হইন। দিনকত তিনি এই অগাধ সাহিত্যকাননে যদৃচ্চ পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন কিন্ত যতই যান কানলের শেষ নাই, সকল ব্রক্ষই সুমিষ্ট সকলেই 
আনন্লিত ৷ যুবকশ্ব-য়--সংসারের ভাবন। লাই । জগতের সৌন্দর্যা মাত্র তাহার 
দৃষ্টিপথে পতিত । হৃদয়ের বৃত্তি সকল এখনও বিকৃত হয় নাই__-এখন পাকিয়া 
শক্ত হয় লাই । তিনি ক্রমে সকলপ্রকার সাহিত্যেরই আশ্বাদ গ্রহণ করিলেন কিন্তু 
এই অগাধ সমুদ্রনধ্যে তিনজন লোকই তাহার অধিকতর প্রিয় হইল। এই তিনজনই 
তাহার চরিত্রলিশ্মাণে নীতিশিক্ষা দানে তাহার সহায়তা করিল । ধশ্মপ্রচারকের 
রাশি রাশি বক্তৃতা, শিক্ষকের ভুয়োভযহ উপদেশ, পিতামাতার লালন পালন ও 
তাড়ন এই সমস্ত একত্র হইয়! যাহা না করিতে পারিয়াছে তিনজন লোক (যাহাদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হহবার কোন উপায় লাই) সেই লীতিশিক্ষাদানকাধ্য সম্পল্প 
করিল। তাহাদের গ্রশ্থাবলী পাঠ করিয়া তাহার মন ফিরিল, তাহার চিন্ত মত 
হুইল, তিনি মন্তব্যের জন্য ভাবিতে, দুঃখ করিতে, সহানুছরতি করিতে শিখিলেন ? 
কালেক্ধের চারি পাচ বৎসরে এই তিন মাহাত্মার স্পিরিট তাহাকে যেরূপ গড়িয়া 
পিটিয়া দিল জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাহাই থাকিবেন। সংসারে কত 
যন্ত্রণা. পাইতে হইবে কত কত কষ্টে পড়িতে হইবে ঠাহার কত পরিবর্তন হইবে কিন্ত 
আদত তিনি যাহা ছিলেন তাহাই থাকিবেন । 


৪৩৩৬ বজদর্শন [ পৌছ 


ভারতবর্ষে ইংরেজিবিদ্া শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বের, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান 
উন্নতি হইবার আগে রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদিগের চরিত্র নির্শ্মাণ করিয়। 
দিত। কথকের মুখ হইতে, গুক্রমহাশয়ের পাঠশালা হুইতে, কৃন্তিবাসের রামায়ণ 
হইতে বঙ্গীয় যুবক যে উপদেশ পাইতেন তাহা সাহার অস্থি মচ্জায় বি-ধিয়া 
থাকিত। আমরণ তিনি রাম বা যুধিষ্তিরকে দেবতা বলিয়া মনে মনে উপাসনা 
করিতেন ও উহাদিগেরই চরিত্র অন্থুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন । বৃদ্ধবয়সে পুজ 
পৌজ্রদ্িগকে নিজ উপাসা দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়। দিয়া যাইতেন । রামায়ণ 
ও মহাভারত হুইতে তিনি দেবত। ব্রাক্ষশকে ভক্তি করিতে পিতামাতাকে অস্ধ। 
করিতে ভাইকে ভালবাদিতে প্রচলিত ধৰ্ম্ম যে পথে চালায় সেই পথে চলিতে 
শিখিতেন । এ ছুই অগাধ সাহিত্যসমুক্র মন্থন করিয়া আপনার কাধ্য- 
প্রণালী নিরূপণ করিতেন । আলজিকার বঙ্গীয় ঘুবক রামায়ণ ও মহাভারত পড়েন 
না। যদিও পড়েন রাম বা যুধিষ্িরকে তাহাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য 
করিভে দেন লা। নাহার! তাহাদের হৃদয়ে একাধিপত্য করেন তাহাদের নাম 
বায়রণ, কালিদাস ও বাবু বন্ধিনচন্দ্র । তিনভ্রনই যুবকদিগেগ চিন্ত আকর্ষণে 
মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিবিশেষ ; তাহাদের গ্রন্থাবলী পাঠকালে যুবকন্দদয় এমনি গলিয়। 
যায় যে শেষে ভাহার! যে পথে উহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করেন সেই 
পথেই উহা! ধাবিত হয়। 

রামায়ণ ও মহাভারত যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল তখন পারিবারিক বন্ধন 
অত্যন্ত প্রবল । এই জন্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌ্রাত্র ও 
পারিবারিক প্রেম । রামায়ণ ও মহাভারতের রচলাকালে মনুষ্য দৌরাত্যময় 
অসভ্যাবস্থা হইতে সবেমাত্র স্থির সামাজিক অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে । স্থৃতরাং 
তৎকালীন সমাজের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি উক্ত গ্রস্থছয়ের দ্বিতীয় উপদেশ, 
তৎসমাজের বিস্রকারীদিগের প্রতি বিদ্বেবভাব তৃতীয় । মন্ুয্যগশের ছর্দমনীয় 
ইন্দ্রিয়গণের দমন করিয়া শ্রান্তিভাব ধারণ করাণই উক্ত কাব্যরত্বদ্বয়ের যূলমস্ত্র । 
বাল্মীকি ও বেদব্যাস অথবা তাহাদের অন্থবাদক কাশীদাস ও কত্তিবাস আপন 
আপন উদ্দেস্সসাধনে এতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন যে বঙ্গীয় যুবক প্রায় ৪* 
বৎসর পূর্ব পর্য্যস্ত ডাহাদের একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অন্থগত ছিলেন । অসভ্যতা! 
পৃশ্বাচার তাহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল । তাহারা তিন চারি পুরুষ 
পর্যন্ত একাক্সবর্তী থাকিতে ভালবাসিতেন । দেবতা ব্রাহ্মণের তাহারা - 
গোলাম হুইয়াছিলেন, পরধর্শ্মাবলস্বীর প্রতি তাহার বিদ্বেষভাব ভয়ানক প্রবল 
ছিল। পরধর্শ্মের লোক তাহার শান্তিময় সমাজের যত কেন উপকারী হউক 
না তিনি তাহাকে অন্করের সহিত দ্বণ৷ করিতেন । কিন্ত পশ্বাচার ও অসভ্যতা 
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কমিতে কমিতে তাহাদের শক্তির ও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল । যাহা! দমল করিবার 
জন্য বাল্মীকি বেদব্যাস হ্ৃৃদযবিদ্রাবিণী উল্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন 
সেই পদার্থ সেই শক্তি লোপ হইয়াছিল । দৌরাত্ম্যপ্রিয় উৎপাতপ্রিয় তেম্স্বী আর্ধ্য 
যুবক ক(বতার মোহিনী বলে মেষশাবকবৎ. নিরীহ হুইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের 
শক্তি স্বাধীনতা! তেজ গিয়া উহা কারখানার একটা একটা কলের মত হইয়াছিল । 
যেমন বাষ্পীয় বলপ্রভাবে সহস্র সহল্র নলী একই ভাবে সকাপে ছসুটা 
হইতে সায়াহ্নে ছয়টা পর্য্যন্ত চলে তেমনি বঙ্গীয় সহস্র সহস্র লোক আনম 
হইতে মৃত্যু পৰ্য্যন্ত একই ভাবে চলিত । চালাইত কে? কোন বাম্পীয় যসক্ত্রের 
এরূপ অসীয় শক্তি ? হিন্দুসমাজের দমন শক্তি । হেল মধুর সঙ্গীতে বনের 
মত্তহস্তী পোষ মানিয়া চালকের বশে চলে তেমনি বাশ্মীকি ও বেদব্যাসের 
মনোমোহিনী বীণার বশ হইয়া দুরস্ত শুর বংশীয়েরাও দমন হইয়াছিল; বাঙ্গালী 
ত কোন্‌ ছার । 

আদিম অবন্থার সমাঞ্জ-শাললের প্রধান বিসু এই যে মনুষ্য কেহ কাহার 
অধীন হইতে চাহে না এবং সকলেই যাহা খুলা তাই করিতে চায়, সযাজবন্ধন 
করিতে গেলে ০০৪৭৪০০৪ প্রথম প্রয়োজন | এই জন্য যাহার! প্রথম সমাজ 
বন্ধন করিয়াছিলেন তাহারা এটী শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করেন । একপুরুষে 
সকল উদ্ধতম্বতাব লোককে শাসনাধীন কর! যায় না এই জন্য ১০1১৫ পুরুষ 
পর্য্যস্ত এক নিয়মে থাকিয়া সমাত্রমধ্যবর্তী সমস্ত লোককে বস্তা স্বীকার 
করার চাহি । রামায়ণ ও মহাভারত এই উদ্দেন্যসাধনের জন্য নিম্মিত । 
বহুকাল অবধিই হিন্দুরা রান ও যুধিষ্টিরের চরিত্রান্থকরণ করতঃ সমাজশাসনের 
অধীন হইয়াছেন । সমাজ উত্তমরূপে দৃঢ়বন্ধ হইয়াছে । কিন্তু শুদ্ধ সমান্রবন্ধলই 
ত মন্ন্যের উদ্দেশ্য নহে, সমাজবন্ধন পথ । এই পথে অসুহ) সভ/তাসোপানে 
আরোহণ করিবে; ক্রমে জড়জগতের উপর আধিপত্য করিবে, আপন জাতির 
স্খস্বাচ্ছদ্দ্য বৃদ্ধি করিবে । প্রথম আপন জ্ঞাতির, ক্রমে আপন দেশের, 
তাহার পর সমস্ত মহুয্যের, তাহার পর সমস্ত জীবলোকের উপকার করিবে । 
যাহাতে আবলোক বড়ের সহায়তায় দীর্ঘকাল আনন্দ অনুভব করিয়া বিনা 
ফ্লেশে দেহ ত্যাগ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে তবে ত পথ সার্থক হইবে, 
নচেৎ বলমধ্যে পথ কাটিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ কি? 

সমাজ্রবন্ধ হইল কিন্তু সমাক্সের উদ্দেশ্য কিছু রহিল লা । যেমন রাম জাক্ণ 
ভরত শরত্রত্প দেখিয়। মনুষ্য শান্ত হইল সেইরূপ শান্ত হইয়া কি করিবে বুঝিতে 
পারিল না। তাহাতে এই হইল যে কতক লোক ভোগে আশক্ত হইল আর কতক 
এ জন্মের ভোগ তাগ করতঃ পরলোকের ভোগের জন্য ব্যস্ত হইল । কতক সুন্দরী 
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রমনীসহবাসে [বিচিত্র সুরাপানে রত হইয়া শীতে উষ্ণগৃহমধ্যে, গ্রীন্মে প্রমোদ 
কাননে নিক'র গৃহে, জ্যোৎস্রায় ছাদোপরি, রৌদ্রে পুক্ষরিপীমধ্যে বিহার করাই 
জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিল । আবার অনেকে অগ্রিকুণ্ডোপরি উদ্ধপদে অধোশিরে 
তপঃ করতঃ পরলোকে নন্দন কাননে উর্বশী মেনকাপরিব্ৃত হইয়া হুন্সিয়সুখে 
অনস্তকাল কাটানই মন্তুষ্য হওস্থার স্থখ ভাবিলেন । কেহ দানে স্বর্গ, কেহ স্থানে 
হ্বর্গ, মনে করিলেন । ইন্দ্রিয়ম্থখই সকলের উদ্দেশ্য হইল- কাহারও ইহলোকে 
কাহারও পরলোকে । কেহই এ কথা বুঝাইয়া দিল ন! যে মন্ুত্যসমাতের প্রধান 
উদ্দেশ্য জড়জগতের উপর মনুক্যজাতীয় আধিপত্য বিস্তার, তুমি আমি এমন কি 
আমার সমসাময়িক যে কোন ব্যক্তি হউন সমাক্জ ছাড়িয়া ধরিলে কেহ কিছুই 
লহেন । যেমন আমরা আমাদের এক পুরুষ আগেকার লোকে যাহা রাখিয়া 
গিয়াছেন তাহা ভোগ করিতেছি, এইরূপ আমাদের পরে যাহারা আসিবে তাহাদের 
অন্য আমাদের পূর্ববাপেক্ষা কিছু বেশী রাখিয়া যাওয়া অর্থাৎ জড়জ্রগতে কিছু 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া যাওয়া কর্তব্য । মন্ুয্যসমাজ বৃক্ষের পত্র । যেমন পাত্র 
আকাশন্ছ বায় আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের আয়তন বৃদ্ধি করে পরে আপনার সময় 
আলিলে পড়িয়া যায় এবং পরব্তী পত্রসকল যাহাতে একটু উচ্চ ও পুষ্ট হয় তাহা! 
কিয়! যায় সেইক্ূপ মনুষ্য সমাজবিস্তার করিয়া সমাজপরিবর্্ত ও সমাজসংস্কার 
করিয়া নূতন আবিক্তিয়্া করিয়া দেহ ত্যাগ করে। তাহাদের সম্ভানেরা এই 
সকলের ফল ভোগ করতঃ আরও অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করে। 

এ কথা আমাদের পূর্ববপুরুষদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেন নাই সুতরাং সেই 
শাস্তভাবে সেই রামায়ণ ও মহাভারত শুনিয়া একই ভাবে চলিয়া আমিতেছিল । 
রামায়ণ ও মহাভাতের উদ্দেশ্ত সাধন হইয়া গিয়াছিল। কিন্ত উহাদের পরিবর্তে 
গ্রহণ কর! যায় এমন কোন গ্রন্থ হয় নাই এইঅন্য উহারাই জাতীয় কাব্য বলিয়া 
পরিগণিত ছিল । 

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন ইংরেজি বিস্তার চর্চা আরম্ভ হইল তখন অবধি 
রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিশিক্ষ। সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল ৷ সমালোচ- 
কের! বাশ্পীকির অদ্বিতীয় কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করুন প্রত্রতববিদেরা রামায়ণ 
হইতে তশ্ুসাময়িক বৃত্তান্ত রচনা করুন, রামায়ণ পাঠ করিয়া শত শত লোক আনম্দ- 
সাগরে মণ্তু হউক কিন্ত রামের চরিত্র আর কেহ অনুকরণ করিতে যাইবে না । 
যুধিতিরের ত কথাই নাই । পূর্বের লোকে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে যে শিক্ষা 
পাইত এখন শিক্ষিত যুবকগণ কতক পরজাতীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া কতক ইতিহাস 
পড়িগ্া কতক নান! পুস্তক ও ঘটনাবলী পৰ্য্যালোচনা করিয়া সেই শিক্ষা লাভ 
করেন । স্থতরাং এরূপ সভা অবস্থায় একদ্রন লোকের বা একখানি পুস্তকের 
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যুবকচরিত্র নিশ্মাণে সর্ব্বতোমূখী প্রভুতা হইতে পারে না। তথাপি কোমল হাদযর 
বুবকের মনে যে পুস্তক ভাল লাগে তাহা হইতেই তিনি কিছু না কিছু ভাল জিনিস 
চিরকাল মনে করিয়া রাখেন। যে কিছু জিনিস চিরকাল মনে থাকে তাহ। 
অনেক সময়ে কাধ্যে প্রকাশ পায় তাহাই তাহার চরিত্র নির্মাণে সহায়তা করে ! 

বঙ্গীয় যুবক যে সমস্ত রাশি বাশি গ্রন্থ পাঠ করেন তাহার মধ্যে সেক্সপীয়র 
সর্ধপ্রধান। কিন্তু বোধ হয় তাহার চরিত্র নিশ্মাপে সেন্দ্রলীয়রের কোন হাত নাই। 
কারণ সেল্সীয়রের উদ্দেশ্য কেবল ৮০ 18839" তাহার সংলোক৪ যেমন সুন্দর 
অসৎও তেমনি সুন্দর । এই তুই প্রকার চরিত্র পাঠ করিয়া যে সকল ভাবের 
উদয় হয় তাহা পরস্পরকে কেন্লেল (০৪০6!) করিয়া দেয় | মিল্টনে Puritanic 
৪188৮ এত অধিক যে উহা কোন কালে লোকে অনুকরণ করিতে সাহস করিবে 
না। অনেকে বরং সয়তান হইতে চাহিবে ত কেহ যাশুগ্রা্ বা সামসন হইতে 
চাহিবে না। ড্রাইডেল ও পোপে অনুকরণীয় কিছু নাই ॥ [5888১ on Criticism 
প্রভৃতি পুস্তক হইতে যে জ্ঞান লাভ করা হায় তাহা উপদেশ মাত্র । স্কুল মাষ্টারের 
উপদেশ যেমন এ কাণ দিয়া ঢুকে ও ওকাণ দিয়! বাহির হয়া যায় ঠিক সেইরূপ । 
চসার ও স্পেন্সারের বানান এত উল্টা রকম যে কাহারে! সাহস হয় না যে পড়ে, 
যদিও কেহ পড়ে ত চসার সেকেলে গল্প একেলে লোকের ভালই লাগে লা। 
যাহারা বৃদ্ধ তাহাদের বরং ভাল লাগিতে পানে যুবকের কখনই লাগিবে না। 
স্পেন্সরের যে [1981 তাহা ও ইউরোপের অন্ভানতিদিরাচ্ছল্ল মধ্যসনয়ের, এখনকার 
লোকে তাহা ভালবাসে না । বিশেষ রূপকের দ্বারা যে শিক্ষালাভ হয় সে শিক্ষ। 
সভ্যসময়ের নয় । সেলি চমত্কার কিন্তু সেলির লেখা এত জটিল ও উহার লেখার 
idealism এত উচ্চ যে তাহ! অনুকরণের অতীত । টেলিসনের উদ্দেশ্য পুরাণ 
জিনিস ভাল করিয়া দেখান স্থতরাং তাহাতে চরিত্রনিশ্মাণের সহায়তা করে না। 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ভালই হোক আর মন্দই হোক নিঙ্গড়িয়া তিত করিয়া দেন। 
একটি ফুল যদি তিনি ধরিলেন ত তাহার প্রতি পাপড়ি বর্ণনা হবে , তার কেশরের 
বর্ণনা হবে, তাহার রেণুর বর্ণনা হবে» ভবে ছাড়িবেন। বাকী বায়রণ, তিনি 
পীড়িতের বন্ধু, শীড়কের শক্ত, প্রশয়ের আধার, যৌবন যৃক্তিমান্, মহা তেজব্বী, 
সর্বদা চঞ্চল, আলম্যের জনসমাজের অত্যাচারে একান্ত চটা। যৌবনের মন 
আকর্ষণে যা কিছু চাই বায়রণের সব আছে। সুতরাং ইংরেক্রীসাহিত্যে এক 
বায়রণই বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র নিশ্মাণে অংশী । 

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত ত সেকেলে । বেদ পুরাণের চর্চ্চ। 
নাই। থাকিলেও এখন আর কেহ গর্গ বিশ্বামিত্র অগস্ত্য হইতে চাহিবে লা। 
এ একপ্রকার ঠিক। সে সমাজ নাই সে কালৎ নাই। কালেজের ছাত্র দূরে 
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থাক, ভট্টাচাধ্যদিগের টোলের ছাত্রেরাও আর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বেদব্যাস হইতে 
চাহে না। ভারবির অজ্ঞন, মাঘের কৃষ্ণ, নৈঘধের নল, বাণভটের তারাপীড় 
কহ সব সেকেলে, একটিও আমাদের মলের মত নয় | ভারবি মাঘ নৈবধ প্রভৃতি 
প্রশ্থের বর্ণনা প্রণালী সমালোচকেরা ভাল বলিতে পারেন, স্থানে স্থানে ভালও 
আছে কিন্তু সব সেকেলে । আমরা ক্ষুত্র বুদ্ধি উহাদের রস বোধ করিয়া উঠিতে 
পারি না । করিতে পারিলেও আমাদের চরিত্র পরিবর্তন বা শোধন ভারৰি পড়িয়। 
হয় ন।। বঙ্গীয় যুবক ভবস্াভিকে ভালবাসেন । তবস্ৃতি তাহাদের ভালও 
লাগে, উহা তাহার চরিজ্রেও কতক প্রকাশ পায় কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বিবয়ে, 
কাজেই এ স্থলে গৃহীত হইল লা । দশকুমার চরিতের মধ্যে অপহার বশ্মার চরিত্র 
সুম্দর, বড় চমৎকার কিন্তু তিনি চোর ভাকাত ইত্যাদি ইত্যাদি! যদি অপহার 
বশ্মার চরিত্র হইতে বঙ্গীয়যূবক নিজে কিছু লইয়া থাকেন তাহা তিনি মানের খাতিরে 
লুকাইয়া রাখিবেন কখন প্রকাশ করিবেন না। বাকী কালিদাস, কালিদাসের 
লেখা এমনি মধুর যে পড়িবা মাত্র মন আকৃষ্ট হয়। ভার পর কালিদাসের 
অনেকগুলি পাত্র (০৮5350607) লোকে এত ভালবাসে যে খানিকটা সেই রকম 
হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের যুবকগণের উপর কালিদাসের ক্ষমতাও অনেক 
অধিক । 

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থাকারেরই কিছু কি$ অংশ আমরা পাইয়া 
থাকি । তন্মধ্যে সব্ধপ্রধান বস্ষিন বাবু । বন্ধিম বাবুর পুস্তকাবলী এত লোকে 
পাঠ করে ও এত আদরের সহিত পাঠ করে যে তাহার সকল পুস্তক হইতেই কিছু 
না কিছু লোকের অস্থি নজ্ায় প্রবেশ কনে । লোকে দীনবন্ধু ইয়ারকি মুখস্থ করে» 
হুতুমের গান গুলি কণ্ঠস্থ করে, মাইকেলের কতক কতক অনুকরণ করে। কিন্ত 
অধিকাংশ আল্গগবি কথা লইয়া ভিরকুটা করে | হেমচন্দ্রের তারতসঙ্গীত সকলের 
কণ্ঠন্থ আছে- বৃত্রসংহার পাঠে চরিত্র পরিবর্তন কতদূর হইবে আজি আানিবার 
উপায় নাই । ভারতচন্দ্রের অনুকরণ দূরে থাকুক এক্ষণে অনেকে লজ্জায় তাহ! 
পড়িতেই পারে না। আরও অনেক গ্রন্থকার আছেন কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা 
অতি সামান্য । 

এখন দেখিতে হইবে এই তিল জন কবির কে কতদূর ও কিরূপ শিক্ষা দিয়া 
থাকেন । আমরা গ্রদ্থকারদিগের দোষ গুণ পধ্যালোচলা করিতেছি না কেবল 
শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণে হারা কে কি প্রকার ও কি পরিমাণে যাল 
মসলা দিয়া থাকেন তাহাই দেখিব । হহারা একজন ইংলণ্ডের একজন মালবের 
আর একজন বঙ্গের । এই তিনজনের মধ্যে একজন ফরাসী বিপ্লবের সময় শিক্ষিত 
একজন হিন্দুদিগের গৌরব সময়ের ব্যক্তি আর একক্সন ভারতবর্ষে ইংরেজ 
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রাজ্যকান্সীন ইংরেজিরূপে শিক্ষিত । একছন সমান ভাঙ্গিতে সমাজের অত্যাচারী 
নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে শিক্ষা দেন, সমাব্স ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয় 
তাহাই দেখান। একজন সমাজে থাকিয়া কতদূর সুখ ভোগ করা যাইতে পারে 
তাহাই দেখান আর একজন সমাজের সহায়তা ও উহার বিরোধে কিরূপ আনন্দ 
অহুভব করা যায় দেখাইয়া শেষ করেন। 

তিন্জনই প্রণয়ের কবি, প্রপয়গত অবশ্য তারতম্য আছে তাহ! আমাদের 
এখানে বলার প্রয্রো্জন নাই ॥ তিনজনই শ্বভাবের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে 
শিক্ষা দেন। তিনজনই নিজে স্বভাবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং তিনব্রনেহ লোককে 
আপন আপন মুগ্চতায় অংশী করিতে পারেন /! বাঙ্গালায় পর্বত নাই, পাহাড় 
নাই, কেবল এক হরিছুণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আর মাঝে মাঝে বিশান্সনিতস্বা 
স্রোতস্বিনী আর নিশ্মেঘ ও সমেঘ আকাশ । হঠাৎ মনে হইতে পারে বাঙ্গালায় 
স্বভাব সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু বঞ্ষিন বাবুর প্রতিছত্রে বাঙ্গালার সেই সৌন্দর্য্য 
প্রকটিত । বাঙ্গালার লৌন্দর্য্য তিনিই সর্বপ্রথম কবির চক্ষে দেখিঘাছেন ও 
আমাদের সৌভাগা ছিল বলিয়া আমরাও তাহার হ্ৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত সেই 
অপূর্ব সৌন্দধ্য রগ সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইয়াছি । সেকালে স্বভাবের 
শোভানুভবের নান দেবতার আলর্লাধন। ছিল । প্রসন্ন পুণ্য-সলিলা গঙ্গা দেবতা, 
আকাশ ঝি পূর্ণ, চন্দ্র দেবতা, সখা দেবতা ; বন্ধিম বাবু দেবতা দিগকে অন্তরিত 
করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্যয মাত্র দেখাইয়াছেন ও দেখিতে বলিয়াছেন ॥ বাঙ্গালার যে 
কিছু সৌন্দর্য্য তাহার প্রায় কিছুই বস্ষিমবাবু দেখাইতে ছাড়েন নাই । হীরার বাড়ীর 
দেয়ালে পাখী আক। হইতে স্র্ব্যমুখখীর বিচিত্র চিত্রবন্ধিত গৃহ পর্য্যন্ত সবই 
দেখাইয়াছেন। তাহার চিত্রে অপরিঞ্ধার কিছুই লাই। সব পরিক্ষার 
বরবরে ! 

কালিদাসের বর্ণনা ভারতময় । সিংহলঘীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস 
পর্ধধত পধ্যস্ত সব কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনা শুদ্ধ পরিষ্কার 
নয় বড় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়, যেন ইলেকটিক আলোকে electrio hight 
প্রতিকলিত। স্বাভাবিক সোন্দর্ধ্যে ভারতবর্ষ জগতের অন্তক্কতি, আর কালিদাস 
এই সমস্ত খু'টিয়া ফেলিয়াছেন। তন্ত্র তল্প করিয়া দেখান ডাহার কর্ম নয় সেজন্য 
ওয়ার্ডসওয়ার্থ চাই। তাহার দেখান বাছিয়া বাছিয়া, ভাল ভাল বহাগুলি। 
তাছারে বর্ণনায় শুদ্ধ সৌন্দধ্যে নয় কিছু লা কিছু অলৌকিক উহার সঙ্গে 
মিজ্িত আছে । যথা রামের পুষ্পক রথ, মেঘের দৌত্য। তাহার ঝতুসংহারে 
স্বভাবের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য অতি উচ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে । এখানকার বর্ণনায় 
অলৌকিকতা নাই এবং পরিষ্কার অপরিফার জ্ঞানও বড় বেশী নাই। কিন্তু 
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৪৪২. বঙ্গদর্শন [ পৌ 
বণনীয় বহা পরিস্কারই হউক আর অপরিক্ষারই হউক বর্ণনায় স্বদয়গ্রাহিত্ব 
সমানই আছে । 

বায়রণের বর্ণনীয় ইউরোপ ! সমন্ড ইউরোপে যা কিছু বণনযোগ্য-_ 
আল্লসের চূড়া, রাইনের বিশাল জলপ্রবাহ» গ্রীসের দ্বীপমালা, মাইকেল এজিলোর 
চিত্র ভিনিস ও রোমের ভগ্নাবশেষ । শিল্পে ও স্বভাবে যে কিছু মহান্‌-ও 
মনোহর, সকলই তাহার গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার বর্ণনা মধ্যে এক 
জিনিস আছে যাহা আর প্রায় কাহারও নাই । এঁতিহাসিক দৃশ্ঠ বর্ণনে বায়রশণের 
অসাধারণ ক্ষমতা, ওয়াটরলুর যুদ্ধ কুসের নিবাসস্থান বল্ডেরের গিজ্ছা বর্ণনায় 
বায়রণ তাহার বিশাল হৃদয়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই সকল 
বর্ণনার পর তাহার উপদেশগুলি যুবকমণ্ডলীর অন্তঃকরণে একুপ অস্কিত হয় যে 
তাহা আর অপনীত হইবার লহে। 

পাঠক হ্চিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যুবকদিগের চরিত্রনিশ্দাণের কথায় 
স্বভাবের বর্ণনা আসিল কেন? এ ধান ভানিতে শিবের গীত কেন ? তাহার 
উত্তর এই স্বভাব ধর্পনায়ও নীতিশিক্ষা আছে, আর সেটি দেখানও বড় সহজ, 
এই আহ আগে স্বভাবের শোতা। বণিত দেখিয়া কি শিক্ষা পাই দেখাই, তাহার 
পর অন্ত প্রকার শিক্ষা যাশক্ি দেখাইতে চেষ্টা করিব । 

প্রথন কালিদাসের  বণনায় সব শান্তিময় সব সুখনয়, পড়িলে মলের 
শান্তিনয় ভাব জন্মে । যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা, পাদ্রি সাহেব ও ত্রাহ্ম 
মিলনরিগণ দিনরাত জগত দুঃখময় পাপের ভরে ডুবলো ডুবলো বলিতেছেন, 
তখন ওরূপ পুস্তক পড়িলে বাস্তবিকই জগৎ তু:খময় নহে বলিয়া বোধ হয়। 
এ বড় সানান্য শিক্ষা নহে । বক্ষিমবাবু স্বভাববর্ণনায় শুদ্ধ শান্তি নয় তাহার 
উপর যেন একটু কিছু আছে, যেন যে আনন্দ যৌবনের বড় প্রিয় সেইরূপ 
আনন্দ যেন বেশী আছে । বায়রণের বর্ণনায় শাস্তি নাই, কেবল পরিবর্তন হইতেছে 
অসংখ্য পরিবর্তন এটা ছেড়ে ওটা, ওট! ছেড়ে সেটা, যেন তৃপ্তি হইতেছে না, যেন 
একটু চটা চটা ভাব উদয় হইতেছে যেন যাহার অন্বেষণে স্বভাবের শোভ। 
দেখিতে আসিয়াছি সে স্ুথটুকু পাইতেছি না কেবল কৌতুহলতৃষ্গায় কাতর 
হইয়া। যাহা কিছু সুন্দর দেখিতেছি দেখিতে যাইতেছি, দেখিতেছি, তৃপ্তি হইতেছে, 
কিন্তু সে তৃপ্তি বেশীক্ষণ থাকিতেছে না । 

সংক্ষেপে তিনজনের বর্ণনায় তিনরূপ উদ্দেশ্য আর এক প্রকারে দেখান 
যায় । কালিদাস উপরে বসিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত নীচেকার শোতা 
দেখিতেছেন আর দেখাইতেছেন ॥ নিজে মন্ত্ুষ্যের উপর উঠিয়! বসিয়া মনুয্যের 
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কার্য আচার ব্যবহার নৃত্যগীত দেখিতেছেন । পাহাড় পর্বত কেমন ছোট ছোট 
দেখাইাতেছে, নদীটি একছড়া হারের মত কেমন পড়িয়া! আছে তাই দেখিতেছেন 
আর কাছে কোন ভালবাসার জিনিস আছে তাহাকে দেখাইতেছেন । যেন 
শান্ধ্যমতে পুরুষ নিলিপ্ত বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন । কালিদাস 
বলিতেছেন আগে মানুষের চেয়ে উচ্চ জীব হও তাহার পর স্বভাবের শোভা 
দেখিও কত আনন্দ পাইবে । তাহার আশা বড় উচ্চ। বন্ধিমবাব্‌ স্বভাব 
শোভার কেন্দ্র মনুষ্য, নগেন্দ্রনাথই হউন আর অনরনাথই হউন, আর গোবিন্দলালই 
হউন বা স্বয়ং বহ্কিমবাবুই হউন, তাহারও নিলিপ্ত দেখা, স্বভাব শোভা মধ্যে 
বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখ আর কাছে যদি কেহ থাকে দেখাও কেমন সুন্দর 
কেমন গভীর । পৃথিবী ও আকাশ দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে শরীর পুলকিত 
হউক । বায়রণের তা নয়! স্বভাবের শোভা দেখিতে চাও ঘর 'দোর ছাড়িয়া! 
বাহির হও যা তোমার সন্মুখে পড়িবে তাই দেখিয়া বসিয়া থাকিবে? তা 
নয় | চল যেখানে সুন্দর বন্য সেইখানে যাইতে হইবে । তুমি নিলিপ্ত থাকিলে 
সব দেখিতে পাইবে কেন ? বরে বলিয়া দুনিয়ার কারচুপি দেখিয়া শাস্তিনুখ 
ভোগ করিবে কেন ? অস্থুষোর জীবন অল্প, ইহাতে সব দেখিয়া শুনিয়া লও» 
যত দেখিবে ততই জ্ঞান বাড়িবে আনন্দ অধিক হইবে এই আনন্দই আনন্দ, 
আর সব কেবল দুঃখ আর অত্যাচার, লমাজ্জ অত্যাচার, প্রণয় অত্যাচার, মানুষ 
সান্গুষের উপর অত্যাচার করিতে ভালবাসে | সবই কষ্ট কেবল স্বভাবের আনন্দই 
পর্মানম্দ । 

একজন উপর হইতে স্বভাব দেখিতেছেল । একত্রন মধ্য হইতে দেখিতেছেন 
আর একজন মাতিয়া বেড়াইতেছেন। একজনের মতে মনুষাজীবন অপেক্ষ। 
অন্য ভ্রীবনে সুখ অধিক । আর একজনের মতে এ জগতেও যথেষ্ট আনন্দ । 
তৃতীয়ের সবই এই জগতে । 

বায়রণের জন্ম ১৯ শতাব্দীর প্রজাবিপ্রবে । সুতরাং বর্তমান সমাজের উপর 
ভাছার শ্রদ্ধা নাই। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে বর্তমান সমাজে অত্যাচার ভিন্ন 
আর কিছুই নাই । তাহার উৎকৃষ্ট মন্গুষ্যা চিত্রগুলি সমাজের বাহিরে । সেগুলি 
লকলেই সমাজের উপর চটা। কেহ কেহ আবার সমাজের শক্ত; হয় দহ্থ্য 
না হয় মমুম্যবিদ্বেধী (21189060009) | সমাজের যতগুলি নিয়ম আছে সব 
গুলিই তাহার চক্ষুঃশুল। কনরাড, লারা, ডনজুয়ান প্রভৃতি পাত্রগণের বাক্যেও 
অপাত্যে এই সমাজ্রবিছেষ ভাব প্রতি মুহুর্তে প্রকাশিত হইতেছে । 

, কালিদাসের সমাজ মন্থর সময় হইতে এক ভাবে চলিয়া আসিতেছে । 
চুলমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই | ভাহার মত এই, এরূপ সমাজে সকলই সুখ । 
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বন্ধিম বাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ । তিনি 
দেখাইয়াছেন সমাজের বিরোধী কাজ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারেন না । এবং 
করিলেই শেখ আত্মছদধতের জন্য সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। নগেশ্- 
নাথের অবৈধ প্রণয়ের ফল তাহার ঘোর আধ্যাস্থিক বিকার; শৈবলিনীর 
অবৈধ অনুরাগের ফল পর্ধতগুহায় ঘোর প্রাম্মশ্চিত। গোবিন্দলালের 
ও রোহিখীর যেরূপ অন্ত হইল তাহাতেও এ কথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপজ 
করিতেছে । 

বায়রণেরও একটা মানুষ সুখী নহে, তাহাদের মধ্যে মধো অলৌকিক 
অতিমান্থষিক হৃদয়প্রমাদক আনন্দ আছে বটে কিন্ত হঃখই সকলের স্বভাবসিদ্ধ । 
কিন্তু তাহারা ঠিক জানে যে যত দিন বর্তমান সমাজ এই ভাবে চলিবে তাহাদের 
হের অবসান হইবে লা; স্ুতর্রাং তাহারা অনুতাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতে 
চাহে না। তাহাদের আমোদ সমাজের উপর অত্যাচারে । কেহ দিবারাত্র 
লুঠ পাঠ করিতেছে, কেহ নিজ্ছন কারাগৃহ মধ্যে উচ্চে রোদন করিয়া সমাজ- 
ধবংশের জ্রম্য শাপ দিতেছে» কেহ সামাক্রিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দিনরাত্রি ফিরি- 
তেছে। তাহারা ছুঃখী বটে কিন্ত হ্হখে কাতর নহে, তাহাদের দুঃখের কারণ 
মন্থব্যসমান্র। সুতরাং মনুহ্যসমাজ ও যাহারা সেই সমাক্র চালায় তাহাদের উপর 
দাদ তোলা চাই । বায়রণের মানুষ মন্ুুয্যুসমাজের উপর চট! ৷ কিন্ত মন্ুন্যের 
প্রতি, ছৃবধলের প্রতি, শ্রীলোকের প্রতি তাহাদের সহানুছতি বিলক্ষণ আছে । 
তাহারা মান্থুষ ভালবাসিতে চায় কিন্তু সমাজের অত্যাচারী নিয়ম আপনার 
মলের মত করিয়। ভালবাসিতে দেয় না? সুখে তাহারা ঘোর চটা । কালিদাসের 
মানুষ মানুষ হইতে কিছু উচ্চ। সব দেবতার অংশ, কেহ দেবতার অবতার, 
কেহ দেবতা স্বয়ং, কেহ অপ্সরা কেহ অন্দরার কন্তা” কেহ ঝি কেহ রাজা । 
হি ও রাজ্রা মানুষ কিন্তু বায়রশের মানুষ অপেক্ষা তাহাদের অতিমাম্থবিক ক্ষমতা 
অধিক । এই স্বর্গে যাইতেছে মুহুর্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে সমস্ত পৃথিবী মুহুর্তে 
পরিস্রমণ করিতেছে, দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেছে অপ্দরার সহিত 
প্রপয়পাশে আবদ্ধ হইতেছে । কিন্তু সকলেই সেই মন্থপ্রণীত সমাজের নিয়ম 


জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্ত, ত্যাগে ল্লাঘা বিপধ্যয়ঃ | এই শ্লোকে তাহাদের 
চরিত্রের কতকটা আদশ পাওয়া যামু । তাহাদের যেমন ক্ষমতার পার নাহ মলের 
জোরও তেসলিই অধিক । সেই ক্ষমতা তাহারা সৎপথে চালাইতে জানেন 
স্বতরাং তাহাদের জীবনে কষ্ট নাই হুঃখ নাই । ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, যেমন 


১২৮৫ ] বঙ্গীয় যুবক ও ভিন কবি 89৫ 


স্বভাবের নিয়ম অলজ্বনীয় তেমনি তাহাদের মতে সমাজের লিয়মও অলক্রনীয় । 
লঙ্ঘনের চেষ্টাও লাই, লীড়াও নাই, অঙ্গুতাপও নাই । 

বন্কিম বাবুর লোক সব সমাজের লোক, শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক । শিক্ষিত 
যুবকের আবন কেবল অনন্ত বিবাদসস্কুলে । তিনি তুই প্রকার শিক্ষা পান। 
একপ্রকার বাড়ীতে আর একপ্রকার স্কুলে । উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে 
পরস্পর বিলক্ষণ বিরোধী । এইভ্রন্ শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ 
অসামগ্রসা দেখিতে পাওয়া যায় । বক্ধিস বাবুর পাত্র গুলিতেও এই বিরোধী ভাব 
কতক কতক প্রকটিত আছে কিন্ত সম্পুর্ণ নহে । যেখানে আছে সেখানে অতি 
মনোহর । বঙ্কিম বাবুর মানুঘগ্ুলি দেশী বাঙ্গালী, নিরীহ তাল মান্থষ । বাঙ্গা- 
লীরা যে স্বভাব ভালবাসে তাহারা সকলেই ঠিক সেই স্বভাবের লোক । বুদ্ধিমান্‌ 
চতুর দয়ালু সামাজিক ও গুশগ্রাহী তাহাদের ভ্বদয়ের ভাব গতীর। এক্সপ 
লোকের হাদয়বৃন্তির শূশ্যান্রশ্থশ্স সক্ধান অত্যন্ত শ্রীতিপ্রদ তাহ! হইতে আমাদের 
অনেক জ্ঞান লাভ হয় ॥ বঙ্কিম বাবু ইহাদিগের সেইন্দপে দেখাইমাছেন ৷ 

রানায়ণ মহাতারতভাদি প্রাচীন পুস্তকাবলীর প্রথম শিক্ষা এই যে পিতা- 
মাতার বশ হইবে ভাইকে স্নেহ করিবে জ্ঞাতিদিগের সহিত সন্ধাবহার করিবে কিন্তু 
আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যে কবিত্রয় আধিপত্য করেন তাহাদের পিতামাতার সঙ্গে 
খোজ নাই । বহিনেবাবু একবার গোবিন্দলালের মাকে বাহির করিলেন কিন্তু 
পাছে কোনরূপ গোল ঘটে চটপট উদ্যোগ করিয়া তাহাকে কাশী পাঠাইয়া 
দিলেন । বস্ধিম বাবুর কোন নায়ক বা নায়িকার ভাই লাই। ছুই একটী 
ভগিনী আছে । গোবিন্দলালের পিতৃব্যপুক্র হরলাল সেও কলিকাতায় থাকে । 
বায়রণেরও বাপ মা তাইএর সঙ্গে বড় সম্পর্ক নাই । ডনজুয়ানের মুখে 
ডপাইনেক্দের নামও শুনিতে পাওয়। যায় না। আজো পারিসিনার কথার উল্লেখই 
আর প্রয়োজন লাই । কালীদাসের প্ুস্তকেরও পিতামাতা বড়ই অল্প কিন্তু অপরছয়ের 
স্লাস লোপাপত্তি লাই । অনেক অন্ভঠান্ত বিষয়ের মধ্যে মধ্যে হই একবার বিশুদ্ধ 
সৌভ্রাত্র পিতৃভক্তি প্রভূতিও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত বড় অল্প । 

এই সকল পারিবারিক অন্থুরাগের পরিবর্তে আমাদের কবিরা প্রতিনিধি 
দেন দাম্পত্য প্রণয় । দাম্পত্যই বা কেন বলি? বায়রণ ত দাম্পত্যের কোন 
ধারই ধারেন লা । শুধু প্রণয় বলি। সুতরাং বাম়রণে পারিবারিক অন্ুরাগের 
কিছুই নাই ৷ বন্ধিম বাবুর পুস্তকে পারিবারিক অন্থরাগের মধ্যে শুদ্ধ দাস্পত্য- 
প্রণয় আছে। অন্যান্য অন্থরাগের পরিবর্তে বক্ষিম বাবুর স্বদেশামুরাগ, 
বায়রশের মানবক্সাতের প্রতি অনুরাগ । একজন অত্যাচারলীডিভ স্বদেশের 
জন্য কাদিতে শিখিম়াছেন আর একক্রন অভ্যাচারপীডিত মঙ্গয্য জাতির 
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উদ্ধারের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে শিখাইয়াছেন । যাহার ক্ষমতা বলে অভ্যা- 
চারের হস্ত হইতে মুক্তি পায় তাহাদিগকে বাহবা দিতে শিখাইয়াছেন । 


কালিদাসের সমাজ ঠিক ময় হইতে এক আকারে চলিয়া আসিতেছে । 
তাহার যাহা কিছু আছে সকলই শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিসঙ্গত অনুমার তফাৎ 
নাই । সুতরাং তাহার গ্রন্থে প্রলোভন লাই । পাপ পুণ্যের মধ্যে পাপ বড় 
কম সবই পুণ্য । ইচ্ছার দ্বাধীনতা নাই। সুতরাং স্তাহার এন্ব কেবল 
সুখের ছবি, নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আশ্যাতিক আমোদের ছবি । রামরণ পাপ 
পুশ্য বলিয়া ছইটি পদার্থ স্বীকার করিতে চান না। সুতরাং লোকে যাহাকে 
প্রলোভন বলে সে বন্ধ তিনি স্বীকার করেন লা। তাহার মতে মনুষ্য আপন 
ইচ্ছায় যাহা করে তাহাই ঠিক, আপন ইচ্ছায় বাহাকে ভালবাসে সেই প্রণয়ের 
পাত্র । সুতরাং মন্থবয আপনার স্থখের ল্রস্য আম্মইচ্ছার উপর নির্ভর করে; 
কখন কুতকাধ্য হয় কখন অকুতকাধ্য হয়, পরের কথায় কিছুই করিতে চাহে লা 
সমাজের যে সকল নিয়ম আছে মানিতে চাহে না। বর্তমান সমগাক্ের যেব্কুপ 
গঠন তাহাতে নাজ এক্ষপ ন্বেচ্ছাচারীদিগকে দমন করিতে চায় সুতরাং উহার! 
সমাজের শত্রু হইয়া লাড়ায়। যে সমাজে ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকে তাহার! 
সেইরূপ নুতন সমাজ চাহে, তাহা পায় না বলিয়া ঘোরতর সমাজছেধী হইয়া 
পড়ে । 

বক্ষিমবাবুর এক হাতে কালিদাস আর এক হাতে রাযরণ কিছু কালিদালের 
আধিপত্য তাহার উপর অধিক । তিনি সমাজত সেই প্রাচীন রীতিতে চালাইতে 
বান। সেই জিভেল্দ্রিয়ভাব সেই সুথ সেই শাস্তি কিন্ত ইচ্ছাশক্তি এক এক 
সময়ে ছুর্দম হইয়া উঠে । এইটি বায়রণের। তিনি লাগাম ছাড়িয়া দিয়া 
দেখান যে ইন্দ্রিয় বশ করিতে না পারিলে লোকের পদে পদে বিপদ ঘটে । 
তিনি একবার প্রলোভন লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন? দেখান 
সকলেই প্রলোভনে ভুলে কিন্তু কেহ অন্তরের ভাব অস্তরেই রাখে, দমন করে । 
ইহারাই জিতেজ্দ্রিয় যথা প্রভাপ | কেহ বা রাখিতে পারে না দমন করিতে 
পারে না যথা শৈবলিনী ও নগেন্দ্রনাথ ॥ যেই জিতেন্দ্ৰিয় সেই সুখী সাহসী স্ববত্র 
প্রশসোপাত্র । যে অগ্রিতেন্দ্ি্ম সেই তৃঃখী সাহসশুন্য এবং আত্মগ্রানি পৃর্ণ। 


কালিদাসের প্রলোভন লাই । বায়রণের সবই প্রলোভন কিন্তু তাহা 
হইতে উঠিবার ইচ্ছা নাই । বঞ্ঠিমবাবুর প্রলোভন আছে; তাহার দুঃখ আছে 
ও তাহা হইতে উদ্ধার হইলে সুখ আছে। স্তরাং আধুনিক সমাজে আমরা 
বন্ধিম বাবুর শ্রাস্থ হইতে উচ্চতর নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাক। 


১২৮৭] বঙ্গীয় যুবক ও ভিন কবি 8৪৭ 


বায়রণ হইতে আমরা মানব্জাতির প্রতি অনুরাগ করিতে শিখি বটে 
কিস্ত তিনি স্পষ্ট শিক্ষা কোথাও দেন নাই । তিনি বর্ত্তমান সমাব্রের অনেক 
নিন্দা করিয়াছেন । অত্যাচারগীড়িতদিগের প্রতি সহান্ন্তি প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। তাহাতেই তাহার মতলব টের পাওয়া যায় । কিন্তু বঞ্ষিমবাবুর গ্রন্থ 
হইতে আমরা যে স্বদেশান্ছরাগের উপদেশ পাই সে আর একক্প । তাহার 
গ্রস্থাবলীর মধ্যে কতক গুলি ম্বর্তিমান্‌ স্বদেশানুরাগ আছে । যথা রমানম্দ স্বামীর ! 
এই সকল লোকের কি আশ্চর্য্য গঠন! ভাহারা যে ত্রতে জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন তাহার মাম পরহিত ব্রত । পীড়িত যে ধর্শ্মাবলস্বী হউক লা কেন, 
মুসলমান হউক, হিন্দু হউক, গ্রীষ্টিয়ান হউক, তাহা উপকারের জন্য সববদাই 
উদ্বাক্ত । ইহারা নিজ জ্লীবন পরের উপকারের অআগ্য তুপণবৎ ত্যাগ করিতে 
কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির বোধ হয় রমানন্দ স্বানীই পরাকাষ্ঠা, কালিদাস 
হইতে আমরা আর একপ্রকার অন্থরাগের উপদেশ পাই । তাহার নাম 
সর্ধবূৃতান্গরাগ । এ অনুরাগ বুদ্ধধর্শ্মের ফল । কালিদাসের সময়ে যদিও উক্ত 
ধর্শ্মের লোপাপত্তি হইয়াছিল তথাপি উহা অনেক অংশে হিন্বুদিগের মনে 
দৃঢ়বদ্ধ হইযাডিল। কিন্তু অশ্মদ্দেশীয় মাংসাশী যুবকবৃবন্দ সর্বতূযত দয়ার বড় 
একটা সম্পর্ক রাখেন না । তাহাদের মতে মানবজাতির প্রতি অনুরাগই মুখ্য 
ধৰ্শ্ম । 

কালিদাসের শকুম্লার লতা পাতা হরিণ 2হ্গ প্রভৃতি সোদরস্মেহ । 
আমরাৎ ফুলগাছ পুতি গোরু বাছুর পু(্ষি কিন্ তাহাদের উপর আমাদের 
সোদরস্মেহ হয় না। কিন্তু কালিদাসের হৃদয় পশুদিগের জন্যও কাদিত, 
আমাদের কাদে লা। বন্কিমবাবুর নগেন্্রনাথ প্রজাদিগকে সম্ভানের শ্যায় 
স্নেহ করেন। আমাদের স্মেহ বড় এ পর্যন্তই নামে । বায়রণ সকল মানুষেরই 
প্রতি স্নেহ করেন। তাহার সাক্ষী ভাহার গ্রন্থে দুর্্দশাপন্ন গ্রীকৃদিগের 
আন্ত গভীর রোদন ও তাহাদের তুর্গতিনাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
লোকের মন আকৃষ্ট করা । 

আর একটি কথা । ইহাদের শিক্ষা দিবার প্রাণালী কি একরূপ ? সংস্কৃত 
আলক্কারিকেরা বলেন যে, বেদ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা! আজ্ঞা, পুরাণ 
হইতে যে উপদেশ পাই তাহা বন্ধুর উপদেশের গ্ঠায় স্থপরামর্শ, কিন্ত কাব্য হইতে 
যে উপদেশ পাই তাহা কান্তার উপদেশের ন্যায় । কান্তা যেমন নানা প্রকার গল 
খটজব করিয়া! মনটি লওয়াইয়া শেষ উপদেশটি বাহির করেন যেটা বাহির করেন 
সেট কিন্তু অমোঘ । কবি রাম রাবণের যুদ্ধ বর্ণন করিলেন; নানারূপ বিচিত্র 
পদার্থ দেখাইলেন, কখন হাসাইলেন কখন কাদাইলেন) শেস একটি উপদেশ 


৪৪৮ বন্রদর্ণজ [ পোষ 


দিলেন যে হুন্দ্রিয়-অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিলে অনেক লাতানে পড়িতে হয় শেষ 
রাবপের হ্যায় সপুরী বিনাশও হইতে পারে । ইহাদের তিন জনেরও শিক্ষাপ্রণালী 
মূলত ভাই কেবল কিছু তারতম্য মাত্র আছে । 

কালিদাসের উপদেশপ্রদানপ্রশালী ঠিকই এইরূপ । তিনি কোথাও 
preach করেন ন! তাহার কাব্যের মুখে যাহা। পড়ে তাহাই বলিয়া যান কখনও 
উপদেশ দিব বলিয়া দোকান খুলিয়া বসেন না । বায়রণের প্রত্যেক (চত্রেই কিছু 
ন! কিছু উপদেশ আছে । তাহার যেখানে একটি সুন্দর বর্ণনা তাহার নীচেই ছুটী 
বর্তমান সমাজের অত্যাচারের নিন্দা । যেখানে যাও হুপীচটী ব্যঙ্ষাত্থক উপদেশ 
নিশ্চয়ই পাইবে । যেমন কোল গোর স্থানে ভ্রমণকালে গোর স্তম্ভ দেখিতে দেখিতে 
তাহার লীচে যে সকল খোদা অক্ষর দেখিলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে, সেইরূপ 
বায়রণের খোদা) কথা অন্তরের সঙ্গে গাথা থাকে । রাইলের ধারে রাইলের 
শোভা দেখিতে দেখিতে বা আল্রসের চুড়ায় আল্পসের শোভা দেখিতে দেখিতে 
অথবা হুএদী ও ভ্য়াণের নিশীথ প্রণয় দেখিতে দেখিতে, বায়রণ যে সকল 
গভীর নৈতিক তব্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠকহদয়ে অস্কিত 
থাকিবে । বাম়রণের মাঝে মাঝে preaching ও আছে। ক্র বঙ্কিম বাবুর 
preachicE বড় উচ্চ । তাহার কনলাকান্তের দপ্তর একটি preaching এর 
খনি । কত নীতিশিক্ষা উহ। হইতে লাভ করা যায় তাহা বলা যায় লা । তাহার 
preach করার লোক আছে, উাহার সম্যাসী গুলি সব লী(ভিশিক্ষার প্রচারক । 
কাহার নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির শ্বগত বাণী গুলিও প্রচারক ভিন্ন কিছুই নহে। 
হরদেব ঘোষালের পত্র অনেক মনোবিজ্ঞানভতের গুঢত্ব সত্য আবিষ্কার 
করিয়াছে । 

লোকে মনে করেন যে বারণ হইতে আবার কি নীতিশিক্ষা, বায়রণ অতি 
অঙ্পীল কবি । যাহারা এরুপ মলে করেন তাহাদের বায়রণ নীতিশিক্ষা দেন লা। 
তাঁহাদের নীতি সেকেলে, বায়রণ, এ কেলে নীতি শিক্ষা দেন ॥ তিনি রুসেরে 
স্কুলে টয়ারি হইয়াছেল। মান সব সমান । সমাজবন্ধন শুদ্ধ ছুপাচ জন 
লোকের হাতে, অত্যাচারের ও যথেষ্টাচারের ক্ষমতা দিয়া তাহারা অবশিষ্ট মালব- 
মগ্ডলীকে নিব্বীর্ষ্য ও নিম্তেজ করে ॥। এ অবস্থায় পরিবর্তন প্রয়োজন । তাহার 
কাব্যে ও এই ভাব নিরস্তর প্রকাশিত | তাহার নিজের ও তৎকল্লিত মানবগশ 
বদিও দেখিতে মন্ুঘ্যবিত্ধেধী যদিও তাহার প্রস্থ পাঠ করিয়া যুবক ও অনেকে "এই 
ভাবই বিলক্ষণ প্রাপ্ত হয় তথাপি একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়৷! 
যাইবে যে এটী বাহিরে মাত্র, তাঁহার বিদ্বেষ শুদ্ধ বর্ধমান সমাজের উপর কিন্তু 
উহার নীচে মন্যোর জন্য সহাভকৃতি পরিপূর্ণ । 


১২৮৫ ] বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি ৪৪৯ 


ব্দ্ষিমবাবুন পুস্তকের পরহিতব্রত যদিও বায়রণের পরহিতত্রত অপেক্ষা 
কোন অংশে নুন কিন্তু উহ! তাহার পুস্তকে অধিকাংশ স্থলেই শুদ্ধ স্বদেশান্থ- 
রাগেই পর্যবসিত । এইজন্য আমরা তাহার পুস্তকের উদ্দেশ্য স্বদেশামুরাগই 
বলিলাম । 

উপসংহার কালে সংক্ষেপে বলি, বক্ষিমবাবূর উদ্দেশ্য স্বদেশান্থরাগ ও 
সামাজিক সুথ, কালিপাসের সৃতানুরাগ ও সামাজিক সুখ, বায়রশের মনুব্যান্থরাপ 
(Humanelarinnism) ও সামাজিক নিয়ম লল্মনের সুখ । 


পম উট 
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প্রয়োগ। 


তং” ন! মন! 


শুধু চিত ভেঙ্গে গেল, 
আশার একটি কক্ষ হ'ল ন! পূরণ; 


সুদু প্রাণ দ্ধ হ'ল, 
তবু কেন তার আশা, তবু কেন ভালবালা, 
জাগ্রত নচনে তবে কেন সে স্বপন? 


হায় ঠুকিল =; মন! 


এটক্ুপে ছাবে নিন 

ঘাবে মাস ঘাবে বধ, হাবে সখ ধাবে হব, 
গিঘ্ধাছে ভ্বদয় যাবে হতাশ জীবন ; 

এমনি অতৃপ্ত বক্ষে, এমনি সঙ্গল চক্ষে, 
অআন্তিষ শব্যাহ শেষে করিব শয়ন, 


তবু পাব লা সে ধন ! 


ভীঘণ কালের করে 
খসে ভূধরের শির, শুদ্ধ হছ পিচ্ধুনীর, 
মালবেরু দন্ত মল দেও কি রে ডরে } 
ভূতল শখের ঠাই, দঘার অভাব নাই, 
অভাগারে শুধু কেহ দয়া নাহি করে, 
ছুহখে হৃদন বিদরে। 


বিরাম । 


সে ত নারীর হৃদদ্ব_ 
করুণার মোডসশস্বিনী, বিপুল স্মেহের খশি, 
সুধামাধ! প্রণতঃের অন”? নিল, 
বিরাগের লেশ নাই, অতি নির্মল ঠাই, 
হতভাগা মানএর শাণ্রি আলম! 


তবে কেন নিরদয় ? 
প্রয়োগ । 


তুমি নিন সংসার । 
লাল্গীর কোমল মন, কেন কর লিদাক্ষণ, 
কেন দস্ধ কর তার হৃদয় আগার? 
পাযাণ দয় তব, নাহি কর অন্থভব, 
নারীর নীরব প্রেম কত ঘত্ত্রণার ! 
দোষ নহে অবলারু। 


বিশাল নছনে তার 
রু্ধ প্রেম প্রবা হিনী, নিরস্তর উন্মাদিনী, 
হখানি পল্পবে আলে ঢাকে অনিবার ; 
সদ! যেন লশক্ষিত, সদ! আখি মুফু ললিত, 
পাছে নিয়থিতে পাঘ নিচুর সংসার; 
পাছে দোলে দেশ!চার | | 


১২৮৫ ] তবু বুকিল না মন ৪৫১ 
সদ। মনত বদন! বিরাম । 
ঘেদ কত শ্রিযমাণ, কত উদালীন প্রাণ 


তাছা হবে না কখন! 
ফাটে ওষ্টাধর তবু ফোটেন! বচন ; 


এমনি অত়প্ত বক্ষে, এননি সজল চক্ষে, 
যা Ee কথা কয, পাছে প্রেম বাহিরায়, অন্তিম শয্যায় শেষ করিবে শছন ; 
টুর সংসার পাচে করছে শ্রবণ! এমনি শ্রীরব দুখে, এই তুযানল বুঝে, 
সদ! অন্ুট বচন । লহিবে এ তীত্র হালা যাবৎ দ্বীবল-- 


তবু কবে না বচন? 
পত্রে কি রছে গোপন | 


হঙ্গ্ পিঞ্জয় আকি, ছেড়ে দেদ্র প্রাপপার্ী, প্রয়োগ । 
নরের মনের কথা কহে অঙু ক্ষণ, এঘে নিঠুর সংসার 
চুল 
হেল অবারিত পত্রে, দেপিয়াছি ছত্রে ছত্রে, (হেথ।) পাপ প্রণয়ের নাম, বন প্রেমিকের ধাম 
প্রেমের তরঙ্গ হেন রমেণডে গোপন; 
পাছে দেখে অগ্যঙ্ছন ! 


স্বার্থতযাগ আত্মদান হত ছুরাচার ; 
পিছে হাহা পাবে, ্মন্ধ পত্র তাই লবে, 
হয় প্রেম নয় নেই কপাল তোমাক ও 
মণ্মে মরি হুই জন তবু চাহিবে না আর ৷ 
লে খেকে আমার অন, আমি খানি তার মন, 


তুক্তনাম পরুম্পত্রে ভাবি নিদারুণ ; থাকে হেন কোন স্থান 


লে ভাবে সে অডাগিনী, মামি হতভাগ) জানি, মৃধা পালা লুনা হাই ্বগ মত এক ঠাই, 
সে ভাবে বুঝে ন! নর রমণীর মন ; উদার কবির মত সকপের প্রাণ; 
ভাবি আমিও তেমন! প্রণন্থে কলক্ক লাই, মিলনে বিচ্ছেদ লাই, 
অনর্গল প্রেমিকেন ঘুগল পরাণ; 
উন্মত্ত উডদ্ধ চিত ! গার জযহাল। 
তুথারে ছ সিন্ধু নাচে, অতিলুন্দ্ খাধ মাকে, যথা নারীর হৃদ, 
খসিলে প্রস্তর এক হুইবে মিলিত ন! চাহিতে প্রাণ খুলে, দেৱ প্রেম হাতে তুলে, 
সন্িক্ষটে হুইদন, চারি চক্ষে সম্মিলন, না ধরিতে করতল নিজে ধরি লগ, 
দ্বইটি বচন দুখে হ'লে উচ্চারিত না কর্বিতে সম্ভাহণ, দেছ প্রেম আলিঙ্গন, 
ভাসে ভুজনার চিত ! না কহিতে কথা নারী আগে কথা কর 
ঘাই ছুটির! তথায় ৷ 
সুধু তৃইটি বচন! যথা নারীর বদন 
সুঘু করে কর ধরে, স্থধু পরম্পরে ছেরে, স্ুট পক্ষজের মত, প্র্থলিত অবিরত, 
“প্রিন্নতমে !” “প্রাপনাখ”! হলে উচ্চারণ কালের কলঙ্ক তাছে হয় না শতন, 
লৃক্ষ্বে বাধ ভেঙ্গে যাবে, দুই সিন্ধু উৎলিবে, মূখে চির মু্হাস, বুকে মধু বারঘাস 
লিচুর সংসার তাছ হইবে মগন; চিরদিন বাল)ডাব বাল) আলাশল_- 


তাত হবেনা কথন । দেখি লে দেশ কেমন! 


6৫২ 


যথা নারীর লছনে-__ 
কতু না পলক পড়ে, নিজা না কাতর করে, 
দিবানিশি ইন্মাদিনী সুধা ক্ষরে কোণে, 
হখ) প্রতি আলিঙ্গনে, লোকে বার মাস গণে, 
নিশি অবসান হুদ প্রতে)ক চুম্বনে; 
তবে যাই সেই স্থানে! 


বিরাম । 


নাহি স্ুতলে তেমন 
তবে কেন তার আশ? তবে কেন ভালবাসা? 
জাগ্রত নংনে তবে কেন লে স্বপন ? 
সুধু চিত ভেঙ্গে যাবে, দ্ুবধু প্রাণ দ্ধ হা'বে, 
জাশার একটি কক্ষ হবে লা পূরণ । 
তবে কেন অকারণ? 


প্রয়োগ! 


তবে কেন অকারণ £ 
জলন্ত চিতায় হবে, এই দেহ দ্ধ হবে, 
(বিদারিঘি। খক্ষম্থল ক'রে দতুপন- 
অবাধ] চিত্তের সহ, যুদ্ধ করি অহরছ, 
কত আস্স(থাত তাচ হবেছে পতল; 
কত সচছেছি বেছন। 


নিরমল মুখ তার 
কি গোপনে কি বেদনে, ভাবিগাছি নিশিছিলে। 
লিরাশায় মরিদ্বাছি মর্শে কতবার ? 
কত থে উদ্নাস মলে, কাছিছু!ছি সঞ্গোপলে, 
তুমি কি বুঝিবে তাহা নিচটুর সংসার 1 
চিত্ত পাঘাশ তোমায়! 


বঙ্গদর্শন 


[ পৌ 


যাও শন মন্দিরে 
দেখ গিছ। উপাধানে, বাতাঘন সছিখানে, 
কলস্কিত ₹ইন্বাছে নদনের শীরে; 
প্রতোক স্মরণে ডান, বারিদাছে নেত্রাসার, 
বন্ধিশ্রোত সম রক্ত বছিবাছে শিয়ে—_ 
ৰাও শদনমন্দিযে | 


দেখ চিত্রপট তার-__ 
উন্মত্ত চুম্বনে তার, কলস্কিত চারিঘার, 
প্রত্যেক চুম্বনে বন্ধ ডেলেছে আমার ; 
আন তার পত্বেগডলি, পাতে পাতে দেখ খুলি, 
ভচক্কর অশ্রচিহ অঙ্গে চারিধার ; 
চিত্ত কাপিবে তোমার! 


আর হা নিচ্ছে এ, 
প্রাসাদের উচ্চ =রে, গঙ্গার নিঞ্জল তীরে, 
উত্তানে তরুর মূপে কর অপ্েলণ ; 
অশ্রু চিনছ অতাগার, কোন স্থানে আছে ডার, 
প্রদোধে সাঙাছে হথা করেছি ভমণ--- 
দেখ করি জগ্থেহ] । 


এইনপে সঙ্গোপনে_ 
কেবা দিবা বিভাবরী, সলিশ্যল তপশ্যা করি, 
জমিব এ মরুময় সংসার জানে, 
এই আশাপূর্ণ মনে, হিমোছিত ভুন্দ্নে, 
জাদ্রীবন নিরখিব তাহার বদনে 
সহি জন্স্ত বেদনে ! 
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মালা সংস্কার বিহয়ে বঙ্গদেশে দুই প্রবাদ প্রচলিত আছে, প্রথম 
দিধীতিকার রঘুনাথ শিরোমণি যখন গুকুমহাশয়ের পাঠশালায়, ক, থ, 
শিখিতে আরম্ভ করেন তখন পুরুমহাশয়ের জ্রীমুখ হইতে সমূদয় বাঞ্জনবর্ণের 
একবার উচ্চারণ শ্রবণ করিবামনাত্র রদ্বনাথ বর্ণমালার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন । 
বলিয়া উঠিলেন “হ্যাগা ছটা ‘জা’ দুট। ‘ব’ তিনটা ‘শ’ রাখিবার প্রায়োজন কি ?” 
দ্বিতীয়__বঙচ্গদেশীয় কোন কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব একদিন কলেছেনর 
পণ্ডিতকে স্বীয় কামরায় ডাকাইয়া বলিলেন 4“3এল পিউ টোমাডের বর্ণমালার 
উ.টীয় এবং চট্টুর্ত বর্গের (কিছু ভিন্লটা ডেকাইটে পার ? হানি ট অনেক পরিশ্রম 
করিয়! ডেকিয়াছি ডুইবই একনপ উচ্চারণ ।” 


উপরে বর্ণমালার সংস্কারবিষয়ে যে দুইাট প্রবাদ উদ্ধৃত হইল আমাদের 
প্রস্তাব সেরূপ সংস্কার সম্বন্ধে নহে ; রখুনাথ শিরোমবির শ্যায় আমাদের বুদ্ধির 
তাদৃশ প্রতিভা নাই যে পাঠারস্তেই কতকগুলি বণ এবালিস করিতে চাই 
এবং ত্বিতীয়টীর চায় বিদেশীয় নহি যে তৃতীয় এবং চতুথ বর্গের উচ্চারণ পার্থক্য 
দেখিতে পাই না । আমাদের প্রস্তাব স্বতন্ত্র তাহার কারণও স্বতন্ত্র । 


ভারতের এই অসংখ্য নির্ববাক্‌ মন্য্যের স্থখ হঃখ, হ্যায় অন্যায়, লিক্ষ। 
অশ্িক্ষা সকলই ইংরেজ কর্মচারীর হাতে । এই সকল কাধ্য স্থশৃদ্খথলক্তপে 
নির্বাহ করিবার নিমিত্ত তাহাদের এ দেশী ভাষা সকল অত্যাস করিতে হয়, 
কেবল অভ্যাস নয় মধ্যে মধ্যে পরীক্ষাও দিতে হয় । বিপদের উপর বিপদ ! ৷ ॥ঃ 
তাও কি ছাই ভারতবর্ষে দেশী ভাবা একটি__মহারাটা, কর্ণাটি, » মালবী৮তৈলঙী, 
উড়ে, বাঙ্গালা, হিন্দি, পজাবী, উর্দ প্রভৃতি অসংখ্য । এই অসংখ্য ভাষার 
বর্ণমালা ও অসংখ্য, অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালার আকার বিভিন্নরূপ । 





* আমাদের দেশে গুনুমহাশছের পাঠশালাছ সভনাচখ বাতন্বপের প্রবম অভ্যাস 
করান হঘ। 
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এই বর্ণমালাগত বৈষম্যই দূর করিবার নিমিত্ত ইটন কলেজের সহকারী 
শিক্ষক ড.সাহেব একটা সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারশ! করেন । প্রস্তাবের মর্ম 
এই যে, ভারতীয় ভাষাসযূহের বর্ণমালাগত এক্য সম্পাদনের নিমিত্ত রোমান 
বর্ণমালার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ উচিত । তিনি নিজ মত সমর্থনের জন্ক যে সকল 
যুক্তির উপন্চাস করিয়াছেন তাহাদের ভাবার্থ নীচে কতিপয় বাক্যদ্বারা প্রকাশ 
করা বাইতেছে। 

প্রথম__ রোমান বর্ণমালার মত অল্লাক্ষর অথচ সকল কথা লিখিবার 
উপযোগী বর্ণমালা আর দৃষ্ট হয় লা। তাহার সকল অক্ষরগুলি পৃথক পৃথক । 
ইহাতে বাঙ্গালা বা হিন্দি প্রভৃতির চ্চায় সংযুক্তবর্ণ নাই এবং উর্দুর হ্যায় নোক্তা 
€ বিন্দু) বিশিষ্ট অধিক বৰ্ণ নাই । অতি অল্প মাত্র আয়াসে ইহাকে আয়ত্ত 
করা হায় । আরও দেখ ইহা দ্বারা যখন ইংরেজী, আইরিস, স্বচ, আক, লাটিন 
প্রস্ততি ইউরোপীয় বিতিন্গরূপ ভাষ! সকল অনায়াসে লিখিত হইতেছে, তখন 
ভারতীয় ভাষা সকল কেন না লিখিত হইতে পারিবে? 

দ্বিতীয়__জ্বানোমতিই সভ্যতার মূল | জ্ঞালোল্গতির মূল উত্তম উত্তম পুস্তক 
অধ্যয়ন করা । তাদুশ পুস্তক অধ্যয়নের সৌকর্া বিষয়ে বুদ্রাহণ একটা প্রধান 
উপায় । অতি অল্প লোকেই সমুদয় পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া পাঠ করিতে সমর্থ 
হয়। "ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে সুদ্্রাঙ্কণ বত অল্পব্যয়ে সম্পন্ন হইবে ততই 
সান, সভ্যতা এবং ভাষার উন্নতি হইবে । উত্তম পুস্তক সকল অন্রমূল্যে বিব্রত 
হইলে অধিক লোকে তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয় । এদিকে 
অক্ষরসংখ্যার অল্লতাই মুদ্রাঙ্ষণ ব্যয়লাঘবের এক প্রধান উপায়। মুল্রান্ধপ 
ব্যয়ের লঘ্ভৃতা হইলেই পুস্তকের মূলা অল্প হয়। এই নিমিত্ত সচরাচর চারি 
আন! মূলা ইংরেজী পুস্তকের তুল্যাকার এ দেশী পুস্তকের মূল্য প্রায় ১ টাকা 
হইয়। থাকে । আরও দেখ, রোমান অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক সকল যে পরিমাশে 
পরিশুদ্ধ হয় সেরূপ পরিশুদ্ধ পুস্তক এ দেশী অক্ষরে অন্নেই মুদ্রিত হইয়া থাকে । 
ইহার কারশ আর কিছুই নয় অশিক্ষিত কম্পোজ্জিটরেরা দেশী অক্ষরের অসংখ্য 
বিভিস্থভাগুলি বিশ্মত হুইয়া একস্থানে অপরের বিন্যাস করিয়া ফেলে । 


ভূভীক-্প্মাদালত লম্ুদয়ে যে সকল হস্তলিপির ব্যবহার হয় তাহাদের নাম 
ভাঙ্গা বা সিকম্তা । সিকন্তা লেখা এরুপ কদর্য যে বিদেশীয় হাকিমের কথ! 
দূরে থাকুক তাহা পাঠ করিতে দেশীয় মুহুরীরাও সময়ে সময়ে ঘর্দাস্তকলেবর 
হয । বিশেষ উর্দুর সিকম্তা। অতি ভয়ানক ৷ প্রথমে, উদ্দর পরিষ্কৃত হস্ত- 
লিপিতেও সকল অক্ষর স্পষ্টরূপে থাকে না অনেকস্থলে কেবল লোক্তার 
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হারা অক্ষরের অনুমান করিতে হয় । নোক্তার একটু ন্যুনাধিক হইলে “বাপোর 
জায়গায় ‘তাপ' এবং তাপের স্থলে ‘পাপ’ পঠিত হইতে পারে। সিকন্ডা লেখায় 
আবার সেরূপ নোক্তাও দেওয়া হয় না। এক্ষণে বিবেচনা কর এক্কূপ লিপি 
পাঠ করা কত কঠিন। কাযে কাযেই বিদেশীয় হাকিমগণ কথার অর্থ জানিয়াও 
আল্মী ব৷ দলিল প্রভৃতি স্বয়ং পাঠ করিতে অসমর্থ হইয়া লেরেস্তাদারের অধীন 
হইয়া পড়েন । সেরেস্তাদার মহাশয়ের। এ বিষয়ে নিজে অপ্রততিহত ক্ষমত! 
জানিয়া যে পক্ষ হইতে লম্বোদর পূর্ণ হয় দলিলগুলিকে সেই পক্ষের অনুকূলে পাঠ 
করেন ; ধশ্মাবতারেরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধের মত রামের বিষয় শ্যামকে দিতে 
অন্থমতি করেন । রোমান অক্ষরের ব্যবহার হইলে হাকিমেরা নিজে দলিল 
প্রভৃতি পাঠ করিতে সমর্থ হইবেন সুতরাং এতাদৃশ বঞ্চনা বা ব্যভিচান্ের অনেক 
হ্রাস হইবে । 


চতুর্থ - এক্ষণে বিজ্ঞানের অনুবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ছইটা 
বিভিন্ন মত দেখা যায়। প্রথম মতে বৈজ্ঞানিক পদ সকল অন্থবাদিত ছহইয়। 
ব্যবন্ধত হওয়া উচিত--যেনন অন্মিজ্ঞেন ( 0X7০ ) স্থলে প্রাণপদ বাম্প, 
হাইড্জভ্ন (0০97১) স্থলে জলযান বাষ্প ইত্যাদি রূপে লেখা উচিত । 
ত্তীয় মতে এসকল কথার অস্থবাদ করাই উচিত নয়। কারণ ইহারা ভিন্ন 
ভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ ধারণ করিলে কালে মূল 
পদার্থজ্ঞানের প্রতি অনেক শ্রম ভ্ম্মিতি পারে। আরও দেখ সকল ভাষায় 
ইহাদের এক স্বরূপ থাকিলে খুমধালয়ের কম্পাউণ্ডর প্রহুতির অনেক সুবিধা 
হয়। এই সকল কারণে অধিকাংশ পণ্ডিতেরা এই দ্বিতীয় মতের পোষকতা 
করেন । এক্ষণে বিবেচনা কর এ সকল কথার স্বরূপ রোমান অক্ষরে যেক্সপ 
ঠিক্‌ ঠিক্‌ লেখা হয় অন্য বর্ণমালায় সেরূপ হইতে পারে না, বিশেষ উর্দু, ব্ণ- 
মালায় যাহাতে 4১০৮ একটু, Lecture, লেক্‌ৃচর, 75, টেক বিদেশীয় কথা৷ 
সকল এতাদৃশ বিরূপ করিয়া লিখিত হয় । 


পঞ্ধম__ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছেন যে নোমান 
বর্ণমালা প্রাচ্য বর্ণমালার সহিভ সগোত্র অর্থাত এক বংশ্রসম্ভৃত। অদ্যাপি প্রাচ্য 
ভাষা সকলের বর্ণ বিন্যাসের সহিত ইহার বর্ণবিন্যাস সম্পূর্ণ খনিষ্টতা রক্ষা 
করিতেছে । অতএব রোমান বর্ণমালায় প্রাচ্য ভাষা সকল” লা্ঘিত হইলে 
তাহাদের উচ্চারণ পূর্বববৎ বিশুদ্ধই থাকিবে । 


_. ইত্যাদি বিবিধ যুক্তি দ্বারা ড্র, সাহেব আব্মমত সমর্থন করিয়াছেন। ভু, 
সাহেবের এ উদ্যম নৃতন নয়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টান্দে সার বিলিযম চোন্‌স প্রথমে ভারত- 
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বর্ষায় বাক্য সকল রোমান অক্ষরে লিখিতে প্রবৃত্ত হন । তদনন্তর সার চাল'স 
টি,বিল্যান, ডাক্তর ডফ, মিষ্টর পার্শ্ব, মিষ্টর টমাস প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান 
প্রধান ইংরেজগণ কলিকাতায় এই বিষয়ে উদ্যম করেন কিন্তু কেহই কৃতকাধ্যতা 
লাভ করিতে পারেন নাই । এক্ষণে ড্র, সাহেব পুনর্ব্বার সেই প্রাচীন উদ্ধমকে 
জীবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়ান্ছেন। সিবিলিয়নগণ অতিশয় আনন্দের সহিত 
ডাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয় | অনেক স্থলে এই মতামুসারে কার্য করিবার 
নিমিত্ত সভাও সংস্থাপিত হুইয়াছে। লাহোরের ‘রোমান উর্দু,” নামক একটি 
সভা হইয়াছে এবং এতন্রামধেয় একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশিত হইতেছে । 

প্রোফেসর মণিয়র বিলিয়ম প্রভৃতি এই মতের পৃষ্ঠরক্ষক ; কেবল লাহোর 
গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ পঞ্জাব মহাবিদ্যালয়ের রেজিট্রার সুপ্রসিদ্ধ ভাক্তনর 
লাইটনর এবং অপর তুই একক্ষল ইংরেজ ইহার প্রতিবাদী । 

ডাক্তর লাইটনর বলেন “ভারতবর্ষস্থিত বর্ণমালা সমূহের পরিবর্তে রোমান 
বর্ণমালার ব্যবহার সহচর উপায় নহে । কারণ দেশীয় লোকেরা স্ব স্ব বর্মালাকে 
সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে । তাহারা চিরসমাদৃত বর্ণমালাসমূহের স্থানে নূতন 
বর্ণমালাকে অভিষিক্ত করিতে কখনই স্বীকৃত হইবে না। রোমান বর্ণমালা 
দেশীয় লোকের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ; ইহার ব্যবহার হইলে দেশী লোকেরও 
কোন উপকার লাই অধিকস্ত ইহার ব্যবহার করিলেই যে বিদেশীয়েরা অভি 
সহজে দেশী ভাষা সকল শিক্ষা করিতে পারিবেন ইহা9 সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল । কারণ 
রোমান অক্ষরে লিখিত দেশী কথায় যদি বিশুদ্ধ উচ্চারণ না শিক্ষা করা যায় তবে 
কখনই তাহা পাঠ করা যায় না। দেখ রোমান অক্ষরে ফরাপী প্রভৃতি ইউরোপীয় 
ভাবা সকল লিখিত হইয়া থাকে কিন্ত কয়জ্জন ইংরেজ রীতিমত শিক্ষকের নিকট 
অধ্যয়ন লা করিয়া কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া সেই সকল ভাষায় বুৎপত্তি লাভ 
করিয়াছেন ? যদি রোমান অক্ষরে লিখিত দেশীভাষার উচ্চারণ শিক্ষা করিবার 
নিমিত্ত দেশী শিক্ষকের আবশ্যক হইল তবে আর ইহাদ্ারা কি মৌলভ্য উৎপল্প 
হুইল ৷” 

“আমি পঞ্পাবে দীর্ঘকাল অবস্থান এবং তদ্দেশীয়দিগের সহিত অন্তরঙ্গ 
লাভ কলি! ইহু৷ স্থির করিয়াছি যে, দেশীয় লোকের! স্বদেশ প্রচলিত প্রাচীন 
শিক্ষাপন্ধতিকে অনেক উৎকৃষ্ট বিবেচনা করে, বাস্তবিকও তাহ! উৎকৃষ্ট  তদমুসারে 
শিক্ষালাভ করিলে শান্রে প্রগাঢ় বুৎপত্তি লাভ হয়। এ সকল শিক্ষাপক্ধতি 
ধর্মযাজক এবং সম্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রচলিত ; অতএব সেই সকল সমাজের মৃদ্ধন্য 
ব্যক্তিদিগের হৃদয়স্ফিত সংস্কার অশ্মদীয় সংস্করণের অনুগত না করিলে কোন বিষয় 


১২৮৫ ] বাক্সাল। বর্ণমাল] সংক্ষার ৪৫৭ 


সংস্করণ চেষ্টা বিফল মাত্র। কিন্তু সেই সকল লোক স্ব স্ব ধর্্মপুস্তকের বর্ণমালা! 
দেবনাগরী এবং ফার্শি আরবী পরিত্যাগ করিয়া রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করিতে 
কখনই প্রবৃত্ত হইবে না 1” 

“ভারতবর্ায় ভাষাসমূহে এমন অনেক উচ্চারণ আছে, যাহা রোমান বর্ণমালা 
দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে লা। তাহাদের প্রকাশের নিমিত্ত কতকগুলি নৃতন 
রোমান বর্ণের আবিষ্ষার করিতে হইবে» অথবা বর্তমান অক্ষরলিচয়ে বিশেষ সক্ষেত 
সংযোগ করিতে হইবে | তাহা! হইলে রোমান বর্ণমালায় দেশীয় বর্থমালাসমূহের 
ন্যায় বিভিন্নতা আসিয়া পড়িল । আরও দেখ, ইংরেজেরা যে রোমান অক্ষরে লিখিত 
স্বভাবা বিশুদ্ধর্ূপে পাঠ করেন, তাহা কেবল বহুকালকৃুত অভ্যাসের ফল । 
অভ্যাসের বশেই তাহারা 1161, কে “লাইট” না পড়িয়া “লাইট” রূপে পাঠ 
করেন । সেইরূপ অভ্যাস করিলে তাহারা সিকস্তা পাঠ করতেও সমর্থ হইবেন ।” 

“রোমান অক্ষর দেশীয়ভাযা লিখিত হইলে অনেকে আহহ প্রকাশ করিতে 
পারে, কারণ ইহছাহারা ইংন্রেজী লেখা সহল্স হইয়া যাইবে । কিন্তু তাহাদিগকে 
ইংরেজী শিক্ষা করান কেবল তাহাদের হৃদয়ে অসন্োষ জন্মান মাত । কেন না 
দেশীলোকেরা কেবল চাকনী পাইবার প্রত্যাশায় স্থুলে বা কলেছে শিখিতে প্রবিষ্ট 
হয়। কিন্তু এখনই ত কেরাশীর সংখ্য। এত বুদ্ধি পাইয়াছে যে, সাত আট টাকা 
বেতনে একজন উত্তম কেব্রাণী পাওয়া যায় । তাহার উপর আরও বৃদ্ধি করা কেবল 
অসন্তোষের কারণ ৷” 

“ইংরেজেরা অপর ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন, ইহা সম্পূর্ণ অভীপ্সিত, 
কিন্তু ভারতবর্ষে সেটি কঠিন হইয়া পড়িয়াছে ; কারণ এখানে তাহাদের ক্ষমতা 
অপ্রতিহত। এখানে তাহারা যথেচ্ছ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত করিতে পারেন। 
এখানকার লোক নির্ব্বাক্‌ । রাজ্রপ্রদর্শিত শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ অনুপযোগী 
হইলেও ইহার! তাহার প্রতিকূলে একটা কথা কহিতে পারে না । একটি উদাহরণ 
দেখান যাইতেছে । কতকগুলি ব্রিটাস্‌ অকিসর্‌ বিবেচনা করিলেন, পূর্ব্বে এ 
দেশীয় কোন কথা রোমান অক্ষরে লিখিবার সময় যে যে স্থানে "৮" ব্যবহার 
কর! হুইত তাহা অতি ভুল, সেই সেই স্থানে "৪" ব্যবহার করা উচিত ; অমনি ‘॥' 
স্থালে. ‘৪’ ব্যবহার হইতে লাগিল । এমন কি 44088310088 কে ‘Massalman'’ 
এইক্প লিখিতে আরম্ভ করিলেন । কোন পণ্ডিত আবার «৪ র- উস জোর 
উচ্চারণ চিছুও দিয়া থাকেন ।” 

পরিশেষে ভক্তার লাইটনর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে _ 


“The proper way to get over the difliculties of the native 
character was to improve that obaracter itself and though this 
৫৮৯ 


৪৫৮ বঙ্গদর্শন [ পোহ 


might appear ৮ gigantic task, it was not greater than what had 
been achieved in other cases.” 


ডাক্তার লাইটনর নিতান্ত নি:সহায় নন। ছুই একজন দেশী এবং ইংরেজও 
ইহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন । 


রেভরও জেমস্‌ শত, সাহেব বলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অবথি 
ভারতবর্ষায় কথা সকল রোমান অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহার 
ফল এই হয় যে, কেবল এক বাঙ্গালা ভাবা (যাহা ৮ কোটা মাত্র লোক দ্বারা 
ব্যব্হ্থত হয় ) তাহাত্ডেও তিনি রোনান বণ মাল! ব্যবহার করিয়া কুতকাধ্য হুইতে 
পারেন লাই । এ বিষয়ে গবণ মেণ্ট কোন বাধা দেন নাই ; পরীক্ষাও যত্রসহকারে 
হইয়াছিল, কিন্তু একখানি ম্যটেষ্টমেণ্টের অন্থবাদ এ অক্ষরে মুদ্রিত হয় মাত্র । 
সে পুস্তকথানি কাগজের মূলা দিয়াও কেহ গ্রহণ করে লাই, আর দশ জনের অধিক 
লোক সেখানি পাঠ করিয়াছে কি ন! সন্দেহ । 

তিনি আরও বলেন যে, ডাক্তর ডফলাহেব প্রথমে রোমান অক্ষর ব্যবহারের 
সম্পূর্ণ সহযোগী ছিলেন । কিন্তু তিনিও পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
রোমান অক্ষর থারা ভারতবর্ঘায় ফারসী এবং সংস্ক'ত ভাষা লিখিত হইতে পারে লা। 
ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ নয়» ইহা! একটি বিস্তুত প্রদেশ । এত 
বড় বিস্তৃত প্রদেশে বণ মালাণত একতা সম্পাদন এক প্রকার অসম্তব । 

রাইশউদ্দান আহমদ বলেন যে, আরবী ভাষাও কখনই রোমান অক্ষরে 
লিখিত হইতে পারিবে না, এবং উর্দ,ল্র বিষয়ও ইহা বলা যাইতে পারে যে» উর্দদুর 
এবং আরবীর বর্ণমালাগত কোন বৈষম্য নাই । তবে উন্দ,বর্ণমালায় সংস্কৃত হইতে 
কতকগুলি অক্ষর দেওয়া হইয়াছে মাত্র । উ্দুবর্ণমালায় ৫৫টী অক্ষর ; প্রত্যেকের 
উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ইংরেজি বা রোমান বর্ণমালায় ২৬টী অক্ষর মাত্র । 
তাহার মধ্যে ৮৪ হ এবং 7? এই তিনটি অক্ষর অনায়াসে পরিত্যাগ করা যায়। 
তাহা হইলে ২৩টী বর্ণ অবশিষ্ট থাকে; ২৩টী দ্বারা ৫৫টীর কাৰ্য্য যে কিরূপ 
সুশৃম্খলে হইতে পারে, তাহা বৃদ্ধিমান্‌ একটু বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন ॥ 
উদ্দ, এবং আরবী বর্ণমালায় কিছুই বিভিন্নতা নাই । কোরাণ আরবী অক্ষরে 
লিখিত্রু-জ্ঞরড্রবর্ষে প্রায় ৮1৯ কোটি মুসলমানের বাস । এই সকল মুসলমান 
যত দিন কোরাণকে মান্য করিবে, তত দিন উর্দ্দ, অক্ষরকে কখনই পরিত্যাগ 
করিবে না কারণ অন্য অক্ষরে কোরাণ পাঠ নিষিদ্ধ । 


মিষ্টর পাস'লসাহেব বলেন যে, রোমান বর্ণমালার হন্তলিপিতে যদি ()র মন্ত্রকে 
বিন্দু লা দেওয়া হয়, এবং (৮ )র মস্তকচ্ছেদ না কর! হয় তাহা হইলে যে যে 


১২৮৫ ] বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার ৪৫৯ 


কথায় এ ছুই বণ থাকে তাহা পাঠ করিবার সময় বিষম ভ্রম উৎপন্ন হয়। 
এক্ষণে বিবেচনা কর, রোমান অক্ষরে লিখিত উদ, বা অন্য কোন দেশী 
কথার উপর উচ্চারণ চিহ্ন অবশ্যই দিতে হইবে, নতুবা যথার্থ উচ্চারণের 
সহিত কথাটিও বিলুপ্ত হইয়া ঘাইবে। সেই সকল উচ্চারণ চিহ্নের সম্যকৃ 
বিধান করা অল্প দিন বা অল্প পরিশ্রমের কাধ্য নয় ; আবার সেই উচ্চারণচিহ্ফের 
এ দিক ও দিক হইলে, যে বিপদ সেই বিপদই থাকিবে । 

লাইটনর সাহেবের পক্ষে যে সকল লোক আছেন, ডাহাদের মধ্যে ইপ্হারাই 
প্রধান । এক্ষণে ডর, সাহেবের পক্ষপাভীদিগের মত কি দেখা যাক। 

সরজ্জ্ কান্বেল সাহেব বলেন-_“প্রামই ভাষার উচ্চারণ অনুসারে তীয় 
বর্ণমালার প্রবৃত্তি হইয়াছে । প্রত্যেক ভাষার উচ্চারণ ভিন্নপ্রকার, সুতরাং ইহা 
সচরাচর দুই হয় যে, এক ভাষার বর্ণমালগা অপর ভাষায় ব্যবহার করিলে এক- 
প্রকার অসামগ্তস্ত উৎপন্ন হয়। ইহার উদাহরণ-_-ইংরেজ্ি ভাঘায় রোমান 
বর্ণমালার ব্যবহার । ইংরেজি উচ্চারণের সহিত বর্ণবিস্যাসের কিছুমাত্র সম্বন্ধ 
নাই ।” 

“যতদিন ভাষার রূপ বিশুদ্ধ থাকে, ততদিন তাহাদিগকে নিকষ নিল্প বর্ণ 
মাল) দারা প্রকাশ করা উচিত, কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা প্রচলিত, 
তাহাদের মধ্যে একটির রূপ বিশুদ্ধ নাই । এখনকার বাঙ্গালা ভাবায় শতকরা 
৫টা হিন্দি, দশটা উন্দয, এবং পঞ্চাশটা ইংরেজি কথা ব্যবহৃত হয়; হিন্দি, উদ, 
প্রভৃতি অপরাপর ভাষারও এইরূপ খিচুড়ী হইয়াছে । একপন্থলে ইহাদের সকলের 
নিমিত্ত একটী রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করা অন্থচিত নহে |” 

কোন ব্যক্তি লিখিয়ান্থেন, “এক্ষণে বিশুক্চ হিন্দি বা বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার 
প্রায় দৃষ্ট হয় না, এক্ষণে উহাদের মধ্যে কতকঞ্চলি ইংরেজি কথা আসিয়া অধিকার 
স্থাপন করিয়াছে । 

“প্র সকল ইংরেজি কথা নান। উপায়ে আসিয়াছে, কতকগুলি ভাক্তর 
প্রভৃতি বৈজ্ঞালিকদিগকে অবলম্বন করিয়া, কতকগুলি স্কুলের শিক্ষক বা ছাত্রদিগকে 
অবলম্বন করিয়া, কতকগুলি আফিসের কর্ঘচারীদিগের সাহাযো, আর কতক- 
গুলি ইংরেজদিগের সহিত অতিশয় ঘনিষ্টতা হওয়ায় আসিয়াছে ।.. ধিক কি 
এক্ষণে একজন সামান্য কেরাণী বাবুর স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলেন, “এখন কি 
আফিস যাবার টাইম হয় নি?” ইহাতে অমুমান হইতেছে যেরূপ আঙ্গলো- 
সাক্সন (40610-58৭০) ভাষা নরম্যান (N০rদn) ভাষার সহিত মিলিত 
হইয়া ইংরেজি ভাষায় পরিণত হইয়াছে, ক্রমশঃ এদেশী ভাষা সকলের পরিণাম 


৪৬৯ বঙ্গদর্শন [ পোষ 


সেইরূপ হইবে । এমনস্থলে রোমান বর্ণমালা ব্যবহারের যে উৎস্ুষ্ট ফল, তাছা 
বলা বাহুল্য ৷” 

আর একজন লিখিয়াছেন, “বাহার! রোমান বর্ণমালা ব্যবহারের প্রতিবাদ 
করেন, তাহাদের যুক্তিসকল সম্পুর্ণ ভ্রান্ত । তাহারা বলেন, সপ্তর্তি বা ততোবিক 
বর্ণমালার পরিবর্তে একটি পঠনোপযোগী বর্ণমালা সংস্থাপন করা সন্ভাবিত 
নহে। কিন্তু এতাদৃশ বর্ণমালার অভাবে তাহারা অনেকস্থলে এরূপ ইংরেজির 
ব্যবহার করেন, যাহার তাতুপর্ধ্য সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত দেশী ভাষায় প্রকাশ 
করিলে নিঃসন্দেহ অনেক উপযোগী হইত । প্রতিবাদীর/। বলেন, কতকগুলি 
ইউরোপীয়দিগের সুবিধার নিমিত্ত ভারতবর্ষের চিরসমাদ্ূত বর্ণমালান্থলে রোমান 
বর্ণমালার ব্যবহার উচিত নহে । সত্য, কিন্তু বিবেচনা কর হুউরোপীয়েরা যখন 
ভারতবধ শাসন করিতেছেন, তখন তাহাদের যে অত্রত্য প্রচলিত এবং অপ্রচলিত 
ভাষা সমূহে বুৎপত্তি লাভ করা উচিত, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও দ্বিধা 
নাই । এবং এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইলে ইহার অনুমান স্বরূপ ইহা স্থির বুঝিতে 
হইবে যে, যাহাতে ইউরোলীয়গণ সহজে ভারতবর্ধীয় ভাষা সকল অভ্যাস করিতে 
পারেন, প্রত্যেক হিতৈষী ব্যক্তির তাদৃশ উপায় উদ্ভাবন করা উচিত । 


এদেশীয় বর্ণনালাস্থলে রোমান বর্ণমালার ব্যবহার হইলে ইউরোপীয়দিগের 
পক্ষে এছেশীভাঘা সমাক্‌ শিক্ষা করিবার যে সহজ উপায় হইবে, এবিষয় প্রত্যক্ষই 
প্রমাপ। কোন পুস্তক ফারসী এবং রোমান অক্ষরে কাপি কিয়া দুইজনকে 
পড়িতে দিলে রোমান অক্ষরে লিখিত পুস্তকপীগী নিশ্চয়ই অগ্রসর হইবেন । 
যদি বল ইংরেলেরা যেমন সমধিক চর্চা এবং মনোনিবেশের সহিত অভ্যাস 
করিয়া জশ্মণ এবং গ্রীক অক্ষর অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন, সেইরূপ 
অভ্যাস করিলে দেশী অক্ষরেও প্রভৃতা লাভ করিবেন । ইহা অতি ভ্রান্ত যুক্তি । 
কেন লা দেশী অক্ষরের সহিত জশ্দপ বা গ্রীক অক্ষরের তুলনা হইতে পারে না, 
কারণ এঁ উভয় বর্ণমালায় এদেশী বর্ণমালা সমূহের মতবিভিদ্নতা বা সংযুক্তাক্ষরের 
বাহুল্য নাই । সত্য বটে, প্রাচ্যভাষাসমূছে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হুইলে 
ব্যাকরণ অভিধান এবং তন্তাবায় ব্যুৎপন্ন শিক্ষকের সাহায্য আবশ্যক করিবে, 
তথাপি রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে একদিনে যে ফল লাভ হইবে, এদেশীয় 
অক্ষরে দশ দিনেশতাহা হয় কি না সন্দেহ |” 

কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, “আমর! ফারসী তুকী প্রভাতি যে সকল মুসলমান 
রাজ্যের প্রতি দৃর্টিলিক্ষেপ করি, সেই সকল স্থানের লোকদিগকে অসভ্য, অশিক্ষিত, 
নিরুতসাহী, দুর্বল এবং ধর্প্নীতিশ্রন্ত দেখিতে পাই । অর্থাৎ খৃষ্টান দিগের 


১২৮৫ ] বাঙ্গাল। বর্ণমালা সংক্ষার ৪৬১ 


সহিত তুলনা করিলে মুসলমানেরা অনেক হীন বলিয়া বোধ হয়। খৃষ্টানদিগের 
মধ্যে যে এতাদৃশ সভ্যতাদির উন্নতি হইয়াছে, উহার কারণ কেবল মূদ্রাযন্ত্র । 
যে পর্য্যন্ত মুসলানদিগের মধ্যে মূদ্রাযস্র প্রচলিত না হইবে, ততদিন তাহাদের 
উল্নতিও হইবে না; আর রোমান অক্ষরের ব্যবহার ব্যতীত মুদ্রাযস্রের প্রচলিত 
হওয়া না হওয়া তুল্য |” 

এইরূপ অনেক সাহেব যথাশক্তি অধিক বা অল্পপরিমাণে নিজ নিজ যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়া রোমান অক্ষর ব্যবহারের পক্ষপাত করিতেছেন । পজাবে উর্দুর 
স্থানে রোমান অক্ষর ব্যবহারের নিমিত্ত বিশিষ্ট উদ্যমও হইতেছে । আমর! 
দেখিতে পাই, আজকাল সকল কাধ্য বিশেষতঃ ইংরেজদিগের কার্য্য, ভারতীয় 
দুর্ভিক্ষ বা এপিডেমিকের ন্যায় দেখিতে দেখিতে দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
ভারতবর্ষের একদেশে যখন এপ হইতেছে তখন দেখিতে দেখিতে অপর দেশেও 
যে এরূপ উদ্ভব হইবে সে বিষয়ে অলরনাত্র সন্দেহ কর! যাইতে পারে। 

যখন আমাদের পরিচন্চদ ইংরেজি, তোজন ইংরেজি, গৃহসজ্জা ইংরেজি, 
চিকিৎসা ইংরেজি, তথন বর্ণমালা ইংরেনিি হইলে আর বিশেষ দুঃখ কি? বরং 
এক্ষণে বারিষ্টর মুখোপাধ্যায় এবং সিবিলসাজ্ঞন চট্টোপাধ্যায়, কখন কখন 
বাঙ্গাল! অক্ষরে তাহাদের নাম লেখা হয় বলিয়া যে তুঃবতোগ করেন, বাঙ্গালা 
বর্ণমালা রোমান অক্ষরে হইলে তাহাদের দে দুঃখ আর থাকিবে না। বিশেষ 
বাঙ্গালা বর্ণনালা পূৰ্ব্বকালে স্বতন্ত্রক্পে অবস্থান করিত না, সংস্কৃত বা দেকনাগরী 
বর্ণমালা পরিবন্তিত হইয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালা বর্ণমালায় পরিণত হইয়াছে। বিগ্যাপতিন্র 
সময়ের হস্তলিপির সহিত এখনকার বঙ্গীয় হস্তলিপির তুলনা করিলে তাহা 
অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে । যখন পরিবর্তনই আমাদের বর্ণমালার অদৃষ্টলিপি, 
তখন আর একটু পরিবর্তন সহকারে ‘ক’ যদি ঘ্ আকার ধারণ করে এবং 
তাহাতে যদি বিশেষ উন্নতি হয়, তা হলে আমাদের কিসের ক্ষোভ বরং 
আনন্দেরই সম্ভাবনা । বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গাল! ভাষার উত্লতি করিবার নিমিত্ত 
বাঙ্গাল! বর্ণমালায় কমা (৯) লেমিকোলন €) গুণচ্হি, * ভাগচিহ্ন -- ধনচিন্তু 
+ গণচিহ্ন _ কোষ্ঠ €) প্ৰশ্নচিহ্ন ৫) বিস্ময় চিহ্ন ৫) ষ্টার * প্রভৃতি কতকগুলি 
বর্ণ বা চিহ্ন রোমান বর্ণমালা হইতে বহুদিন অবধি সংগ্রহ করিয়াছি, তখন 
বিশেষ উন্লতি লাভের জন্য রোমান অক্ষর গ্রহণ করা আমাদের- লক্দাকর 
নহে । 

তবে ডাক্তর লাইটনের বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। যদি আমাদের 
বর্ণমালার কোনরূপ সংস্কার করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে পরিবর্তন করিবার 
প্রয়োজন কি? অতএব প্রথমে বর্ণমালার সংস্কারের চেষ্টা করা উচিত । 


৪৬২ বঙ্গদর্শন [ শৌব 
অক্ষর স্থির বিষয় বৃহস্পতি এইরূপ বলিয়াছেন ।-_ 
“বাণ্য/সিকে তু সময়ে ভ্রান্তি: সঞ্জামতে শুণান। 
ধাআক্ষরাণি স্পষ্টানি পত্রান্ধঢ়ান্য উড: পুর! 1” 
অৰ্থাৎ 
“প্রতিভাশালী মন্ষ্যো কোন বিষয় প্রথম শিক্ষ। করিম্না ছয়মাস কাল 
অবধি তাহা! ভালরূপে মনে রাখিতে পারেন ; তাহার পর ভান্তির উদয় হয়, 
এই নিমিত্ত বিধাতা অক্ষর সকল পত্রে আক্ধঢ় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লিখিবার 
সি করিয়া ছিলেন।” এবং সেই অবধিই লেখন পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে ৷ 
ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে, যে বর্ণ সকল ভাষার উচ্চারণ অনুসারে স্ষ্ট 
ছইয়াছে ; যে ভাষায় যত উচ্চারণভেদ, সেই ভাষায় তত বর্ণভেদ হয়। এবং 
উচ্চারণ বৃদ্ধির সহিত বর্ণতৈদও বাড়িতে থাকে। যখন ফরাসী ভাষায় 
কতকগুলি সংস্কৃত কথ৷ মিলিত হইয়া উর্দু, ভাষার স্্টি হইল, তখন ফারসী 
বর্ণমালায় সেই সকল সংস্কৃত কথার উচ্চারণোপঘোগী কতক গুলি বর্ণের যোগ 
করাতে উদ্দু বর্ণমালার স্ত্টি হইল । এইরূপ বাঙ্গালা কথায় যত ইংরেজি 
কথা মিলিত হুইতেছে, বাঙ্গাল। বর্ণমালার অক্ষর সংখ্যার ততই বরাদ্ধ হইতেছে । 
দেখ বল্স প্রভৃতি কথা লিখিতে আমাদের “ক্স এই অক্ষরটির ব্যবহার করিতে 
হয়, কিন্ত বাঙ্গালা বর্ণমালায় এরূপ অক্ষর পূর্বের ছিল না; বিশেষ সংস্কৃতির 
নিয়ম অনুসারে ইহা। ক্ষ হইয়া যায়। এইরূপ ইংরেজি উচ্চারণের অনুরোধে 
আমরা স্প, ই, প্রভৃতি অক্ষরের স্যি করিয়াছি । 
ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের মূল প্রাকৃত, এবং প্রাক্কৃতের মূল সংস্কত। অতএব 
সমুদয় দেশী ভাষায় সংদ্কৃতের উচ্চারণ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রতিবিশ্থিত হওয়ায় 
দেশী ভাবার বর্ণমালা সকল সংস্কতের অনুসরণ করিয়াছে । স্থৃতরাং এস্ছলে 
সংস্কৃত বর্ণমালার বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচল অসঙ্গত নহে । 
তন্ত্রশান্্রীয় মাতৃকাধ্যানে বলা হইয়াছে__ 
''শঞ্কাশজ্লিপিভি বিভক্ত মুখদো: পশ্মধ্য বক্ষ:স্থলাং 
ভাস্বম্মৌলিনিবন্ধচঙ্রশকলা মাপীন গণ্ুস্থলীম্‌ ॥” 
উহা ছারা বোধ হইতেছে সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাশটী মৌলিক বর্ণ। যথা 
অ, আ, ইট, উ, উ, ক, স্ব, ৯, 3, এ, ও, এ? ও,_[১9] স্বর । ক, খ, 
গ,ঘ,ভ,। চ, ছ, জ, ঝ, এ, । ট,ঠ,ড, ঢ,ণ। ত,থদ, ধন। প,ফ, 
ব,ভ,সম। য,র,ল, ব, শ, ষ, স, হু [৩০] বাঞ্জন ড ঢ় য় অথবা :, 


2: _ [৩] । 


১২৮৫ ] বাজালা বর্ণমালা সংক্ষরে ৪৬৩ 


এই পদ্ধাশটি মৌলিক বর্ণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ আর সকল বর্ণ ইহাদের পরস্পর 
সংযোগাদি ত্বার৷ উৎপন্ন হইয়াছে এক্ষণে দেখা যাউক তস্তরশান্ত্রের এ বাকাটি 
কতদুর বিচারসহ । 

সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থষ্টিকর্ত। মহেশ্বরের মতে সংস্কৃত 'ডাষায়-_ 

অ, ই, উ, ক, ৯, এ, ও, এ, শঁ--[৯] স্বর । ক, খ+ গ» হি» ও) 6, ছ, জা। 
ব,ঞ। ট,ঠ,ড,ঢ,ণ। ত, থ,দ, ধ,ন। প,ফ,ব,ভ,ম। য,র,ল,ব, 
শষসহ। [৩৩)ব্যঞন* এই বিয়াল্লিশটি মৌলিক বর্ণ । 

এই বিয়াল্লিশটীর মধ্যে স্বরবর্ণ সকল প্রথমে স্বন্ব দীর্ঘ এবং প্রত এই তিন 
প্রকার । তাহার পর প্রত্যেকে আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন 
প্রকারে বিভক্ত হওয়ায় এক একটি স্বরের নয়টী করিয়া ভেদ হইয়াছে । অনস্তর 
সাস্থনাসিক এবং নিরম্ুনাপিক ভেদে প্রত্যেক স্বর অষ্টাদশবিধ রূপ ধারণ করিয়াছে । 
পর কাদের দীর্ঘ নাই, এবং এ, 5» এ, ও ইচ্াদের হ্ুন্থ লা থাকায় ইহারা 
প্রতোকে দ্বাদশবিধ মাত্র । অবশিষ্ট অ, ই, উ, ঝ, ইহার! প্রত্যেকে অগ্টাদাশবিধ । 
সকল মিলিত হইয়। দরের ভেদ একশত বত্রিশ প্রকার [১৩১] ।শ কিন্তু তদুশাস্ত্রে 
চতুর্দশ নির্দেশ করা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে । যলি দীর্ঘ ভেদকে মৌলিক বলিয়া 
গণনা করা হয়, তবে অপর ভেদ গুলিকেই বা কি নিনিন্ত মৌলিকের মধ্যে 
গণনা করা না হয় । যদি বল, স্বরের এই দুইটি তেদে আকার বৈলক্ষণ্য হয় বলিয়া 
তন্ত্র শান্দ্রে এই ছুই ভেদকে মৌলিক বর্ণের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে । একথা 
তাদৃশ যুক্তিযুক্ত নয় । তথাপি স্বরসংখ্যা চতুর্দশ না হইয়া ত্রয়োদশ হয়, কারণ 
৯ কারের যে দীর্ঘ নাই ইহা! নাগোজী ভট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন “৯বণস্থা দ্বাদশ- 
তস্ত দীর্ঘাভাবাৎ ৷” সুতরাং মূল বর্ণ পঞ্চাশটী না হইয়া উনপঞ্চাশটি হয়। আরও 
দেখ ডু, ট, য় ইহারা কেবল ড, ঢ, য এর উচ্চারণ ভেদ মাত্র । যদি স্যরের উচ্চা- 
রণ ভেদ গণনা না করা হয়, তবে ব্যঞ্জনের উচ্চারণ ভেদে বর্ণভেদ স্বীকার করা 
যে কিরূপ যুক্তিসঙ্গত, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই অনুভব করিবেন । আর যদি ডঃ চ, 
য় এই তিলটিকে না ধরিয়া ২১ ১) এই তিনটি ধরিয়া পঞ্চাশের পূরণ কর! হয় 
তাহা হইলে [ গুংকার ) = [ ব্ৰিহ্বামূলীয় ] এবং [ উপাশ্বানীয় ] ইহাদিগকে 
কেন এক একটী বর্ণ বলিয়! পরিগণিত করা না হয়। অতএব তস্ত্রশান্ত্রেহবে-কোন্‌ 
হিসাবে পঞ্চাশটী মৌলিকবর্ণ গণনা। করা হইয়াছে তাহা। বুঝা গের্ল না। বিশেষে 


* সিন্ধান্ত কৌমূদীর মাহেশ্বর হত দেখ । 
লিতদ্িখহ অ, ই, উ, থা, এহাত বানা প্রতে/কন্ষ্টাদশ চেদা:। = বণুসা দ্বাদশ, 
তক্ষক দীর্থাভাবা২, এমে খাদশ তেষাং ত্রন্বাভাবাং । নাগোজ্" চট্রঃ ॥ 


৪৬৪ বজদর্শন [ পোষ 


সিদ্ধান্ত কৌমুদীকার অনুন্বারকে অচ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । “যথা অন্ুন্যার- 
স্ভাপি অচ.তাৎ |” 

যাহা হউক এক্ষণে ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বিয়াল্লিশটি মৌলিকবণ 
বরা গেল। ইহার মধ্যে স্বর লয়টি। এই নয়টি স্বরের [১৩২] একশত 
বত্রিশ ভেদ । 

ব্যজনবর্ণ-ইহার মৌলিক সংখ্যা (৩৩) ত্রয়ত্রিংশৎ মাত্র । ইহাদের মধ্যে 
যব ল ইহারা অন্ুনানিক এবং নিরহুলাসিকভেদে প্রত্যেকে ছুই প্রকার । 
যথা “অন্থনাসিকাহলম্থুনাসিকভেদেন যবলা দ্বিধা” এতদনুসারে ব্যঞ্রনব্ণ 
যট্ত্রিংশশ (৩৩ + ৩» ৩৬) হইল ; কিন্তু কোন না কোন প্রকার স্বরের সাহায্য 
ব্যতীত ব্যগুন স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারে না। ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করিবার 
নিমিত্ত পুবের্ধাক্ত এক শত বত্রিশটি শ্বরের মধ্যে একটী না একটি স্বরের 
যোগ করিতে হইবে; ভাহা। হইলে কেবল স্বরসংযোগে ব্যপ্জনের ভেদ 
[১৩২ >%৩৬= ৩৭৫২] ইহার উপর তাহাদের পরস্পর সংযোগ জন্য তে? 
আছে । এই পরস্পর সংযোগ উপর নীচে এই ছুইপ্রকারে হইয়া থাকে । 
ব্যজনদিগের পরস্পর সংযোগজনিত ভেদ অসংখ্য এবং হা নানাকারণে হইয়া 
থাকে ॥ 

১ম» প্রতিশাখ্য অর্থাৎ বৈদিক ব্যাকরণে নিয়ম আছে যে, বর্গের” আদি 
চারি বর্ণের যলি নীচে পঞ্চমবর্ণ সংযুক্ত হয়» তাহা হইলে যে বর্ণ পঞ্চমবর্ণের সহিত 
সংযুক্ত থাকিবে, উহ! স্বসদৃশবর্ণের সহিত পূর্বে সংযুক্ত হইবে। এ সংযুক্তাক্ষরের 
নাম যম । যথা “পলিক্ক্রী” “চথ খন্তু” ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় | ছির বিধান দ্বারা কতকগুলি সংযুক্ত অক্ষর বর্ধিত হইয়াছে। 
যথা «অচোরহাত্যাং দে”্এই স্তর ধার! “হৃধ্যন্ুভবহগ এন হ্যন্তি” ইত্যাদি স্থলে 
র এবং হ তে দুইটি ‘য’ কার সংযুক্ত হইয়াছে । “বা হত জন্কয়ে!2 এই বার্তিক সুত্র 
বলে 'পুজহতী” এপুজন্রদী; এই দুই স্থলে পুক্র শব্দের ত কারের সহিত আর একটা 
ত কারের সংযোগ হইয়াছে । “তরি প্রভৃতিযু শাটকায়নসা” এই সুত্র ছার! “রাফ ্ং 
ইল্জ্? ইত্যাদি পদস্থিত “ঘ' কার এবং ‘ন’ কার আর একটি করিয়া ‘যব’ এবং ‘ন’ 
কারেরু,সৃহিত সংযুক্ত হইয়াছে । ইত্যাদি । 


৬ ক হইতে ম পর্ধন্ত বাজনবধূকে বর্গ হলে। কখগ ঘও। এই পাচটি কব্গ। চছ 








জবাঞ। চবগ ইত্যাদি। 
বগেষছ্াানাক্ষতুপণাম্পকচনে পরে মধ্যে মো নাম পূর্সদৃশো বর প্রতিশাপেয প্রসিদ্ধ: 


লিল্ডান্থ কৌমুদী । 


১২৮৪ ] বাঙ্গাল! বর্পমাল। সকার ৪৬৫ 


৩য়। সন্গি প্রকরণ দ্বারা । স্গি শব্দের অর্থ মিলন ; বর্ণদয়ের সংহিতা * 
_ অর্থাৎ পরম সন্িকর্ধ হইলে তাহাদের সন্ধি অর্থাৎ মিলন হয়। এই সন্ধি তুই 
প্রাকার ; প্রথম ‘অচলন্ধি' দ্বিতীয় ‘হললন্ধি ৷ অচের সংহিতায় যে মিলন হয়, 
তাভার নাম ‘অচসন্ধি' হলের সংহিতায় যে মিলন তাহার নাম হলসন্ধি। এই 
উভয়বিধ সন্ধি ছারাই অনেক সংযুক্ত অক্ষর স্থ্ট হইয়াছে । অচ সন্ধি হার! ‘সুখী 
উপাস্তঃ= সুধ্যুপাস্য’ দ্বিত্বাদি সূত্রের নিয়মে স্ুধুপাস্যের আবার চারি প্রকার ঝাপ 
হয় যথা ‘ সুধ্যৃপাস্যঃ’ ‘সুদ্ধ,পাস্যঃ' ‘সুদ্দপাস্যঃ' “সুধূপাস্যঃ' এইরূপ মধ্বরিঃ 
পিত্রর্থঃ গবাং নাব্যং, গব্যুতি, ক্ষয্য:, ভ্রয্যঃ, ক্রয্যঃ, কৃষ্ণদ্ধি১, তবলক্কারঃ, তবল্‌কারঃ, 
তবন্কারঃ, তবল্প কার:, *" ইত্যাদি বিবিধ সংযুক্তাক্ষর স্থ্ট হইয়াছে। হল সন্ধি 
দ্বারা সচ্চিত, শাঙ্গিঞুয়:, বিশ্ব:, রাহষ যষ্ট:, রামষ্টীকতে, তটাকা, চক্রিপ্টোকসে । 
যরবতি, বন্গগরী, সন্য্ঃ:,তল্য়ঃ; উত্থান, উত্তস্তবন, উত্থ থান, উপ্থ তস্তল, বাগ্ররিঃ, 
বাগ্হরি:, তচ্শিবঃ, তচ্চিবঃ, তচ্ক্লোকেন, তৎচ্ছে কেন, অস্চিতঃ, অসিত) কুষ্ঠিতঃ, 
শান্তঃ, শুশ্ফিতং, কিমন্নয়তি, কিন্ধ'লয়তি, কিল্‌হলাদয়তি, প্রাঘঘঘ2ঃ প্রাভ্ক্ষর্ঠঃ, 
স্থগণট্যষ্ঠ, ঘটগুসন্ভ, সন্বস্তূঃঃ সঞ্চ্ছগ্ভু, সঞ্চ শঙ্কু, সঞ্শস্থত 1: প্রত্যডডা্মা, 
সুগন্নীশঃ, সঙ্গচ্যুত ॥ সংসন্বর্তী সংসসন্ধর্্া, উঈসক্ধর্ভা সংংসস্কর্্ত, সংস্কর্ৰা, সংক্র্তা 
সংক্কর্তীখা । ইত্যাদি ।$ 


৬ “'সংহিতৈক পদে নিত], নিতা। ধাতুপলরয়োঃ | 
নিত্যাসমাসে, বাক্যেতু সা বিবক্ষামলেক্ষতে 0 
পরম সঙ্গিকন্তপ সংহিতা, এক পদ, খাতুপসর্গমোগ এবং সমাসে নিত্য হছ ; অর্থাৎ এ 
কছন্ছলে পরম সঙ্গিকর্ধ হইলেই সদ্ধি করিতে হইবে । এততন্ভিন্র অগ্তন্থলে বিবক্ষাধীন। 
1 "“স্বিত্বং নট্যব কটন্যৈব লোডছোরুভনো লি । 
তবঞ্ধাত্রাদিযু বুধৈর্বোধ্যপদ চতুষ্টন্ুম ।" কারীকা 
1 কৌ ছা শা ঞশ| বিতি চতুষ্টঘং | 
স্বপাপামিহ তুকৃছত্ব চলোপানাং বিকল্পনাৎ।” কারীকা 

খা 'লমোবালোপমেকে ইতি ভাত্যম্‌ লোপস্যাপি রু প্রকরণ স্থত্বাদস্বারা ছনাসিক!- 
ভ্যামেক সকার: কপদ্বঘং ছিলকারং কুপন । ভআালডি চেতি সকার পশ্য দ্বিত্ব পন্ফে জিসকার 
হলি রূপত্বদং > = > শরঃ খর ইতি কছিত্বে যঠ_। অন্যান্য দ্বিত্বে ছাদশ' ইত্যাদি 
সিদ্ধ, দেখ । 

5 যে যে পদের সংহিতা হুইছা! পূর্ব্বোত্ধ সন্ধি সকল হুইদ্বাছে তাহ! ক্রমশ: দেখান 
যাইতেছে । মধু অরি, গোঁ যং, নৌ যং, শৌঃ যুতি ক্ষে খ:। ছে যঃ, ক্রে যঃ, কষ খনি, 
তবন্কারঃ, শাপিন্‌ আদ, রামস্‌ যষ্ঠ, তৎ টীকা, হং লবতি, বট নগরী, তং লগ্ত, উৎস্থানং, 
উৎ স্তন, বাকৃহরিং তংশিবঃ, তৎঙ্সোক, অংচিত, অংকিত কুংঠিতঃ, শাংতঃ গুংক্ষিত, 
কিংহ্‌ মূলন্মতি, কিংদ্দখনঘতি, কিংহলাদন্য। প্রাঙ হষ্ঠ, স্থপণবষ্ঠ, যট সম্থ, সন্শভু প্রত্যঙ 
আত্মা সুগণ_ ঈশ:, সন্অচুুতঃ, সংকর্তী। 4 

৫ ৯.৩ 


৪৬৬ বঙ্গদর্শন (লৌহ 


৪র্থ । কতকগুলি সংযৃত্তণক্ষর প্রত্যয়ের সাহায্যে উৎপন্ন হইয়াছে । সুপ, 
তি.» কৃত, তদ্ধিৎ, ঘঙ., সন্, ক্যচ» কাঙ, ইত্যাদি প্রতায়। আমরা সামাল্তরূপে 
প্রত্যয়ের সংযোগে যে সকল সংযুক্তাক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের উদাহরণ 
দেখাইতেছি, অহযোং, রাজ্ঞঃ, দগ্রা, দংদহাতে, জ্রিগৃক্ষতি, অলীপ্যৎ্, আত্ম, অস্মতুঃ, 
উপাস্ত:, বিষ্ণু, কৃষ্ণঃ, কুগ্ ভগ্ন, পক্ক, আত্মা, বাক্যং, দৈত্য, মাহাস্ত্যং ইত্যাদি । 

৫ম। কতকগুলি সংযোগ আগমের ণ' বারা সৃষ্ট হইয়াছে । যথা রুধ্যতি 
প্রা্প,হি, অশ্রাতি, অস্যতি, পচন্তী, দিব্যস্তী, কম্পয়তি, গুস্ফিতা, সন্মজে। ইত্যাদি । 

তদতিরিক্ত কতকগুলি প্রাক্ততিক সংযুক্ত অক্ষর আছে। যে সকল সং- 
বুত্তণক্ষর কোন নিয়ম অন্থসারে উৎপন্ন হয় নাই তাহাদিগকে প্রাকৃতিক সংযুক্ত 
নামে অভিহিত করা হইল । যথা ধবন, ইধ্য, আ্বা, স্ন, চক্র, প্রা, এ, হী, ক্রি, 
শ্যামল, শ্বেত । ইত্যাদি | 

চিহ্ন__পূর্ব্বোক্ত বণ ভিন্ন €৫) অনুস্বার, ৫) বিসর্গ,” চক্ুবিন্দু ৬ গুংকার, ৯ 
ঝিহ্বামুলীয়, £ উপাশ্যানীয়। চেছদ, এবং () কুগুলনা এই কয়েকটী চিহু সংস্কৃত 
বর্ণমালায় সন্নিবেশিত আছে । পরস্ত ইংরেজী বর্ণমালায় যেরূপ চিহ্নের বিস্তৃতি 
সংস্কৃত বণ মালায় তাহার তুলনায় চিহ্ন নাই বলিলে হয়। বাণে'র অন্ততা হেতু 
ইংরেদী ভাষায় লিখিধার যেরূপ অন্ুবিধা, চিহ্ছাধিক্য জন্য ইহাতে সেরূপ বোধ 
সৌকর্য্য হইয়াছে । এ দিকে বর্ণের আধিক্য বশতঃ সংস্কৃত ভাষায় যেমন সকল 
কথা সহঞ্রে লেখা যায়, চিহ্নের অল্রতা হেতু সংস্কৃতভাষায় অর্থাবগতির তেমনই 
কাঠিগ্ঠ । তবে এখন ইংরেজী হইতে অনেক চিহু সংস্কততাষায় ব্যবহৃত করা 
হইতেছে । 


ক্রুম্শ: 





ও প্রত্যয় যাহা বিধান কর। যাহ তাহার নাম প্রত্যয় । 
1 প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের সংযোগ হইলে যে বর্ণ আগমন করে তাছার নাম আগম | 
$পাঠকগণ আমাদিগের উদাহরণ নি€য়ের কেবল সংবুক্তারকেই গ্রহণ কহিবেন। 


িদাধনশম্থা ও ক ধর শঙ্থা ওরে 


To NII SUNN 
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চতুব্বিংশ পরিচ্ছেদ 
শিকার খেল 
আস" বাবর মশা কাননের পশ্চিম ভাগে একটি চত্ক্রোশব্যালী 
খা ভঙ্গপ” ছিল ॥ সারি সারি শাল মউল ও পিয়াল তল স্থশোভিত 


স্থানে স্থানে উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ের ম্যায় রাঙ্গা শ্বশ্ডিকা-স্তণপ । কোথাও প্রক্ষতি দেবী 
স্বয়ং মনোহর বেশে সস্তা, কোথাও মানব চেষ্টায় নঙ্গীপাজিম নিত, আবাল 
কোথাও ক্ষুদ্র নদী চ্কচিক্যনান শ্বেত বালুক! শর্যোপরি কির বির করিয়া 
দক্ষিণাতিমুখে বড় নপাপ দিকে যাইতেছে । একটু উচ্চস্থানে াড়াইলে এই 
প্রক্কৃতি ছবির সুলগিত বিচিত্রতা বিশেষ প্রকাশ পায়, কোন দিকে থরে থরে 
রঙ্গহূমির সোপানন্বন্ধপ» নবীন উজ্জ্বল পত্রধারী নানাক্ঞাতীয় বন্য তক দণ্ডায়মান ৷ 
কোথাও মাধবা মালতি প্রাতঃসমীরণে দোছলাঘান । একদিকে উচ্চতর 
নিবিড় বন, একদিকে ক্রুমান্থয়ে নিয় সুদূরবর্তী বালুকারাশি ব্যাপ্ত বড় নদীর 
কুল, তাহার পরেই রায় বাধ । তাহার বৃহৎ স্বচ্ছ দর্পণ স্বরূপ বারিব্যাপ্তি নয়নকে 
আকৃষ্ট করিতেছে, দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। বৃহ বর্কব মরালদল, 
সেই জলে ভাসমান । কেহ শীলাতলশায়ী হইয়া একবারে নুষুণ্ু, কেহ এক 
পদে মাত্র ভর করিয়া সাস্বির হ্যায় তুলিতেছে, তবু সক্রাগ । কেহ বধূসহ স্থির 
জলে সন্তরণ করিতেছে! পশ্চিম দিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলে নীলাভ 
ক্ষীণ রেখাস্বরূপ ক্ষুদ্র পর্ববতশূঙ্গ আকাশপ্রান্তে চিত্রিত রহিয়াছে বোধ হয়,_কিন্তু 
সে রেখা এত দূরে যে একবার নয়ন পথে আসে ত আবার তৎক্ষণাৎ অন্তহিত 
হইয়া যায়, সে রেখ! প্রকৃত কি আথিভ্রম তাহা অনভ্যাসী জনের স্থির করা 
ছক্ধর। মৌল ফলের সময় ক্কচিৎ ক্ষ ব্যাত্র কখন কখন কুষ্ণসার হরিণদল 
প্রত্যষে বিচরণ করিতে দেখিতে পায়া যায় ( রক্ষকেরা গল্প করে )। রাশি রাশি 


৪৬৮ বজদরশনস [ লো 


ফুলশয্যায় কিশ্বা বারিসিক্ত ভ্রলাশন্পতটে বালুকার উপর পশুগণের পদচিহ্ন সময়ে 
সময়ে দেখা যায় । যৌবনাবন্থায় আশুতোষ বাবু সতত শিকারপ্রিম্ন ছিলেন । 
শুনিতে পাওয়া যায় যে, শীত ক্ধতু সময়ে তিনি মাসব্রয় মৃগয়। দ্বারা মাংস সংগ্রহ 
করিয়া ও বন ভোজনে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন । তাহার উভয় পুজ নরেজ্জ ও 
অঅরেজ্্ বাবুকে কেবল পুথিগত বিভায় পাকা করিয়| ক্ষান্ত পান লাই। 
শক্্রশিক্ষায় উভয়কে সমান নিপুণ করিয়া ছিলেন, ধন্থুতে বাটুল সংযোজনায় 
তাহারা হিংস্র ভারকাক, চিল, প্রভৃতি শিকারী পক্ষী সকল শিকার করিতেন, 
তীর বা বন্দুকের অপেক্ষা করিতেন না, এবং সময়ে সময়ে দুর্শ্মদ পাঠানের শিক্ষায় 
তলোয়ার হন্তে বনে বনে ঝক্ষ ব্যাজের লুক্কায়িত শয্যান্থসঙ্ধানে ফিরিতেন । 
বঙ্গভূমির দৌর্বল্যসাধিনী বায়ু বারি এ ক্ষত্রিয় বংশক্াত যুবকগণকে শাস্তি সুখ 
সস্তোগে এ পর্যাস্ত শিধলাঙ্গ করে নাই ; এখনও তেজীয়ান্‌ রক্তকোতে তাহাদের 
শিরা প্রণালী বলব ছিল । 

আজ উম! সময়ে দঙ্গলের একদ্রন রক্ষক গদাধর রাখালের সঙ্গে আসিয়! 
উপস্থিত । গদাধর কান্দিয়া অস্থির । তাহার ধলো বকনাকে বাঘে লহয়া 
“বনি কুদের” পাশে কড় মড় করিয়া ভক্ষণ করিতেছে, কারণ দেই দিকেই 
রাত্রি শেষে ফেও ডাকিয়া ছিল। সম্বাদ পাইবামাত্র বাজনা ও লোক একত্রিত 
করিয়া রঘুদীর এ পদাতিক দলকে “রাখায়” যাইতে আদেশ হইল) 
অনরেন্দ্র ও লরেচ্্র কোমর বক্ধন করিয়া ছুইটী তুফ্কি ঘোড়ায় আরোহিত হইয়। 
অঙ্গলের দিকে ধাবনান হইলেন । স্বল্পকাল মধ্যে জঙ্গলের ভিতর একটি ভগ্ন 
ছুর্গের তিন দিক শিকারী ছারা বেষ্টিত হইল । বাজন। বাজিয়া উঠিল । তাহার 
সঙ্গে হাকোয়াদের "বর মিলিত হইয়া জঙ্গল ভেদ করিল, পশ্চাৎভাগ হইতে 
অমরেজ্্র ও নরেন্দ্র ডাতৃদ্ব্ ভগ্ন দুর্গের স্তপের উপর ঘোড়ার সহিত আরোহণ 
করিলেন £ গঙ্গাধর কখনই তামাসা দেখিতে পেছ পাও কি কাহার পশ্চাতে 
থাকিবার লহে-_একটী ক্ষুদ্র শিকারী বেশে ক্ষুদে ঘোড়ায় বন্দুক হত্তে নরেশ 
বাবুর পশ্চাতেই উপস্থিত । প্রকৃত সাহসী পুক্রুষ সাহস দেখিলে কি বিরক্ত 
হয় আমাকে দেখিয়া উভয় সহোদর কহিয়া উঠিলেন “বাহবা গঙ্গু 1” কিন্তু ব্যাজ- 
শিকার যে কি বিপদ আমি তাহা জানিতাম না, আমি উৎসাহিত হইলাম, 
ঘোটক হইতে অবতরণ করিলাম, পাহাড়ীয় লম্বধারে যাইয়া দেখি, নীচে লহ্বতলে 
একটা ক্ষুদ্র অলনালী পার্শ্বে চতুর্দিক অঙ্গলবেষ্টিত স্থানে হত গাভীটি সম্মূখে 
করিয়া ব্যাস্স ইতস্তত অবলোকন করিতেছে । আমিই প্রথমে দেখিয়া, উভয় 
জ্রাতাকে কহিলাব, সন্বর তীহারা উভয়ে আমার নিকট আসিলেন। -রাইফল 
হন্তে ধরিলেন ও ভিন্তাসা করিলেন, “কই 7” বাঘটি দেখিতে পাওয়া বড় 
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সহজ ছিল লা। তাহার চতুষ্পার্পে লতা, পাতায় আবৃত ছিল । আছি একটি ক্ষত 
কষ্কর লইয়া সেইখানে ফেলিয়া দিলাম । কে ভ্রানিত বাঘ এম'ত ভয়ানক জন্য ! 
লোক, কোলাহল, অন্দর, শব্দ তুণবৎ জ্ঞান করে ! কক্করটী তাহার গাত্রে স্পর্শ করিতে 
না করিতে একটি ছক্কার দিয়া উচ্চ লশ্ফ ত্যাগ করিয়া বন কম্পিত কত্রিল। কত 
শিকারীর হস্ত হইতে অস্ত্র পড়িয়া গেল, কত হাকোয়া বনে লুকাইল, কত কত 
পক্ষী কেকা রবে বৃক্ষে বৃক্ষে উডড়িতে লাগিল । ব্যাত্ম আবার একটি নিভৃত চ্ছানে 
লুকাইল । আমরা পশ্চা ভাগে আসিয়া গ্লাড়াইলাম । কিয়ৎকাল পরেই দেখা! 
গেল শ্যাম পিয়ারি ও মতি গন্ধ নামক হছৃইটি শিকারী হত্তিপৃষ্টে ব্যাঞ্সের 
সপ্ত গুহা অনুসন্ধানে আসিতেছে । একজন মাভুতের দৃষ্টি আনাদেত্র দিকে 
পড়িল। আমর! ইঙ্গিত করিয়। দিলাম । অনিচ্ছা পূর্ব্বক শনৈঠ শনৈঃ হত্তিনয় 
সেই দিকে চালিত হইল । হস্তী তুই একপদ অগ্রসর হয় আবার কি এক ভয়ানক 
আণ পাইয়াই হউক, বা অন্য কারণ বশতঃই হউক ফুৎকার করিয়া হেলিতে 
হ্বলিতে আনোহীদলকে প্রায় ফেলিয়া প্রস্থান করিবাব্ব চেষ্টা করে :; কিন্তু ঘন 
ঘন অঙুশাঘাতে প্রত্যাগভ হইয়া নিদ্দিই ডুবরীতলে আনীত হয় । একবার হস্তিছিয় 
উভয়ে চীঙকার করিয়া উঠিল । অমনি গোপনীয় গুহা হইতে ব্যাআ পুলবরধার 
গঞ্ন পূর্বক লন্ক প্রদান করিয়া একবারে ক্ষুদ্রতর করীটির শুণ্ড সঙ্তোরে টানিল, 
হস্তী বাছা! অমনি কর পাতিলেন, শিকারীরা আশেপাশে পড়িয়া গেল, মাহুতপুত্র 
বৃহৎ হন্তিকর্ণপাশে লুকাইল । এমন সনয়ে অনরেন্দ্র বাহাদুরের বন্দুক 
হইতে একটি গুলি ব্যাত্রের কর্ণমূলে লাগিল, এই সময় নরেন্দ্র বীর আর একটি 
গুলি প্রয়োগ করিলেন । “বাঘ মরিয়াছে” “বাঘ মন্রিয়াছে” বলিয়া চতুদ্দিকে 
শব্দ হইল । ব্যাত্রটী মৃতপ্রায় পতিত হইল, কিঞ্চিৎ দূর হইতে অমরেন্দ্র বাবু আর 
একটি গুলি করিলেন; ভাহাতেই যেন মৃত অন্ধ জীবন প্রাপ্ত হইয়া লক্ফ 
ত্যাগ করিয়া একবারে অমর বাবুর উন্দদেশে মরণ কামড় দিয়া তাহাকে 
ভুূমিশায়ী করিল । “হায়! কি হইল!” চারিদিকে কেবল এই শব্দ হইতে 


বীর পুরুষের হতাশ নাই ; পড়িবার সময় অমর বাবু ব্যাত্রের গলার 
উপর পড়িমাছিলেন, অমনি পৃষ্ঠদেশ হইতে বৃহৎ ছুরিকা টানিয়া এক প্রহারেই 
তলদেশ হুইতে ব্যান্সের গলদেশের অঞ্ধভাগ পার করিয়া দিলেন, যাহা” কিছু 
বাকি ছিল বদ্ধুবীর পশ্চা হইতে নিকটে আসিয়া শেষ “করিল ॥ একটি 
পেশোয়ারি ফারসি বয়েত অস্কিত কিরীচফলক আমূল পর্যান্ত ব্যাত্রের পার্শ্বদেশে 
প্রবিষ্ট. করিয়া বহির্গত করিল । তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাপদের নাড়ী ভুড়ী 
সমস্ত বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাত্ম এখন নিষ্পন্দ, সত শব মাত্র : 
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আমি এখন উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করিলাম ও একটি ক্ষুদ্র ছড়ি হন্ডে 
লইয়া মৃত বাস্রকে টুক টুক করিয়া কয়েকটিবার প্রহার করিলাম । বাটীতে 
যাইয়া গল্প করিতে পারব যে, আমিও ব্যাত্র মানিয়াছি। পাঠক আমার কথ। 
শুনিয়া হাসিতেছ £ তোমরা কি গল্পচ্ছলে দিল্লী জয় কর না? বাঘ মার না! 

আমার বীরত্ব দেখিয়া অমরেন্দ্র আপনার ব্যথা ভুলিয়া মুচকি মুচকি 
হাসিতেছেন। তাহার জখম তাদৃশ গুরুতর হয় নাই তথাপি রক্ত অনর্গল 
পড়িতেছিল ॥ সত্র আহত স্থান বন্ধন করা হুছুল। প্রায় পঞ্চ ক্রোশ পথ 
যাইতে হইবে | আর বিলম্ব করা হইবে লা কাহার কথা লা শুনিয়া আবার 
অশ্বারোহী হইলেন । একজন সওয়ারকে অঞ্রে শিকারের সম্বাদ দিবার জস্য 
কর্তা মহাশয়ের নিকট 'বরিত প্রেরণ করিলেন । রঘুবীরকে একথান পাগড়ি 
ও রজত বলয় এক ঘোড়া পুরস্কার দিবার হুকুম হইল । মৃত ব্যাঞ্টি হাতীর 
পৃষ্ঠে বোঝাই হইল । আমাদের অশ্বঙ্জেণী প্রীলগরাভিমুখে ধাবিত হইল । 

তিন ক্্রোশ আলিয়া রমণা পার হওয়া গেল । ন্রলে জঙ্গলে যে দিকে 
আজ পথ দেইদিকেই অশ্ব চালিত হইতেছে । ঘশ্ছে অশ্ব স্রাত, সেই ছশ্মে তাপ 
উঠিভেছে । অশ্বমুখে লৌহখানিতে ফেণা উঠিতেছে । নাসারক্গ বিস্তার করিয়া 
লোহিত বর্ণ অশ্বদল দৌড়িতেছে । সকলের কৌতুকের বিষয় এই যে আমিও 
আমার ঘোড়ায় বৃহৎ অশ্ব সুনিপুণ আরোহীদের সচিত সামধাববান হইয়াছি। 
এখন শাস্তিপুর ও শ্রীনগরের মধ্য প্রান্তরে যে ক্ষুদ্র নদী ছুটিতেছিল, তাহার 
কুলে কূলে আমরা যাইতেছিলাম ; ছায়াহীন বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র মধ্য দিয়া পথ । 
স্র্য্যা প্রথর হইয়া উঠিতেছে, বোধ হুইল যেন অমরেন্দ্র নাথের ব্যথা বৃদ্ধি 
হইতেছে, অমর বাবুর মুখত্রী কিঞ্চিৎ মলিন বোধ হইতেছে, তিনি আহত 
শরীরে ক্লান্ডি বোধ করিতেছেন, অমরেন্দ্র কহিলেন, “সন্মুখে এ নদীর তটে 
কুটারটি কার ?” এক সওয়ার কহিল, “তর্কালক্কার মহাশয়ের আবাসভূমি” ৷ 

অম । আমি তাই ভাবিয়াছিলাম। শ্রীনগর এখান হইতে কত দ্র ? 


সওয়ার | প্রায় দুই ক্রোশ । অমর বাবু কহিলেন, “আমি তর্কালক্কার 
মহাশয়ের আশ্রমে একবার আরাম করি । তোমরা সকলে যা, অপর কোন 
হান কইয়া আইস । সকলে এইনগরাভিমুখে চলিল কেবল একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যলহিত 
অমরেজ্্নাথ তর্কালক্কারের পৃহসুখে চলিলেন, গঙ্গাধরও ক্লান্ত হইয়াছেন, সুতরাং 
ভাহার সঙ্গী হইলেন । রোজনামচায় নুতন সন্বাদের দিকে আমার সর্বদাই 
দৃষ্টি । ভাবিলান সঙ্গে যাই তুই এক নুতন বিষয় দেখিব । নূতন কথা এ৪নিবই 
শুনিব । 
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পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 


“্খূলিল মলের ভ্বার না লাগে কপাট” 


সামাজিক ঘটলাশ্বত্রের পাক-জাল খুলতে কোন শান্ত্রীই আজ পধ্যস্ত 
সক্ষম নহেন ; বাহা জগতের বাণিজ্য ব্যবসায়ের ছুই একটি পামাম্য ঘটনার 
উদাহরণ দিয়াই ইদানীন্তন সমাজশীস্ত্রপ্রবর্তক মহাস্রারা সক হইয়াছেন, কিন্ত 
সামাজিক ঘটনার দীর্ঘ সুত্র আজ পর্য্যন্ত মানবপরিমিতির সাধ্যাতীত। কি 
হইতে কি হয়! পাশক্রীড়া হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ । নৃশংস স্ৃগয়াপরি শিষ্টে 
ব্বর্গীয় নিশ্মল প্রণয়ের উৎপত্রি ! মৃগয়ার শেষেই প্ুরুরবা উর্ব্বসী লাভ করেন 
_ হৃত্বস্ত নিক্লক্ক শকুন্তলার প্রণয়পাশে বদ্ধ হন- আজ আবার শিকার খেলাস্তে 
অমরেক্দ্রনাপ কাদন্থিনীর সরল কটাক্ষকলে চিরবন্ছ হইলেন, তাহাতেই আবার 
শাস্তিপুরে শাম্টির তিন্তি পত্তন হইল । 

বাঘ মারিয়া আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমাভিযুখে আসিয়া তাহার 
অটবী নিকট পৌছিলান | স্থানটি রম্য । উত্তর পার্শ্বে নদী ; অপর তিল দিকে 
বিস্তৃত হরিতনয় শহ্থ/ক্ষেত্র । পূর্বদিকে প্রথমতঃ একটি চতুষ্পানী, তাহার পশ্চিমে 
নানীগণের প্রাচীরবেছিত আবাসস্থান ; তাহার পশ্চিম একটি বৃহৎ অটবী, 
আত্ম, পনসের অনেকগুলি সুন্দর তরু ; একপার্শ্বে কতকগুলি কদলি বৃক্ষ ও 
নিত্যপুজোপকরণ পূষ্পপ্রদায়ী জবা, করবী, বেল, চামেলি বেলা, যুঁই বৃক্ষ । 
উদ্ভানের প্রান্তরে ঈশান কোণে একধারে নদীকূলে একটি বৃহচ্ছায়াশালী মালতি- 
লতাবেপ্রিত পুরাতন বটবৃক্ষ । সেই বটবৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখাতলে একটী বেদি, 
ফুল, ফল, সুগন্ধ চন্দন প্রভৃতি উপচারে সুশোভিত । বেদির কিঞ্চিৎ দুরে 
একটি বৃদ্ধ মালতিতলে, নীলাম্বরপরিধানা মুক্তকেশী একটি পদ্মমুখী এক হস্তে 
পুষ্পপাত্র ও অন্য হস্তে একটি আকর্ষহী ধরিয়া সুগোল কাঞ্চন আভাময় বাহু 
উত্তোলন করিয়া পুষ্পশাখা টানিতেছেন । এই ছবিটি সর্বাগ্রে অরেন্্র নাথের 
নয়নপথে পড়িল। তিনি কি ভাবিতেছিলেন বলিতে পারি না--আমার বোধ 
হইলু, যেন হিমালয়ে জ্বাহৃবীতটে পতিপ্রাপ্তি কামনায় ভগবতী পুষ্পচয়ন করিতেন 
এই কূলকামিনীও সেইরূপ কোন নিগৃঢ কামনায় এখানে পৃজার আকলোজন 
করিতেছেন । অমরেশ্রনাথ কহিলেন, «এই তর্কলঙ্কার মহাশয়ের পবিত্র গৃহ, 
এইখানেই আরাম করা যাউক।” গৃহ হইতে তর্কালঙ্কার মহাশয় এই বাক্য 
শুনিয়া কহিলেন, “অহো ! ভাগ্য ! কে অমরেন্দ্র নাথ বাবু! আন্মথন আস্থন 
মুখশ্রী একবারে পরিমান দেখিতেছি কেন ?” এই কথ। কহিতত কহিতে একটি 
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বংশছিলকা নি্শ্মিত কপাট খুলিলেন । তর্কালঙ্কার মহাশয় শশব্যন্ড ; ত্রাহক্ষণের! 
লোভী আর দশ্ষিণাপ্রিয়, কিন্ত অতিথি সৎকারে, অন্দানে কখন কাতর নহেন। 
বিশেষ অমরেন্দ্র তাহার গোীপালক ; এই উদ্ভান এই ত্রন্ষোত্তর তাহারই 
পিতা আশুতোষ বাবুর দত্ত । অমরেন্দ্রবাবুকে কিসে আপ্যায়িত করিবেন, এই 
ভাবিয়াই তর্কালক্কার মহাশয় ব্যস্ত, বেদির দিকট যে দলপাত্র ছিল, তাহা! স্বয়ং 
লইয়া অমরেন্দ্রের মুখে সিঞ্চন করিলেন ; পরক্ষণেই হুই তিনটি চতুল্পাটর ছাত্র 
ধরিয়া একটি ক্ষুদ্র খাট আনিয়া বটতলে সংস্থাপিত করিলেন! তর্কালক্কার মহাশিয় 
কহিয়া উঠিলেন, “কাদম্িনী, মা! জলমানয় তুমি একান্ত বালিকা লকজ্জ৷ কি 
মা?” সবুজে ঘটকক্ষে কাদম্থিনী নদীতীরে ধীরে ধীরে গমন করিলেন, অমরেজ্রনাথ 
এখন শয্যাশায়ী, নদীর দিকে তাহার দৃষ্টি । সুক্তকেশরী মরালগমন সম্দর্শনে 
তাঁহার নয়ন তৃপ্থ হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন দেখিতে দেখিতে ব্যথার 
অৰ্দ্ধেক লাঘব হইল । শীতল বটচ্ছায়াতে হউক, ব! শ্টাম৷ স্ত্রী সন্দর্শনে হউক, 
বা ক্লাস্তি বশতই হউক, স্বল্লকাল মধ্যেই অমরেজ্দ্র নিদ্বিত হইলেন । কিঞ্চিৎ 
কাল পরে একছ্ন চিকিৎসক লাউসেন দত্ত ভ্রনগর হইতে উপস্থিত হইলেন, 
তিনি অতি যতে আহত স্থান দেখলেন» ও প্রক্ষালিত করিয়া বন্ধন করিলেন । 
দুই এক বার মস্তক হেলাইলেন, মনে করিলেন, আঘাত নিতান্ত সহজ 
নহে, পুলবর্বার বাঘের বিষ নামাইবার স্রন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, ঝাডিলেন, 
ফুকিলেন, ধুলা ডডাইলেন, আবার কহিলেন, বাবুর নিদ্রা ইচ্ছা থাকে কিঞ্চিৎকাল 
এখানে আরাম করুন ॥ সকলেই উদ্ভান হইতে বাহিরে আদিল» তর্কালক্কার 
অনতিদূরে বেদিপার্থ্ে উপবেশন করিয়! স্বস্তায়নে নিযুক্ত হইলেন, তাহার 
অন্ুমত্যস্থুসারে কাদশ্থিনী তালবৃস্ত লইয়া ব্যক্সন করিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎকাল 
পরেই অমরেন্দ্নাথের তন্দ্রা ভঙ্গ হইলে নয়ন উশ্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে 
তালবন্ত হস্তে মুক্তকেশী দণ্ডায়মান ) এ মিলন অরুণ উষার মিলন! 


নিত্য নব, নিত্য হাসে, হালায় জগতে" 


অমরেন্দ্র হস্ত প্রসার করিয়া কহিলেন, “ধর, আমি বসিব |” মুক্তকেশী 
বেন মনের কোন অনিবাধ্য ভাবোভ্রকে অমরেম্দ্রের ব্যথায় একান্ত ব্যঘিত হৃইয়! 
করাঘলশ্বনে ভাহাকে বলিতে সহায়তা করিলেন, করস্পর্শ সুখলাভে অমরেন্দ্রনাথ 
তেজীয়ান্‌ হইলেন, ব্যাজ্জরকে ধন্যবাদ দিলেন । আহত স্থান যেন এককালে 
ব্যথাচ্যুত হইয়াছে বোধ হইল । 

এদিকে সন্তানের বিপদ সংবাদে আশুতোষবাবু একান্ত অস্থির হইল্সা স্বয়ং 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রামে আনিলেন» কিন্ত তিনি অধ্যাপক মহাশয়ের ভ্রাসন 
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ব! উদ্যানে প্রবেশ করিলেন লা। যখন এই লকল ভূমি তর্কালক্কার মহাশয়কে 
দান করিয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ং বা তাহার উত্তরাধিকারীগণ ভবিব্যতে কেহ কখন 
সেই সীমামধ্যে পদার্পণ করিলে পতিত হইতে হইবে, কাত্রেই অন্যস্থানে একটি 
নিশ্ব বৃক্ষতলে দাড়াইয়া রহিলেন ; কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তর্কালক্ষারের ব্রহ্ম বৃত্তিতে 
প্রবেশ করিয়াছেন দেখিয়া বড় কষ্ট পাইলেন, শেষ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া 
সরর অমরেন্দ্রনাথকে তাহার নিকট আনিতে বলিলেন ; তাহার আগমন বার্তা 
শুনিবামাত্র তর্কালক্ষার মহাশয্ন নিকট আসিয়া কহিলেন, “কোন চিন্তা নাই, সামাল্ত 
একটু ব্যথা হইয়াছে মাত্র, সপ্তাহ মধ্যে আরোগা হইবে ।” আশুতোষ বাবু 
কহিলেন “সে মহাশয়ের আশ্রীর্বাদ--এখন আর একটি অনিষ্ট দেখিতেছি। 
আপনি স্মরণ করিয়া দেন নাই যে, এ স্থান আবাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ; অমরেক্দ্রকে 
কেন আপনার অধিকারের মধ্যে যাইতে অন্থমতি দিলেন ?” তর্কালম্কারের 
হাসি রাখতে জায়গা নাই, একটি বচন পাঠ করিলেন ৪ কহিলেন, “ইহার আর 
দ্বিগুণ স্থান দান করিলেই ত প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে ।” আপাততঃ আশুতোষ 
বাবু কোন উত্তর দিলেন না | 

এদিকে অনরেন্দ্র নাথ শয্যা ত্যাগ করিয়া শিবিকাতেে উঠিতে ইচ্চা করিতে 
ছেন, আবার যানে মনে এ চিরম্মরণীয় স্থান ত্যাগ করিতেও অনিচ্ছুক ; কাভর্তাবে 
বলিলেন “এই ব্যথার স্থানটি আর একবার খুষ্টয়া ভাল করে বান্ধিয়া লইলে 
ভাল হয়, কে বান্ধিবে ? গদ তুমি পারিবে ? তোমার নিতান্ত কোমল হাত 1” 
আমি কহিলাম, “এই মুক্তকেশী দিদির হাত আর ৪ কোমল, দিদি দাও তো ।” 
উভয়ের মনের মত কথা হুইল বলিয়া বোধ হইল ৷ সুক্তকেশীর সুকুমার হস্ত 
দ্বারা আহতন্ছান ধৌত হইল। বন্ত্র বন্ধন সমাধা হইলে অমনেন্দ্র ভাবিলেন, 
“আর ব্যথা নাই,” বসিলেন, দাড়াইলেন, ছুই এক পদ চলিলেন ; আবার কহিলেন 
“কেমন বন্ধন ? খুলে গেল ।” আমি কহিলাম, মুক্তকেশী দিদি আবার বেন্ধে 
দাও । এবার অমরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান, সুক্তকেশী পদতলে উপবিষ্ট; কোমল 
হস্তযুগলে পাদস্পর্শ করিয়া শুভ্র বস্ত্রাংশ বন্ধন করিতেছেন । বোধ হইতেছে যেন 
চন্দ্রশেখরের পদপার্শ্বে মোহিনী মূর্ভিধারিপী উমাস্ুন্দরী মর্তভে অবতীর্ণ ॥ 
এমন শ্রীমান শআমতীর এক স্থানে মিলন বিরল । এখন বন্ধন শেষ হুইল, মলেও 
মন বাধা পড়িল, অমরেকশ্বনাথ পান্ধিতে শুইলেন, তর্কালঙ্কার আশ্বর্ধাদ করিলেন, 
ও ক্র উত্তোলন করিয়া কহিতে লাগিলেন । 


হর ধেহবৎদ্ প্রদৃত্কা বৃষ, গজ, তৃরগা, দক্ষিণে তণ্ত বন্ছি। 
দিব্য স্ত্রী, পূর্ণ কুন্ভ, ছিজ নৃপ গণিকা পুষ্প মাল) পতাকা । 


৬০--ঠ 
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সদ্য মাংস স্বতৌবা, হবি রত কাঞ্চন, 
শুক্র খান্ত দৃষ্ট। সস্তা পঠিত্ব। মানসে গ্রন্থি কামঃ । 
সকলে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন | তর্কালক্ষার মহাশয় আ্ুভোব 
বাবুর নিকট আগত হইলেন ; সকলেই উৎসাহিত কেবল দেখিলাম, মুক্তকেপী 
নিমেষশুন্ত লোচনে অমরেন্দ্রনাথের দিকে যেন কিঞ্চিৎ হতাশ বদলে চাহিতেছেন ॥ 
আমি কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া ভাবিলাম, এ মুক্তকেশী কে? তর্কালঙ্কার মহাশয় 
কহেন, তাহার শিব্যকন্তা । আমি ইহাকে আর কোথাও দেখিয়াছি। সেই 
গজালনের চণ্ডীর মন্দিরে ইনিই লা আলপনা দিতেছিলেন ? লা আর কোথাও 
দেখিয়া থাকিব, আভাবমাত্র স্মরণ হইল ইনিই বোধ হয় ছদ্দবেশী কুলকামিনী 
সেই কাদম্থিলী, দাঙ্গার সময় ইহাকেই ন! বাবু শিবসহায় সিংহের অট্রালিকায় 
দেখি ! বিসঙ্নের দিন এই রত্ন হারাইয়াই অমরেন্দ্রনাথ কি অস্থির হইয়া- 
ছিলেন? 
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নক শিখসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, গোবিন্দ সিংহ শিখসম্প্রদায়ের উল্লতি- 
| বিধাত। । নানকেল সময়ে শিখগণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়নিবন্ধ হইয়া 
পরমাত্মরসংযত যোগীর গ্যায় আপনাদের ধর্শ্মপদ্জতে অন্রমোনিত কাৰ্য্য সম্পাদলে 
ব্যাপূত থাকে গোবিন্দ সিংহের সয়ে শিখসনাজে রাজনৈতিক সাধারণতস্থের 
সূত্রপাত হয় । আব্বা নানকের বিবরণ বঙ্গ দর্শনের পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছি, 
এক্ষণে শিষদিগের রাজনৈতিক সাধারশতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ সিংহের বিবরণ 
লইয়া তাহাদের সনক্ষে উপস্থিত হইতেছি । 


১৫৩৯ আ্রাষ্টান্দে নানকের মৃত্যু হইলে অঙ্গদ নানে তাহার একহন প্রধান 
শিষ্য শিখদিগের গুরু হন! অঙ্গদের পর অমরদাল ও রানদাস যথাক্রমে শিখ 
সম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন । চতুর্থ গুরুর নান আজ্ঞুল অল । এপধ্যন্ত যে যে 
ব্যক্তি শিখদের গুরু হন, ভাহাদের মধ্যে অজ্জ্রনেরই নানকের প্রচারিত ধশ্মশান্তে 
বিশিষ্ট অধিকার ছিল। অর্চ্জুন আপনাদের ধর্শ্মপুস্তক আদিগ'্থ একত্র সংগৃহীত ও 
বিধিবদ্ধ করেন £ এই সময়ে জহাঙ্গীরের পুত্র থসক্র বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবে 
বাস কন্রিতেছিলেন, অঙ্জুন তাহার অনুকূলে আপনাদের ধশ্মানহ্থশাসনের অনুমোদিত 
কোন কার্যের অন্থষ্ঠান করাতে জহাঙ্গীর তাহাকে দিল্লীতে আনিয়া কারাবন্ধ 
করেন । ১৬০৬ খগ্রীষ্টান্দে কারাগারের কষ্টে অথবা ঘাতকদিগের কুঠারাঘাতে 
অঞ্ছুনের মৃত্যু হয় । আজ্গুনের মৃত্যুর পর তাহার পুল্র হরগোবিন্দ গুরুর পদ 
অধিকার করেন । পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদিগের প্রতি হুর- 
গোরিন্দের মন্পান্তিক বিদ্বেষ জন্মে । প্রতিহিংসা বৃত্তি হরগোবির্দাকে অন্ত্রধারণও 
যৃদ্ধকার্য্যে উত্তেক্রিত করিয়া তুলে । হরগোবিন্দ সর্বদা ছইখানি তরবারি ধারণ 
করিতেন,কেহ ইতার কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি অল্লান বদনে উত্তর দিতেন । “এক- 
খানি পিতার অপঘাত নৃতার প্রতিশোধের জন্য, অন্য খানি মুসলমানদের শাসন 
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উচ্ছেদের জ্রন্য রক্ষিত হইতেছে ।” হরগোবিন্দই শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম 
প্রবর্তক । 


হরগোবিস্দের পাচ পুত্র শুরুদিত্য, স্থবরতসিংহ, তেনজ্রবাহাতুর, অন্নরায় ও 
অটলরায় । উহাদের মধ্যে পিতার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বজ্োষ্টটর শৃত্যু হয়। শেষ 
হইণন অপুত্ৰক অবস্থায় পরলোকগত হুন, এবং অবশিষ্ট দুইজন মুসলমানদের 
অত্যাচারে পাঞ্জাবের উত্তরবর্তা পার্ববত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেল । পুরুদিত্যের 
দাহর মল ও হররায় নামে তুই পুত্র ছিল। ইহার মধ্যে স্বিতীয়টী হর- 
গোবিন্দের পদ গ্রহণ করেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাণ্দে তাহার মৃত্যু হইলে তদীয় তুই পু 
রামরায় ও হরেকৃষ্ণের মধ্যে গুরুর পদ লয়৷ মহাগোলযোগ আরম্ভ হয়। কোন 
প্রকারে এই গোলযোগের মীমাংসা না হওয়াতে উভয় পক্ষ দিল্লীতে গমন করেন। 
সম্রাট, অণরংঘ্রেব শিখদিগকে আপনাদের গুরু নির্বাচন করিয়া লইতে অন্থমতি 
দেন । এই অন্থমতি আমে শিখগণ হরেকৃষ্ণকে আপনাদের গুরুর পদে বরণ করে । 
কিন্ত দিল্লী পরিত্যাগের পুরে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বসম্তরোগে হরেকৃষ্ণের মৃতা হয়, 
কাজেই রানরায় মনে করিলেন হরেকৃষ্ণের অবর্তমানে আমিই গুরুর পদে বর্ণ 
হইব কিন্ত শিখেরা ঠাহাকে এাহণ না করিয়া তাহার খুল্ল পিতামহ ভেববাহাত্রকে 
গুরু করিল । 

ভরগোবিন্দের ন্যায় তে্রধাহাছর৪ কসৈহিষ্ণু ও পরিশ্রদ্শীল ছিলেন৷। 
যখন শিখগণ তাহাকে গুক্ররপদে বরণ করে, তথন টেগবাহাছুর নভ্রতাবে কহিয়া- 
ছিলেন, তিনি হরগোবিন্দের অন্রধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। তাহাকে 
অন্ত্রও বড় ধরিতে হইল না; রামরায়ের চক্রান্তজালে তিনি জড়িত হইয়া কারাকিজ্ঞ 
হইলেন । কারাগারে তাহার ছুইবশুসর অতিবাহিত হয় । পরিশেষে তিনি জয়- 
পুররাজ জয়সিংহের বিশেষ অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়! কিছুকাল আসাম, পাটনা 
প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন । যতকালে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা নগরে বাস 
করেন তৎকালে তাহার এক পুত্র সন্তান জন্মে । সেই পুত্র গুরুগোবিন্দ । 


ভেজ্বাহাহর নানাম্থান ভ্রমণ করিয়া শেষ আবার পঞ্জাবে উপনীত ছুন। 
পঞ্জাবে প্রত্যাবুন্ত হইলে তেন্দরবাহাত্র দিল্লীশ্বরের বিরাগভাঙ্ন হইয়া উঠেন। 
ভাহার বিরুদ্ধে সৈশ্ প্রেরিত হয় । তৎকর্তৃক তেজবাহাছ্‌র পরান্রিত ও বন্দীভূভ 
হইয়া! দিল্লীতে আনীত হইলে অওরঙ্গজেব তাহার মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করেন । 


দিল্লীতে গমন সময়ে তেজবাহাছর স্বীয় তনয় গোবিন্দকে পিতৃদত্ত তরবারি 
দিয়া গুরুর পদে বরণপুর্ধক এই কথা বলিয়া যান যে, ম্বত্যুর পর তাহার লহ যেন 
শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য না হয়, এবং এক সময়ে যেন এই শৃার প্রতিশোধ দে ওয়া 
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হয়। ১৬৭৫ খ্রী্যান্দে ঘাতকদিগের হস্তে ভাহার বৃত্যু হয়। ধরণ্মাহ্ম অওরঙ্গজেব 
নিহত শ্িখগুরুর দেহ প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করেন। 

যখন তেজবাহান্থরের মৃত্যু হয়ঃ তখন গোবিন্দ সিংহের বয়স পঞ্চদশ বৎসর 
মাত্র। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন গোবিন্দ 
সিংহের মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, যবনবিনাশ ও ঘবনরাজ্য 
হইতে স্বদেশের উদ্ধার সাধনই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। 
তিনি সকলকে একভূমিতে আনিয়া একটি মহাজাতি করিতে কৃতসম্কত্র হইলেন 
কিন্ত বয়সের অল্পতা ও মোগল শাসনকর্থগণের সাবধানতা প্রযুক্ত গোবিন্দ 
পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই সম্কল্প অঙুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হুন 
নাই। যাহা হউক তিনি শভনৈক নীচ ভ্রাতীয় লোক সারা পিতার শব আনাইয়া 
প্রেতকৃত্য সম্পাদন পূর্ববক যমুনার তটবর্তী পার্বত্য প্রদেশে গমন করেন । এই 
স্থানে মুগয়া, পারস্য ভাষা অধ্যয়ন ও ম্বক্ষাতির গৌরব কাহিনী শ্রবণে স্তাহার 
সময় অতিবাহিত হয় । 


মোগল সাজাজ্য অওরঙ্গভ্েবের সময়েই সাতিশয় উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয় ॥। অ৪- 
রঙ্গলেব হলে বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন । যে কমেকটী 
পরাক্রান্ত রাজ্সা পূর্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, অওরঙ্ষজেবের 
সমকালে তাহা নানা কারণে উচ্ছ স্মল ও ক্ষমতাশ্বহ্ট হইয়া পড়ে । একদিকে 
প্রতাপ সিংহের অভাবে রাজপুতরাজ্য হ্ষীণতেজ হয়, অপর দিকে শিবজীর বিরহে 
নব অভ্যদিত মহারা্ররাজ্ঞ্য মন্ত্রকশৃন্ হইয়া পড়ে। অন্তরঙ্গজেবের সময়ে 
শিবন্রীই কেবল ন্বাধীনভার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসময়ে তাহার 
পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে মোগল রাজত্ব অনেকাংশে নি্ণ্টক ও লিকুদ্ধেগ হয় । 
শিবপ্সির অভাবে অ৪রঙ্গজেবের প্রতাপ সকলেরই ভীতিস্থল হইয়া উঠে । সোপল 
সাম্রাজ্যের এই প্রতাপের সময়ে গোবিন্দ সিংহ শিখদিগের নৃতল রাজত্ব স্থাপন 
করিতে প্রবৃত্ত হন । 


যমুনার পার্বত্য প্রদেশে অপরিক্জাত অবস্থায় গোবিন্দ প্রায় বিংশতিব্্ধ 
যাপন করেন! ইহার মধ্যে তাহার অনেক শিষ্য সংগ্রহীত হয় । গোবিন্দ এক্ষণে 
পঞ্জাবে আসিয়া এই শিষ্যাদল লইয়া জীবনের মহৎ ব্রত সাধনে সমুদ্তত হইলেন । 
শিক্ষান্বারা তাহার অন্তকরণ প্রশশ্ড হইয়াছিল, ভূয়োদর্শন ভ্টাহার বিচারশত্তিঃ 
পরিমাজ্দিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্তব্যজ্জান তাহার |স্বভাব সমুস্রত করিয়া- 
ছিল, এক্ষণে একত। ও স্বাৰ্থত্যাগ তাহার বীজমন্থ হইল । তিনি সাধনায় অটল, 
সহিষ্ণুতায় অবিচলিত, ও মন্ত্র সিদ্ধিতে অনলস হইলেন । তিনি (শিষ্যদিগের হৃদয়ে 
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নৃতন তেজ ৪ নুতন সাহস সঞ্চারিত করিলেন। গোবিন্দ প্রবল পরাক্রান্ত মোগল 
রাজত্বে বাস করিয়া সেই রাক্ষত্বই বিপধ্যস্ত করিতে কুতসহলে হইলেন এবং বন্ধমূল 
হিন্দু ধর্মের আশ্রয়ক্ষেত্রে অভ্যুদিত হইয়া সেই ধন্মান্ছশাসলেরই বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
লাপিলেন । 

গোবিন্দ সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ ও স্বল্পাতিবৎসল ছিলেন / তিনি পৃথিবীর 
পাপাচার দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং বিধর্্মার অত্যাচারে অপলাদের 
জীবন সক্কটাপন্্র দেখিয়) ক্রোধ প্রকাশ করিতেন । তিনি জানিতেন, মানবন্ধাতি 
সাধনাবলে মহৎকার্য্য সাধন করিতে পারে, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মানবী 
ইচ্ছার একাগ্রতা ও মানবহাদয়ের তেজস্বিতা সম্পাদনার্থ এক্ষণে প্রগাঢ় সাধনার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে । তাহার স্মৃতি বিগত সময়ের খধি ও যোদ্ধববর্গের 
কাধ্যকলাপে পরিপূর্ণ থাকিত, তাহার কল্পনা প্থিবীর শ্রিক্ষাপথ সুপরিষ্কৃত 
করিবার উপায় উদ্ভাবলাম নিয়োজিত থাকিত এবং তাহার অশ্তঃকরণ কুসংস্কারের 
সুদৃঢ় আবরণ ভেদ কলিতে সচেষ্ট থাকিত। শিষ্যদিগকে নহাসব করিবার জন্ 
তাহাদের সম্মুখে তৃতপূর্ব্ব কাহিনী কীর্তন করিতেন, দেকতাগণ কি প্রকার 
কষ্ট স্বীকার কয়া দৈত্যগণের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, সিদ্ধগণ কি 
প্রকারে আপনাছের সণ্প্রদায় প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন, গোরক্ষনাথ € রমানন্দ 
কি প্রকারে আপলাছের অন্থাশাসন প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কিরূপ কষ্ট বিপত্তি 
অতিক্রম প্র্ধক আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া লোকের মনের উপর আধিপত্য 
করিয়াছেন ইহাই তাহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল । তিনি আপনাকে সব্ধশ্রক্তিমান ঈশ্বরের 
একজন ভৃত্য বলিয়। নির্দেশ করিতেন । তাহার মতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের 
অন্থমোদিত ক্রিয়াপছ্ধতি অকাব্যকর, তাহার ধারণায় ঈশ্বরজ্ঞানে পুভ্তলী অথবা 
ধশ্দপ্রবর্তকদিগের উপালনা ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক । তিনি কহিতেন, ঈশ্বর কোন 
নিদ্দিষ্ট প্রণালী অথবা কোন নিদ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন ; হৃদয়ের সরলতা ও 
মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন । 

গোবিন্দ এইকূপে আপনার মত প্রচার করিলেন, এই রূপে তাহার শিশ্যগণ 
পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রাণ ও মহাসত্ব হুইতে 
লাগিল । গোবিন্দ যত্রপুর্ববক বেদাধ্যয়ন করিতেন, যত্বপুর্ব্যক বৈদিকতত্ব.ও 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা করিতেন । ধর্শশাস্তর্রের আলোচনা করিয়াও 
তিনি শারীরিক তেন্রস্বিতালাভের প্রতি উদাসীন হন নাই । কথিত আছে, 
তিনি লইনশ পর্বতে যাইয়া অজ্জুনের বীর্য, অঞ্ছলনের তেদ্রস্বিতা লাভের নিমিত্ত 
গভীর তপন্ায় নিমগ্র থাকিতেন । ঈদৃশ আস্মসংযম ও ঈদৃশী গভীর ঢিস্তার শিখ- 
সমিতিতে গোবিন্দের সন্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । 
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গোবিম্দ এক্ষণে নুতন পদ্ধতিতে শিখসমাভ সংশোধিত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন ॥ তিনি শিহ্যাদিগকে একত্রিত করিয়া কহিলেন, “সর্ধ্বা স্তঃকরণে একেশ্বরের 
উপাসনা করিতে হইবে । কোনরূপ পার্থিব পদার্থ ত্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্‌ 
পরমপিতার মাহাক্স্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরল হৃদয়ে ও একান্ত 
মনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া! থাকিবে, সকলেই একপ্রাপ হহয়। একতাস্বত্রে সম্বন্ধ 
হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে লা, কুমর্য্যাদার প্রাধান্য লক্ষিত 
হইবে না। ইহাতে ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুর, পণ্ডিত মুখ” ভদ্র ইতর সকলেই 
সমান ভাবে পরিগ্রহীত হইবে, সকলেই এক পংক্তিতে এক হাডিতে ভোঙ্খন 
করিবে; ইহা হিন্দুদিগের ক্রিয়াপদ্ধতি যুসলমানদিগের ধর্মান্ুশাসন পরিত্যাগ 
করিবে, তৃকুকদিগকে বিনাশ করিতে যস্্রপর থাকিবে, এবং সকলকেই সম্রীব ও 
সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে 1” গোবিন্দ ইহা কহিয়। স্বহন্তে একজন ত্রাহক্মণ একজ্রন 
ক্ষত্রিয় ও তিনজন শৃদ্রজ্ষাতীয় বিশ্বস্ত শিশ্যের গাত্রে চিনির সরবত প্রক্ষেপ করিয়া 
তাহাদিগকে ''খাললসা”* বলিয়া সম্বোধন কহিলেন ; এবং যুদ্ধকাধ্া ও বীরক্ছের 
পরিচয় সুচক “সিংহ” উপাধি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন । গোবিন্দ স্বয়ংও 
“সিংহ” উপাধি গহণ করিয়া গোবিন্দসিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । 

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে ভ্রাতিগত পার্থক্য দূর কঠিয়া সকলকেই এক সম- 
ভূমিতে অনায়ন করিলেন, এবং সকলের হ্বদয়েই নূতন জীবলীশক্তি € নূতন তেও 
সঞ্চারিত করিলেন । জ্ঞাতিভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিশ্যগণ প্রথমে 
অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের তেজশ্বিতা ৪ কর্তব্যকুশলভায় 
সে অসস্তোধ দীর্ঘন্থামী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিম। 
দর্শনে আর বাঙ নিষ্পত্তি না করিয়া যথানিদ্দি্ট কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
তাহারা একেম্বরবাদী হইয়া আদিগুক্ু নানক এবং তাহার উন্তরাধিকারিবর্গের প্রতি 
যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল, রাজগ্ুতদিগের ম্যায় সিংহ উপাধিতে 
বিশেবিত হইয়া দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘ শ্মঙ্ঞু রাখিতে লাগিল, এবং অস্ত্র শন্তে সুসজ্জিত 
হুইয়া প্রকৃত যুক্ধবীরের পদে সমাসীন হইল । তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল ৷ 
“ওয়া! গুরুদ্ধি কি খালসা ! ওয়া! গুরুজি কি কতে!” (গুরু কৃতকার্য 
হউন, অয় তাহাকে শোভিত করুক ) তাহাদের সম্ভাষণ বাক্য হইল । গোবিস্ফ+* 


* আরব্য ভাষা হুইতে “খালসা” শব্দের উৎপত্তি হইহাছে।, ইহার অর্থ পবিত্র, 
বিমুক্ত । যে ভূমির সহিত অপরের কোন সংশ্রুব নাই সচরাচর লে ভূমিকে খাল্‌সা বলা 
বাছ। গুরু গোবিন্দ এই জন শিখদিলের সাধারণ সংক্ঞা 'পালল!” দেন । 

+*গোবিদ্দ লিংহের প্রতিন্নিত অহ্গালী নামক শিখ সম্প্রদায় 'অগ্যাপি লীলবশের 
পরিচ্ছদ ধারণ করিম থাকে । 
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সিংহ গুরুমঠ নামে একটি শাসন সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অস্বতসরে এই 
সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল । যাহাতে সর্ব প্রকার কুসংস্কারের হুলোচ্ছেদ 
হয়, যাহাতে শিখশাসন অন্তংশক্র ও বহিশেক্রর আক্রমণে অটল থাকে, সংক্ষেপে 
যাহাতে এক প্রাখতা সমবেদনা প্রভৃতি শিখদিগের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মন্জ্বায় 
প্রসারিত হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল । 

গোবিন্দ সিংহ এইকূপে ধীরে ধীরে নুতন উপাদান লইয়া নৃতন শিখসমাজ 
সংগঠিত করিলেন, এবং এইক্পে ধীরে ধীরে নবঅভ্ভযুদিত শিখসমাজে রাজনৈতিক 
সাথারপতন্ত্র স্থাপিত করিলেন । যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়। সংবত চিত্ত 
যোগীর হ্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারা এক্ষণে একপ্রাণ হইয়া 
সাধারণতস্ব সমাল্ে সম্মিলিত হইল । গোবিন্দ সিংহ জীবনের এক সাধনায় স্থসিদ্ধ 
হইলেন ; কিন্ত ইহা অপেক্ষা আর এক উৎকট সাধন? তাহার সন্মুখে পতিত 
রহিল । তিনি নোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খাললাদিগকে “সিংহ” উপাধিতে 
বিশেষিত করিয়াছিলেন, ধশ্মান্ধ পণ্ডিত ও গীরদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে 
এক সমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্ত সম্রাটের সৈন্যধ্ধংদ করিতে পারেন 
নাই । গোবিন আসম্লমৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃসবীপে নিলেন প্রতি শ্রতি স্মরণ 
করিলেন এবং কাল্বিশম্ব না করিয়া পিতৃহস্তা আভাচারি যবলদিগের বিরুদ্ধে 
অভ্যথিত হইলেন । 

ভারতবধের সমুদয় স্থলে শাসন বন্ধমূল ছিল না। অনু ্ক্বদ্রোহ প্রন্ৃতিতে 
মোগলসাস্রাজ্য প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকিত । মোগলসাড্রাজ্যের সংস্থাপমিতা বাবর 
নিরুদ্ষেগে রাত করিতে পারেন নাই । তত্পুজ হুমায়ুন পাঠানবংশোদবে সের 
সাহের পরাক্রমে রাজ্যতাড়িত হইয়া দেশান্তরে ষোড়শ বর্ধকাল অতিবাহিত করেন। 
আকবর প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতা প্রভাবে প্রায় পঞ্চাশৎ. বর্ষকাল 
ভারতবর্ষে আধিপত্য করেন । তাহার বিচক্ষপতা্ হিন্দু ও সুসলমানদিপের মধ্যে 
জাতিবৈর অনেকাংশে তিরোছিত হয়; তথাপি ভাহাকে স্বীয় তনয্ন সেলিমের 
কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিত্রত হইতে হইয়াছিল । সাজিহান 
আীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া তলয়দিগকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখেন, পরিশেষে 
ইহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপল্লন অওরঙগজেবের ক্রুব্রাচারে কারাগারে আবদ্ধ 
হন।* অওরঙ্গত্রেব ধশ্মাহ্ধতা ও কুটিলতায় ভারত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । তাহার 
কঠোর রাজনীতি অনেকেই ত্প্রতি বিরক্ত ও হুতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন | আকবর 
হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত করিতে যে যত্র করেন, সে 
যত অওরঙ্গজেবের রাজ্য হইতে সর্ব্বাংশে দূরীভূত হয়। অওরঙ্গজেব নিজের 
সন্দিদ্ধত৷, ধশ্হাক্ষতা % কঠিন ব্যবহারে অনেক শত্রু সংত্রাহ করেন । একদিকে 
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দর্গাদাস '্বক্াতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া সননাঙ্গণে অবতীর্ণ হন, অপরদিকে 
শিখআী বিধশ্বীর শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়!। শ্বদেশীয়ের মুহামান হৃদয়ে তাড়িত তেজ 
স্ঘণরিত করেন । এক্ষণে গোবিন্দসিংহ পুনর্ধ্বার সেই তেজ্দের উৎপত্তি করিয়া 
জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। তেজন্থী 
শিখগুরুর এই অভ্যখান অসামায়িক বা হঠকারিতাজ্সনক বলিয়। বিবেচিত 
হইবে না। 

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় সফল হইবার জন্য আপনার সৈস্যদিগকে 
এক এক দলে বিভক্ত করিয়া শিক্ষিত সৈম্যস্রেপীতে পরিণত করিলেন । অপেক্ষাকৃত 
বিশ্বস্ত ও উন্নত শিশ্যদিগের প্রতি এই সৈস্কদিগের অধিনায়কতা সমপিত হুইল । 
এতত্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠালসৈম্য আনিয়া আপনার দল পরিপুষ্ট 
করিলেন; শতভ্র ও যমুনার মধ্যবর্তী পর্বত সমূহের পাদদেশে তিনটা দুর্গ 
প্রতিষ্ঠাপিত হইল । নাহনের নিকটবন্তী পবন্ত নামক স্থানে তাহার একটী 
সেনানিবাস ছিল, এই সেনানিবাস ব্যতীত তাহার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত আনন্দপুর 
মাথোয়ানে আর একটি আশ্রনস্থান তাঁহার অধীনন্থ হয় । পোবিন্ন সিংহের 
তৃতীয় আশ্রয়ন্থান চ“পকুমার । ইহ! শতক্রর তটে অবস্থিত | পার্বত্য প্রদেশে 
সৈশ্স্থাপন পূর্বক মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করা সুধিধাজনক ভাবিয়া গোবিন্দ 
সিংহ দুই দুৰ্গ ৪ আশ্রয়স্থানসমূহ সুব্যবস্থিত করিয়া পার্ত্যপ্রদেশের সর্দারদিগের 
সহিত সম্মিলিত ও তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা 
করিলেন । এইরূপে ১৬২৯৫ ত্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহ বিধন্ী মোগলদিগের সহিত 
যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন । তিনি ধন্বপ্রচারক ও ধশ্মোপদেষ্টা হইয়া নানাস্থান 
হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধবীর সেনানায়কের পদে 
সমাসীন হুইয়। সেনানিবেশ নিরাপদ ও দূর্গসমূহের শ্রত্ঘলাবিধানে যত্পর 
হইলেন । 

নাহনের সর্দারেন্র সহিত গোবিন্দ সিংহের প্রথম যুদ্ধ হয়। গ্োবিন্দের 
সেনাদলে যে সমস্ত পাঠান ছিল, বেতন বাকি পড়াতে তাহারা গোবিন্দ সিংহের 
সম্পত্তি লুঠ করিবার জন্য শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্ত এই যুদ্ধে গোবিন্দ 


"সিংহের জয়লাভ হয় । শিখগুরলর এই প্রথম কৃতকাধ্যত। দর্শনে অনেকেই আসিয়া 


গোবিন্দ সিংহের দল পরিপুষ্ট করে $ ইহার কিয়ৎকাল পরে মিয়া খা নামক জনৈক 
মোগল সর্দার নাদোনের রাজ্জা ভীম চাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নাদোন রাজা 
ত্রীনসরের উত্তর পশ্চিম ও জন্দুর দক্ষিণ পূর্বের অবস্থিত । জদ্ুরাজ এই যুদ্ধে মিয়! 
খাঁর পক্ষ অবলম্বন করাতে ভীম চাদ গোবিন্দ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন । 
গোবিন্দ সৈন্যগণ সম(ভিব্াঙ্গারে তীমচাদের সাহায্যার্থ সমংস্থচল উপনীত হন। 
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এ যুদ্ধেও গোবিন্দ সিংহ ও ভীমচাদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয় । মোগল সর্দার ও 
জন্বুরাজ পরাজিত হইয়া শত্দ্র উত্তরণ পূর্ববক পশ্চাচ্চাবিত শগ্রুর হস্ত হইতে 
সুত্তিললাভ করেন । 

মিয়া খাঁর সহিত যুদ্ধের পর দিলির খাঁর পুক্র গোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা 
করেন কিন্ত শিখদিগের কৌশলে তাহাকেও অকৃতকার্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে 
হয়। দিলির খা পুজ্ের অকৃতকাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হুইয়া সমুদয় সৈন্য সংগ্রহপুর্বক 
হুসেন খাকে প্রেরণ করেন । প্রথম যুদ্ধে শিখদিগের কয়েকটা দুর্গ হুলেলের 
অধিকৃত হয়। কিন্তু পরিশেষে হুদেলপা পরাজিত ও নিহত হন। গোবিন্দ 
সিংহ এই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না, কেবল তাহার অন্থচরগণই বিশিষ্ট 
পরাক্রম প্রকাশ করিয়া এই যুদ্ধে জয়ী হুইয়াছিল। 

গোবিন্দ সিংহ ও তাহার শিষ্যগপের এইরূপ পরাক্রম দশনে অওরঙ্গজেব 
চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লাহোর ও সহিম্দ প্রদেশের শাপনকর্তাকে ইহার প্রতিবিধান 
করিতে কঠোর ভাবে আদেশ করিলেন । সআটের এই কঠোর আভ্ঞায় এবার 
যুদ্ধের সব্বক্ছ আয়োক্তন হইল । ১৭০১ অন্দে দিলির খা ও রুস্তম খা গোবিন্দের 
বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । অওরঙ্গজেবের পুত্র মোক্তাইম৪ ইহাদের সহিত সম্মিলিত 
হইলেন । এই সংবাদে শিষাগণের অনেকে ভীত হইয়া সন্নিহিত পর্বতে আশ্রয় 
লইল | গোবিন্দ সিংহ তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন, কিন্তু 
তাহারা নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে ৪* জ্রন সাহসী শিখ গুক্রুর জন্য আত্মপ্রাণ 
উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল । গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুরে মোগল সৈম্যকর্তৃক 
অবকুদ্ধ হইলেন । ভাহাত্র মাতা ও স্ত্রী দুইটা শিশু সন্তানের সহিত সহিন্দে 
পলায়ন করিলেন। কিন্তু শিশু সন্তান ছইটী মুসলনান্দিগের হস্তে পতিত 
হওয়াতে নির্দিয়রকূপে বিনষ্ট হুইল। এদিকে গোবিন্দ সিংহ আাত্রিকালে 
মোগলসৈম্চগণের দৃষ্টি পরিহার করিয়া চস্পকুমারে উপনীত হইলেন । 

শক্রগণ চম্পকুমারও আক্রমণ করিল । এই আক্রমণে খোজ! মহম্মদ ও 
লহর খা মোগল সৈন্যের অধিনায়ক হুন । যুদ্ধ আর্ত করিবার পূর্বের এই 
সেলাপতিদ্বয় গোবিন্দ সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে অন্থুরোধ করিয়া একজন দত 
প্রেরণ করেন । কিন্ত গোবিন্দ সিংহের পুঁল্র অজিত সিংহ আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে , 
ক্রুদ্ধ. হইয়া। দূতকে তিরস্কার পূর্ববক বিদায় দেন। দুত তিরস্কত হইয়া 
প্রত্যাগত চইলে উভয় পক্ষে তুমূল যুচ্চ উপস্থিত হয়। অজিত সিংহ 
পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিছত হন। গোবিন্দ সিংহ আয়ের কে 
সম্ভাবনা লা দেখিয়া অন্গকাব্র রাত্রিতে চম্পকুমার পরিত্যাগ করেন ।- প্রস্থান 
সময়ে দুইজন পাঠান তাহাকে দেখিতে পায় ; এই পাঠানবয়। পূর্বে গোবিন্দ 
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সিংহের নিকট উপকার পাইয়াছিল বলিষা এ সময়ে তাহার বিশেষ সাহায্য 
করে। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে চম্পকুমার হইতে বিলোন্পপুরে উপনীত হন। 
এই স্থানে লীরমহম্মদ নামে একজন মুসলমানের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।। 
গোবিন্দ সিংহ শীরষহম্মদের সহিত একসময়ে একর কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, 
লীরমহম্মদ এন্রন্য সহাধ্যায়ীর প্রতি বিশিষ্ট সৌজন্চ প্রদর্শন করেন! গোবিন্দ 
লীরমহম্মদদের সহিত আহার করিয়া ছদ্মবেশে ভাটিগায় উপস্থিত হন। এই 
স্ছানে শিব্যগণ পুনবর্বার যুদ্ধসচ্জায় সন্দিত হইয়া তাহার নিকট সমাগত হস! 
পোবিন্দ শিষ্যদলসহকারে অনুসরণকারী মোগলদিগকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া! 
হালসী ও কফিরোজপুরের মধ্যবর্তী দমদমায় উপস্থিত হন । মে স্থানে গোবিন্দ 
সিংহ মোগলদিগকে তাড়িত করেন, সেই স্থান অগ্যাপি “মুক্তার” নামে প্রসিদ্ধ 
আছে । 

দ্রমদমায় অবস্থানকালে গোবিন্দ সিংহ বিচিত্র নাটক ও একখালি ধর্ম্মগ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন । গোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু । এজন্য তৎংপ্রণীত পুস্তক 
“দশম পাত্সাকা গ্রন্থ” নামে প্রসিচ্ছ হয় । গোবিন্দ সিংহ যে সনপ্ত যুদ্ম করেন, 
বিচিত্র নাটকে তংসমুদয় বর্ণনা আছে, এই বর্ণন। সাতিশয় ওজন্দী ৪ হৃরযোদ্দীপক । 
যাহা হউক ; গোবিন্দ সিংহ যখন এইরূপ নিষ্প্রনবাসে পুস্তক রঢনাকার্ধ্যে ব্যাপৃত 
ছিলেন তখন আওরঙ্গজেব তাহাকে নিঘ্বের নিকট উপস্থিত হইতে অনুরোধ 
করেন। কিন্তু গোবিন্দ এই অনুরোধ প্রথমে রক্ষা করেন নাই। প্রত্যুত 
স্বণাসহকারে কহিয়াছিলেন তিনি সআটের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারেন না। এক্ষণেও খালসাগণ সম্রাটের পুর্ববকৃত অপরাধের প্রতিশোধ 
লইবে। ইহার পর তিনি লানকেন ধর্শ্মসংস্কার, অর্ম্জুন ও তেজবাহাছ্রের শোচনীয় 
হত্যাকাণ্ড এবং নিজ্রের অপুজ্রকাবন্থার উল্লেখ করিয়া কহেন, “আমি এক্ষণে 
কোনরূপ পার্ধিব বন্ধনে আবদ্ধ নই। স্থির চিত্তে মৃত্ার প্রতীক্ষা করিতেছি । 
সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সত্মাট্‌ ব্যতীত কেহই আমার তীতিস্থল নহেন ।৮ 
এই উত্তর পাইয়াও. অওরঙ্গজেব তাহার সহিত সাক্ষাতে পুনব্বার বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ করেন । গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তত হন । 
কিন্তু তাহার পৌছিবার পূর্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক প্রাপ্তি 
হয়। 

১৭০৭ আষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি অওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় । তশ্ুপুজ 
মোজাইম “বাহাদুর সা” নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর শাসনদণ্ড গ্রহণ করেল। 
বাহাছ্র'সা যখন তদীয় ভাতা কামবকৃলের সহিত দক্ষিণাপথে যুক্ধকার্য্যে ব্যাপৃত 
ছিলেন, তখন গোবিন্দ সিংহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহত হন ॥ বাহাদুর 
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সা শোবিন্দের প্রতি বিলক্ষণ সম্মান ও সৌদ্রন্য প্রদর্শন করিয়া তাহাকে 
সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। গোবিন্দ সিংহ এইকর্ূপে দিল্লীর লৈন্যাধ্যক্ষ 
হইয়া আপনার শিষ্যসন্প্রদায়ের শৃন্ঘলাবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে 
তিনি জনৈক পাঠানের নিকট কতকগুলি ঘোটক ক্রয় করেন ।  ঘোটকের 
মুল্যের জন্য পাঠান একদা গোবিন্দ সিংহের প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে। 
গোবিন্দ এই অপমান সহিতে না পারিয়া পাঠানকে নিহত করেন। কিন্ত 
এই ঘটনার বিঘয় নিহত পাঠানের পুজ্রের মনে গাঢরূপে অন্ধিত থাকে 
একদা সুযোগ পাইয়া এই পাঠানতনয় গোবিন্দের শিবিরে প্রবেশ পুর্ববক 
তাহাকে আন্ত্রাঘাত করে। এই আদঘাতেই গোবিন্দ মানবলীলা স্বরণ 
করেল । ১৭০৮ গ্রীষ্টান্দে গোদাবরীর তীরবর্তী লাদর নামক স্থানে এই 
শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়। মৃত্যুর সময় গোবিন্দ অষ্টচন্বারিংশ বর্ষে উপনীত 
হইয়!ছিলেন । 


গোবিন্দ সিংহ শিখসমাজের জীবনদাতা । তাহার সময় হইতেই শিখগণ 
তেজন্বী বলিয়! সর্বত্র বিখ্যাত হয়। গুক্ষ নানক ধর্সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । কিন্ত গোবিন্দ সিংহ ধশ্মসন্প্রদায়ের এক প্রণেতা ও রাক্রনৈতিক 
স্বাধীনতার নিদান । তাহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাহার সাধনা গভীর, তাহার বীর 
অসাধারণ এবং তাহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য । তিনি সমুদয় জাতিকে 
একতাস্বত্রে আবদ্ধ ও এক ধর্শ্মাক্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া নিন্দরের গভীর 
উদ্দারতার পরিচয় দিয়াছেন । তিনি জ্রাতীয় জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন, সকলে এক উদ্দেশ্যে একস্ূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে নিজ্দাঁব ভারতের 
উদ্ধার নাই, ইহা বিলক্ষণরূপে তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল । এইজন্যই তিনি 
হিন্দু ও মুসলমানকে একভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শৃত্রকে একসূত্রে নিবদ্ধ করেন, এইলন্যই তিনি গর্ববসহকারে সম্রাট অওরঙ্গজেবকে 
লিখেন :£_-“'তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেহ্ব, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু 
করিব । তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ কিন্তু সাবধান ! আমার শিক্ষাবলে 
চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।” তেজস্বী শিখগুরুর এই তেন্রন্বী বাক্য 
নিক্ষল হয় নাই, তাহার মস্ত্রবলে চটকগণ যথার্থ শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা 
দিয়াছে । 

গোবিন্দ সিংহ আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে অনেক মহৎ কাধ্য 
সম্পঙ্গ করিয়া যাইতে পারিতেন ৷ মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে 
লা পারিলে সমস্ত প্রথিবীর ইতিহাস বিপর্যাস্ত হইয়া যাইত, গোবিন্দ সিংহ আপনার 
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মহামন্ত্র সাধনে প্রবৃত্ত না হইলে শিখদিগের নাম ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইত। 
যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ এই অল্প বয়সে অল্প সময়ের মধ্যে শিখসমাছে যে 
জীবনীশক্তি, যে ভেতর, ওজস্বিতা প্রসারিত করেন তাহারই বলে নিজ্জঞাব। নিশ্চেষ্ট, 
নিক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সন্ত্রীব রহিয়াছে, তাহারই বলে রামনগর 
ও চিলিয়ান ওয়ালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসপত্ে অক্ষরে অক্ষরে লিখিত 
আছে । 


বোন 





বসহায় সিংহ উচ্চ হাদালতে অপিত হইয়াছেন, এই কথা দেশবিদেশে 

রাষ্ট হইল । সকলেই দু:খিত, কারণ শিবসহায়ের সহ্বৃদ্য়তা ও সরলতায় 
সকলে মদদ ছিলেন । কেবল গঞ্জাননের ও রণুবারের আনন্দের সীমা নাই ; 
একে শক্তদঘন হইবার সম্তাবল, তাহাতে আর একটি গুহা অভিসন্দি সাধনের 
বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত ॥ শিবদহায় নগরে গিয়াছেন, তাহার গৃহে কয়েকটি 
অবলা মহিলা নাত আছেনঃ কিন্তু তাহার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যের ভাণ্ডার । গল্পানন 
ভাবিতেছেন ডাকাতি করিলে কি হয়? রসুবাঁর মনে করিতেছেন একবার হুকুম 
পাইবার অপেক্ষ।। আজ শুক্লাটমী, জ্যোৎস্না প্রায় ছিপ্রহর পর্য্যন্ত দীপ্রিমান্‌ 
থাকিবে, ভার পর মন্ধগকারঃ অন্ধকারই ত ডাকাতের সহায় ; অন্ধকারে কাধ্য 
অনায়াসে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবন।। 

গোলাবাটীতে একটি মঞ্চে আজ গজালন সন্ধ্যার পর বসিয়াছেন। বাহিরে 
কেহ আসিলে “দে ওয়ানজআীী বাটীতে নাই” শুনিয়! চলিয়া যাইতেছে । সব নিস্তদ্ধ, 
প্রদীপ জ্বতিতেছে না কেবল গোয়াল ঘরের মধ্যে “গজ গুজব” বাক্য ও “হকার 
ভুড়তুড়ি” শব্দ হইতেছে । গলজ্ানন কহিলেন, রঘুবীর, আমার কতকগুলি টাকা 
বৃথা অপচয় হইল, এই ভ্রীলোকের অনুরোধে -_ একটি ছেলেখেল। বলিলেই হইল-_ 
কি রা শুভচণ্ডী পৃজায় শত টাকা ব্যয় হইয়া গেল ! 


রদ্বু। এক যাত্রাওয়ালাই ত শখানেক টাকা লয়ে গেল মহাশয় । 


গ। তুমি সব খবর রাখ, ভূত্যের দরদ না থাকিলে প্রভুর কখন কি ভাল 
হয়? সে যা তবার হয়ে গেল» আবার বাবাক্সিকে-কি কনি, কর্বাধহাশ্মের 
দূকথা ঠেলিতেড পাপ্রি না__রদেশে পাঠাইতে হইবে । 
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ব্রঘু। প্রায় পনর, বিশ ত্রিশ ক্রোশ | সেও ত আর এক শয়ের ধাক্কা । 


প। এ সকল আগ্তাম কিসে হয়, ঘরের টাকা ভেঙ্গে বাহিরের কাজ কর। 
কর্তব্য নয় । বাজে আদায়ের উপর দিয়ে গেলেই ভাল হয়।। 

রত্বু। আপনি একবার মহলে শুভাগমন করুন “এবার ধান আবাদ বেশ, 
প্রজ্জারা সা অল্প, একটি চাদার যোগাড় করুন” এই বলিয়া র্বুবীরর একবার চতুল্পার্শ্ 
দেখিল, আবার উঠিয়া প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্থ্ে সায় গৃহের ফটক পর্য্যন্ত দৌড়িয়! 
দেখিয়া গেল ও আবার আরম্ভ করিল “কেহ কোথা ও নাই ।” 

গ) ওদিকে কেহ কোথাও নাই । 

র। জাল ফেলা যাক । 

গ। পাছে মাছি লাগে। 

র/ এ কি “নিস চড়িস পড়িস্‌ না, তেমন শিকারী কি আনি ? 

গাজানন কহিলেন, সেরূপ শিকারীকে কি আমি শিকার করিতে বলি । যদি 
এদেশে তোমার মত পালয়ান, তোমার নত শেলী, তোমার মত বীর আর একটি 
থাকিত তাহাকেও এ বৈঠকে আনাইতাম । কিন্তু এদেশে আর হিতিয় নাই, ক্রমে 
আমরাই দেখতেছি সকল লোপ হইতেছে । তোমার পিতামহ দল বল সহ এই 
গ্রাম হইতে নারহাটা অশ্বারোহীদিগকে তাড়িত করে, কত প্রচার প্রাণ, কত 
লোকের মান সেই পঞ্চম সর্দার হইতে রক্ষা পায়। তার গর্জনে ভুকম্প হত, 
এখানে হাক দিলে সেই দূরে নদীর জল কাপিয়া উঠিত, নারিকেল পত্র শিহরিয়া 
উঠিত, সে বীরদর্প আর কোথায় ! যা কিছু আছে তা রসুবীরেই আছে ওই গেলেই 
সব গেল, গেলরে রখু গেল । 

রথু। আর যে আইন কানন, আর থাকে ! 

খুঁটির পাশে একটি বালম্বর কহিয়! উঠিল “কেন টাকবে না হেটা আমি 
বীর হব!” 

গজ্জানন চমৎকৃত হইয়া কহিয়া উঠলেন “এ কে! বাবা নীলমণি, তুমি 
এখানে কেমন কোরে এলে?” 

নী। তোমার দপ্তরের কাগজে কালী ঢেলে দিয়ে লুকিয়ে আছি। মশাযম 
বেটা হাটে করে ডৌরে এসেছিল ও এ গরুর জিন পালানের তিতর শুকিয়েছিলাম । 

গ। ক্ষেপা ছেলে, কাগজ কলম দপ্তর কার ? গুরুমহাশয় জানে না? 
সব তোমার, কালি পড়েছে বৈ ত লয়। 


রস কহিল, কালি পড়া ভাল লক্ষণ । গজ্গানন কহিলেন বাবু, আমাদের 
কথা ত শুনিস লাউ, শুনে থাক ত কাহাকেও বল না । 
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নী । আমি ছেলে মানুষ! কি বুঝি। 

গ। বুঝ না বুঝ কাহাকেও বল না। এখন হরি সেকরাকে দোকান জাত 
লয়ে এখানে আনাতে হবে যে, সঙ্গে সঙ্গে মাল পার করা চাই, গলান চাই । 

রঘু কহিল» সে দুই ফুকে স্ব ফুকে দিবে__-আমি এখন সাজ সরঞ্জম করি। 

গক্তানন কহিলেন, রঘু, আজ্গ শ্রিবসহায়ের গোমভ্তা এসেছিল, মোকর্দমার 
খরচের প্রস্থ দেড়টি হাজার টাকা রাঙ্গ! ঠাক্রুনকে বলে কয়ে কঙ্ছ দেওয়াইয়াছি। 
ঠাকুরাশী নোট দিতে ছিলেন, আমি রোক্‌ টাকাটী এই সন্ধ্যার পুর্বধাহ্নে দেওয়া- 
ইয়াছি। সে শিবসহায়ের বাহিরের সিন্ধুকেই থাকিবে, দেখিস্‌ মাল যেন হল্তগত 
হয়! আমার পাল্কিবাহক প্রস্তুত, আমি এই রাত্রেই মহলে বেরোব; সকল 
তোমার জিস্বা । 

রদঘুবীর প্রণাম করিয়া কালী মামিকে স্মরণ করিয়া গোলাবাটী হইতে বাহির 
হইলেন । 

নীলমণি কহল, “বাব। কিসের কথা হতেছিল ?” 

গজানন কহলেন তুনি সহরে যাবে, নুতন অলঙ্কার হবে তাই হরি সোনার 
আলবেশ 

নী। হার যে সব কথা কহিতেছিলে ? 

গ। সে সব শুনে তোমার কি আবশ্যক, তুমি ছেলে মামুম । 

নী। আনি এই বড় হইছি, তুমি যে বলে ছিলে টোডড বটরের। কথা 
কহিতে কহিতে হরি সোনার উপস্থিত । তলব হওয়াতেই পে অভিপ্রায় জানিতে 
পারিয়াছে, সোন। রূপ। গলাইবার সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া প্রান্ত হুইয়া এক ঘরে 
গোপনে বসিয়া রহিল । এ দিকে গজালল তেল মশালের ছুকুম দিলেন, লোকে 
জালিল তিনি রাত্রেই মহলে গমন করিবেন কিন্ত গঞ্জাননের মনের কথা এক মন 
জানে, আর রথুবীর জানে । 


সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 


চাদ ডুবিল 
শুক্লামৌর চাদ ! নিজের আলোকে জগৎ শুদ্ধ আলোকময় করিয়াছেন । 


দূরে উচ্চ নারিকেল খর্ল্ুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রশির মন্দ বায়ুচালনে কম্পিত, ক্ষ লু 
খগ্যোত পত্রপূপ্জে হীরকখডের ম্যায় মহীর কুম্তলে জ্বলিতেডে, শিশিরবিন্বুসমূহ 
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বিচ্ছিন্ন মুক্তাহারের ম্বরূপ বন্থমতীর উরসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে । আরও নিকটে 
আশুতোব বাবুর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী নারায়শের উচ্চ শুভ্র মন্দিরছুড়ে সুবর্ণ চক্র চক চক 
করিতেছে ও একটি মন্ত্র কৌশলে সামান্য বায়ুর তেজে থর থরিত হইয়া যেন 
রতুকণা নিক্ষেপ করিতেছে । মন্দির সন্মুখে থরে থরে সোপানসেতুন্ চরণে সুন্দর 
সরসী আরসী স্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলের ছবি বক্ষে ধরিয়া ঢল ঢল করিতেছে, জল কিনারার 
প্রচ্ছুটিত কুসুদিনীনিচয় সুধাকরের স্বর্গীয় অমল কিরণ ভোগ করিতেছে । সুমধুর 
চক্দ্রকিরণ স্ুন্দর-হরিত-ছ্র্ধাদলময়-নিম্রগসরসীকৃল-কোমল-শব্যশায়ী । 

এ দিকে আশুতোষ বাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকার পশ্চিমভাগ সেই আলোকে 
ধপ, ধপ. করিতেছে এবং সেই পশ্চিম ধারে উচ্চ কক্ষে একটি বারেন্দায় সুকোমল 
শয্যায় অমরেন্দ্র বাবু শয়ন করিয়া প্রকৃতির এই ছবিখালি মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন। 
প্রায় সব নিস্তব্ধ, প্রহরী একা শশী আগিতেছেন, আবার এক একবার ফিণ ফিণে 
শুগ্র মেঘের চাদরে কলানিধির মুখ ঢাকিতেছে» মেঘ উড়িয়া গেলে হাসিতেছেন, 
জগৎকে হাসাইতেছেন । অমরেন্দ্র বাবুর হৃদয়াকাশ৪ এইরূপ মধো মধ্যে চিন্তা- 
মেঘে আবৃত হইতেছে আবার তৎক্ষণাৎ আশার আলোকে হাসিতেছে । স্তির্কী- 
লক্কার মহাশয়ের আশ্রমে যে সুকুমারী আমার কাতরতায় এত কাতর! হইয়াছিলেন 
তিনি কে? এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও বা কেন লচ্ডা হয়? তাহাকে 
কি এ জন্মে আর দেখিব না”? এইরূপ ভাবিতেছেল, আবার চিন্তা করিতেছেন যে, 
“আমার আহত স্থান ত প্রায় ব্যথা শৃন্ত হইয়াছে, আর ছুই এক দিন পরেই 
ঘোড়ায় চড়িব, আবার সেই আত্রমের দিকে গমন করায় দোষ কি? এইরূপ 
চিন্তা করিতেছেন এমন সময় বারেন্দার পার্শ্বে একটি দ্বার নড়িয়া উঠিল ও পরক্ষণেই 
দেখিলেন ভাহার পিতৃব্যপত্্ী সমছঃখশালিনী কোমলমুখী রাঙ্গা ঠাকুরাণী একটি 
তালবৃস্ত হস্তে সমাগতা । 

রাঙ্গা । কি বাবা, ব্যথায় নিদ্রা আসিতেছে না, রাত্রিও প্রহর অতীতপ্রায়, 
আমি বস্ব1 এই বলিয়াই উপবেশন করিলেন। তালবৃস্ত স্বয়ং হেলাইতে 
আরম্ত করিলেন ও কহিলেন, “বাব! তোমার শিকারের গল্প কর, কেমন করে বাঘ 
মাত্রিলে ?” 

_অমরেন্্র অতিযত্রে সে সমস্ত কথা বর্ণন করিয়া আশ্রমে বিশ্রামের বার্থা 
কহিতে কহিতে বলিলেন “সে মেয়েটা কে ? কত যত্বে আহত স্থান ধুইয়৷ দিল, 
তার ত স্বণা মূলেই দেখিলাম লা ॥” 

রাঙ্গা ঠাকুরাণী কহিলেন, '‘সেটি কে তুমি জান না, বাবা, তাকে বৌ করিলে 
কেমন হয় |” 


৩ ও 
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এখন বিল্মিলির পার্শ্বে পশ্চিম আকাশের চাদ হেলিয়া পড়িয়াছে» সেই 
আলোকে রাঙ্গা ঠাকুরাণী দেখিলেন যে অসমরেন্স্রনাথের মুখভঙ্গী তাহার কথা 
মাত্রেই প্রফুল্ল হহুল, ও অমরেজ্দ কহিলেন, “হবার হয় ত তাতে ক্ষতি কি।” 
কথা উচ্চারিত হইবামাত্র আবার অমরেন্দ্র লন্দ্দায় গলিত হইলেন । নাশাঞে 
জ্ঞযুগলোপরে শ্বেত সলিলবিন্দু চন্দ্রকিরণে পদ্মকেশরে শিশিরবিদ্দু সম উজ্জ্লরূপে 
দেখা দিল আবার কিছি্ত স্তন্ধ থাকিয়া কহিলেন “খুডিমা সে কে? তুমি ত 
এ আশ্রমের নিকটবর্তী শাস্তিপুর এামের ঝিয়ারি !” 

রাঙ্ষগাঠাকুরাদী প্রফুল্সবদনে কহিলেন “তুমি জান না আমার পিতৃগৃহের 
নিকটবর্তী সেই মহাদেব প্রসাদ-_-লাম করিতে নাই _-” 

অ। কে, শিবসহায় ? 

রাঙ্গা । হা। যাহাকে “পশ্চিমে বাবু” কহে, এ বালিকা সেই বাবুরই 
কন্যা, বাল্যকাল অবধি উহাকে কোলে কাকে লইয়া মানুষ করিয়াছি, সে আমার 
নিতান্ত শ্রেহের পাত্রী, উহার নামটা কাদস্বিনী । উহার যতখানি রূপ দেখেছ 
বাবাঃ উহার গুণ তার চতুণ্ডন+ বাবুর এক মেয়ে, এঁ সর্বস্ব, প্রাণতুল্য প্রিয় ! 

অমরেজ্দ্র কহিলেন “উহার সোদর আর কেহ নাই ?” 

রাজা হাকুরাণী আবার আরম্ভ করিলেন, “কালীপুক্ডা করে এ একটী কন্তা 
হয়েছিল কিন্তু যেনন কুপগ্ুণসম্পন্গ তেমনি হতভাগী, তোমাদেরই সঙ্গে ত 
৪81৫ বওসর জ্ঞায়গিরের মোর্দমায় এ বাবুরা খরচাল্ট হন, তার পর সে ঝন্বাট 
না শেষ হইভেই মেয়েটির মাতৃ বিয়োগ হইল-__ওদের আবার সেই পশ্চিম থেকে 
বর এনে বিবাহ দেওয়া প্রথা আছে, এই সব নানা কারণে মেয়েটি এত বড় 
হয়ে পড়েছে, তার উপর আবার এখনকার বিপদ শুন নাই ?” 

অমরেজ্দ্র কহিয়া উঠিলেন, “তবে এ সেই কন্যা যার মিথ্যা মরণ সম্বাদ দিয়া- 
ছিল ?” 

“বাবা সেই এ-_-এ বৃদ্ধ ভট্টাচাৰ্য্য ওদের অধিষ্ঠাতা কি না-_ তাই পর 
ওকে লুকিয়ে রেখেছে, তা তুমি দেখেছ ? আজ রাত্রে কিন্ত তাকে ঘরে লয়ে 
গেছে- ওদের বাটীতে আজ সত্যনারায়ণের পূজ্র__পুল্! হয়ে গেলে মোক্দমা 
চালাইতে কাল লোক বাবে__এই ভোরেই যাবে।” 

অমরেন্দ বাগ্রচিত্তে কহিলেন “আপনি এসকল কথা কেমন করে জানিকোন ?” 

রাঙ্গাঠাকুরাণী কহিলেন “তোমায় সব কথা ভেঙ্গে বলবো, আন্ত সন্ধ্যার 
পূর্বে ওদের লোক এসেছিল, দেওয়ান্জী থেকে ওদের দুই হাজার টাকা আমি 
কর্জ্জ দিলাম। কি করি দায়এস্ড, পরের বিপদ শুনিলে কি স্থির থাকা যায় ! 


১২৮৪ ] জটাধারীর রে। জল।অচ। ৪৯১ 


আবার আমার বুড়ো! বাপের সঙ্গে এ বাবুর বড় সন্ভাব ছিল; ডাহাকে সাহায্য 
করে কি মন্দ কাজ করেছি ?” 

অমরেন্দ্র কহিলেন “পরোপকারই আপনার চিরত্রত, আপনার মতই আপ- 
নার কাল, আমি কি সুখী হইলাম বলিতে পারি না-_লকিকি স্তব্ধ থাকিয়া কহি- 
লেন, “তবে কাদ'্বিনীর কোথায় বিবাহ হবে ?” মনে মনে ভাবিলেন, আমরাও ত 
ক্ষত্রিয় । ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু সুদিলেন, রাঙ্গা ঠাকুরাণী মলে করিলেন রাত্রি বৃদ্ধি 
হইতেছে । এইজন্য তিনি স্বরায় আপন মহলে চলিলেন। এ দিকে চন্প্রঠাকুর 
অভ্তশবয্যাশায়ী । কান্স মেঘ ধীরে ধীরে তাহার চতুষ্পার্খ ঘিরিতেছে» দিন্মশুল 
আধার হইতেছে, অমরেন্দ্রের নয়ন সেই দুরে পশ্চিম গগনে নিপতিত । এই 
দেখিতে দেখিতে চন্দ্মণ্ডলের পরিধির ক্ষীণরেখা নয়নাস্তরিত হইল, যেন বিশাল 
জাহুবীবক্ষে একটি হীপ টলমল করিয়া ডুবিয়া গেল । এই সময়েই একটি “বম্‌ কালী” 
শব্দ দুর হইতে অমরেন্দ্রের কর্ণগোচর হইল ॥ তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি বোনের 
শল্দ হইল ও কপাটার্গল ভাঙ্গষিবার জন্য ডক ডক কর্ণভেদী শন্দ ঘন খন দূর হইতে 
আসিতে লাগিল । অমরেক্দ্র বাবু ভাবিতেছেন এ কি বিজ্ঞাতীয় রব ! বিকট 
হক্ষার। নরক €ঘাছিল, ভূত লাচিল, দেশে আবার কি মারহাট্টা আলিল ৷ বহি- 
দেশ হইতে একটি সান্্রী কহিয়। উঠিল “মানুষের বিপদ যখন হয় এমনই হয়! 
কালিন্দী সায়েরের পাহাড়ে চড়িয়া দেখিলাম আলো দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, 
উত্তরে ডাকাতি হইতেছে ওদিকে আর লক্ষ্ীমন্ত লোক কে আছে, তর্কালক্কারের 
আলো! চাল, কাচকল! চুরি করিতে কি আর ডাকাত আসিবে ? না! এ পশ্চিমে 
বাবুদের বাড়ীতে ডাকাতি । ব্যাটার খালি ঘর পেয়েছে কি না!” 

কথা শুনিবা মাত্র অমরেজ্ঞর কহিলেন আমার আরব ঘোড়া সাজ্রাইতে বল। 
তাহার মনে আশঙ্কা হইল পাছে কাহার কাদম্বিনীর কোন বিপদ ঘটে, এমন চিন্তা 
কালে প্রণয়িনীর বিপদাশক্কা উপস্থিত হইলে সাহসী স্বজন কি স্থির থাকিতে পায়ে 
সে উন্মত্ততায় আর কোন জ্ঞান থাকে? শয্যা হইতে ত্বরিত উদিত, দণ্ডায়মান । 
সজ্জাগুছে যাইয়। নিমেষমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ রণবেশ লইয়া বহির্দেশে আসিলেন। 
পদের ব্যথা কি আর থাকে, কেহ কিছিল্মাত্র কাতরতা দেখিল না, স্বয়ং অন্থশ্বালার 
টা টার যাং কি থা রা তাতে যো 
বলিয়া শাস্তিপুরের দিকে ধাবিত হইলেন । 
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প্রাক্নত প্রকরণ 


সাক, হইতে প্রাকৃত ভাষা এবং সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে প্রাকৃত বর্ণমালার 
উতপন্তি হইয়াছে । প্রুসিচ্ম অভিধানকার হেমচন্দ্ৰ বলিয়াছেন “প্রক্কৃতি 
শন্দের অর্থ সংপ্থ'ত, তাহা হইতে উৎপয় ভাষার লাম প্রাকৃত ৷” 

সংস্কৃত অক্ষর সকলের উচ্চারণ অতিশয় কঠিন, স্ত্রী, বালক এবং মুর্খলোক 
দ্বারা ইহার কঠিন উচ্চারণ সকল কোমলরূপে পরিণত হইয়া প্রাকুত ভাষার 
এবং তদায় বর্ণনালার উৎপত্তি করিয়াছে । 

দেশতেদে প্রার্ভ ভাষার স্বরূপ ও সংজ্ঞা বিভিন্নরূপ হইমঘাছে। যথা, 
শোৌরসেনী, মাগধা। কর্ণাটী, মহারাছীয় ইত্যাদি । যাহা হউক কঠিন সংস্কৃত বর্ণকে 
কোমল করিয়া উচ্চারণ করাতে প্রাকৃতিক বর্ণমালার অক্ষরসংখ্যার অনেক ন্যুনতা 
হইয়াছে, যথা__ ইহাতে ক, =, এ, গু এই চারিটা স্বরের ব্যবহার একবারে দৃষ্ট হয় 
না| বাণুনের মধ্যে উ» এ; ন, য শ, ষ ইহাদের এবং এতগুসংযুক্ত বর্ণের 
ব্যবহারও প্রাকৃত ভাষায় হইতে পারে লা। ইহাতে ন স্থলে ণ» য স্থলে জ, শ, 
হ স্থানে স ব্যবহৃত হয় ৬. 

প্রাকৃতিক বর্ণমালায় ভিন্নরূপ বর্ণদ্ধয়ের সংযোগ দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ 
ইহাতে স্ব, বদ, প্র জ্ঞডড প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণ দেখা যায় না। ইহাতে কেবল 
একরূপ বর্ণের সংযোগই দৃ& হুয়। যথা--ক, 55, স্ম, পল, ৩স, বব ইত্যাদি । 
এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে প্রাকৃত ভাষায় যতগুলি সংযুক্ত বর্ণ আছে সমুদয়ই 
ছিবর্থলিষ্পল্ল.। ইহাতে তিন বা ততোধিক বর্ণের সংযোগ দৃষ্ট হয় না । 





*“নোণঃ সর্বত্র” ''আদের্কেজঃ:” “শযোহ সঃ ইত্যাদি প্রাক্কৃতপ্রকাশ দেখ। 

ব্গপি প্রাকৃত প্রকাশকার বরকুচি বলিয়াছেন প্রারুতে '‘'ধ পণ বণে।: ন শনুঃ" কেবল 
খণ বর্ণ নাই তথাপি '‘এং এৎ” “পতং ওংৎ” ইত্যাদি লু ছার! প্রাকৃত এ ও ওঁ কারের 
ৰাবহার নিসিস্ধ হইয়াছে । | 


১২৮৫ ] বাজালা বণমালা সংক্কার ৪৯৩ 


প্রাকৃত ভাষায় অনুস্বার ভিন্ন অপর কোন চিহ্লেরই ব্যবহার লাই । স্থুল- 
বিশেষে ইহাতে বিসর্গের স্থানে “ও” লেখা হয় মাত্র । 

পুৰ্রোক্ত বাক্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাকতের 
বর্ণসংখ্যা সংস্কৃত অপেক্ষা অনেক নূন $ ইহাতে ক, খ, গ, চ, ছ, জা, ঝা, প্রভৃতি 
যে কয়টী বর্ণও আছে, অনেকস্থলে তাহাদের আবার সকলটির ব্যবহার হয় 
না। কারণ ইহাতে 'মুকুল” শব্দ স্থলে ‘মুউল’ “মুখ স্থলে ‘মুহ’ আগার স্থানে 
আআর, স্থচী স্থানে সুঈ এইরূপ লেখ! হয় । প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণে এইরূপ 
লিখিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে । 

এই প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি দেশী ভাষা সকল উৎপন্ন 
হইয়াছে । হ্যাপি এই সকল ভাষার বর্তমান অবস্থা দেশ কাল পাত্রভেদে 
ভিন্নব্ূপে পরিপুপ্টিলাত করিয়াছে, . কিন্তু ইহাদের বাল্যাবস্থা দেখিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে ইহারা এক প্রাক্কৃতরূপ মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । কারণ 
তশুতশুকালের হিন্দী এবং বঙ্গভাষার আকারগত অনেক সাদৃশ্য ছিল এবং 
তাহাতে প্রাকতের চিহ্ন অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইত। হিন্দী প্রভৃতি ভাষ। 
অদ্যাপি অধিক পরিমাণে সেই বালাকালের প্রার্কতভাব ধারণ করিতেছে । এই 
সকল ভাষায় অগ্যাপি সত, ন্দ, ম্প, প্রভৃতি বর্গের পঞ্চমবর্ণসংযুক্ত বণস্থলে 
প্রাক্ততের নিয়ম অনুসরণ কর হয়৷ শ্রাকৃতে এইরূপ স্থলে ং পূর্বে দিয়। লেখা 
হয়, যথা -- দন্ত স্থলে দংত ইত্যাদি কিন্ত আজকালকার বঙ্গভাবা “বাশ অপেক্ষা 
কঞ্কী শক্ত” হইয়াছে । ইহাতে অনেকন্থলে প্রাক্ৃতের অনুযায়ী উচ্চারণ অবস্থান 
করিলেও লেখনপন্কতি প্রাকৃতকে তুচ্ছ করিয়া সংস্কৃতাঙ্ুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে । 
আমরাও যদিও উচ্চারণ করিবার সময় কাজ», দ্দার, বিল্সাস কৃশ্ব ব! কুস্ 
ইত্যাদি রূপ উচ্চারণ করি কিন্তু লিখিবার সময় কায, ছার, বিশ্বাস, কৃষ্ণ এই রূপ 
লিখি, এরূপ না লিখিলে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তাও মুর্খ হুন । সুতরাং এক্ষণে বাঙ্গালা 
বর্ণমাল! প্রায় সংস্কতের চ্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। 

(আমরা সর্বাস্থটকরণে বাঙ্গালাভাবার উন্নতি প্রার্থনা করি, কিন্তু বাঙ্গালা 
বর্ণমালার বিস্তার আমাদের অল্পমাত্রও অভীগ্সিত লয় | কারণ বর্ণমালার বিস্তারের 
সছিত মুদ্রণ ( ছাপা ) বিষয়ে প্রয়াস এবং ব্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে যে মুত্রশব্যয় অন্থসারে পুস্তকের মূলা বর্ধিত হয়। পুস্তকের 
মূল্যাধিকাই সাধারণের জ্ঞানলাভের প্রতি একটি মহৎ অন্তরায় । এই নিমিত্ত 
আমরা বাঙ্গালা বর্ণমালার সেইরূপ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলাম, যাহাতে পুস্তক 





ও দির ডল তর প্রাহোলোপঃ" পথ ঘ ধ ভাং হঃ” ইত্যাদি সুত্র দেখ। 


৪৯৪ বজঘর্পন্স [ মাঘ 


মুত্রণসশ্বন্ধে বায় বং আয়াসের লাঘব হয়, অথচ ভাষার উচ্চারণাদি সম্বস্মে 
কোন ক্ষতি না হয়, এবং বিদেশীয় ও অস্বদ্দেশীয় প্রথম শিক্ষার্থীরা সহজে 
বর্ণপর্িচয় করিতে পারেন । 

এক্ষণে অভী(প্লত সংস্কারের সহিত প্রথমে বাঙ্গালার বর্তমান বর্ণমালার 
স্বরূপ নির্দেশ করা যাইতেছে । 

এ ন্থলে ইহা বলা যাইতেছে আমরা যে সকল সংস্কার করিব তাহা 
কেবল বাঙ্গালা ভাষার নিমিত্ত । যাহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবেন তাহাদিগের 
সংস্কৃত অক্ষর শিখিতে ও পড়িতে শিক্ষ। করা উচিত । কারণ তাহাদের সংখ্যা অতি 
অল্প সুতরাং তাঁহাদের জন্য অধিক লোকের ক্ষতি সহ! করা উচিত হয় না। 


চি ) Le & 


স্বরবর্ণ = 

সংস্কৃতে যে একশত বত্রিশ প্রকার স্বরভেদ দেখান হইয়াঢে, তচ্মধ্যে সাধা- 
বশত: কেবল হুদ্ঘ এবং দীঘ এই উভয় ভেদে শ্বরের আকারভেদ লক্ষিত হয়। 
অবস্থান অনুসারে উচ্চারণ বেলক্ষণ্য হওয়ায় অপর ডেদঞগ্লি উতপন্গ হইয়াছে। 
পরস্ত সাফুনা/সিক ভেলের উচ্চারণ বৈলক্ষণ্য আবার অনেক প্রাচীন কাল হইতে 
উঠিয়া গিয়াতে । নাগোক্সীতটর বলেন «প্রতিজ্জান্থলাসিক্যাঃ পাপিনীয়াই ৷” পাণিনীয় 
শিব্যেরা কেবল পরম্পরা প্রবাদ অনুসারে সান্থনাসিক এবং লিরন্থনাসিক ভেদজ্ঞানে 
সমর্থ হন উচ্চারণ দ্বারা নহে । যাহা হৌক ক্রমশঃ কালবশে উচ্চারণ অস্ত তেদের 
লোপ হওয়ায় দেশীবর্ণমালাসমূহে স্বরের তুম্ব দীর্ঘ এই হইটি ভেদমাত্র ব্যবহৃত হয়। 

বাঙ্গালা বর্ণমালায় সচরাচর-_ 

অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, ঝ) সী ৯১ 3, এ, এ, ও, ও, এই চতুর্দশ স্বরের ব্যব- 
হার হয় ॥। এক্ষণে বক্তব্য এই যে সংস্কৃত ভাবায় ঈ কারের ব্যবহার নাই বলিয়া 
সিদ্ধান্তকৌমুদীকার স্বরভেদ গণনার সময় যখন ৯ কারকে পরিত্যাগ করিয়াছেন 
তখন আমরা! বাঙ্গালার প্র, ৯১ 3; এই তিনের কুত্রাপি ব্যবহার না৷ দেখিয়া এই 
তিনটীকে আলায়াসে বর্ণমালা হইতে বিদায় দিতে পারি । এই তিনটীকে বর্ণমালা 
হইতে বিদায় দিলে বাঙ্গাল! শ্ৰরবর্ণ চতুৰ্দ্দশ না হুইয়া একাদশ হইল । যথা 

অ, আ, ই, ঈ উদ উ, খ। এ, এ, ও» ও। 

ইহাদের মধ্যে ‘অ’ যখন কোন ব্যছন বর্ণের সহিত যুক্ত থাকে তখন উহা 
সেই ব্যক্সনবর্ণের আকারে অলক্ষিত রূপে মিশ্রিত হয়। অপরঞুলি ব্যঞগুন সংযোগে 
সেক্ুপ হয় না ; তাহারা তখন যথাক্রমে নিম্রলিখিত আকার ধারণ করে যথ:__ 

1, শী ০০০0 ০, এই দশটী | 


1 ১ ৫১ «৯ 


১২৮৫ ] বাঙ্গাল। বৰ্ণমাল। সংস্কার ৪৯৫ 


আমাদের বর্ণমালা সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রাঙ্ষণের সৌলত্যসাধন । 
অর্থাৎ ভাষার উচ্চারণের কোন হানি লা হয় অথচ মুদ্রাঙ্ধণের সৌলভা হয় ইহাই 
আমাদের অভিপ্রেত। এক্ষণে দেখা যাউক পূর্বেবোক্ত একবিংশতি প্রকার শ্বরা- 
কারের মধ্যে কিছু লাঘব করা যায় কিনা । আমরা দেখিতেছি ‘অ’ এর সহিত 
এ’ যোগ করিলে “আস” হয় এবং ‘রে সহিত “' র যোগ করিলে 0 হয় স্থতরাং 
মুদ্রাকারের এই দুইটী বর্ণকে আনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারেন। এবং এ? 
কে তাহার! সর্বদাই এঁরূপে লিখিয়া থাকেন তবে 'আ+ একটি স্বতস্্র বণ রক্ষা 
করেন বটে । এই ছুইটী ভেদ উঠাইয়! দিলে আমাদের স্বরাকার কেবল উনবিংশ 
প্রকার থাকে । যথা-_আ। ই, ঈ, উ, উ, ঝ, এ, ও, এী, ,-১০ নিশি, ও এ 
১০৮ ০৮৯--৯ 

আবার দেখ যদি ই, ঈ, উ, উ, ঝ) এ, ও, এ, ও, ইহাদিগকে যথাক্রমে জি, 
আঁ, অ,, অ, তে আ, সৈ, আঁ, এইরূপ করিয়া লেখা যায়, তাহ হইলে আপাতত 
দেখিতে কিছু কেমন কেনন ঠেকে মাত্র, আসলে কিছুই হানি হয় লা। ওদিকে 
কম্পোজিটর এবং ডিদ্রিবাটরদিগের অনেক সুবিধা হয়; প্রেসের অধিকারীরও এ 
সকল অক্ষর ক্রয় করিতে হয় না এবং উহাদের স্থাপনের নি'মন্ত কেসবক্স অর্থাৎ 
অক্ষরাধারের কো বাড়াইতে হয় না। মনোনিবেশ পৃক্কক দেখিলে বরং ইহা! 
জানিতে পার। যায় যে পূর্বের “ই' প্রভৃতির আকার “অ' “আ' ইত্যাদি রূপ ছিল, 
কালবশে পরিবর্তন লাভ করিয়া এআ? ই এবং “আী'ঈ হইয়াছে,কারণ অদ্যাপি আমর! 
অনেক নাগরাক্ষরে লিখিত পুস্তকাদিতে “ও, স্থলে এআ, ও স্থলে এআ? এবং প্র 
স্থলে ‘ম্‌’ লিখিতে দেখি । হিন্দীভাঘায় সচরাচর “ওঁর এই কথাটী ত “আর এই 
রকসে লিখিত হয়। 

যাহা হোক প্রস্তাবিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমাদের স্বরাকারের ভেদ 
কেবল দশটী থাকে । যথা 

অ+ 1৯ ঢিট, র্‌ ar <? €+ টা ণ/--১০ 

অর্থাৎ প্রেসওয়ালাছিগের এই দশটার অধিক স্বর রাখিতে হয় না। এস্থলে 
ইহাও বক্তব্য যে সচারাচর মুদ্রাকারের! শব্দের আদি, মধ্য, এবং অস্তে ব্যবহার 
করিবার নিমিত্ত 1,6 প্রভৃতি *সমাত্রিক' এবং “নিশ্মাক্রিক' এই ছুই ছেদ রক্ষা করেন। 
যথ! 1, 1, 7? ঠি ইত্যাদি রূপ । কিন্তু আমর! এরূপ প্রভেদের কোন উপযোগিতা 
বিবেচনা করি ন! কারণ দধি' এই কথাটিকে যদি দধি' এই রকমে লেখা যায় তাহা 


সস প্ পা 
- 


শ্ধ্দাশি মুত্রাকারদিগের '0' এক্ূপ একটি অক্ষর নাই তাহারা এস্বলে ‘* র সহিত 
পীর যোগ করেন র অঙুরোধে আমরা *” যুক্ত করিছ। লিখিলাম। 


৪৯৩৬ বঙ্গদর্শন [ মাঘ 
হইলে কিছুই হানি লক্ষিত হয় না, তবে অল্লমাত্র শোভার শ্রস্ত আমর! এতগুলি 
বিভিন্নতা রাখি কেন ? 
ব্যঞ্জন বণ_ 

বাঙ্গালা বর্ণ মালায় 

ক,থ,গ,ঘ,ঙ! চ,ছ,জ্র,ঝ,ঞু। ট,ঠ,ড,ঢণ। ত,থ,দ,ধ,ল। 
প, ক, ব, ভ, ম। য,র,ল,ব,শ,ষ,সহ। এই তেত্রিশটি এবং ও, ড়, ঢ়, যন, 
এই চারটা ত, ড, ঢ, য, এর প্রকার ভেদে সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তত্রিংশত অর্থাৎ সাইত্রিলটি 
অমিশ্র ব্যছলবর্ণ লক্ষিত হয়। পূর্বে এই অমিশ্র ব্যজনবর্ণের সহিত কষা এই 
অক্ষরটি লিখিত হইত ॥ কিন্ত এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন যে উহা! 
একটি সংযুক্তবর্ণ। এখনকার বর্ণমালা গ্রন্থে উহ! সংযুক্তবর্ণের সহিত লিখিত 
হয়। 

বাঙ্গালা বর্ণমালায় £, £,+ এই তিনটি চিহ্ন অতি প্রাচীন কাল অবধি নিবে- 
শিত হইয়া আসিতেছে । ইহাদের স্বতন্ত্র রূপে ব্যবহার নাই, অপর বর্ণের সহিত 
সর্বদাই সংযুক্ত থাকে । কিন্তু মূদ্রাযস্বের অধিকারীগা এই তিনটি চিহনকে স্বতন্ত্র 
স্ধপে রাখিয়া থাকেন । ভবে এক্ষণে অনেক চন্দ্বিন্দুযুক্ত অক্ষর শ্রস্তত হইয়াছে । 


সংযুক্তবর্ণ__ 

পূর্বেই বলা! হইয়াছে যে ব্যঙুনব্ণ স্বরের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে 
পারে না, অতএব ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণের নিমিত্ত কোন না কোন প্রকার স্বরের 
সাহায্য আবশ্যক করে । অতএব পুবের্ধাক্ত একাদশবিধ স্বরের সংযোগে, সাইত্রিশটি 
ব্যক্সনবর্ণের চারি শত সাতচল্লিশ (88৭) ভেদ হয় । এতন্তিন্_হলোহস্তরাং 
সংযোগাত 1 ১।১।৭। 

এই সুত্রান্থসারে অচ. রহিত ব্যজনবণ সংযুক্ত হয়। যেখানে হই বা 
ততোধিক ব্যজনবণ একত্র হয় এবং তাহাদের মধ্যে এক বা ততোধিক ব্যজনবর্পের 
অচের যোগ না থাকে তাহা হইলে অচ্রহিত ব্যগ্রনবর্ণ সকল অচ্যুক্ত পরবন্থী ব্যঞ্জন 
বর্ণের সহিত সংযুক্ত হয়। কারণ একটি পারিভাষিক সুত্র আছে যে “অজ কীনং 
পরেশ” অচ. রহিত ব্যঞ্জনবর্ণ অচবুক্ত পরবর্তী ব্যঞ্জনের সহিতই যুক্ত হয় 
পূর্বের সহিত নয় ( এই সুত্রান্থুসারে সংযুক্ত অক্ষর অসংখ্য হইতে পারে 
বটে কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ক্র, বল, পল, ম, ল। প্র, হল, কঃ প্র” এই ১টি 
ন্‌ সংযুত্রদ্বণ" গ, হু। তর, মু, সঃ তু? প্রঃ এবং ল্ত, রর, ন্দ, হব, _ এই ১১টি ন 
সংযুক্তব্ণ' শপ) গা, ন, টা, গা, আ, পাও পা, লও দ্য, ল্য, স্ম, শম, শত শ্ম, দ্ধ, এবং 
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স্প, শ্ফ, স্ব, স্ত, এই ২৪টি ম সংযুক্তবণ' সত, জব, জন, ভব, কক্ষ, এই পাঁচটি ও সংযুক্তবণ 
কিঃ ₹, তি, %? ভন, জ্, এই ৬টি এই সংযুক্ত বণ; ও, ষ্ণ, হু, ক্রু, নম, সা, ণ্ঢ, >, গু এই 


৯টি ণ সংযুক্ত বর্ণ । 
স্ক, স্ম, সত, স্থ, স্প, "্ এই ৬টী স সংযুক্তব্ণ 
ক, &, ৬ ষ্প,প্ফ এই ৫টী ব সংঘুক্তবণ 
স্চ) শু, এই ২টী শ সংযুক্তবণ” 
দগ» দঘ, দ্দ, দ্ত, দ্ধ, এই এটী দ সংযুক্তবণ 
দগ, দ্ধ, এই ২টী গ যুক্তবণ 
ক্ষ, ক, ক্র এই ৩টী ক যুক্তব্ণ 
চ্ড, চচ্চ এই ২টী চযুক্তবণ 
আন,আ, বদ এই ৩টা ক্র সংযুক্ত 
ট এই ১টী ট সংযুক্ত 
সত এ এ ত সংযুক্ত 
্ধ এ এ থ সংযুক্ত 
ডগ এ এ ড সংযুক্ত 


এই তিরানকহইটী সংযুক্তবর্ণের ব্যবহার হয় মাত্র । এস্থলে ইহাও বক্তব্য 
যে আমরা একন্থুলে যে অক্ষর্টীর গণনা করিয়াছি অপর স্থলে তাহাদিগের গণনা! 
করি নাই, যেমন অ ইহাকে ‘ম’ সংযুক্তের সময় গণনা করিয়াছি এই জন্য ও 
সংযুক্তের সময় গণনা করি নাই । আমরা “য' সংযুক্ত অক্ষরের এখানে গণনা 
করি নাই কারণ প্রকরণে তাহার ন্ধপ দেখান যাইবে | বাক্ষালাতে “ত্প", তক,’ 
ইত্যাদি ত কার সংযুক্ত অক্ষর আছে কিন্তু তাহারা সংযুক্তরূপে লেখা হয় না, 
“শুক” ‘ৎপ’, এইরূপ লেখা হয় । (০) খণ্ড ত কে যখন আমরা স্বতন্ত্র বশ বলিস 
গলনা করিয়াছি তখন ‘ৎক’ কে সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে গণনা কর! উচিত বিবেচনা 
করিলাম না। উপরে যে সকল সংযুক্ত বণ কঘিত হুইল তত্যতীত যদি ই একটি 
সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তবে ইংরেজী কথায় লিখিত অঙ্ক.রূপ 
সংযুক্ত বর্পেরও ব্যবহার হইতে পারে। যাহা হউক সংযুক্ত অক্ষরের সংখ্য! ১০০ 
একশতই রাখা গেল । ইহাদিগের উচ্চারণও স্বরের সাহাযা অপেক্ষা করে, এই 
নিমিত্ত পুর্বেবোক্ত একাদশ বিধ স্বর সংযোগে সংযুক্তবর্ণ ১০০ ১ ১১) একাদশ 
শত (১১০০) প্রকার হয়। 


বউ ২ 


৪৯৮" বজদর্শন [ মা 
হল --- 

যে সকল বর্ণ শ্বাভাবিক আকার পরিত্যাগ কয়িয়া বিশেষ আকার ও উচ্চা- 
রণের সহিত অপর বর্ণের নীচে বা উপরে সংযুক্ত হয় তাহাদিগের নাম ফল! । 
প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গাল! ব্যাকরণে নিম্নলিখিত কয়টি ফলা নির্দ্ছারিত হইয়াছে । 
ছি এই নয়টা ইহাদের মধ্যে ৯ কারের ব্যবহার বাঙ্গালায় 
নাই ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । '* কে আমরা স্বরের মধ্যে গণনা করিয়াছি । 
ল, ন, ম, ইহারা যে সকল বর্ণে” সংযুক্ত হয়, তাহাও সংঘুক্তবন” গণনার সময় 
দেখান গিয়াছে । আমাদের মতে এই তিনটীকে ‘ফলা’ বলা উচিত নয়, যেহেতু 
অস্ত বণ সংযোগের সময় ইহাদের আকার কিছু বৈলক্ষণা প্রাপ্ত হয় না, এবং 'ল' ও 
‘ন’ ফলার উচ্চারণেরও বৈলক্ষণ্য নাই । তবে ‘ম’' ফলার উচ্চারণটা আমাদের হয় ন! 
বটে ; আমরা “পদকে ‘পদ্দ’ ‘লক্ষ্মী’কে ‘লক্ষী ‘লক্ষ্মণ’কে ‘লক্ষ'ণ' শ্মশান'কে সশান 
উচ্চারণ করি। যাহা হউক অবশিষ্ট 7, ,_, % এই চারিটি ফলাযুক্ত যেকটী অক্ষর 
বাঙ্গাল! ভাষায় ব্যবহৃত হয় দেখান যাইতেছে । 

7-ক্য, থ্য, গা, ঘ্য, চ্য, ছা, জ্য, ট্য, ঠা, ঢ্য, পা, ত্য. থা, গু, ধা, দ্য, প্য, 
ফ্য, ব্য, ভ্য,মা,লা,শ্য,যা,স্য,হা। জ্য। ক্ষাও ব্য, শার্ট, ব্য, ধা, ঢা, ৭7, স্দা, ন্ধা। 
এই (৩৬) বট্ত্রিংশত এবং যথাযোগ্য ম্বরসংযোগে ইহাদের আরএ৪ কতকগুলি 
ভেদ ।* 

সক, আআ, যৱ, ছ, ধব, , বু, শ্ব, ব্য, চছ,। আস, স্ব, তব. ল্থ, শ্ব, ক্ষ এই ৫১৬) 
যোড়শ এবং যথাযোগ্য স্বরসংযোগে ইহাদের আরও কতকগুলি ভেদ । 

০১ ভ্রুত এত আচ জু ত্র ভু এত প্রচ .)্র,জ্, আঃ আআ, আ। তত » ্ট, কব স্বর, আদ্র কঃ 
ক্র, ড্র, ত্র, প্র, ই্র, গচ, এই (২৫) পঞ্চবিংশতি এবং যথাযোগ্য স্বরসংযোগে 
ইহাদের আরও কতকগুলি ভেদ । 

শপ কি, গণ ঘি) ৮5, চি, আও ওত) থঃ দি, দ্ধ, পপ, বর্ষ, 5, ভ, শব, খ্য। এই 
(১৭) এবং ইহাদের যথাযোগ্য স্বরসংযোগে ভেন । 

এক্ষণে দেখা যাউক এই সকল ছেদের মধ্যে কিরূপ সংস্কার হইতে পারে । 
ত বঙ্গভাবায় “ঙ' র প্রথকৃরূপে ব্যবহার নাই অর্থাৎ, ইহাতে এরূপ একটি কথা 
নাই যাহাতে ও স্বতন্ত্র ক্রপে অবস্থান করে ।- কেবল হু, আব, ক, ভব, ছঙ্ষ) জা, এই 
ছয়টি অক্ষর “৩' যুক্ত ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে যদি এই ছইটি অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক্‌ 
রেখে আমরা অগ্থারূপে লিখিতে পারি তবে পঞ্চমবর্ধীয় বক্ষবালকের বিষম ভীতির 





= সমুদঘ ফলানুকবর্ণে কিছু সকলগুলি প্বরের যোগ হহ না কোন স্থপে.কেনটের । 
সুতরাং বাঙ্গালা ভাহাথ শ্বরসংযুক ফলা শিষ্ঠার কনু। কঠিন। 
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স্থান, বর্গীদিগের মত বৃহৎ উক্কীষধারী এই অক্ষরটীকে হাস্যমুখে বর্ণমালা হইতে 
বিদায় দিতে পারি | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালা ভাবা! প্রাকৃত হইতে উতপন্ন | প্রাকৃত ভাবায় 
উপরে বর্গের পঞ্চমবর্ণ সংযুক্ত কোন বিজাতীয় বর্ণ নাই। ইহাতে ৪ এবং সস 
ভিন্ন উপরে বর্গের পক্চমবর্ণ সংযুক্ত অক্ষর স্থলে পুবের্ব অনুন্যার দিয়া সেই বর্ণ 
অসংযুক্ত রূপে লেখা হয়। যেমন ‘পর্য্যঙ্ক স্থলে পর্য্যংক, ‘পঞ্চ পংচ ‘কণ্ঠ’ স্থলে 
কংঠ। প্রাকৃত হুইতে উৎপন্ন হিন্দী প্রভৃতি অপর ভাষায়ও এ নিয়ম অভাপি পৃষ্ট 
হয়। কারণ ওরূপ লিখিলে ভাবার কোন ক্ষতি নাই, অথচ উচ্চারণানুরূপ লেখ! 
হয়। হা! ওরূপ লিখিলে সংস্কত শিক্ষার্থীদিগের কিছু উপকার হয় বটে, কিন্ত 
সংস্কৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অতি অল্প এবং ভাহাদের ভ্রন্য নহধি পাণিনী “অনুম্যারস্ত 
যাবপর সবণ?” এই শ্বত্র করিয়াছেন । আর আমরা পূর্বেবই বলিয়াছি সংস্কৃত 
বর্ণমাল। স্বতন্থ হওয়। উচিত ॥ বাঙক্গালাকে সংস্কতান্রূপ করিলে অধিক লোকের 
বৃথা ক্ষতি সহা করতে হয় মাত্র । 

আমাদের সিঙ্গাগ্ঘান্থসারে যদি ও" প্রভৃতি বগের পপনবর্ণ স্বারন। উপরে 
সংযুক্তবর্ণ গুলিকে পূর্ণববর্ণে অনুত্বার যোগ করিয়। লেখা হয়, তবে দ, সখ, ক, ভব 
কক্ষ, আ, ঝি, ৬১ ৪, ক, ট, %, ও, ঢ, স্ত, হু, ন্দ, দ্ম। ম্প, শক) স্ব, সত, এই 
ত্বাবিংশতি বর্ণ এবং তাহাদের স্বর এবং ফল।যুক্ত ভেদ সকলকে অনায়াসে বিদায় 
দেওয়া যায়৷ 

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন 'দস্ত' কে ‘দংত' ‘লসশ্দ’ কে ‘লংফ’ ইত্যাদি রূপ 
লিখিলে উচ্চারণতেদ হইতে পারে। এ কথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্ত “দংত' 
এইরূপ লিখিলে যেরূপ উচ্চারণ হয় মন্ুন্যের প্রকৃত উচ্চারণ সেইরূপ, ‘দম্ভ’ এরূপ 
সংস্কৃত উচ্চারণ মাত্র । বৈদিকমস্বে এরূপ স্থলে অনুস্থর দিয়া লেখা হয়। আর 
প্রাকৃত এবং হিন্দী প্রভৃতিতেও পূর্ব বর্ণে অনুস্বর যোগ করিয়া লেখাতে উচ্চারণের 
কিছু বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয় না । এবং অগ্ঠাপি অনেক বাঙ্গালা পুস্তকে 'অসংখ্য’ 
সংপ্রতি’ সংবৎ' এইরূপ লেখা হয়, কিন্ত উচ্চারণের ত কোন বৈলক্ষণ্য শুন! যায় 
না । তবে এ বিষয় যাহারা নৈসগিক নিয়মের উপর দৃষ্টি না করিয়া সংস্কৃতের 
অনুসরণে দৃঢ় থাকিবেন, তাহারা আমাদিগের পরে অপর সংযুক্ত বর্ণস্থলে যে নিয়ম 
করিযন্নাছি এখানে তাহার অনুসরণ করিবেন । অর্থাৎ ন, ম, প্রভৃতির নীচে.) 
হসন্ত যুক্ত করিয়। দিবেন। যথা “দন্ত' ইহাকে ‘দন্ত’ এইরূপ লিখিবেন। 


| a টি ০ 
এ_-উপরি লিখিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমর। £এ১, কেও একবারে 
পরিত্যাগ করিতে পারিতাম | বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ একটি কথা নাই যাহাতে 


৫০৬ বজদর্শন [ মাথ 


'ঞ পৃথকৃরূপে ব্যবহৃত হয়। উপরে ঞ সংযুক্ত ধ্চ প্রভৃতি দ্থলে পূর্ব্বোক্ত 
প্রাক্ৃতের নিয়ম অবলম্বনে ইহা দূরীকৃত হইল বটে ; কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় একটা 
কথা আছে যাহা নীচে “এ দ্বারা সংযুক্ত । সে কথাটা 'যাল্ত্যা' বাঙ্গালীদিগের 
একমাত্র ভরসাস্থান । অল্লানমূখে দক্ষিণ হণ্ঠ প্রসারণ করিতে এমন আর কোন 
জাতিই লাই । সুতরাং “এ টীকে রাখিতে হইতেছে । 'যাজ্া! উঠান অপেক্ষা 
বাক্ষালাভাবার লোপা করাও সহজ 1৬ 

রঘুনাথ গুরুমহাশয়ের নিকট যেকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
অপর গুলির উত্তর আমরা বুঝি না বুঝি, মৌখিক দিতে পারি ; কিন্তু বাঙ্গালায় যে 
ছটা ব কেন ইহার উত্তর আমরা দিতে পারি না। ইহা হারা আমরা এ কথা 
বলি না যে দুটা “*ব" একই; সংস্কৃতে ইহাদের আকার এবং উচ্চারণ ভিন্ন আছে। 
যথা ন ন । কিন্ত বাঙ্গালায় এ ছুই এর কিছুই নাই অধিকস্ত বাঙ্গালায় , ফলা 
একটি স্বতম্ব অক্ষর রহিয়াছে, যাহা উচ্চারিত হোক না হৌক দ্বিতীয় ‘ব’ র সংযোগ 
স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অতএব বর্ণমালার মধ্যে কেবল একটি ‘ব’ রাখিলে 
আমরা কিছুই ছানি দেখিতে পাই ন। | 

সংযুক্ত বর্ণ । বাঙ্গাল সংযুক্তব্ণগুলি অতি তয়হ্করাকতি । বর্ণপরিচয়ের 
সংযুক্ত বর্ণ বিষয়ক পন্রগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন “কুন্ডির আখড়া” একটার 
উপর আর একটা চড়াই করে বসেছে । এইরূপ বিলাতি কুলুপের মত নানা 
প্রকার পেঁচদার সংযুক্ত ব্ণগুলির গুণেই বিদেশীয়েরা বঙ্গভাষা শিখতে অগ্রসর 
ছন লাই । বিদেশীয় কেন, এ গুলির ভয়ে দেশীয় কত ছেলে যে পীড়িত হইয়া 
পাঠশালা কামাই করে তাহা বলা যায় না। বাস্তবিক 'হ্ধ' 'দছ্ব', প্রভৃতি 
অক্ষরগুলিকে বাল্যকালে মহিযান্ুরের হায় ভয়ঙ্কর বোধ হইভ। অতএব এ 
গুলির বিশেষ রূপ সংস্কার করা উচিত । 


অচ সংযুক্ত । প্পরেসওয়ালার! প্রায় অচ সংযুক্ত বণ স্বতস্ত্রক্ূপে রক্ষা করেন 
না। ইহারা অক্ষর বিশ্তাসের সময় অচের যোগ করিয়া দেন । তবে এক্ষণে ছুই 
একটি অচমুক্ত বণ প্রস্তুত হইতেছে বটে। যাহা হৌক অচসংযুক্ত বর্ণের মধ্য এই 
কয়ঢ়ি বণ পৃথক্রূপে রক্ষিত হয় এবং টহাদের আকারও কিছু অস্বাভাবিক । যথা 
শু, .রু, শু, হা, স্ত, ত, প্র» স্ত, ক্র, শ্রু, ক্ষ, ক্রু । ইহাদের এই অস্বাভাবিক 
প্রকৃতির নিমিত্ত শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কেহই মুখী নহেল। হইহাদিগকে স্বাভাবিক 


* আআ এই অক্ষরটি জ এব নীচে এর যোগে সম্পন্ন হইয়াছে বটে। কিন্ত এ তত্ব 
আমরা সংস্কত্ত ব্যাকরণ পড়ে । বাক্গালায় ইহার আকার ও উচ্চারণে ইহাতে ঘে আর সম্পর্ক 
আছে তাহ! ত বোধ হত লা | 


১২৮৫ ) বাঙ্গাল! বর্ণমালা সংক্ষার ৫০১ 


রূপে লিখিলে কোন হানি হয় না বরং শিক্ষার সৌলভ্য হয়। এবং এই 
আটটি স্বাভাবিক হইলে কম্পোজিটরদিগের উপস্রব অনেক কনিয়া যায় ; তাহারা 
এখন অনেক স্থলে শু’ স্থলে ‘গু’ লিখিয়া বসেন কিন্তু ইহার। স্বাভাবিক আকার 
প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ শুং গং এইরূপ হইলে তাদৃশ ভ্রমের সম্ভাবনা নাই । 

ব্যজনসংঘূক্ । ব্যঞ্জন সংযুক্ত বর্ণ স্থলে আমরা এইরূপ একটি সাধারণ 
নিয়ম করিতে চাই যে সংযুক্ত বর্ণন্বয়কে একত্র না লিখিয়া তাহাদের মধ্যে অচস্বীন 
বর্ণের নীচে বদি হসন্ত দিয়া লেখা যায় তাহা হইলে কোন হানি হয় না বরং 
বর্ণপরিচয়ের অনেক সোৌকর্ধ্য উৎপন্ন হয় । থ, দ্ছ. ইত্যাদি বর্ণ যে কিসে কিসে 
সংযুক্ত তাহা সহজে বুঝিতে পারি নাই । কিন্তু আমাদের মতে যদ্যপি স্থানব্যয় 
হইবে বটে কিন্তু কোনরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিবে না । কারণ আমাদের মতে 
বৃদ্ধি’ “বুদ্‌ধি' একই । আর সংযুক্তবর্ণ যে একত্র করিয়া লিখিতে হইবে তাহার 
কোন বিধি নাই । পাশিনী বলিয়াছেন অচ দ্বারা অব্যবহিত হল বর্ণকে সংযুক্ত 
বলা যায় । এক্ষণে দেখ পুর্ষবোক্ত একশত প্রকার সংযুক্তাক্ষর স্থলে ২২ শটীকে 
ত ও র সহিত বিদায় দিয়াছি। অবশিষ্ট ৭৮ টার মধো “কষা ‘হত’ এই তুইটি রক্ষা 
করিয়া অপর গুলি স্থলে যদি একত্রিশ টী অদ্ধবর্ণ এবং একটি ‘ 'হসম্ত চিহ্ন এই 
বত্রিশটী রাখা যায় তাহা হইলে উদ্দেশ্য সাধনের কোন ব্যাঘাত হয় ন! । 


অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত বর্ণের মধ্যে অমুস্বার এবং বিসর্গ ত স্বতন্ত্র 
রূপেই যুক্ত হয় তবে চন্দ্রবিন্দু যুক্তস্থলে পূর্ব্বোক্ত অন্ধ অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু যোগ 
করিলে সমুদয় কার্য্য নিব্ধাহ হইতে পারে। ফলাঘৃক্ত বর্ণ স্থলে এই নিয়ম 
অবলম্বন করিলে কোন হানি হয় না তবে '.” কলাযুক্ কতকগুলি যে অস্বাভাবিক 
আক্রাতিবিশিষ্ট বর্ণ আছে তাহাদিগকে স্বাভাবিক করিয়া লইতে হয় | ক্রু, জর 
দ্র, ইছাদিগকে ক, ত, ংতু, স্ত্র এইরূপে লিখিতে হয় এবং '. ’ ফলা যুক্ত “ব্ব' 
এই অক্ষরটিকে 'স্ব' এইরূপ লেখায় কোন হানিই নাই প্রত্যুত শিক্ষার্থীদিগের 
বোধসৌকত্য সাধিত হয়। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে রফলা যুক্তবর্ণ যে স্থিত 
করিয়া লেখা হয় সে কেবল সংস্কতের নিয়মান্্সারে ; সংস্কতেও তাদৃশ দ্বিবিধির 
নিত্যতা নাই । যাহা হৌক ভাষায় ওরূপ দিত্ব না লিখিয়া যদি একটি বর্ণের 
উপর রেফ দিয়া লেখা হয় অর্থাৎ “কম্ম' যদি “কর্ম এইরূপে লেখা হয় তাহা 
হইলে কিছুই তানি নাই । 


পরিশি৪ 


আমাদের সংস্কার ছারা পরিমাঞ্জিত হইলে এখনকার বিস্তৃত বাঙ্গাল! 
বর্ণমালায় যে কয়েকটি অক্ষর থাকিলে কাধ্য চলিবে তাহা নীচে লিখিত হইতেছে । 


৫৬২. বঙ্গদর্শন [ মাখ 
স্বরবর্ণ 


অ, 1, £1, 10 ১ 0, = ১০ 


CEE 
ব্যঞ্জনবৰ্ণ 
ক,খ,গ,ঘ। চ, ছ+ আ, ঝা» এট | ট,ঠ,ড,ঢ,ণ। ত,থ.দ, খ, ন। 
প, ক, বঃ ত, ম। য, র, ল, শ, য, স,হ। এই একত্রিশ এবং এট একত্রিশটির 
অঙ্গীকার = মিলিত হইয়া = ৬২ 
€.) হসম্তঃ (২) অন্থুন্বান্ €:) বিসর্গ এবং (" ) চন্দ্রবিন্দু এই পাঁচটি = ৫ 
ক্ষ, ভন্ড = এই দুইটি = ২ 


কলা 


১.১, এই পাচটি ফলা = ৫ সর্ববশুদ্ধ ৮২টী অক্ষর রাখিলেই হয়। 
এক্ষণে দেখ, এলেশী বর্ণমালা সমূহের স্থানে রোমান বর্ণের ব্যবহারের কথা 
হইতেছে তাহাতে ও ৭৮টী অক্ষর রাখিতে হয় ২৬টি ক্যা(পটল, ২ভটী শ্মল, ২৬টা 
ইটলিক, আমাদের উল্লিখিত বাঙ্গালা অক্ষরের অপেক্ষা চারটি অন্দর কম শাত্র। 

কেহ বলিয়াদ্ছিলেন সংঘুক্তবর্ণ লিখিবার সময় পুর্বস্থিত ব্যঞ্রনবণের নীচে 
(.) হসম্ত না দিয়া যদি পূর্বর্ণের পর অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণস্বয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র 
হাইফেন ( - ) দেওয়া হয় এবং তাহাকে সংযোগের চিহ্ন বলিয়া মালা যায়, তাহা 
হইলে কম্পোজ্িটরদিগের আরও স্বৃবিধা হয়। একথা সত্য কিন্ত আমরা বর্তমান 
সময়ে তাহার বাক্যের অনুমোদন করিতে পারিলাম না কারণ তাদৃশরূপে 
লিখিত বর্ণকে সংযুক্ত বলিয়া বোধ করিতে কিছু কালসাপেক্ষ করিবে । সংযুক্ত 
স্থলে অক্ষর লা থাকিলে এখনও পুর্বববর্ণে (.) হসম্ত যোগ করিয়া লেখা হয় 
স্থতরাং ইহা একপ্রকার স্বীকৃত পদ্ধতি । 
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কতক গুলি লোক আছেন তাহারা ভাবেন পৃথিবী ডুবলো ডুব লে! 

ডুবলো ॥ ক্রমে মমুহ্য অধঃপাতে যাইতেছে । যতই দিন যাইতেছে ততই 
মান্থঘ খারাপ হইতেছে । মানুষে এখন পাপ বেশী করে, মিথ্যা কথা বেশী কয়। 
তৃষশ্ান্বিত বেশী । পাপের প্রায়শ্চিত্তন্থর্ূপ রো পোজ ঢৃভিক্ষ হইতেছে, 
রোজ রোজ অনাবৃষ্টি, রোজ রোজ ম্যালেরিয়া | মানুষ অসুখী হইতেছে, রোগা! 
হইতেছে, অল্্ায়ু হইতেছে | মানুষের বুদ্ষিশক্রি কমিতেছে । বাপ ছেলেকে 
ভালবাসে না, ছেলে বাপের উপর ভক্তি করে না, ভয়ানক আরাক্রক, ভয়ানক 
উল্টা পাল্টা । ঘোর কলি, প্রলয় সয়িকট । 

আর একদল মাছেন তাহারা বলেন, পৃথিবীর ক্রমশই উন্নতি হইতেছে । 
ক্রমে মন্ষ্টের আয়ু বৃদ্ধি হইতেছে | বল বৃদ্ধি হইতেছে, জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, 
ধন বৃদ্ধি হইতেছে । ক্রমে জ্রড়গতের উপর মনুষ্যের আধিপতা বিস্তার হইতেছে । 
মমুন্যোর সুথস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইতেছে । মন্তুব্য ভাল বুঝিতেছে, ভাল খাইতেছে, 
ভাল পরিতেছে, ভাল কাধ্য করিতেছে, মঙ্য্যের সকলই ভাল । আর এই 
সবে পৃথিবীর বাল্যাবস্থা ইহা হইতে অনেক উন্নতি হইবে, অনেক ক্রীবৃদ্ধি 
হইবে । সনুয ত স্বষ্টির অধিশ্বর আছেই ক্রমে স্ষ্টির হাফ কর্তা হইয়া 
দাড়াইবে । 

এই রকম কথ আমরা প্রত্যহই শুনিতে পাই । নিত্যই দেখিতে পাই, 
কতক লোকে পৃথিবী ডুবাইতেছে আবার আর কতক লোকে পৃথিবী উদ্ধার 
করিতেছে । কেহ বলিতেছে কলির সন্ধ্যা, কেহ বলিতেছে সত্যযুগের আর্ত 
কেহ, নিরাশ-সাগরে ডুবিতেছে ও আর পাঁচজনকে ডুবাইতে চাহিতেছে, কেহ 
ভরসায় নৃতা করিতেছে ও সকলকে ভরসায় যাগাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে । 
হুর্ভাবনায়, কাহারও মুখ চিস্তারেখায় অতি অস্কিত হইতেছে কাহারও গণুদেশ 
লালের আভাযুক্ত হৃদয়গাহী বর্ণ ধারণ করিতেছে । 
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পরের কথায় কাজ্জ কি? আমরা নিজেই দেখিতে পাই এই সকাল বেলায় 
বোধ হুইল, সব ভাল চলিতেছে বড় আনন্দ ; আবার বৈকালে বোধ হইল 
সব মন্দ । আজ ভাবিলাম পৃথিবীতে পাপ অপেক্ষা পুণ্য ছঃখ অপেক্ষা সুখ 
অধিক, আবার খালিক গৌণে ঠিক উল্টা ভাবিলাস । 

এপ নিত্য বিরোধের অর্থ কি? কেন এরূপ ঠিক বিপরীত প্রতীতি 
মনোমধো উদয় হয়? কেনই বা কতক লোক একেবারে ভুবলো ভুবং 
আবার আর কতক উঠলো উঠলো হলে । শুধু বলিয়াই ত ক্ষান্ত নয় তাহাদের 
মনোমধ্যে দৃঢসংস্কারই এই ।__অনেকে এইরূপ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া নানারূপ 
কষ্ট পায়। তাহাদের জীবনের প্রত্যেক দিনেই পৃবেধাক্তরূপ সংস্কারের কাধ্যকলাপ 
প্রকাশ পায়। প্রথম মলে হইতে পারে ব্বক্ছলোক “ডুবপোর” পোষক আর 
যুবকেরা উন্নতির” পোষক । কিন্তু তাহা নহে, দলেই যুবাও আছেন বুদ্ধও 
আছেন । বরং অনেক যুবা “ভুবলোর” অধিক পক্ষ । 

এই পরস্পর বিরোধী মতদয় শুনিলে প্রথম পিজ্ঞান্ এই যে, কেন এত 
মতভেদ হয়, দ্বিতীয় এই যে এ দুইয়ের মধ্যে কোনটার কতটুকু সত্য । ছইই 
সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না তবে একটা সতা হউক । অধোগতিই সত্য হউক ; 
প্রথিবীশুক্ধ লোক ক্রমশঃ অধিক নিথ্যাবাদী হইতেছে, অধিক চোর হইতেছে, 
অধিক আহাম্মক হইতেছে, দুঃখী হইতেছে, অধিক কষ্টভোগ করিতেছে এই 
সত্য হউক । কিন্ত ইহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণবিকুদ্ধ গত শতান্দীর লেখাপড়া 
তুলনা করিলে কি দেখা যায়? মিথ্যা কথার অবশ্য হিসাব নাই কিন্তু চুরি 
কমিতেছে, লোক অধিক সেয়ালা হইতেছে, ছঃখ হ্রাস হইতেছে ধন বৃদ্ধ হইতেছে, 
এ সকল ত প্রত্যক্ষ লেখা পড়ার কথা, ৪0980199 এই বলে । অতএব ডুব লে! 
মত ঠিক নহে । 

তবে কি উল্লতি মত ঠিক 1? প্রথিবীশুদ্ত লোক ধান্মিক হইতেছে, ধনী 
হইতেছে, কলহ নাই, বিবাদ নাই, সকলই উন্নত হইতেছে ! সভ্যতান্বোতে জগত 
ভাসিয়৷ যাইতেছে । এই মত কি সত্য? তা যদি সত্য হইত ত পৃথিবীই ত 
স্বর্গ, আর ন্বর্গকামলায় কার্জ কি? তাও নয় সর্ব্বাঙ্গীণ সর্বজাতীয় উন্নতি 
ঠিক নহে। প্রত্যক্ষপ্রসাণ, মুসলমানেরা ক্রমশই অধঃপাতে যাইতেছে । 
হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা ত বাবুগিরি করিয়া ইন্দ্রিয়দোবে মনুষ্যনামের অযোগ্য 
হইয়া পড়িতেছে । তাহার পর এই একশত বৎসরের মধ্যে তুকি ধ্বংস হুইল, 
পারসিয়া রুসিয়ার করায়ত্ত হইয়া আসিতেছে । ঈঞ্জিপ্ত যায় যায় হইয়াছে 
অথবা! গিয়াছে, তাহারা পরের হাতে রাজ্ঞকাধ্য দিয়া স্বয়ং ঘরে বসিয়া থাকে 
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তাহাদের আর আছে কি? তুকিন্থান গিয়াছে, আফগান গেল, আলজিয়ার্ 
গত, বার্করি ষ্টেট হীনবীর্ধ্য । কাসগড় মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তাহারও নাম 
লোপ হইয়াছে, মুসলমানের কাছে এখন জগৎ “গেল” “ডুবিলই ত” বোধ হইল । 
মুসলমান জগতের প্রায় বষ্ঠাংশ । এই যষ্ঠাংশের যখন অবনতি প্রত্যক্ষ, তখন 
জগতের উন্নতি হইতেছে কেমন করিয়া বলিব । 

আর এক মত আছে । জগত যে ভাব সেই ভাবেই আছে 3০০০ বৎসর 
আগেও যেমন, ১৮৭৯ বৎসর আগেও তেমনি ছিল, আবার আজও তেমনই । কেহ 
উঠিতেছে কেহ পড়িতেছে, চাকা ঘুরিতেছে । রাশিচক্র যেমন ভাবে চলিতেছিল 
তেমনি আছে কিছু ব্যত্যয় হয় নাই তবে গ্রহ কাহারও বিগুণ কাহারও অনুকূল । 
কাহারও বৃহস্পতির দশা কাহারও শনির, কিন্তু উভয়েরই প্রভৃহ আজিও বজায় 
আছে সমান আছে । এই মতের অনেকে আবার এতদূর গোড়া আছেন বে 
তাহারা বলেন যে পুথিবার লোকের অবস্থা ঠিক একই আছে । 

ইহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায় না। এক বতসর তুই বগুলর করিয়া 
গাণিলে সব্বদা উন্নতি দেখ! যাউক আর নাই যাউক কিন্তু অনেক দিনের পর 
আগতের অব্ন্থ। পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক পরিবর্প্স হইয়াছে 
আর সেই পরিবর্ধের মধ্যে অনেকগুলি মন্দ হইতে ভাল হইয়াছে । ৫০ বৎসর 
পূর্বের যেখানে লোকে ভূতের ভয়ে যাইত না এক্ষণে তথা হইতে হৃত পলাইয়াছে। 
যে নদী পর্বত নক্ষত্রকে আমরা দেবতা দেখিতাম সে সকল এখন কেবল নদী 
পর্বত ও নক্ষত্র মাত্রে পর্ধ্যবসিত হইয়াছে দেবতারা অস্তরিত হইয়াছেন । 
যে মেঘ শালপাত! খাইয়া অপ্র বমন করিত সেই মেঘ এখন “ধূমজ্যোতিঃ সলিল 
মরুতাং সন্লিপাতঃ” হইয়াছে । দাসব্যবসায়ীদের যে সকল অত্যাচার আমর। 
বুঝিতেই পারিতাম না এখন সেই সকল অপনয়নে আবালবৃদ্ধবণিতা চেষ্টা করি- 
তেছে। রেল গাভী ব্যোমযান প্রভৃতির দ্বারা যে সকল লাভ ও উপকার 
হইয়াছে তাহার ত আর কথাই নাই । অতএব যখন দেখা যাইতেছে জড়জগতে, 
অস্তর্জগতে, শরীরে, মলে, শিক্ষায়, নীতিতে, কাধ্যে, কর্শ্মে, চাল চলনে, সর্ববত্র 
ক্রমে পরিবর্তিত হইতেছে এবং সেই পরিবর্ত্ধের অধিকাংশ সনমুয্যের সুখবৃদ্ধি 
করিতেছে তখন জগৎ মাসন্ধাতার সময়ও যেভাবে ছিল এখনও সেইভাবে আছে 
বলি কিরূপে । 

অতএব জগৎ সমভাবে নাহ, পরিবর্ত হইতেছে এ কথায় ক্লাহারও অবিশ্বাস 
নাই। যে হিন্বুসমান্দ সর্বাপেক্ষা স্থির ও পরিবর্ততবিরোধী সেই হিন্দুলমাজেই 
কত পরিবের্ত হইয়া গিয়াছে। মন্তুর শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে 


কত পরিবর্ত হুইয়াছে। মন্থ বলেন ব্রাহ্ধণে ৩৩ বৎসর, ২৭ বংসর, ১৮ বৎসর 
৬৪---৬ 


৫৩৬ বজদর্শনি [ মাথ 


নিতান্ত না হয় ২ বৎসর ত্রক্মচর্যযা করিবে। আমরা এখন ৯ রা[ত্র তেরাত্রি বা এক 
রাত্রি পেতার ঘরে থাকিয়াই সেই ত্রকহ্মচর্য্য সমাপন করি। নম্র বলিয়াছেন ৫* 
বৎসরের পর বানপ্রস্থ হইবে অর্থাৎ বনগমন করিবে। এখন আমরা ৮০ বৎসরের 
সময় কাশীবাস করিয়া সেই নিয়ম রক্ষা করি । মনু বলেন ব্রাহ্মণ চাতুর্ববণ্য 
বিবাহ করিতে পারিবে। এখন এক ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণে বিবাহ করিলে 
তাহার জাতিপাত হয়। অতএব এ সকল বিষয়ে যে ঘোর পরিবর্ত্ত হইয়াছে 
তাহার আর সংশয় নাই । কিন্ত এই পরিবর্ত হইয়া হরেদরে হাটু জল হইয়া 
দাড়াইয়াছে কি লা দেখা ঢাই। আমাদের যে দিকে পরিবর্ত হইয়াছে পৃথিবীর 
আর কোনদিকে ঠিক তাহার উল্টা পরিবর্ হইয়াছে কি না? ইতিহাস পাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে কোথাও সেন্ধপ হয় নাই বরং দেখা যায় সমস্ত জগতেরই 
পরিবর্ত্ত একমুখে ধাবিত ॥ সর্বত্রই দেখা যায় জ্রাতিগত বেষম্য যাহাতে না 
থাকে ভাহারই চেষ্টা যাহাতে দাস বন্ধ হয় তাহারই উদ্যোগ । ভারতের 
শৃত্ঘ, আমেরিকার স্রেভ, গ্রীসের হিলট» ইউরোপের সফ্চ “ক্রমে দাসব্ববন্ধল হইতে 
সুক্ত হইয়া স্বাধীনবৃন্তি অবলম্বন করিয়াছে । যেখানে যেখানে পুরোহিতের 
আধিপত্য ছিল সর্বত্র তাহার আধিপতা কমিম়াছে । যেখানে যেখানে জমিদার 
ও রাজার আপ্রিপত্য প্রবল ডিল সেই সেইখানেই তাহাদের প্রতাপ হ্রাস হই- 
মাছে । কুসংস্কার সকল ক্রুমেই অস্্রনিত হইতেছে । এ সকল পরিবর্ধ পৃথিবীর 
সৰ্ব্বত্ৰ একই দিকে হইয়াছে । আমরা এমন বলি না যে এক সময়ে পৃথিবীর 
সর্ববত্রই একভাব পরিবর্ত হইয়াছে কিন্ত যখন যখনই পরিবর্ধ হইয়াছে এই 
একদিকেই হইয়াছে । রোম বল গ্রীস বল ইংলণ্ড বল ফ্রান্স বল প্রথম অবস্থায় 
পুরোহছিতদিগের সকলেই পদানত ছিলেন ক্রমে যত সত্যতা বাড়িতে লাগিল 
ততই পুরোহিতদিগের ক্ষমতা কমিতে লাগিল । এই সকল দেশেই প্রথম 
অবস্থায় জমীদার ও প্রজ্ঞার গোলমাল ছিল যতই উন্নতি হইতে লাগিল 
অমীদারের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া তত সর্বত্রই প্রজার ক্ষমতা বৃদ্ধি হহুতে লাগিল । 
এক্ষণে বলিতে হইবে যে, পরিবর্ত হইতেছে এবং ইহাও বলিতে হইবে 
যে পরিবর্তক্বোত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিঙ্গ সময়ে একইমুখে ধাবিত । এখনও 
এক কথা আছে এখনও “হরে-দরে-হাটু-_ জল” বাদী বলিতে পারেন যে কোন 
এক সময়ে পৃথিবীশ্ুদ্ব ধরিলে এ দেশে ভাল হইল, ও দেশে মন্দ হইল 
স্বৃতরাং যা ছিল তাহাই দাড়াইল। এই তাহাদের প্রধান আপত্তি । এইটি 
খণ্ডন করিতে পারিলে তাহারা নিরস্ত হইবেন । কোন্‌ সময় ধনিয়া প্রমাণ 
করিব । রোমান সাআজ্যের ধ্বংসের সময় ধরা যাউক ৷ রোমান সাম্রাজ্যের 
ধ্বংসের হ্যায় ইউরোপের দুদ্দিন বোধ হয় আর কখন হয় নাই হবেও লা। 


১২৮৪৫ ] অন্ুষ্যজাতির উন্নতি ৫০৭ 


এই সময়ে পাশ্চাত্য রোমান্‌ সাম্রাজ্য অসভ্য বব্ধরজাতির হস্তে পতিত হইল । 
গল, বৃটেন, স্পেন, ইতালি প্রভৃতি সভ্যদেশ হইতে সভ্যতা দূরীভূত হইল। 
প্রাচ্য রোমানদেশও পুরোহিতের আধিপত্যে মগ্ন হইয়া নিস্ডেল্র লিষিবধ্যপ্রায় 
রহিল । স্ৃতরাং সমস্ত ইউরোপ যেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিন্ত ঠিক 
এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরবের দ্বিতীয় দিন উপস্থিতপ্রায় । এই সময়ে 
ভারতবর্ষীয়েরা পাশ্চাত্যআক্রমণকারীদিগকে দূরীভূত করিয়া, নানাবিধ কাব্য- 
কলাপ স্ষ্টি করিয়া, জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের গুহা তত্ব আবিষ্কার করিয়া, সভ্যতার 
চড়াস্ত করিয়া তুলিলেন। ৪1৬ ঘৃঃ অন্দে রোমে বর্বরাধিপত্য স্থাপিত 
হইল ৫১১ খৃঃ অন্দে রধাহমিহির অমূল্য জ্যোতিষ তব রচনা করিলেন । 
সম্ভবতঃ কালিদাস ও এই সময়ের লোক । আবার ঠিক এই সময়েই চীনের 
এক নূতন উন্নতির সময় । এই সময়েই চীনবাসীরা প্রাচীন সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ 
সকল অনুবাদ করিতেছে আর চিনের পবিত্রাব্সকেরা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতঃ 
স্বদেশের জ্কানোন্রতিসাধন করিতেছে, আবার আরবদেশ এই সনয়েই এক ভীবণ 
সমাজবিপ্রবের শুন্য প্রস্তুত হইতেছে, প্রাচীন পারস্তের9 অবস্থা এ সময় খুব 
ভাল । রোমের ধ্বংস হেতু জগতের যে অনিষ্ট হইয়াছিল এতগুলি দেশের 
উন্নতিতে তাহার কি সামঞ্জস্য অপেক্ষা অধিক হইল না? যখন প্রায় সমস্ত পৃথিবীর 
লোকের উন্নতি হইতেছে তখন এক রোমানসাস্রান্দ্যের ধ্বংসে কত ক্ষতি হইবে । 
বাস্তবিক জগতের উন্নতি হইতেছে বা অবনতি হইতেতে নির্ণয় করিতে 
হইলে যে প্রাণালীতভে আমর! এতক্ষণ যাইতেছিলাম লে প্রাণালীতে যাইতে ম্বিধা 
হইবে না, উহার আর এক উপায় আছে । যেমন বাহাজ্রগতে উৎপত্তি শ্টিতি ও 
লয় দেখ! যায়. যেমন মন্থত্যের জন্ম মৃত্যু দেখা যায় এইরূপ মনুদ্যজ্াতির হউক 
আর নাই হউক ভিন্ন ভিন্ন মন্ুদ্যসমাত্রের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আছে । মনুস্থা 
যতক্ষণ নিজে আপনার জন্য সব করিয়া লয় ততক্ষণ সমাজ হয় না. যে মুহুর্থে 
মনুষ্য পরস্পরের মুখাপেক্ষা করিতে আরম্ভ করে যে সময় হইতে রাম হরির বোনা! 
কাপড় পরিতে ও হরি রামের চাবের চাল খাইতে থাকে দেই সময় হইতে সমাজ 
আরম্ভ । যতক্ষণ সকল লোকই আপন আপন উদব্রাল্নের জন্ত দিবারাত্বি পরিজ্ঞম 
করে, ততক্ষণ সমাজের উন্নতির সম্ভাবনা নাই | উদ্নতি হইতে গেলে সমাজমযো 
এমন একদল লোক চাই যাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষিকার্ধোে বা শিল্লকার্ধ্যে লিপ্ত 
থাকিতে হয় না, যাহারা সমাজের লোককে শিক্ষা! দেম্। শাসন করে, সৎপথে 
প্রবর্ঠিত করে । ইহারা শিক্ষিত লোক, এই দলের উন্নতিতেই সমাজের উল্লতি । 
সুতরাং এই দলের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাদের মানসিক উন্নতিও হওয়া চাই নচেৎ বড়ই সর্বনাশ ৷ যছি ইহাদের 


৫৬৮৮ বঙ্গদর্শন [ মা 


সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কিন্ত মানসিক উল্লতি না থাকে তাহা হইলে ইহারা জনসমাজের 
ভয়ানক শ্রক্র হয়; কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছচ্দ্য বৃদ্ধির ভ্রন্থ দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিয়া 
প্রজ্ঞাবৃন্দের ভীষণ কষ্টের কারণ হয়। নিজের অলীক আমোদের জন্য সহস্র 
লোকের প্রাণবধ করিতেও কাতর হয় না। নিজের সামান্য উপকারের অগ্ঠ পরের 
ভম্মানক অপকার করিতে কষ্ট বোধ করে না। এইরূপ অত্যাচারী লোক অন্ধ সভ্য 
অবন্থায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় । ইউরোপের ব্যারণ ও বিশপ, ভারতের 
ব্রাহ্মণ, এবং প্রায় সর্বত্রই রাজকর্শ্মচারিগণ এই তস্্রের লোক । যদি শিক্ষিত 
দলের সংখ্যা ব্রচদ্ধি হয় এবং তাহাদের মানসিক উম্নতিও ভ্রনমে বৃদ্ধি হইতে থাকে 
তাহা হইলে তাহারা অশিক্ষিতদিগের মঙ্গল কামনা করেন । তাহাদের সত্য 
বজায় করিবার ও তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার পরামর্শ দেন, তাহাদের 
যাহাতে নিত্রকশ্থ করিয়া সময় থাকে ও যাহাতে তাহারা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
পণ্য হইতে পারে তাহার চেষ্টা করেন। এইটি করিলেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি 
হইল ৷ কিছু দিন এইরূপ উন্নতি হইবার পর সমাক্সের ধ্বংস হয় । সমাজ- 
ধ্বংসের কারণ শিক্ষিত লোকছিগের ভেজাহ্াস । অনেকদিন পরিশ্রন ও ক্রমাগত 
চিন্তা করিলে যেবন নন্থুষোর চিন্তাশক্তি ক্রুনে অবশ হইয়া আইলে, সমাজন্থ শিক্ষিত 
লোকদিগের ও তেমনি হয়, দশ পনর পুরুধ ক্রমাগত উন্নতি হইবার পর সমাজের 
মৌলিকত। ঠাস হইতে থাকে, নৃতন আর কিছু আবিষ্কার হয় লা, দিন কত 
কেবল কুটিন বাধা সত্যতা থাকে, এই ক্রটিন কাজের নাম সমাজ্রধ্বংস. যেমন 
সমাজের মৌলিকতা হ্রাস হইল উন্নতির ল্রোতঃ রুদ্ধ হইল অমনি যদি সমাজ ছত্র 
ভঙ্গ হইয়া পড়ে অথবা আর একদল লোক উঠিয়া নিস্তেজ: শিক্ষিতদিগের স্থান 
দখল করে তবেই মঙ্গল তবেই আরও দিনকত উন্নতির সম্ভাবনা নচেৎ সমাজের 
ক্রমেই অবনতি হয় | রুটিন ক্রমে খারাপ হইতে থাকে | সমাজস্থ লোকদিগের 
শিক্ষা ভাল হুয় লা । কুসংস্কার, ভীরুতা, সমাজ আক্রমণ করিয়া থাকে । 'সমাজের 
নাম থাকে, তেচ্ছ থাকে না । যেমন মৃতদেহ রক্ষা করায় কোন ফল নাই সেইরূপ 
পূর্বোক্ত প্রকার মৃত বা ধ্বংসাবশিষ্ট রুটিন সমাজও কোন কাধ্যের হয় না বরং 
বছছসখ্যক লোককে কুস্ংস্কারে মগ্র করিয়া অগতের অনিষ্ট করে । যদি কুসংস্কারেরও 
বৃদ্ধি নাহয় তথাপিও তাহারা অগতের অপকার করে । তাহারা আপন্যদের 
গৌরবের স্মতিতে অহদ্বৃত হইয়া পুরাণ সেকেলে সকল মতের পোষধকতা করে। 
নুতন মত প্রচার ছইতে দেয় না । প্রচার হইলে প্রাণপণে তাহার লোপ যাহাতে 
হয় তাহার চেষ্টা করে ॥ নুতন মত প্রচার হইতে না দেওয়ার মত জগতের অনিষ্ট 
আর নাই । অতএব যখন যে সমাজের শিক্ষিতগণের মৌলিকতা হুশস হইতে 
থাকে সে সমাজে হয় আমূলক পরিবর্তন বা বিনাশ হাওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুব! 
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পৃথিবীর যে অংশে সে সমাজ থাকিবে সে অংশে পক্ষপাতগ্রাস্ত অঙ্গের ম্যায় নিস্তেজ 
ও চলৎশক্তিবিহীন হইয়া পড়িবে । 

এইরূপ দেখান গেল যে সকল সমাজের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আছে। 
প্রায়ই দেখা যায় যে, যে সমান্রের ধ্বংস হইতেছে তথাকার শিক্ষিত লোকেরাই 
ডুবলো মন্ত্রের উপাসক,আর যেখানে সমাজের উল্লতি হইতেছে সেখানকার লোকই 
উন্নতি মতের প্রতিপোষক ৷ যেমন জগতে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম অধিক সেইরূপ 
পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাজধবংস অপেক্ষা সমান্ধরস্থিতি ও উৎপত্তি অধিক, সুতরাং অধিক 
লোক উল্লতিবাদী । ইহাতে একমাত্র বাদ আছে- পুরোহিত জাতি সর্বদেশে 
সর্ধধকালে “ডূবলো” বাদী । সুতরাং যে দেশে পুরোহিতের ক্ষঘতা নাই সেখানে 
“ডুবলোর” বড় আদর লাই । 

যেমন সমাজের উন্নতি অবনতি আছে তেমনি সাজের বিশেষ বিশেষ 
অংশেরও উন্নতি অবনতি আছে । সবধত্রই উন্নতি অপেক্ষা অবনতি কম । সকল 
সমাজেই সমাজের সাধারণ উল্লতির সঙ্গে সঙ্গেই ধশ্মযাক্তক সম্প্রদায়ের অবনতি 
দেখা যায়। সুতরাং যত সমাজের উন্নতি হয় ততই ধশ্মযাক্জকগণ ডুলালো ডুবলো 
বলিয়া গোল বাধান, কিন্ত কে তাঁহাদের কথা শুনে । যে সম্প্রদায়েরই যখন 
অবনতি তাহারাই তখন ডুবালো বলিয়া উঠে । অতএব বড় বড় সমাজেও যেমন, 
সমাজের মধ্যবস্তাঁ সম্প্রদায় সমূহে তেমনি, একই নিয়য় । 


আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল যে. কেন উন্নতি ও অবনতি দুই মতাবলম্বীর 
লোক হয়? তাহার উত্তর একপ্রকার দেওয়া হইল । এখন দেখিতে হইবে যে, 
এই দুই মতের কোনটীতে কত সত্য আছে । 


প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সকল সমাজেরই উন্নতি ও অবনতি আছে । 
আজি সুসলমান অস্ত যাইতেছে কাল শ্রীষ্টিয়ান অস্ত যাইবে, হিন্দু বহুকাল অস্ত 
গিয়াছে । 'আজই দেখিতেছি গ্রষ্টিয়ান উন্নত, মুসলমান অন্তনিত, হিন্দু ধ্বংসাবশেষ 
মাত্র । কিন্তু তিন ভিন্ন সমাজের উন্নতি অবনতি হইলেও সাধারণতঃ মানবজাতির 
ক্রমেই উন্নতি হইতেছে । তাহার ধ্বংস নাই, সে উন্নতি অবিশ্রাস্ত । সমাজ- 
বিশেষের অবনতি হইলেও সে সমাজ আগতের কোন না কোন উন্নতি করে, 
উন্নাতি করা যেন সমাজ মাত্রেরই মিশন । নিজের উৎপত্তি হয় স্থিতি * হয় 
ধবল হয় কিন্ত উল্লতিলসময়ে সে সমাজ যদি একটা নুতন কথ! কহিয়া যায়, 
একটি নুতন আবিক্রিয়া করিয়া যায়, একটি বিষয়ে ভ্রড়জগতের উপর 
মনুয্যের "আধিপত্য বিস্তার করিয়া যায়, তবে সে তাহার মিশন পূর্ণ করিয়া 
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করে। এই সকল আবিক্রিয়। দেখিয়াই ঠিক করিতে হইবে জগতের উন্নতি 
হইতেছে কি অবনতি হইতেছে। শুদ্ধ যে প্রাকৃতিক আবিষ্রি-য়া লইয়াই উল্লতি 
তাহা নহে, যাহ! কিছু নৃতন কেহ করিতে পারে তাহাই উন্রতি। উল্লতির এইরূপ 
অর্থ করিলে দেখা যাইবে মাস্ধাতার সময় হইতে ক্রমেই দ্রগতের উন্নতি হইতেছে 
এবং এই উদ্নতে যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহার ঠিকানা নাই । প্রথম 
অবস্থায় অবশ্য উন্নতি ( নূতন আবিদ্ধি:ফ়৷ ) এত শীত্র হইত না । কারণ তখন নৃতন 
আবিঙ্ষিয়ার এত সুবিধা হয় নাই, মহুন্যের বুদ্ধি শুদ্ধি এত পরিপক্ক হয় নাই, এমন 
কি তখন পীচটা দেখিয়া শুনিয়া একটা নূতন করার প্রণালী ( Inductive 
ঢ0861,০9 ) পর্যন্ত লোকে জানিত না। যতই মঙুয্যের অভিচ্তরতা। বৃদ্ধি হইতেছে 
ততই উন্নতি শীত্র হইতেছে । একটি নৃততন 799 যখন প্রচার হইয়। গেল তখন 
তাহার আর ধ্বংস লাই, সে মত অন্য উত্কৃষ্টতর 9 ছারা তিরোহিত হইতে 
পারে, কিন্তু তাহার ধ্বংস নাই, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আবিহ্তি হইয়া 
জগতের ক্রমেই সে উপকারে আসিবে । সুতরাং যখন i৭০৪ ধ্বংস নাই তখন 
তচ্জলিত উন্রত্তির ৪ ধ্বংস লাই । 

সমস্ত নন্থুন্ভাতির যে ক্রমে উল্লতি হইতেছে তাহার আর এক প্রমাণ যে, 
ভিন্ল ভিন্ন সমাজের আকার ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে । অতি প্রাচীন কালে 
পারিবারিক রাজন্ব প্রবল ছিল। একক্রন কর্তা ছিলেন তাহার পরিবার তাহার 
তুল্য লোক, অবশিষ্ট সকলে তাহার দাস । ক্রমে এই পরিবারম্বামিগণ একত্র হইয়া 
61৪] বা সম্প্রদায় প্রধান শাসন হইল । ক্রমে নান! সম্প্রদায় এক হইয়। নাগরিক 
শাসন হুইল । ক্রেমে লগরসমবায়, তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ । যথা ডিউকডম, 
আরলডম, ছোট ছোট রিপবশিক, ক্রুমে এক্ষণে নেশন্যাল বা জাতীয় শাসন 
উপস্থিত হইয়াছে । ক্রমেই দেখা যাইতেছে সমাজের কলেবর বৃদ্ধি 
হইতেছে । প্রাচীনকালে প্রবল পরাক্রাস্ত আঘেন্সে পাচ হাজারের উপর নাগরিক 
লোক ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা র্রাজ্যশাসন সম্বদ্ধে কোন কথাই কহিতে 
পারিত না । এখন ফ্রান্স ও আমেরিকার সমস্ত লোকই নাগরিক, সকলেরই রাজ্য- 
শাসন সম্বন্ধে কথা কহিবার ক্ষত আছে । পূর্বকালেও বড় বড় রাজ্য ও সাস্রাজা 
ছিল কিন্তু বৃহৎ জাতি ব। নেশন ছিল লা । সর্বত্রই একজন লোক বা এক সম্প্রদায় 
বা এক নগর অবশিষ্টের উপর আধিপত্য করিত, কাহারও নিকট তাহাদের জবাব- 
দিহি ছিল না। অ্রথন দেখিতেছি সভ্যতাবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমেই মন্ুব্যুসমাজের 
কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে তখন নিঃসন্দেহ ভরসা করিতে পারি যে. ঘত কেন দেরিতে 
হুউক লা এমন দিন অবশ্য উপস্থিত হইবে যখন সমস্ত পৃথিবী একশাসনাধীন 
হইবে, সমস্ত মানবগন এক পরিবারের শ্যায় পরস্পন্রের সহায়তায় পরয়সুখে 
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দিনাতিপাত করিবে। এখন যেমন একটী 1765 ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হইল ত 
ফ্রাম্সে সেটি প্রচার হইতে ছই শত বৎসর, ভারতবর্ষে পাঁচশত বৎসর লাগে, 
তখন শ্ীক্জ পীস্র সমস্ত মানবমণগ্ডলীতে সেটী প্রভার হইয়া! পড়িবে । আমর! 
যতই বর্তমান ইউরোলীয় সত্যতার প্রকৃতি পর্যযালোচনা করি তত আমাদের দৃঢ় 
সংস্কার হয় যে এমন দিন অবশ্যই উপস্থিত হইবে । কিন্তু এখনও দেরী আছে, 
এখনও একল্রাতি অপর জাতির মুদ্রা ব্যবহার করে লা, ভাষা ব্যবহার করে না, 
তুলাদণ্ড ব্যবহার করে না। সকলেরই স্বতস্ত্র মুদ্রা, ভাষা, তুলা-পরিমাণ। কিন্তু 
অনেক বিষয়ে ক্রমে এক হইতেছে । যদিও অল্পে অল্রে একাকার হইতেছে কিন্তু 
একাকার যে হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ লাই । এখনও সকল জাতি আপন আপন 
শ্বাধীনত! ব! স্বার্থপরতা রক্ষা করিতেছে । না করিয়াই বা কি করে ? এখনও কোন 
দাতি এমন সভ্য হয় নাই যে অধীন জাতিকে সমান স্বত্ত প্রদান করে । এখনও 
স্বার্থপরতার প্রয়োজন আছে, ক্রমে ইহার লোপ হইবে এবং সমস্থ জগত ভাই ভাই 
হুইয়া উঠিবে। 
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10৮৯৮৮47445 করিয়াছিল, কেবল ব্রহ্মচারী বক্ষে বাছ- 
বিশ্যাস করিয়া! দাড়াইয়াছিলেন প্রণাম করেন নাই । তিনি দেবমৃক্তিকে 
কখন প্রণাম করেন নাং একথা সকলে জানিত অথচ সে ক্রন্য কেহ তাহাকে 
অভ্ক্তি করিত না, বরং সকলেই বলিত ক্রহ্ষচারী জ্ঞানী তাহাই তিনি রামসীতার 
মৃত্তিকে প্রণান করেন না। 

ত্রহ্ষভারী লাসে মাসে একবার করিয়া লক্ষ্যার সময় রামসীতার আরতি দর্শন 
করিতে আসিতেন । যাহার। এই সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন সকলের 
সহিত অতি সাম্রহে কথাবার্তা কহিতেন ॥। অনেকের লাম জানিতেন, তাহাদের 
সাংসারিক অবশ্থাও ভ্রালিতেন ; নাম ধরিয়! তাহাদের ডাকিতেল এবং সংসারের 
কুশলবার্তা জিভ্ভাসা করিতেল । কিন্তু কেহ সতপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে কোন 
উত্তর করিতেন না, কখন কখন বলিতেন, আমি সংসারি নহি, এসকল বিষয়ের 
মন্ত্রশা আমা অপেক্ষা অঙ্কে ভাল দিবে । 

শান্তিশত গ্রামের প্রায় ক্রোশান্তর দূরে এক প্রান্তর মধ্যে একটি ভগ্র মন্দিরে 
ব্হ্ষচারী একাকী বান করিতেন। মন্দিরটি কোন দেব মূর্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত 
নিগ্মিত হইয়া থাকিবে, বিস্ত যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে সে সময়ে মন্দিরে 
কোন মুৰ্ত্তি ছিল লা। প্রবাদ আছে যে, এক কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার 
নিমিত্ত তথায় আনীত হইয়াছিল কিন্ত রাত্রিকালে বৈঝবসম্প্রদায়ের কতকগুলি 
নিরীহ শান্ত লোক আসিয়া প্রাতিমাকে নিকটস্থ দীঘিকায় নিক্ষেপ করে । এবং 
কালীমূণ্তি স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া সেই রাক্রিকালে তাহারা অবগাহন স্নান করে । 
প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক দীধিকার নাম কালীদহ । 

ত্রন্মচারীর সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সাক্ষাৎ হয় না। মন্দি- 
রের ত্বার পর্ববদাই খোলা থাকে, অথচ প্রবেশ করিলে কখন ত্রহ্মচারীর দেখা পাওয়া 
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যায় লা। মন্দিরের তিন দিকে প্রান্তর একদিকে কালীদহ । তথায় একটি 
বকুল দুইটি বেল বৃক্ষ ভিন্ন আর কোন বৃক্ষ কি লতা নাই। চারিদিকে বহুদূর 
পধ্যস্ত দুষ্ট হুইয়া থাকে কোথায়ও বরক্ষচারীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখনই 
অনুসন্ধান করা যায় তখনই এইক্প অথচ লোকে বলে অ্রশ্থাচারী এই স্থানে বাস 
করেন তাহাকে জিদ্রাসা করিলে তিনিও সেই কর্থা বলেন। মাসান্তরে কেবল 
রামসীতার মন্দিরে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় । লোকের শ্রদ্ধা তাহার সম্বন্ধে 
অতি আশ্চর্য্য । দেব ভক্তি তাহার একেবারে ছিল না, তিনি কখন দেবতাকে 
প্রণাম বা পুজা করেন নাই, কেহ কখন তাহাকে সন্ধ্যা পাঠ করিতে শুনে নাই অথচ 
সকলেই তাহাকে পরম ধার্দ্দিক বলিয়া জানিত । তিনি কথন কোন ভবিষ্যৎ কথা 
বলেন নাই অথচ জ্োতিষশান্সে তাহার বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়া রাই ছিল । 
তিনি কখন কাহাকে গধধ দেন নাই কিক লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মলে 
করিলেই সকল রোগই আরাম করিতে পারেন । লোকের এরূপ বিশ্বাস, এরূপ 
শ্রহ্ধা কেন হইল তাহা অনুভব করা কঠিন কিন্তু চুড়াধন বাবু মনে মনে তাহা এক 
প্রকার অন্ভব করিয়া রাখিয়াছিলেন । দেওয়ান পুজ্র নবকুনারকে তিনি একদিন 
এই কথার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ত্রহ্মচারী হয় জ্রয়াচোর নতুবা অদৃ ষ্টবান্‌ 
পুরুষ । নবকুমার ভাহাতেই মত দেন। 

রামসীভার মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মচারী আপন আজ্মমাভিসুখে 
চলিলেন। কতক দূর যাইতে যাইতে কয়েকজন এাম্যলোকের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল । তাহার! কাধ্য উপলক্ষে পরাতে শান্তিশত গ্রামে আসিয়াছিল, 
এক্ষণে কার্য্য সমাধান্তে স্ব স্থ গ্রামে প্রত্যাগমন করিতেছে । ব্রহ্মচারী তাহাদের 
সহিত কথোপকথন করিতে করিতে চলিলেন | তাহাদের মধ্যে একজন 
বৃদ্ধ নানা কথার পর বলিল “ঠাকুর, আল্ম এই মাত্র আমরা একট! বড় 
কুসম্বাদ শুনিয়াছি। রাঙ্গা আমাদের দেবতা স্বক্ূপ, রাজার ধর্শ্মে প্রজ্থার ধর্ম্ম, রাজ! 
যদি এরূপ হুন ত আমাদের কি দশা হইবে! শুনিলাম, রাজা নাকি এই 
মাত্র সন্ধ্যান্ন সময় লোক জন লহয়া স্বয়ং একটা ব্রাহ্মণ কন্যা অপহরণ করিয়া 
লইয়া গিয়াছেন। যুবতী কত চীৎকার করিতে লাগিল কেহ তাহার রক্ষার্থে 
আসিল লা” যে রক্ষক নেই যদি ভক্ষক হয় তবে আর কে কথ! কহিবে! ভয়ে 
তাহার পিতা পলায়ন করিয়াছিল, স্বামী বাটী নাই নতুবা সে রাজ! বলিয়া বড় 
ভয় করিত না, ভা মে যাহাই হউক পৃথিবীর দশা হল কি? এ যে ঘোর কলি 
উপস্থিত, রাজ্ঞ। হইয়া প্রজার কন্যাহরণ ! তাহাতে আবার ব্রাহ্মণের কন্ঠা ! 
কি সর্বনাশ ! আর বৃদ্ধ বয়সে রাজার এই তুশ্মৃতি, ইহা অপেক্ষা দেশের আর 
কি অমঙ্গল হইতে পানে ।" 
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বৃদ্ধ চুপ করিল দেখিয়া একতভ্রন সঙ্গী বালক বলিল “পিতম পাগলার 
কথা বল । রাজা তাহাকে পিজরায় পুরিয়াছেন 1” 

বৃদ্ধ বলিল “ভাল কথা মনে! ঠাকুর, হঃখের কথা কি বলিব ! একটা 
পাগল পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইভ, কাহারও অনিষ্ট করিত না, তাহাকে 
ধরিয়া লা কি বাঘের মুখে দিবার হুকুম হুইয়াছিল। শেষ কে চূড়াধন বানু 
আছেন তিনিই লা কি তাহাকে রক্ষা করেন। তথাপি দেওয়ানবীর পরামর্শে 
রাজা তাহাকে পিঁজরায় বদ্ধ করিয়াছেল। বাঘের পার্শ্বে রাখিয়াছেন সে এক- 
প্রকার বাঘের মুখেই দেওয়া! এতক্ষণ হয় ত বাঘ তাহাকে উদরে পুরিয়াছে। 
আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি বাঘ তাহাকে দেখিয়া লাপাইতেছে ঝাপাইতেছে 
এক একবার গরাদের উপর দুই পা দিয়া দাড়াইয়া পিতমকে দেখিতেছে আর 
হা করিতেছে |” 

বালক বলিল “এক পাশে বাঘ এক পাশে ভালুক |” 

বদ্ধ! কি আপশোষ কি আপশোষ ! এত পাপ! পৃথিবী আর বহিতে 
পারিবেন কেন। ব্রাজ্য আর থাকে লা! 

ব্রহ্মচারী কোন উত্তর দিলেন না। কতক দূর অন্তামলক্ষে চলিলেন, 
পরে যখন উত্তর দিবার নিমিভ পশ্চাৎ ফিরিলেন তখন দেখলেন, গ্রামা লোকের 
অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে । ব্রহ্মচারী কতক্ষণ তথায় গ্রাডাইয়া রহিলেন শেখ 
কি মলে কন্রিয়া শাশ্িশত রামের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইলে পর ব্রহ্মচারী দেওয়ানল্রীল্প অতিথি- 
শালায় প্রবেশ করিলেন । তহসম্বাদ শুনিয়া দেওয়ানী তথায় উপস্থিত 
হইলেন । প্রণাম করিয়া বসিলে” ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন “সমস্ত কুশল 1” 

দেওয়ান । মহাশয়ের জ্রীচরণ প্রসাদে সকলই কুশল বলিতে হইবে। 

ব্রহ্মচারী । তাহা শুনিলেই আমাদের স্থথ। অনেক দিন দেখি নাই, 
কোন লম্বাদও লইতে পারি নাই, তাহাই একবার আসিলাম । 

দেওয়ান । অনুগ্রহ আপনার । 

ব্রচ্ষচারী 1 ত্রাজার কুশল? 

দেওয়ান শারীরিক কুশল বটেই, মানসিক মন্দ বলিয়াও বোধ হয় না। 

ব্রহ্মচারী । রাজকাধ্য সম্বন্ধে কিরূপ ? 

দেওয়ান । তাহাও মন্দ নহে । তবে বোধ হয় ইদানীং সকলেই তাহার 


মঙ্গলাকাশ্ক্ষা নহে । 
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ব্রহ্মচারী । আমি তাহা কতক বুঝিয়াছি। তবে সবিশেষ জানি না, 
এক্ষণে শুলিতে ও বড় ইচ্ছা করি না, মনে জানি যে, যখন আপনার ম্যায় বুদ্ধিমান, 
ব্যক্তি রাজ্জার পরামর্শা তখন তাহার মঙ্গলই সম্ভব, সকল বিপদ হইতেই উদ্ধার 
হইবেন। তবে বোধ হয় বিপক্ষদল কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়া থাকিবে অথবা 
তাহাদের কাধ্যকারিতা শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে। 

দেওয়ান । তাহা সত্য, এই মাত্র তাহার পরিচয় পাইয়াছি । 

ব্রহ্মচারী । কিরূপ? 

দেওয়ান। রাজার প্রতি যাহাতে প্রজার শ্রদ্ধা কমে এরূপ অপবাদ 
রটান হইতেছে । তাহা হউক, এরূপ হইয়্াই থাকে, তাহার নিমিত্ত আমি বড় 
ব্যস্ত নহি, কিন্ত এক কথার নিমিত্ত আমার কিছু সন্দেহ হইয়াছে ॥ সন্ধ্যা 
সময় প্লাজা ত্রাহ্মণকন্যাকে ক্রোড়ে করিয়াছেন কিন্তু রাত্রি এক প্রহর না হইতে 
হইতেই সে কথ! বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া দেশ রাষ্ট হইয়াছে । 

ব্রন্াারি । যখন আপনি এ সকল বুঝয়াছেন তখন আর ভাবনার 
বিষম্ম (কিছুই নাই । এক্ষণে আমি আশ্রমে যাই । 

দেওয়ানজ্জী প্রণাম করিয়া ত্রহ্ধচারীকে বিদায় দিলেন । অবস্থিতি করিতে 
অন্থরোধ করিলেন না। 

q 

পরদিন প্রাতে একনজ্ছন চোপদার রামসীতার পাড়ায় রাজপথে আসিয়া 
দাড়াইল । তাহার হস্তে মুসলমানি গঠনের এক দীর্ঘ শূল ছিল, তাহা সঙ্গোনে 
স্বত্তিকায় প্রহার করায় শূল প্রোথিত হইয়া বিনাম্পর্শে দাড়াইয়া রহিল । 
তখন চোপদার অতি গম্ভীরভাবে সেই স্থানে পাদচারণ করিতে আরম্ভ করিল। 
পল্লীস্থ অধিবাসীর! একে একে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল । ক্রমে 
অনেক গুলি লোক আসিয়া অমিল । চোপদারের এ সময়ে এ স্থানে একা! 
আসা অসম্ভব বলিয়া হই একজন হেতু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলে, চোপদার 
কেবলমাত্র প্রশ্বকারীর মুখপ্রতি একবার কটাক্ষ করিলেন, কোন উত্তর দিলেন 
না। চোপদার হিন্দুস্থানী, কাজেই দ্বিতীয়বার তাহাকে প্রশ্ন করিতে আর কেহ 
সাহস করিল না। কিছু বিলন্বে বৃত্তান্ত অবশ্য জানা যাইবে এই বিবেচনায় সকলে 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । চোপদার পুর্ববমত পাদচারণ করিতে লাগিলেন । 

বালকেরা রৌপ্য শুলের চাকচিক্য পরম্পর পরস্পরকে দেখাইতে লাগিল । 
যুবকেরা আপনাদের মধ্যে চুপি চুপি নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল । কেহ বলিল 
যে এখানে কোথাও একটি মন্দির নিশ্মিত হইবে তাহাই ডোপদার আসিয়াছে । 
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কেহ বলিল যে তাহা নহে, এখালে অতিথিশালা হইবে । আবার কেহ বলিল, 
ইট কাঠের ব্যাপার নহে কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে ইহার পর জানিতে পারিবে । 
চতুর্থ আর এক ব্যক্তি বলিল ব্যাপার আর [কিছুই নহে এখানে একটী 
কীতিন্তন্ত নিশ্ধিত হইবে, যে স্থানে চোপদার শুল গাড়িয়াছে ঠিক এস্থানে 
হইবে । এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি ঈষৎ মুখভঙ্গী করিয়া হাসিল । সুখ্ঘতঙ্গী 
দেখিয়া হাসির অর্থ অনেকের মনে পড়িল, “ঠিক বলিয়াছ ঠিক বলিয়া” 
বলিয়া প্রকাশ্য হাসি পড়িয়া গেল। হানি থামিলে একজন বলিল স্তম্ভ তবে 
আর একটু সরিয়া হইবে, এই বলিয়া নিকটস্থ একটী বাটার প্রতি কটাক্ষ করিল, 
আবার হাসি উঠিল । 


যে বাটার উদ্দেশে এই হাসি হইল লে বাটীর ছার খোলা ছিল। এক 
বৃদ্ধা বিধবা, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে মলিন ছিল্প বস্তু, দ্বারে আলিয়া 
অতি তীব্র দৃষ্টিতে দোখতে লাগিল । বছ লোকের সমাগম স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া 
সভয়ে দ্বার ক্রুত্ধ করিয়া বলিল “বিপদ দেখ, কার জঞ্জাল কোথায় আসিল |” 
পরে বৃদ্ধা পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলিল “আরজ আর জ্রল আনিতে কি অন্য কার্যে 
যাইবার প্রয়োজন নাই, জলের আবম্কক হয় আমি আনিয়া দিব |” পুব্রবধূ 
গৃহ মাঞ্ডনা করিতেছিল কোন উত্তর করিল না, সঙ্মেহে কন্যার প্রতি চাহিয়া 
মাথা আন্দোলন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “জল আনিতে হয় পুটু আনিয়া 
দিবে, কেমন পুটু ?” পুটু ধূলায় বাসিয়া শুদ্ধ খই খাইতেছিল, গভধারিণীর স্বর 
শুনিয়া তাহার প্রতি চাহিল॥। মাতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন পুটু !” 
পুটু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, ক্ষুদ্র হন্ডে একটি খই তুলিয়া মাকে দেখাইতে 
লাগিল “এ এ", মা বলিলেন “খাও, খাও, দেখ মা যেন কাকে লয় না!” 
কাকের নান হইবামাত্রই ভীত ভাবে পুটু চারিদিকে দেখিতে লাপিল। পুটু 
যদিও এক বৎসরের বালিকা, নিত্বে কথা কহিতে পারে ন। কিন্তু হই একটি 
কথা বুঝিয়। থাকে । কাকের নামমাত্রেই হয় ত আপনার বিপদ বুঝিতে পারিল | - 
প্রাতে উঠিয়া কেবল গুটিকতক খই পাইয়াছিল তাহা এখনি কাকে লইয়া যাইবে 
এই ভয়ে চারিদিক দেখিতে লাগিল । 


বাস্তবিকই তৎকালে কাক আসিয়া চালে বসিয়াছিল। পুটু তাহাকে 
দেখিয়া কাদিবার.উচ্ভোগ করিলে তাহার গর্ভধারিণী আসিয়া কাক তাড়াইম্া দিল । 
পুটু আহুলাদে হাসিয়া উঠিল, য1 যা বলিয়া দুই হাত নাড়িতে লাগিল । মাত৷ 
যে পুটুর ক্ষুদ্র মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিলেন, আদর করিয়া বলিলেন “খাও 
মা এইখানে বসিয়। খাঁ । খই ধুলায় ফেল না, ধামিতে রেখে খাও, কাল 
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তোমার সঙ্গে রালপুজ্রের বিবাহ হবে, তখন তুমি সোণার ধামিতে খই খাবে, 
কেমন পু টু?” পুটু আবার হাসিয়। তুই হাত বাড়াইল । মা নুখচুশ্বন করিয়! 
চলিদ্পা গেলেন। যাইবামাত্র আবার কাক আসিল । এবার চালে না বসিয়া 
পুটুর নিকট আসিয়া বসিল । পুটু ভয়ে চক্ষ্ব বুজিল। কাক ক্রমে খইগুলি 
সংগ্রহ করিয়া উড়িয়া শেল । তখন পুটু চক্ষু চাহিয়া ধামি দেখিয়া কাঁদিতে 
লাগিল । ত্রন্দন শুনিয়া পুটুর মা দৌড়িয়া আসিলেন, ধামি শূন্য দেখিয়া প্রথমে 
কাককে পরে আপনার অদৃষ্টকে গালি দিতে লাগিলেন। শেষ পুটুকে ক্রোডে 
লইয়া! চোখের জল মুছাইতে সমূছাইতে বলিতে লাগিলেন “কেন মা এ অভাগিনীর 
গর্ভে জঙ্গিয়াছিলে ? আবার এখন খই আমি কোথা পাইব ?” 


পুটু শীঘ্রই কান্না ভুলিয়া পেল, আপনিই চক্ষের ল মুছিল কিন্তু মুছিতে 
গালে নাকে হাতে চক্ষের অুন লাগিয়া গেল। “এ! কি কত্রিলি” বলিয়া 
গর্ভধারিণী গাত্রমার্দ্রনী আনিয়। কালি মুছাইতে মুদছাইতে বলিতে লাগিলেন "পটু 
আমার কেমন স্বন্দর মেয়ে, পুটু আমার আজ আবার রাজার কোলে উঠিবে = 
রাজা আবার আজ কোলে লইতে আসিবেন, না পু টু 1” আধবীলতার আদরের 
নাম পুটু। 

গ্ুহমধ্যে এই কূপে যখন গর্ভধারিনী মাধধীলতাকে লইয়া আদর করিতে 
ছিলেন সেই সময়ে রাজপথে একজন কারকুন আসিয়া নিকটস্থ গৃহস্থদিগের নাম 
ইত্যাদি লিখিয়া লইতেছিল, কাহার কাহার বাটীর দেখ্য প্রস্থ নানদণ্ডের দ্বার! 
পরিমাণ করিতেছিল । গৃহন্বাযীদের আর ইহা দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না। 
এক্ষণে গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে হহুবে তাহাদের নিশ্চয় বোধ হইল । গৃহৃস্থের 
পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে! পুক্রের হাস্ট রহস্ত 
কাজেই লোপ হইল, সকলেই গন্তীরভাবে দাড়াইয়া মনে মনে মাধবীলতার 
পিতা রামানুজ্রকে তিরস্কার করিলে লাগিল । র্লামান্ুজ তৎকালে বাটী ছিলেন 
ন প্রাতেই আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছিলেন । 


কিয়ৎকাল পরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বস্ত্রা্ে কতকগুলি শাক, 
কদলি, বিবপত্র, হন্ডে একটি বার্তান্বু । তাহাকে চিনিবামাত্র চোপদার আসিয়া 
প্রপাম করিল এবং যোড়করে বলিল যে তাহার সেবায় যে সকল দাস দাসী নিযুক্ত 
হইয়াছে তাহার! আগতপ্রায়, বস্ত্র অলম্কার ও অন্যান্ত দ্রব্যাদি. লইয়া আসিতেছে । 
আপাততঃ চারজন ত্বারবান্‌ উপস্থিত আছে, তাহার যেরূপ অন্থমতি হয় । 
রামান্থজ. কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, চোপদার আর কাহাকে নিবেদন করিতেছে 
মলে করিয়া পশ্চাতে দেখিলেন সে দিকে কেহই ন্বাই। হতবুদ্ধি হইয়া শাক 
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বাৰ্ত্তাক ফেলিয়া চোপদারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন । অগত্যা একজন প্রতিবেশী 
বলিয়া উঠিল, আমাদের দেশত্যাক্ করিবার নিমিত্ত তোমার যদি মনে ছিল 
পূর্বে বলিলেই আমরা আপনারাই চলিয়া যাইতাম এ সকল যোগাযোগ 
করিবার আর তোমার আবশ্যক হইত না। আর একজ্রন বলিয়া উঠিল । তুমি 
বড় লোক, আমাদের মত সামাস্ক লোকের উপর এ সকল অত্যাচার করা উচিত 
হয় নাহ । রামানুদ্র কাতরনয়নে সকলের মুখপ্রতি চাহিতে লাগিলেন। এমন 
সময় রাজবাটী হুইতে দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইল । সকলের দৃষ্টি সেই দিকে 
পড়িল । সকলেই অগ্রসর হহুয়। দাড়াইল । দেখিয়া কাহারও আহলাদ হুইল না, 
প্রথমে সকলের মুখ ভার হইল | ব্রদমে তাহাদের মধো গোপনে উপহাস আরস্ত 
হইল, কেহ কটাক্ষ দ্বারা, কেহ বা অঙ্গম্পর্থ দ্বারা উপহাস করিতে লাগিল ৷ গুহ- 
প্রত্যাবর্তন করিয়াও তাহাদের রহস্যপ্রবৃত্তি ক্ষান্ত হইল ন! । ধনাট্যের প্রতি 
উপহাস, দরিত্রের প্রতি উপহাস, বৃক্ষের প্রতি উপহাস, যুবতীর প্রতি উপহাস, 
সতীছ্ছের প্রতি উপহাস ঘরে ঘরে আরম্ভ হইল । 

তাহাদের গৃহিশারাও ঈধাপরবশ হইয়া নানা কথা আরস্ত করিল । অনেকেই 
স্থির করিল যে “গহনা পরার গলায় দড়ি ৷” 


৮ 


অপরাহ্নে যখন রাজা ইল্দ্রভূপ আত্বীয়গণপরিবেষটিত হইয়া পুরাণ শ্রবণ 
করিতেছিলেন একখানি শিবিকা তাহার অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল । একজন 
পরিচারক আসিয়া যোডহস্তে বলিল যে পান্ধী আসিয়া পৌ(ছল। রাজা ইঙ্গিত 
দ্বারা সম্বাদ এহণ করিলেন ; পুরাণপাঠ পুর্বধমত চলিল । 

অস্তঃপুরে শিবিকা রক্ষিত হইলে, তিন চারি জন পরিচারিকা আসিয়া পাকীর 
গ্বার খুলিল। “যা যা” বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষুদ্র হন্তে করতালি দিয়া 
উঠিল, পরে পান্ধী হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । জনৈক 
পরিচারিকা তাহাকে কোলে করিয়া লইল । ক্রোড় হইতে বালিকা মাকে ডাকিতে 
লাগিল । পান্ধীতে একটী যুবতী ছিলেন, তিনিই বালিকার মা । পরিচারিকারা 
তাহাকে সসম্মানে আহ্বান করিলে, তিনি ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন ॥ তাহার 
পরিধ্লানে মুরসিদাবাদী পটবন্ত্র, আপাদমন্ডক নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত । কিন্তু 
সকলগুলি অঙ্গোপযোগী নহে, অনেক গুলি অঙ্গ হইতে "অলিতোন্দুখ । পান্ধীর 
নিকট দাড়াইয়া যুবতী সে গুলি অঙ্গে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
কিন্ত পারিতেছেন না দেখিয়া জনৈক পরিচারিকা সাহায্য করিল । অলঙ্কারের 
দৌরাস্ব্য শেষ হইলে যুবতী আবার দেখিল বক্র আয়ত্তর মধ্যে রাখা ভার হইল । 


১২৮৫ ] আঞ্বীলতভা। ৫১৯ 


পরিচারিকারা তাহ। বুঝিতে পারিয়া যত্ন জানাইবার উপলক্ষে সবন্ত্র তাহার অঙ্গ 
ধরিয়। রাণীর নিকট লই! চলিল । 

রাণী তৎকালে কিঞ্চিৎ দূরে বারাণ্ডায় ব্যজ্ন হস্তে দাড়াইয়া ঈষৎ বামে মন্ডক 
হেলাইয়া দেখিতেছিলেন। যুবর্তী অতি কুক্টিতভাবে আসিয়া তাহাকে প্রণাম 
করিল । রাণী আশীর্বাদ করিয়া হস্তধারণ পূর্বক যুবতীকে তুলিলেন এবং 
নিকটে উপবেশন করিতে বলিয়া আপনি অগ্রসর হইয়া পরিচারিকার 
ক্রোড় হইতে বালিকাকে লইলেন । পরিচারিকার ক্রোড়ে বালিকা ম্লানভাবে 
থাকিয়া কারবার উদ্যোগ করিতেছিল, ক্রোড পরিবর্তন হওয়াতে সে ভাব 
কতক গেল। রাণীর ক্রোত় গিয়া বালিকা প্রথমে স্ব্ণধচিত বন্ত্রাপ্তা দেখিতে 
লাগিল, তাহার পর একবার সুখ তুলিয়া রাণীর প্রতি চাহিল । কাপালে হীরক 
কলিতেছে তাহা স্পর্শ করিবে বলিয়া ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিল, হস্ত সে পর্যন্ত 
গেল লা। এই সময় কণ্ঠের হীরকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল । বালিকা তৎক্ষণাৎ 
তাহা ধরিয়া বলিতে লাগিল “এ এ 1” রাণী বালিকার মুখচুম্বন করিয়া শয্যায় 
বসিলেন, বালিকাকে আপন ক্রোড়ে বসাইলেন । তাহার গর্ভধারিণীকে অ্রিজ্ঞাস! 
করিলেন» “মেয়েটির নাম কি?” গর্ভধারিণী বলিলেন “পুটু।” বাণী বলিলেন 
কল্য মহারাজা বলিয়াছিলেন নাম মাধবীলতা | তা হউক । মাধবীলতা অপেক্ষা 
পুটু নাম ভাল | পুরুষেরা মাধবীলতা! বলুন আমরা পুটু বলিব । 

এই সময় মাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় পুটু রাণীর ক্রোড় হইতে মাতার ক্রোড়ে 
গেল, আবার মার ক্রোড় হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়। রাণীর ক্রোডডে বসিয়া মার প্রতি 
চাহিয়া হাসিতে লাগিল । “আয়” বলিয়া যা হাত বাডাইলে পুটু হাসিয়া রাণীর 
বস্তাম্তরালে মুখ লুকাইল, আবার অল্পে অলে মূখ বাহির করিয়া মাকে দেখিতে 
লাগিল । তাহার প্রতি মার দৃষ্টি পড়িবামাত্র আবার হাসিয়া মুখ লুকাইল । 

রাখী একজন পরিচারিকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “ব্রাজকুমার আমার 
এরূপ খেলা আানে না। রাজকুমার কোথায় একবার এইখানে আনিয়া পুটুর 
কাছে বসাইয়া দেও ত্বইজনে কি করে দেখি ॥* পরিচারিকা উঠিয়া গেল । 

আর একজন পরিচারিকা আসিয়া পু টুর হাতে মিষ্টান্ন দিল । পু টু তাহা 
খাদ বলিয়া অনুভব করিতে পারিল না, খেলিবার দ্রব্য মনে করিয়া ভাঙ্গিল। 
স্তন্তহ্চঃ খই আর গুড় ভিন্ন পু টু অন্য দ্রব্য কখন খায় লাই, মোণ্ড৷ কখন দেখেও 
নাই কাজেই ফেলিয়া দিল । 

এই সময় অন্রঃপুরের দ্বারে নাগর! বাজিয়া উঠিল । রাণী বলিলেন ্রাজ। 
আসিতেছেন।” একভ্রন পরিচারিকা প্ুটুর মাকে কক্ষাস্থুরে লইঘা গেল ! রাজা 
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হাসিতে হাসিতে আসিলেন ॥। রানাকে দেখিবামাত্র পু টু হাত বাড়াইয়। দিল, 
রাজা পু টুকে ক্রোড়ে লইয়া রাণীর নিকট বাসলেন । বাখীকে বলিলেন, “আমি 
রাত্রে যে বলিয়াছিলাম মেয়েটি চমৎকার, বাস্তবিক তাহা নয়?” 

রাশী। মেয়েটিকে কোলে করে যেন আমার কোল বুড়াল। 

রাজা । শরীর চমত্কার নরম । 

রাশী। আমি তা বলিতেছি না, ছেলেদের শরীর এইরূপ নরম হয়। 
রাজকুমারের শরীর বরং আরও নরম | 

রাজা । তবে কি বলিতেছিলে ? 

রাদী কিঞ্চিং ইতশ্্রতঃ করিয়া বলিলেন “অন্ত ছেলে কোলে করে এত সমুখ 
হয় লা। এই খুদে মেয়ে যেন কি মন্ত্র জানে) 

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “তাহা কিছুই নয় । আমি বড় ভালবালিয়াছি 
বলিয়া তোমার ও তাল লাগিয়াছে |” 

রামী। তাই হবে, মেয়েটির ত কোন খুঁত নাই সকলই গুণ ; অঙ্ক ছেলে 
হলে এতক্ষণ কত কাছিত$ পুটু এসে অবধি কেবলই হালিতেছে । আর দেখুন 
পুটুর হাসি যতবার দেখিলাম ততবারই আপনাকে মনে পড়িল, কেন বলুন দেখি । 

রাজা । মাধর্বার হাসি বুঝি কতক আমার মত । 

রাণী । তা আনি ঠিক বুঝিতে পারি না, কিন্ত এর হাতের গড়ন দেখুন ঠিক 
আপনার মত । 

রাজা । তাহা আমি ভাল বলিতে পারি না কিন্ত চোখ দুটি নিশ্চয় তোমার 
সত ॥ প্রথমে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম । 

বাণী । কি আশ্চর্য্য ! মানবের মত ত মামুম হয়? 

রাজা । এ আগতে কিছুই বিচিত্র নহে । রামসীতার মত যদি কোন ঘটনা 
আমাদের হইত তবে বলিতাম এ আমারই লব। কিন্তু সেরূপ আমাদের কোন 
ঘটনাই ত নাই । 

রাখী । বালাই ! বালাই ! তার! দেবত! মাথার উপর থাকুন । 

রাজ । প্রায় সক্ষ্যা হল । ব্রাহ্মণকঙ্কাকে আর অধিকক্ষণ রাখা না হয়। 
আমি এখন যাই । 

রাজ চলিয়া গেলেন, অস্তঃপুর অতিক্রম করিলে আবার পূর্ববমত, বহ্যোদ্ভম 
হইয়া উঠিল । বচ্যোগ্ধম শুনিবামাত্ৰ রাজ অঙ্গনে স্বর্ণ যূসল হস্তে নকিব হিন্নি- 
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ভাষায় উচ্ৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া! রাজার বহির্গমনবার্তী। প্রচার করিতে লাগিল ॥ 
অমনি নহুবৎ বাজিয়! উঠিল । দ্বারে সুসজ্জিত হত্ডী উপস্থিত ছিল ব্বংহিত নাদ 
করিয়া উঠিল ! অঙাত্যগণ অগ্রসর হইলেন, পরিচারকগণ শ্রেণীবদ্ধ হুইয়া! 
দাড়াছল । রাজ পুষ্প-উদ্যানে গেলেন । 


নি 


ইস্দভুূপ উঠিয়া গেলে পুটুর মা রাপীর নিকটে আসিয়া বিদায় চাহিলেন ) 
রাণী হাসিয়া বলিলেন, 'পুটুকে রাজকুমারের সহিত আলাপ করিয়া দিই আর একটু 
থাক ।”" এই সময় পরিচারিক! রাজকুমারকে আনিয়া পুটুর সম্মুখে বসাইয়। 
দিল। উভয়ের একই বয়স, দেখিতে প্রায় একই ব্ুপ। রাব্রকুমার কিঞ্চিৎ 
দুর্বল মাত্র । পটু তখন মৃত্তিকায় বসিয়া অন্যমনস্ক স্বর্ণমূদ্রা লইয়া ক্রাড়। করিতে- 
ছিল । রানী যখন প্রথমে পুটুকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন স্বর্ণযুদ্রা কয়েকটি তখন 
তাহার হস্তে দিয়াছিলেন | জনৈক দাসী তাহা ' পুটুর হস্ত হইতে লইয়া! আপনার 
নিকটে রাখিয়াছিল এক্ষণে বিদায়ের সময় উপস্থিত দেখিয়া স্বর্ণমুত্রা গুলি আবার 
পুটুর হস্তে দিয়াছিলঃ প্টু তাহা লইয়া আপন মনে খেলা করিতেছিল । রান্থ- 
কুষারকে পুটুর সম্মুখে বসাইয়া দিলে পুটু ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে 
লাগিল । ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে ক্ষদ্র হস্তটী রালকুমারের অঙ্গে দিল সতয়ে হাত 
আবার সরাইয়া সকলের দিকে চাহিতে লাগিল । রাজকুমার কাদিয়া উঠিল । 
তৎক্ষণাৎ পুটু একটা ন্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া “স্তা ম্যা” বলিয়া রাজকুমারের সম্মুখে ধরিল ॥ 
রাজকুমার প্রথমে শান্ত হহয়! পুটুর হস্তস্থিত স্বর্ণমুদ্রার প্রতি চাহিল পরে পুটুর 
হাত হইতে তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার ভ্র্দন আরম্ভ করিল । রাণী বলিলেন, 
‘ও পোড়া কপাল ৷” একজন সখী রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুস্থন 
করিল । 

পুটুর মা রাণীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল । বিদায় দিবার সময় রাগী 
আর কোন কথা কহিলেন না কেবল মাত্র একজনকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন । 
সঙ্গিনী পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া পাক্ষীতে দিয়া আসিল । পাক্ষীতে প্রবেশ করিবার 
সময় পুটুর মা সঙ্গিনীর দুটি হস্তধারণ করিয়া জিন্তাসা করিলেন “রাজ্যেম্বরী কি 
আমার উপর রাগ করিলেন 1?” সঙ্গিনী হাসিয়) বলিল, “সে কি কথা 1” বাহকগৃশ 
আসিয়! পাকী তুলিল। 

রাণী অয়নঘরে প্রবেশ করিলেন, একবার তুই একখানি চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করিয়া আর এক কক্ষে যাইয়। রাজকুমারকে জানিতে বলিলেন । সখী রাজ- 
কুমারকে তথায় উপস্থিত করিলে রাণী ইঙ্গিত দ্বারা ক্রোড়ে দিতে বলিলেন । 


ত৩- ৩ 


৫২২ বঙ্গদর্শন [ মাথ 
সখী রাজকুমারকে রাণীর ক্রোড়ে দিয়া আপনি পার্থ বসিল । রাণী সন্তানকে বুকে, 
করিলেন, সুখচুন্বন করিয়া বলিলেন “আমার সোণার চাদ ৷” সখী তখন প্রফুল্লিত 
অন্তঃকরণে রাজকুমারের শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন । রাণী অবাধে ডাছ! 
শুনিতে লাগিলেন। 

যে সঙ্গিনী পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া পাক্ষটতে দিতে গিয়াছিল সে ধীরে ধীরে 
অন্ত এক মহলে প্রবেশ করিল । রাজ্রার কনিষ্ঠা ভপিনী, বিধবা, নিঃসস্তান, তথায় 
বাস করেন । মধ্যে মধ্যে প্রয়োজ্নমত রাণীর অস্তঃপুরে আসিয়া থাকেন নতুব। 
রাজ্রভগিনী নিয়ত পুজা অর্চনায় সময় অতিবাহিত করেন। তাহার পরিচারিকারা 
সকলেই বিধবা, বত্া, অধিকাংশ ত্রাহ্মণকম্যা। একজন তাহার মধ্যে পঞ্জিকা 
দেখিতে এবং এ্রান্থপাঠ করিতে পারিত। সেই ত্রাহ্মী প্রত্যহ অপরাহ্যে রাজ- 
ভগিনীকে কালীকীর্ত্তন শুনাহইত । 

রাণীর সঙ্গিনী যখন প্রবেশ করিল তখন কীর্তন পাঠ সমাধা হইয়াছে, সকলে 
তুলা চরকা তুলিতেছে । নিত্য ব্রাহ্ষণপরিচারিকারা অপরাহ্নে স্থতা কাটে বা 
পৈতা তোলে । রাজ্জভগিনীর ত্রতে পৈতা সর্বদাই প্রয়োজন হয় । 

সঙ্গিনীকে দেখিয়া রাজভগিনী বলিলেন “আসিয়াছ ভাল হইয়াছে, আমি 
রাজার প্রা বহস্ডে কিঞ্চিৎ নিষ্ঠা প্রস্তুত করিয়াছি ।” এই বলিয়া তাহাকে কক্ষা- 
স্তরে লইয়া গেলেন । বৌপ্যপাত্রে করিয়া দুই তিন প্রকার মিষ্টান্ন দিলেন । 
সঙ্গিনী তাহা হস্তে লইয়া বলিল, একট) কথা বলিতে আসিয়াছিলাম । 


রাজ, ভ। কি? 

সঙ্গিনী । আজ সেই মেয়ে দেখিলাম । 

বাজ), ভ। কোন্‌ মেয়ে? 

সঙ্গিনী । আপনি সকল ভুলে গেছেন? 

রাজ, ভ। আমার ত কই কিছুই মনে হয় ন।। 

সঙ্জিনী । সেই হততাগিনী । 

রাজ, ভ। কোন্‌ হতভাপিনী ? 

সঙ্গিনী । আপনি কি সেই বিপদের রাত্র ভুলিয়া শিয়াছেন ? 
রাজ, ভ। এখন বুঝবিলাম । কোথায় দেখিলে ? 
সঙ্গিনী । এই রাজবাটীতে, এই মাত্র । 

রা, ভ। সেকি? কে আনিল ? চল আমি দোখে গে। 


১২৮৫ ] আধবীলতভা ৫২৩ 
সঙ্গিনী । এক্ষণে আর দেখিতে পাইবেন না, তারে লয়ে গিয়াডে | 
রাজ, ভ। আহ! : আমি দেখিতে পেলেম না। কে আনিয়াছিল ? 
সঙ্গিনী । তার সা। 
রাজ, ভ। রাণী কি বলিলেন? 
সঙ্গিনী । দরিজের কন্যা বলিয়া কয়েকখান মোহর দিলেন । মেয়েটিকে 
রাজ! বড় ভালবেসেছেন । আপনি কোলে নিলেন মুখে চুমা! খেলেন । 
রাজভগিনী চক্ষের জল সুছিয়া অন্যমনস্কে বসিয়া রহিলেন । সঙ্গিনী 
চলিয়া গেল । 





পা মূল ধযর্ম্মগ্ান্থের নাম “জেন্দ অবস্থা এই প্রাচীন গরন্বের ভাষা 
অর্থ বিধি ব্যবস্থা লইয়া পাশ্চাত্য কতকগুলি পািতলের মধ্যে বিস্তর বিচার 


চলিতেছে। কয়েক বশসর মধ্যে ফরাসিস, জ্ঞারমন, দিনানার ভাষায় এই গ্রন্থের 
অস্ণুবাদ হইয়া গিয়াছে । এক সময় আমাদের সংস্কৃত ভাষাঘও্ড ইহার অনুবাদ 
হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে আমাদের বাঙ্গালগর মধ্যে ছুই চারি ভ্রন ভিন্ন বোধ হয় 
আর কেহই ক্কেন্দ অবস্থার নামও শুনেন নাই । 

গ্রন্থঘালি জেম্দ ভাষায় লিখিত । বহুকাল পূর্ব্বে পারস্য পাজ্যে ই ভাবা 
প্রচলিত ছিল উইলিয়ম আস্কিন সাহেব বিবেচনা করেন যে জেন্দ ভাষা 
সংস্কতের অপভ্রশ মাত । বিখ্যাত দিনামার পাণ্ডুত প্রান্ত সাহেব সে মতের 
প্রতিবাদ করেন ॥ তিনি বলেন যে, জ্রেন্দ ভাঘা কোন ভাষারই অপভ্রংশ নহে, 
প্ৰয়ং '্বতস্ব ভাষা । অক্ষমূলরের সেই মত ; তবে তিনি এই বলেন যে অল্্া্চ 
ভাষ। অপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত জেন্দ ভাষার কিঞ্চিৎ নিকট সম্বন্ধ আছে, এমন 
কি জেম্দভাষায় এরূপ অনেক কথা পাওয়া যায় যে, তাহার ছুই একটি বণ পরি- 
বর্ন করিয়া দিলে সংস্কৃত হয়ঃ যথা--“অল্ুর” হপ্তহি্কু” ইহার হ স্থলে স করিলে 
অসুর ও সপ্তসিদ্ধু হয় । এইরূপ অনেক কথা পাওয়া যায় । 

জেন্দভাষা হইতে এখনকার পারস্য ভাষার উত্পত্তি। এইজন্য জেস্দভাবার 
কোন কোন শব্দ পারহ্ত ভাষায়ও পাওয়া যায়। কিন্তু সংল্কতের সহিত জেন্দ 
ভাবার সমসাদৃশ্্য ধিক! মক্ষমূলর বলিয়াছেন যে যাহারা ভ্রেদ্দভাষা ব্যবহার 


করিতেন ভাহাদের পুর্ধ্বপুরুষ ভারতবর্ষে বাস করিতেন । তাহা হইলে সংস্কৃত 
ভাষা হইতে জেন্দভাষার উৎপত্তি এরূপ অনুভব করা নিতান্ত অস্যায় নছে। 


কথিত আছে যে পূৰ্ব্বে যজ্জাতি রাজ্জার এক পুত্র পিতৃকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে. তিনি 
বহু লোক লমভিব্যাহারে সপ্তসিষ্ধু অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাতিমুখে গমন করেন, 
তাহা হইতেই ঘবনের উৎপত্তি । এইটি শ্মরণ রাখিলে কতক বুঝা যায় যে, 
বৃত্রান্্রর বধ বা তথ্বৎ সংস্কৃত এদ্বিযমূলক কথা কেন জেন্দ অবঙ্হায় পা ওয়। যায়। 


১২৮৫ ] জেজ্ধ আলস্য! ৫২৫ 


জেন্দভাষা আর এক্ষণে প্রচলিত নাই । ছই সহস্র বৎসরের বরং অধিক 
হইবে এই ভাষা পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে। এ ভাষার আর 
উপদেষ্টা নাই এক্ষণে শিখিতে হইলে কতক আপনা আপনি শ্িখিতে হয় ! গ্রীক 
বলুন সংস্কত বলুন ইহার মধ্যে কোন ভাষাই আর প্রচলিত নাই কিন্তু তাহ! বলিয়া 
এ সকল ভাষার লোপ হয় নাই» ইছাদের অধ্যয়ন অধ্যাপন চলিয়া আনিতেছে। 
কিন্ত জেন্দভাষার অধ্যয়লও লাই অধ্যাপনাও নাই । কাছেই এই ভাষা! এক্ষণে 
বুঝিবার উপায় গিয়াছে । বিলাতে যে কয়েকজন পণ্ডিত দৃঢ়সংকল্প হইয়া জেন্দ 
অবস্থার উদ্ধারসাধন করিতেছেন সাহারা যে কি প্রকারে এই ভাষা শিখিয়াছেন 
তাহার পরিচয় অতি বাহুল্য । এখানে এই পধ্যস্ত বলা আবশ্যক যে তাহার! এ 
ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকারী হয়েন নাই । তাহারা যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহার 
অধিকাংশ স্থলে ভুল আছে । আপনারাও তাহা ত্রানেন। ক্রমে সে ভুল 
সংশোধনের চেষ্টা করিতেছেন । 

বিলাতীয় পণ্ডিতসন্থন্ধে এইক্ূস । কিন্তু জেন্দ অবস্থা নাহাদর মূল ধর্শ্ম- 
গ্রন্থ তাহাদের সম্বন্ধে আর এককাপ । তাহা?! কেহই ইহার ভাষা বুঝেন লা, বুঝিতে 
বা শিথিতে চেষ্টাও করে না। অথচ ভক্তিভাবে শ্রন্থখানি পুরুষানুত্রুমে রক্ষা 
করিতেছেন । ধশ্মযাজকেরা এই গ্রন্থের দোহাই দিয়া ধশ্মঘাজন করেন | ধর্শ্ম- 
সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা দিতে হইলে বা কোন তর্ক করিতে হইলে জেন্দ অবস্থার 
সুণ্ডুপাত করেন, তাহাদের পরস্পর সকলের যুক্তি, সকলের ব্যবস্থা, সমুদয় 
জেন্দ অবস্থায় আছে বলেন অথচ কেহ জেন্দ অবন্থা পাঠ করেন নাই, তাহার 
ভাষাও কেহ জানেন না। আমাদের বাঙ্গলায় ধন্দমযাজকমধ্যেত এইকপ । 
কেহই বেদ পাঠ করেন নাই, বেদে কি আছে তাহা একেবারে জানেন না, অথচ 
তাহারা বেদের ব্যবস্থা দেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন দশমীর দিন তুলসী 
তলায় দশবার গোময় লেপন করিতে হুইবে । জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন বেদে 
ইহার স্পষ্ট বিধান আছে । 

বন্ধের পাসি রা জেন্দ অবস্থায় লিখিত বিষয় কিছুই অবগত নহেন অথচ 
সেই এন্বোক্ত ধর্ম অনুসরণ করেন বলিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তিল 
চারি সহস্র বৎসর পূর্বের এই এন্বোক্ত স্তব অভ্যাস করা রীতি ছিল। পিতা 
পুত্রকে শিখাইতেন, পুত্র আবার পৌন্্রকে শিখাইতেন । এইরূপ পুরুষপরষ্পরা 
স্তবগুলি মুখস্থ থাকিত, স্তব সম্বন্ধে আর গ্রন্থপাঠের প্রয়োজন হইত না। সেই 
প্রথা পাসি' দের মধ্যে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে । ভাবা লোপ পাইয়াছে কিন্তু 
সে ভাম্মার সবগুলি আছে। কি বড় কি ছোট সকলেই দিনে রাত্রে বোলবার 
জেন্দ ভাষার স্তব পাঠ করিয়। থাকেন । কিন্তু মাথা মুণ্ড কি পাঠ করেন তাহার 
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অর্থ ভাহারা আপনারাও বুঝেন লা তাহাদের দেবতারা ও বুঝেন না। এইরূপ 
না বুঝায় এক মহত লাভ আছে) ধশ্মএস্থ না বুঝিলে ধর্শ টেকসই হয় । পাসি- 
ধর্ম যে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহার এই বিশেষ কারণ। যে অবধি 
বাইবেল চলিতভাবায় অন্থবাদিত হইয়াছে সেই অবধি খীষ্টানধর্শ্ম দুর্ববল হইয়া 
পড়িস্তাছে । সাধারশের মূর্খতা পারত্রিক ধশ্মের জীবন স্বরূপ । হশ্এঞান্থের 
দুন্ঞেয়্তা সেই ধর্শ্মের পরমায়ু স্বরূপ । 

আমাদের হিন্দুধ্শ্ব যে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহারও প্রতি সেই 
কারশ । ধর্শ্মগ্রন্থ পাঠ করিতে অধিকাংশ লোকের প্রতি নিষেধ ছিল। কাজেই 
সাধারণও সকলেই অন্ধের যায় ধশ্ঘপথে চলিত । অঙ্গের আর যতই দোব থাক 
পর্থদর্শকের বড় আন্তাকারী ৷ ধন্মযাত্ক বলিলেন এইদিকে জল ছিটাও ধর্শ্ব- 
ভীততরা জল ছিটাইলেন । মনে করিলেন শাস্বে ইহার বিশেষ তাত্পধ্য লিখিত 
আছে । ধশ্দযাজক বলিলেন অ্ুষ্টের ছারা কর্ণমূল ঘর্ষণ কর অঙ্কাত্মার তৎক্ষণাৎ 
তাহা করিল, কোন ওজর লাই । উত্তর কি পৃর্ধদিকে জল ছিটাইলে পরকালের কি 
উপকার হুইবে তাহা তাহাদের জিজ্ঞাস) করিবার অধিকার নাই । ক্রিউাসা 
করিবার প্রয়োজন নাই, যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধি দিতেছেন তখন, অবশ্য 
তাহা শানে আছে । শাস্ত্র দেবপ্রদীত ; সংস্কৃত দেববাক্য । মন্ত্রের মহাশক্তি ; 
স্ূত ছাড়ে, বিষ উড়ে, গাছ পড়ে। মারণ, বশ্গীকরণ, উচাটন সকলই অন্ত্রবলে ॥ 
মন্ত্রে দেবতা বশ হয়, পরকালও আয়ত্তর মধ্যে আসিবে ইহার আর আশ্চর্য 
কি? 

কিন্তু আমাদের মধ্যে এক্ষণে ধাহারা ভক্তিভাবে ত্রিসঙ্গ্যা করেন তাহাদের 
বদি বাঙ্গালা ভাবায় সন্ধ্যা করিতে বলা বায় বোধ হয় অধিকাংশই একেবারে 
সন্ধ্যা ত্যাগ করিবেন । অনেকেই বলিবেন বাঙ্গালায় সন্ধ্যা করিলে কোন ফল 
স্বইবে না। সংস্কৃত দেববাকা বাঙ্গালা নর বাক্য । দেবতাদিগের নিকট নরবাক্যে 
কোন ফল হয় না। বাস্তবিক তাহা লা হইতে পারে, কেন না আমরা ভাল 
লোকের মুখে শুনিয়াছি অনেক দেবত! বাঙ্গালা ভাষা একেবারে বুঝিতে পারে 
মা। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় নাই কাজেই মাতৃভাষা ( সংস্কৃত ) ভিন্ন আর 
কোন ভাবা তাহাদের শিক্ষা) বা অধিকার ছয় না। 

মূল কণা বাঙ্গালা ভাবার সন্ধ্যা অনুবাদিত হইলে সন্ধ্যার প্রতি লোকের 
আর শ্রদ্ধা থাকিবে না। অনুবাদ যতই মূলামুরূপ হউক যতই সুন্দর হউক 
ভাছাতে শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে | অর্থ লাবুধাই শ্রদ্ছার প্রতি কারণ, বাঙ্গালায় 
সন্ধ্যা সকলে বৃঝিবে কাছেই গোদাবরীী আমায় শুদ্ধ কর নশ্মদা * আমায় 
শুদ্ধ কর, এ সকল উক্তি ফলদায়ক বলিয়া তার কাহার বোধ হইবে 
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না। সন্ধ্যার অর্থ যতদিন সংস্কৃত ভাষায় গোপন আছে ততদিন তাহার মহিমা 
অগ্রতিহত চলিয়া আসিতেছে। পাসি“ধৰ্শ্ম সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে | জেন্দ 
অবস্থা পাপ্সিরা কেহ বুঝেন না তাহাই তাহাদের নিকট লেন্দ অবস্থার এত 
গৌরব । 

জেন্দ অবস্থার মূল প্রণেতার নাস অরতুই্র অথবা জরোন্তর | ইদানীং কেহ 
কেহ তাহাকে অরদোস্ড বলেন । তিনি যাহা! বলিয়াছিলেন তাহ! প্রথমে সহস্রাধিক 
বৎসরের মধ্যে লিখিত হয় নাই ৷ ম্মতিরূপে শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা চলিয়া আঙিম়া- 
ছিল পাসিদের মধ্যে যে ঝ্েন্দ অবস্থা প্রচলিত আছে তাহা অক্ষমূলার বলেন 
প্রায় সতের শত বৎসর হইল লিখিত হইয়াছিল । জরতুষ্র নিজে সমুদয় জেন্দ 
অবস্থা রচনা করেন নাই কতক তিনি করিয়াছিলেন বাকী ভাহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা 
করিয়াছিল । পুরাতন প্রস্থ মাত্রেই এইন্দপ হইয়া থাকে । 

ধর্ম্মপ্রচারকগণ বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বরের আদেশমত ধর এান্থ লিখিত হয় 
তিনি লিঘ্বে কোন কথার উপদেশ দেন না আর একজন তাহার মধ্যবর্তী থাকে । 
ঈশ্বরের আদেশ নভে মহাম্মদ কোরান সরিফ প্রচার করেন সে স্থলে মধ্যবর্তী 
গেবুল ল ছিলেন । গেবুল আসিয়া মহশদের করণে ঈশ্বর আদেশ জানাইয়া যাইতেন 
মহম্মদ তাহা চেলাদের নিকট প্রকাশ করিতেন । চেলারা তাহাই অভ্যাস করিত । 
ভ্রেন্দ অবস্থায় সেই প্রথা অবলম্বন করার কথা আছে । জরতুই্ই ঈদ্বরবাক্য 
অশ্মজের নিকট শুনিয়া প্রচার করিয়াছিলেন । অশ্মআর আমাদের শ্রহ্মার ছটা 
স্থপ্টিকর্তা, তিনিই প্রথমে অরণ্যবীজ নামে দেশ স্থষ্টি করেন তথায় জরতুষ্ট্রর 
জন্ম হয়। অরণ্াবীজজ কেহ বলেন আধ্যবীঞ্জে । অরণাবীজ শব্দ ভারতব্যীয়দের 
মধ্যে নিতাস্ত অপরিচিত নহে । অগ্াপি বাঙ্গালার বৃদ্ধার! রাজা রাশীর গল্লে 


বনের বর্ণনা করিতে হইলে অরণ্যবীজের উল্লেখ করিরা থাকে । “অরশ্যবিজ্ুবন? 
তাহার! বলিয়া থাকেন । 


জেন্দ অবস্থার মতে পৃথিবী স্থট্টি করিতে একবতসর লাগিয়াছিল। 
পৃথিবীর পরমায়ু দ্বাদশ সহ বৎসর । এই বার হাক্সান্ন বৎসর চার যুগে বিভক্ত । 
প্রত্যেক যুগ তিন হাজার বৎসর করিয়া স্থিতি । প্রথম তিন হাজার বৎসর 
পৃথিবীর স্থষ্টি ও উল্লতি। দ্বিতীয় যুগে আদি মমুব্যের নির্বিংস্বে জীবন যাপন, 
অগ্রতিহত সুখ । তৃতীয় যুগে ছঃখের আগমন সুথ দুঃখের যুদ্ধ । এক্ষণে সেই 

যুগ চলিতেছে । চতুর্থ যুগে ছঃখের পতন ও সুখের রাজ্য । 
ক্রমশঃ । 
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গালি মাত্রেই বাঙ্গালার শ্রীবছ্ধি কামনা করেন । কতকগুলি নৈসগিক কারণ 
বঙ্গোন্গুতির প্রতিকূল আছে । সেই সকল কারণের সমালোচনা প্রায় 
কেহই করেন না। উদৃশ সমালোচনা এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
একজন মুললমান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, “বঙ্গছুমির উর্বধরতা দেখিলে 
বাঙ্গালাকে পাথিব নন্দলকানন (বেহেম্তই আলম্‌ ) বলা যাইতে পারে, কিন্তু 
তথাকার জল € খাধু এমন লুষ্যু যে সে দেশকে নরকেন্র প্রান্তভমি ধপিলে সত্যুক্তি 
হয় না ।” 


প্রথম পরিচ্ছেছ 


উর্বরতা ও শৌকুছ 


ভূমির উব্বরতা যে নহামঙ্গলনয়ী ইহা বল! বাহুল্য । বুহুক্ষার ম্যায় মমুন্যের 
কোন প্রবৃত্তি বলবতী নহে । সংসারে প্রায় সকলেই আহারের সংস্থান ভ্রস্ত 
প্রত্যহই ব্যস্ত ; অতএব ভূমির যে গুণে আহাধ্যের উৎপত্তি হয়, সেই গুশের 
কীর্থন জন্ত মসিব্যয় করায় প্রয়োজন লাই । ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে অলাবৃষ্টি- 
জাত ছুভিক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে । উর্বরত! গুণে বহুকাল বাঙ্গালার 
সে হর্দশা ঘটে নাই। 

উর্বরতা মহোপকারসাধিনী হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলের কারণ নহে । 
যাহার! স্বল্লায়াসলক্ধ ভক্ষ্য পাইয়া সম্ত্ট হয়, তাহারা প্রায় শ্রমশীল হয় লা। 
শ্রমাভাবে পৌকুঘের হানি হয়। উর্্বরা দেশবাসীর! প্রায় কোথাও পৌরুষ অস্ত 
বিখ্যাত নহে । বাঙ্গালিদের পৌক্ুবের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই । 

গত বারশত বৎসরের ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে আসিয়ার অধিবাসী- 
দের মধ্যে আরবীয়েরা বলবিক্রমে সর্বপ্রধান, এবং ভাতরগণ প্রায় আরবীয়দের 


১২৮৫ ] বজোজয়ন ৫২৯ 


সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । ইউরোপীয়েরা এক্ষণে আসিয়াবাসীদিগকে 
মনুষ্য বলিয়াই রাহা করেন ন।। তাহাদের একবার স্মরণ করা উচিত যে আরবীয়ের! 
ইউরোপে স্পেন, সিসিলি, ও ফ্রান্সের দক্ষিণভাগ জয় করিয়াছিল এবং কনস্তন্‌- 
তনিয়ার ইউরোপীয় সম্রাটকে করদ রাজার শ্রেণীতে অবনত করিয়া ছিল 1০ 


এই আর্বীয়দেশ মরুভূমি । মাঞ্চু তাতারগণ চীন জয় করে ; বর্তমান 
চীনের সম্তাট তাতার বংশোন্ভব । তুর্কোমান তাতারগণ ইউরোপে ইউনান সাআজ্ছ্য 
অধিকার করিয়াছে | বরূশ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রেব্নার সমরক্ষেত্রে 
পৌরুবের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে । রোম সাজান্যের যত বর্ধর অরি ছিল, 
হনতাতারদের আধরাজ আতিলা তাহাদের মধ্যে সর্বব-্রধান১ ১৪০০ বৎসর হইল 
ইহার নামে পুথিবা কাপিত । 

মোগল তাভারগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল | এই সমস্ত তাভারদের 
আদিনিবাস মরুভুনে । 

বস্তুতঃ এবিষয়ের প্রতিপাদন জ্রম্য অধিক দূর দৃি করার প্রয়োজন নাই । 
ভারতবর্ষে বারপ্রশ্থতি রাজন্থানকে প্রাচীনগণ ইরিনদেশ অর্জ্জাৎ মরুষ্টুমি 
বলিতেনীণ’ শত শত সমরক্ষেত্রে রাজপ্রুতগণ পরিচয় দিয়াছে যে, তাহারা 
প্রাণাপেক্ষা মানের অধিকতর গৌরব করে। চিতোর দৃর্গের রক্ষকগণ যাদৃশ 
"্ৰাধীনতাহুরাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের আদর্শ দেখাইয়া [গয়াছেন, এমন কোন 
পাষণ্ড নাই যে, সে কথা স্মরণ করিয়া চক্ষুর জল সন্বরণ করিতে পারে। এই 
ভারতবর্ষ যে অদ্দ্রনের জন্মভূমি ছিল, ইহার বর্তমান অবস্থা দেখিলে সে কথায় 
শী বিশ্বাস হয় না। তবে রাজপুত ও শিখদের ইতিহাস পর্ঘ্যালোচনা করিলে 
মলোমধ্যে এবিষয়ে কতকটা প্রতীতি জন্মে! রাজপুতগণশের যেরূপ পৌরুধ যদি 
সেক্স রণকৌশল ও একতা থাকিত- জয়পুর, যোধপুর ও উদ্দয়পুরের প্রতি 
তাহাদের যাদৃশ অনুরাগ” ভারতের প্রতি যদি তাদৃশ অনুরাগ থাকিত, 
তাহ! হইলে ভারতে যবনাধিকার হইত কি না সন্দেহ । এই রাজপুতদের 
দেশের ভুমি বাশ্লুকাপ্রধান। তাহাতে বার্ধ্রবৃক্ষ যত জন্মে শস্য তত 
জন্মে শা । 

* সম্রাট নিফেফল্ডুলস করদান বন্ধ করিবেন বলিন্বা খলিহণ হান্থণরসিদকে পত্র লেখার, 
খলিফা এই উত্তর পাঠাইপ্ ছিলেন, 'কুকুরীপুক্র কাফের, তোমার পত্রের উত্তর পড়িতে হইবে 
না, দেখিতে পাইবে ।” সম্রাট খন দেখিলেন আরবসেনা অগ্নি ও তরবার দ্বার়ায় ইউনান 
সাড্রাজ্জ। ৭৪ করিতেছে, তখন কৃতাঞ্জলি হইঘা খলিফাকে পুন কর দিলেন। 


+ মারবা শন্দ মু হইতে উৎপন্ন । মকর মারবার প্রদেশের পূর্ব নাম। 
৬৭-- তি 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


অধিতাকাবাস ও শৌরুঘ 


মহাকবি মিল্টন গাইয়াছেন-_- 
«মহীধর-অধিষ্ঠাত্রী।ম্বাধীলতা৷ দেবী ।'* 


বাঙ্গালা যদি পাব্ধত্দেশ হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালিদের পৌরুষ, 
নেপালের গোরক্ষদের ন্যায় না হউক, অন্ততঃ কাশ্মীরীদের হ্যায় হইতে পারিত। 

যদি আফ গানস্থান পার্বত্য দেশ না হইত তাহা হইলে পঞ্জাব জয় পরেই এ 
দেশ ইংরেজাধিকৃত হইত সন্দেহ নাই। 

১৮৭৮ খ্ুষ্টাব্দের নভেম্বরে যে যুদ্ধারভ্ত হয়, সে যুদ্ধে আফ গানস্থানের 
উপত্যকা প্রদেশ ব্রিটিস সেনা অনায়াসে জয় করিয়াছিল ; অধিত্যকা জয় অতি 
হরূহ ব্যাপার । যদি অনাদের রাজ্রপুরুষগণ ভারতের শ্যায় আফগানস্থান অধিকৃত 
করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কৃতকাধ্য হইতেন লা এমন কথা বলা যাইতে 
পারে লা; কিন্তু আফগানদের এরূপ পৌরুষ ও শ্বাধীনতাপ্প্িয়াত। বেশ্মর্বব্যয়ে 
আমাদের রাজ্ঞকোষ শুন্যপ্রায় হইত এবং ভারতসৈনিকদের রক্তে অধিকৃত দেশ 
প্লাবিত হইত । নেপাল পার্ধাত্াদেশ বলিয়াই নেপালরাজের পদ মহারাজা সিন্ধিয়া 
ও মহারাজা হোল্কারের পদাপেক্ষা উন্নত । 

নেপালে ইংরেজ ব্রেসিডেপ্ট আছেন ॥ ভোটে তাহাও লাই। ভোটরাজ 
সর্বরবতোভাবে স্বাধীন । ভোট পার্ধত্যদেশ না হইলে এই শ্বাধীনতা কোন্‌ কালে 
অন্তন্থিত হইত । কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, 'পার্ধত্যদেশে 
বাসের সহিত পৌরুষের কি সম্বন্ধ ? পার্ব্বত্যদেশ একটি বৃহৎ হর্গন্বরূপ ; সেই হর্গই 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে ; পৌঁরুষের কি কাধ্য ? 

ইহার উত্তর এই যে অধিত্যকাবাস পৌরুষবদ্ধন ও পৌরুষসহায় । পৌরুষ 
ব্যতীত কেবল ছুর্গবলে স্বাধীনতার রক্ষা হয় না। বস্ততঃ পৌরুঘ হইতে যেমন 
বুদ্ধিবলও অন্ত্রবল বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, তেমন হ্র্গবলেরও বিচ্ছেদ হইতে পারে 
না। সঙ্ব্যের যদি কেবল প্রকৃতিদত্ত নথ ও দত্তের উপর নির্ভর করিতে হইত, 
তাহা হইলে-সন্গব্যের শ্যাম দুর্ব্বল জীব অতি বিরল; এতদিন সিংহ ও ব্যাঙ 
মানবকুল ঘ্বংস করিয়া ফেলিত । বীরেন্দ্র অজ্ছুনের যদি গাণ্ডীব না থাকিত, যদি 
তিনি নিরস্ত্র হইতেল, তাহা হইলে একজন সাধারণ অস্ত্রধারী কৌরবসৈনিক 


- ২৯৯০০ 
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তাহাকে নষ্ট করিতে পারিত। তাহা হইলে ব্যাসদেবকর্তৃক অর্জুনের পৌরুষ- 
গুণকীর্তন হইত লা। জন্্ণ ও ইংরেজ জাতির যদি উৎকৃষ্ট আগ্রেয় অভ্র ক্রুপ 
গণ, আরমট্রংগণ, নীডলগণ, হেনরিমাটিনী রাইফল-_না থাকিত, যদি তাহাদের 
উত্তমরূপে রণকৌশল শিক্ষা না হইত, তাহা হইলে তাহাদের পৌরুষের খ্যাতি কে 
শুনিত ? যদি অস্ত্রের সাহায্য লইলে পৌঁরুষের হানি না হয়, পর্ববতরাপ হুর 
সাহায্য লইলে, পৌরুম্মহানি কেন স্বীকার করিব ? 

পার্ববত্যদেশে অধিক পরিশ্রম না করিলে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে না। 
শারীরিক পরিশ্রম যে পৌরুষবর্দ্ধক তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । অতএব কেহই 
অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বাঙ্গালা পাব্বত্যদেশ হইলে, বাঙ্গালিদের 
কাপুরুষ বলিয়া কলঙ্ক হইত না। 


ক্রমশঃ 


তা? প্র,চ। 


ভর শর্মা ওরে 


| aE সাধারীর ব্রউনীরি 


অঠাবিংশ পরিচ্ছেদ 


ডাকাতি 





হ ভাগত হইতে না হইতেই অমরেন্দনাথ অদৃশ্য হইলেন । এখন 
(১ গার ডাকাতির গোল উদঠ্ভিযাডে, এই মার চ্গোৎংস্থব। অস্তলিত 
ছইয্াছে, জগত শুদ্ধ তমোময়, সেই তমোরাশি ভেদ করিয়া এক একটা এব্রিস্রতীয় 
শন? শুনা যাইতেছে “নিলে রে” “গেল রে” “মেলে রে” প্রকৃতি বাকা গুলির মধ্যে 
মধ্যে ভন্ারলিশ্রিত ঘন খন শন্দ শুনা যাইতেছে । গ্রীনগর গামবাসারা সকলেই 
উঠিয়াছে, দৰরিদ্রজ্রন আসিয়া পথে গাড়াইয়াছেঃ ধনিগণ আপন আপন কপাটে দৃঢ় 
অর্গল বন্ধ করিয়া ডালে উতিয়া এক একটি বন্দুক ছাড়িতেঠেন । কেহ কহিতেছেন, 
«এইপথ দিয়া দুই জন লাঠিয়াল সড় কি হস্তে দৌড়িয়া গেল” কেহ কগিতেছেন, 
“আজ সঙ্ধ্যাবেলা ভয়ানক দেখিয়াছিলান ৷” দাসীরা খলাধ(লি কপ্রিতেডে, “আজ 
ঘাটের নিকট তেঁতুল তলায় তুই জল পাগড়ীওয়াল! দেখিয়াছিলাম, তারাই হবে” 
আর একটি বৃদ্ধা কহিতেছে, “চুপ কর তাদের নামে আর কাজ নাই।” 
আমাদের ভোলা সিং ছারবানের এসন সময় দেখা নাই; সেই কহিত, “যব শুশুর। 
আওযে ত ভোল! ভাগে |” সেই কথা প্রসমাণ জন্য সে কোন নিবিড় বৃক্ষশাখায় 
গা আড়াল দিয়াছে । ফলতঃ ডাকাতি যে কোন্‌ এমে কোথায় হইতেছে এ 
পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চয় সংবাদ আইসে নাই । গঙ্গাবর জ্রাগাত হইবামাত্র শুলিলেন 
বে গ্রামের বারইয়ারি তলায় তামুলিদের ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে, বারইয়ারি 
ভলা আমাদের বাটার নিকট, ডাকাতি দেখিতে হইবে বলিয়া মল্লবেশে বাহির 
হুইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে বুড়ি দ্বাই মা কান্দিয়া ভড়াইয়া ধরিল, 
ফলত: তাহাতে বিশেষ ক্ষতি লাই । অমরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ের গল্রচ্ছলে বারম্বার 
যাহ! কহিঘ্নাছেন) তাহা আছি শুনিয়াছি । | 


১২৮৫] জটাল্বারীর রোজলা মচ! ৫৪৩৩ 


যে সময় প্রানে গোলযোগ হইতেছে, বাবুদের ফটকে ঢং ঢং করিয়া বারটা 
বাক্ষিল ও তারপর পাহারাদার ঘন ঘন ঘড়িতে মুদগর প্রহারে যেন নিষ্ঠুর 
নিশার বক্ষে কতকগুলি আঘাত করিল, তাহার গোলে গোল মিশাইল । বোধ 
হুইল যেন ডাকাতগণ আরো নিকটে আসিতেছে । সেই ঘড়ি বাজাইবার সময় 
অমরেজ্্রনাথ শ্রীনগর ও শাভিপুর-মধ্যবর্তী লদীকৃলে অন্বপুষ্ঠে উপনীত হইয়াছেন । 
নদীর আল অনেক মিয়া গিয়াছে, তথাপি গভীর, পারাপার এখনও নৌকাতেই 
হইয়া থাকে । কিন্তু নৌকা, নাবিক সংগ্রহ করিবার সময় নাই, তিনি অপর কুলে 
দূরে দেখিতেছেন মসালশ্রেনী দৌড়াদৌড়ি করিতেছে “মার” “কাট” “ধর ধর” 
শব্দ সঙ্গে কোমলকণ্ঠ নিঃল্হত শব্দ ও ক্রম্দনরোল উঠিয়াছেঃ অবলাগণ পন ঘন 
আশ্রয় চাহিতেছে কিন্তু কোথায় আশ্রয় পাইবে ? তুই পদ অগ্রসর হয় এমন 
সাধ্য, এমন সাহস কার আছে ? অমনেন্ত্রনাথ আরও ব্যগ্র হইলেন । তাহার 
পর মনে হইল, যেন তাহার কাদশ্থিনী কোন নৃশংস তবু ত্রের হস্তে পতিত হইয়াছেন, 
যেন ভাহারই কাতরোক্তি শুনিতেছেন, বিলম্ব করিবার সময় নাই, অশ্থের রঙ্ছছু, 
ছাড়িয়া দিলেন, অশ্ব ভলতরঙ্গে ঝাপ দিল। তীরবেগে নদী পার হইয়া ঘোটকটা 
প্রথচস হেযোর্ব করিল, পরে ঘন ঘন গাত্র কাপাইয়া ভলকণা সমূহ বাড়িয়া 
ফেলিল ; আবার কর্ণদ্বয় পতকঙ্গাকৃত করিয়া বেগে দৌডিল। শান্তিপুর গ্রামে 
প্রবেশ করিবার সয় গোপাল চৌকিদার আপনাপনি বশিতেতে, “হায়! কি 
হইল, আমি থাকিতে এই গ্রামে এই ঘরে এমন অত্যাচার : লোকে চিরকাল 
নিমকহারাম বলবে ? কি বলিব ঘুমাইয়া ছিলাম, হন্ত পদ বান্ধয়! খাটিয়া ঢাকা 
দিয়া দন্যুরা চলিয়া গিয়াছে, দেখি একবার দড়ি ছি ডিতে পারি কিনা। পারি 
না। অতিদৃঢ় বন্ধন জোর দিতে বাগ পাইতেছি না, কেহ কি এসময় এ বন্ধন মুক্ত 
করে না ?” অমরেন্দ্র নাথ কাতরোক্তি শুনিবামাত্র গোপালের নিকট উপস্থিত 
হইয়া একটী ছুরিকাতে তাহার বন্ধনগুলি কাটিয়া দিলেন, ঘোড়াটি সেই খানেই 
রাখিতে কহিলেন, ও স্বয়ং পদত্রজে সিংহ বাবুদের গৃহাভিমুখে গেলেন । প্রথমতঃ 
বাটার পশ্চিম পার্শ্বে উপনীত হইলেন ; এখানে ভাকাতের ঘাটি বসিয়াছে, এক 
একটি মশাল উত্তোলন করিয়া তাহার চারি পার্শ্বে চারটি করিয়া চোয়াড় চতু মুখ 
একন্থানে সংলগ্ন করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছে, চতুষ্পার্থে সমভাবে 
নিরীক্ষণ করিতেছে । কয়েক জন ভোতা তরোয়াল ব৷ তর্বালাকতি তালশাখা 
হন্তে লক্ষ দিয়া ডাকাত খেল খেলিতেছে, হুস্কার ছাড়িতেছে। কিন্তু ছাদে চিল 
গৃহের পার্শ্বে কারনিসে অমরেজ্্নাথ কি দেখিলেন ? নীচে মশালের আলো 
প্রান সেউচ্চ স্থান স্পর্শ করে নাই, কেবল আতাস মাত্র লাগিয়াছে, তাহাতে 
দেখিতেছেন, যেন মেঘমালার ঢায়াবাজ্জির পুতুল শৃন্যে আকাশপথে হেলিতৈছে । 
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কারনিসে পদ স্থাপিত একটি মুত্তির আভাসম্ত্র দেখিলেন, কণে যেন তার 
কি উজ্জ্বল অলস্কার দোদুল্যমান রহিয়াছে । সে উচ্চ প্রাসাদ হইতে ছবিটি 
যেন পড়ি পড়ি করিতেছে । অমরেম্্র ব্যাগ্রচিত্তে ভাবিলেন “কি হবে? 
এ কে? আমারই কাদস্থিনী না 1” অমরেন্দ্রলাথ মাথার উপর দিয়া তুই হস্ত 
হইতে তুইটি বন্দুক ছুড়িলেন, শব্দের পর চক্ষু চাহিতে কাহার অবসর না 
হইতেই ঘাটি পার হইয়া দেউড়ি প্রবেশ করিলেন | বাটার মধ্যে গিয়া দেখেন 
সকল দ্বারই মুক্ত, কিন্তু প্রকোর্ঠে প্রকোষ্ঠে তুই চারিজন অস্ত্রধারী পুরুষ 
রহিয়াছে পশ্চাতে দেখেন গোপাল চৌকিদার আসিতেছে, সেই পথ দেখাইয়া 
চলিল, ডাকাইতেরা নির্ভয়। বাহির হইতে কোন আক্রমণের আশঙ্কা নাই । 
তাহাকে দেখিয়া মনে করিল ইনি গৃহবাসী কোন লোক প্রস্থান করিতেছেন । 
অমরেন্দ্রলাথ সত্বর প্রাসাদের উপর যেখানে আকাশে সেই ছবি দেখিয়াছিলেন, 
সেইখানেই উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন একটি সাক্ষাৎ কালমৃত্তি গদ! হস্তে ছাদের 
উপর দণ্ডায়মান, তাহার ভয়েই অবলা কাদস্থিনী কারলিসের উপর বসিয়া 
আছেন, ভাকাইত কহিতেছে, “এই দিকে আইস, না হলে তোমার নাকের এ 
বড় মুক্তাটি ছিডিয়া লইব 1” কুমারী কহিভেছেন, “তুই জানিস আ[র তোর 
দেবী সাক্ষাৎ কালী, আমাকে দুইবার জন্য হাত বাড়াইবি কি এই অবলম্বন 
ত্যাগ করিয়া এ নাচে পোস্তার উপরে ঝাপ দিব ।” ভাগাক্রমে অমরেন্দ্ 
নাথ সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ভইম়্াছিলেন। এক হস্তে পিস্তলের 
উল্টা দিক দিয়! কাল পুরুষের মস্তকে বন্সপ্রহারে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া 
অপর হন্দ্রে সুন্দরীর হস্তত্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। ডাকাতের ছন্তদ্ধয় 
হইতে গদকা ও মশাল স্মলিত হইয়া পড়িল। কাদন্বিনী তাহার উদ্ধার 
কর্তাকে- _স্মবলাবান্ধবকে- __চিনিয়াছেন, আর ভয় নাই। কারনিল হইতে প্রাসাদে 
নীত হুইলেন- কিন্ত ক্ষণমাত্র মধ্যেই অমরেন্দ্রনাথের কোলে অজ্ঞান হুইয়! 
পৃড়িলেন। নীচ লোকের নিকট আপন শস্ত্র নিপুগতা প্রদর্শন করা অমরেজ্ 
নাথের অভিপ্রায় ছিল না, তাহার কাদম্থিনীর উদ্ধার করার একমাত্র উদ্দেশ্য, 
কাদস্বিনীকে ক্রোড়ে লইয়া গোপালের দশিতমত গুপ্ত পথে বাটার বহির্দেশে 
জলাশয়ের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন । এখন ডাকাতেরা জ্ঞানে লা যে তাহাদের 
সর্দার ছাদে মৃতপ্রায় শয্যাশাম্ী হইয়াছে । তাহারা লুষঠনকাধ্যে ব্যস্ত । এদিকে 
কাদস্বিনীর অধরে, জ্রলসেচন করায় তাহার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল । অমরেচ্লাথ 
পুনরায় তাহাকে লইয়। গ্রামের বাহিরে আসিলেন। গোপাল চৌকিদারকে কটু 
দিবিব দিয়া কহিলেন, “আমি ইহাকে তর্কালক্কারের আশ্রমে লইয়া যাই, তুমি কোন 
মতে অন্ত কাহার নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করিও না 1” অমরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ পরে 
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আশ্রমের নিকটবর্তী স্থানে উপনীত হইয়া কাদশ্থিনীকে কহিলেন, “এ তর্কালম্কার- 
গছে যাও, কহিও গুরুদেবই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন । গোপাল চৌকিদার 
অনেক সাহায্য করিয়াছে, দেখ যেন কোন মতে আমার নাম প্রসঙ্গে প্রকাশ ন! 
পায়!” কাদস্বিনী আশ্রমকাননে প্রবেশ করিলেন । অন্ধকার গগন ভেদ করিয়া 
অমরেজ্দ্নাথ সম্তষ্ট মলে আপনার প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া প্রিয় ঘোটককে চালিত 
করিলেন । তাহার অন্তর সকল শোণিত স্পর্শ করে নাই-_-তরবাল কোবমধ্যেই 
রহিয়াছে, মলে করিতেছেন, লোকের কি ভ্রম, ডাকাত মারিভে কি বীরত্ব দরকার 
করে? তাহারা নৃশংস বিশ্বাসঘাতকী লোক, প্রকৃত সাহসী জনকে তাহারা বম 
স্বরূপ দেখে ।” এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন 
একটা শ্বাশ্রধারী অশ্বারোহী পুরুষ দল বলে শাস্তিপুরাতিমখে যাইতেছেন । 
অমরেন্দ্র নাথ একটী জঙ্ষলবেষ্টিত বটবৃক্ষপার্থে স্থির ভাবে লুকা(য়ত রহিলেন । 
তাহাদের কথায় জালিলেন দারোগা সাহেব ডাকাত ধরিতে যাইতেছেন ॥ কিয়ৎ- 
কাল পরেই পাটনির নাম ধরিয়া হাক পড়িল । কারণ পাটনি লা আসিলে 
পুলিসের বীরগণের নদীপার হইবার উপায় কি? অমরেশ্্র এই ভাবিয়া মনে মলে 
হাসিতে হাসিতে চলিতদেন, এমন সময় আবার ঘড়ি বাজিয়। উঠিল, তিনি জানিতে 
পারিলেন যৈ, আবার ঘরে আসিপেন, আবার রোগীর বেশে শয্যাশায়ী হইতে 
হইবে । 


ভনত্রিৎংশ্‌ পরিচ্ছেদ 


দারপার চালাকি 


বীরপুরুষ দারগার নদীপার হইতে একঘণ্টা মাত্র দেরি হইল । তিনি 
ওজোপ্রপশালী কর্ম্মশ্য কর্ম্মচারী, অপর লোক হইলে হয়ত পার হইতে প্রভা- 
তের তারা এখানেই উদয় হইত ।' পাঠক হাসিবেন না, এই চালাকিতে গোলাম 
রহমান “ভেরি গুড” অর্থাৎ প্রথম বর্গভুক্ত হইয়াছেন-_চাল» ক্রিচ পুরস্কার পাইয়া- 
ছেন, কবে ফৌজদার হইয়া পড়িবেন। আবার লোকে বলাবলি করে আস্ছে 

দরবারে “খা! বাহাদুর” উপাধিও পাইবেন । যাহা হউক দারগ! সাহেব ওকু-স্থলে 
Et পূর্বেই “ভ্রাল গুড়াইয়া” ডাকাতগণ “চম্পট” দিয়াছে গোপাল চৌকি- 
দার আবার হাত পায়ে দড়ি বান্ধাইয়া কাদিতেছে, বান্ধা লোককে মারা বড় সহজ, 
দারগা সাহেব স্বয়ং গোপালকে হুই একটি প্রহার করিলেন_ গোপাল কহিল 
“ক্ষমা করুন, মাল, চোর সব হস্তগত করিব । এই যে বান্ধা! দেখিতেছেন এ 
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কৌশলের কর্শ্ম, আমি খাটিয়াতে ঘূমাইতেছিলাম, প্রথমে দস্থ্যগণ বাস্ধিয়া গিয়াছিল, 
পুনরায় এই পথে পলাইবার সময়ও আমাকে বান্ধা দেখিয়া গিয়াছে, মধ্যে যে 
আমি তাহাদের সর্দারকে ছাদের উপর খুন করে রেখে এসেছি তা জ্ঞানে লা 
এই 'বমাল' দেখুন--”--এই কথা বলিয়াই গোপাল একটী বহুমূল্য অলঙ্ষার 
দেখাইল-_ তার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনমুক্ত হইল । এখনও নিশাকাশ ঘোর রহিয়াছে, 
অমনি দারগা দলবলসহ বাবু শিবসহায় সিংহের গৃহাভিযুখে চলিলেন, দুইজন বিশ্বস্ত 
পদাতিক সহিত দারগা সাহেব গৃহের সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিলেন । গৃছের 
আকারটি ভয়ানক । সকল কপাটই খোলা “খাই খাই” করিতেছে । গৃহবাসিশশ 
অপরগৃহে আশায় লইয়াছে। দারগার আগমন সম্বাদে এক একজন হস্তপদভগ্ন বা 
অন্ধদাহিত অঙ্গ ভৃত্য আসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল ; কারও পৃ্তে খেচার দাগ, কার 
মন্তক-ত্বক তোতা তলবারে কষিত _বাহিব্রের মালখানার ভাগারির সব্বাপেক্ষা 
দুৰ্দ্দশা, তাহার নিকট হইতে কুর্জিকা লইবার জস্য স্থানে স্থানে মশালাঘিতে দ্ধ 
করিয়াছে, কারণ রাঙ্গা ঠাকুরামীর প্রদত্ত দুই সহস্র টাকার থলিটি তাহারই 
জিশ্মায় ছিল । গৃহের চতুপ্পার্শ্বে অর্দ্ধদ্ধ মশাল, টণাটি, তেলভাণ্ড, তাল-শাখা- 
নিশ্মিত চুণলেপিত তরবাল প্রস্ততি স্থানে স্থানে পতিত, বহিছ্?রে কুপাটে 
কয়েকটি টাঙ্গির প্রহার মাত্র দুই হইল । বৃদ্ধ রামা ভৃত্য কহিল, “র্জামি সত্য- 
নারায়ণের পুজাপ্ডে শ্িরনি বন্টন করিয়া তামাক খাইতেছি আর বেটার! হঠাৎ 
আসিয়া পড়িল । কপাট ভালরূপ বন্ধ করিতে পারি নাই ; একটা মাত্র খিল 
দিয়াছিলাম, ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ দেখিয়া এ পুজার দালানের বড় সিঁড়ির 
নীচে ফুকরে হাষ। দিয়া ুকাইয়াছিলাম 1” দারগা কহিলেন, “তুমি অবশ্যই হই 
চার জন ডাকাইতকে চিনেছ |” রাম কহিল, “তা বড় বলিতে পারি না ।” 
দাব্রগ মলে মনে ভাবিলেন, না বলিলে কেন হবে। দুই চার জনকে না 
চিলিলে এমন বড় মোকর্দমা প্রমাণ হয়? এই কথার পর দাবরগাসাহেব, 
হইজন বিশ্বস্ত পদাতিক ও গোপাল চৌকিদার সঙ্গে প্রাসাদোপরি আরোহণ করি- 
লেন; তথায় দেখিলেন, এক কাল মুর্তি ভীবণকায় দন্থ্য মৃতপ্রায় হইয়া প্রাসাদে 
পড়িয়া রহিয়াছে । সার্বঙ্গে তৈল মদ্দিত, রক্তপ্লাবনে কেশদল ভিদ্রিয়া অঙ্গে 
কয়েকটি রেখা হইয়া কৌটা ফোটা করিয়া ছাদে পড়িয়াছে ; এক ক্ষুদ্র বস্ত্র দৃস্থ্যর 
শুক্র কর্ণন্থয় হইয়া! মুশুচুড়ে আবসদ্ধ--কপাল, চক্ষু, নাসিকার যে ভাগ বস্ত্রের বাহিরে 
রহিয়াছে তাহ! কালিতে লেপিত ও সেই প্রলেপের উপর বৃহৎ বৃহৎ চুণের কৌটা । 
উষা উপস্থিত, কিন্ত গগন এখনও ঘোর রহিয়াছে, দন্থ্য নয়ন বদ্ধ করিয়া রহিম্ান্ছে 
অনেক চেষ্টাতে কোন উত্তর [দিল না। সে আর কথা কহিবে না, জরন্দ্দায় মুখ 
দেখাইবে না, তাহার ধাড় হণ হইয়ানডে, ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষার জন্ত প্রেরণ 
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করা আবশ্যক বোধ হইল ।  দারগ! তাহারই উদ্যোগের ল্রন্য একজন পদাতিককে 
'সত্বর নিম্নে পাঠাইলেন, পরে গোপাল চৌকিদারকে লইয়া দস্থ্যুর অঙ্গান্বেহণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। লুষ্টিত দ্রব্য মধ্যে ডাকাতের কোমরে কুঞ্চিত বন্ত্রে মোহুরের 
একটি থলি, কয়েকটি রত্রথচিত অন্ুরী একটীতে স্বয়ং শিবসহায় সিংহের নাম 
সন তারিখ মুদ্রিত, আর একটী থলিতে কতকগুলি জড়ওয়া অলঙ্কার বাহির 
ছইল। দারগা কহিলেন «মর দিয়া ডাকাইতও ধরিলাম» মালও বাহির 
হুইল”_ গোপাল কহিল ‘আমারও নেকনামি হইতে পারে” 

দারগা কহিলেন, আমার হলেই তোর ; তোরও পুরস্কার না হবে কি? 

রামা কহিল এত মালের চতুর্থাংশও নয়, এক বাহিরের সিন্ধুক হইতেই 
নগদ দুটি হাঞ্জার টাকা গেছে-_কাল সন্ধ্যার পরেই তা আমদানি হয়েছিল। 
দারগা বিরক্ত হইয়! কহিলেন “তোদের এ সব বাছল্য কথা-_মোকনদ্দমা মিছা 
সঙ্িণ করা কি ভাল, টাক। ছিল? টাকা ছিল? তুই দেখেছিলি? বল 
দেখি" শি 

দারগা সাহেবের ভঙ্গি দেখিয়াই রামা কহিল “দেখি লাই, শুনিযা- 
ছিলাম -_” তবে শুলা__সে কথায় কাজ নাই, এখন খ্বরায় লাশ চালান কর! চাই 
-কয়েকটী চৌকিদার দারা দস্থাকে প্রাসাদ হইতে বাহির বাটাতে আনয়ন করা 
হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গ মায়লা হইয়া শুরথালের কাগন্ছ প্রস্তত হইল । 
কিয়ৎক্ষণ পরেই একটি চালান দ্বারা বাশের খাটুলির উপর অচিহ্নিত পুরুষের 
লাস বাহিত হইল । গ্রাম হইতে কিয়ন্দর যাইয়া প্রাতঃসমীরণে দস্লার কিঞ্চিৎ 
সংজ্ঞা হইল- গৌঙ্গা স্বরে কহিল “তোদের চিনি রে- জ্রল দে।” একজন 
চৌকিদার কহিল “সমন্ষিকে ভূতে পেয়েছে আমার কাছেও ওঁধধ আছে, এই 
কুড়ালের এক প্রহারেই মাথাটি ভাঙ্গিয়া দিব!” রঘুবীর এই ছদ্মবেশী দস্্য, 
আর কেহ নহে__ভয় পাইল । তৃষ্কায় প্রাশাবশেষ, তবু পরশুর 'প্রহারভয়ে সুখ 
বন্ধ করিয়। শান্তি ভোগ করিতে লাগিল । 

এদিকে দারগা সাহেব অনেক আকজমক করিয়া তদারকে প্রবৃত্ত । মালের 
১ hts করিয়াছেন । তিনি বিলক্ষণ জানিতেন 
শতক্করা ৫* টাকা মূল্যের দ্রব্য উদ্ধার হইলেই পুলিষের কৃতকাধ্যতার উত্তম 
০ SC CLS 
সেই পরিমাণেই দ্রব্য উদ্ধার করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে । অপস্ধত ব্যক্তির কিছু 
ক্ষতি হইবে কিন্ত তাহাতে তাহার নিজ লাভের ও নিক্ত কাধ্যদক্ষতার কি ক্রটি 
হইবে ? ফলত: আর চারি পাঁচজন আসামি ও সাক্ষী চাই__দুই একজন একরারী 


২৬১৮- ৬ 


৫৩৩৮" বঙ্গদর্শন [ ফাস্তন 


হইলে কেমন হয়? তাইদ আনন্দরাম বাড়,য্যে হাসিয়া কহিয়। উঠিলেন “তবে 
ত সোণায় সোহাগ! মহাশয়” কিন্তু এ সকল তদ্বির জন্য প্রতিপত্তিশালী দেওয়ানজী 
গজানন চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্য আবশ্যক ॥ 

পাঠক একবার গজাননের গোশালার প্রাঙ্গণকোণে নয়ন নিক্ষেপ কর । 
তথায় গঙ্গানন রাত্রি শেধে যা কিছু মাল পাইয়াছেন উড়াইতে পুড়াইতে ফুঁকিতে 
ব্যস্ত। টাকার তোড়া ছুইটী নিজ ধনাগারে বন্ধ করিয়াছেন, কেবল বাহুককে 
হই হাতে দুই ফাকা মুষ্টিতে কয়েকটি টাকা উড়াইয়া পুরস্কার দিয়া বিদায় 
করিয়াছেন, জানিতেছেন রঘুবীর এখন কিয়স্দিবসের জন্য স্থানান্তরে “গাদ্রাক।” 
দিয়াছে__দারগা সাহেবের লোক আসিয়া তাহার ফটকে বসিয়াছে, খবর পাইলেন । 
গজানন কহিলেন, গরজ পড়িলে অনেক লোক তল্লাস করে-__সংবাদ পাঠাইলেন 
যে তাহার হাতে অনেক কর্শ্ম, সব শেষ করে কল্য পরাতে দারগা সাহেবের 
সহিত সাক্ষাৎ করিব। দেওয়ানজি বুঝিয়াছেন যে “যেমন তিনি সর্প হইয়া 
কাটিয়াছেন, ওঝ! হইয়া আবার বিষ ঝাড়িবেন | 

আবার দারগার নিকট গন্াননের আসিবার বিলম্ব সম্বাদ পৌছিবামাত্র 
গোলাম রহনান ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহার চক্ষু স্বভাবতঃ আরক্তুব্ণ আর দুই “পৌচ 
ব্রাঙ্গা হইল । ছাড়ি শাচড়াইতে লাগ্রিলেন । এবং কহিলেন এই পল্লী ত এখন 
শ্রীনগর জমিদারীর অন্তর্গত ? দেওয়ানজ্ী এ ঘটনার কোন সম্বাদ দেন নাই, 
কুন্দে বাক সারিব__বাড়,য্যে অনন্তরামকে ভুকুন নামা লিখিয়। গঙ্জাননের কৈফিয়ত 
তলব করিতে অন্থমতি দিলেন । এই অকু গোপন করিবার চেঠার জন্য জমিদারের 
নামে কেন না প্রথকৃ অভিযোগ কর! যাইবে ? সঙ্গে সঙ্গে একজন পদাতিক 
আবার গঞ্জাননের নিকট হুকুমনাম! লহইয়! দৌড়িল । 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


বিদেশ ধাত্র। 


এদিকে আমাদের নগরে যাত্রা করিবার দিন উপস্থিত । নীলমণি মায়াতে 
সুদ্ধ_“কানকাটা” “ফটকা” “ছবলা” “বাঘা”, “বেড়ে” “আহ্নাদে”__তাঁহার 
এক পাল প্রিয় কুকুর রহিয়াছে ; আবার ছবলঃ পরুপ।, মুখ, গলাফুল ও এহবাজ 
এক “খাপান” কবুতর ভিন্ন ভিন্ন কাবুতে পালিত হইত; যখন কপোতদল প্রাতে 
উড়িত ও তগুল বিতরণ হইত তখন নীলমণি বাবু দ্বিতীয় লক্ষৌয়ের নবাবের 
তুল্য হু হু আজহা শন্দে উন্মত্ত হইতেন, তাঁহার বড়ই আমোদ হইত । 


১২৮৫ ] জটপানীর রোজনলামচ। ৫৩৯ 


কেমন করিয়া এই সকল প্রিয় পালিত জীব ছাড়িয়া যাইবেন এই চিন্তায় 
চঞ্চল হইয়াছেন । এমন সময় গোলাবাটির দ্বারে গুঁটে বাগ দি আসিয়া উপস্থিত ৷ 
নীলমণি বাবুর দিকে চাহিয়াই পু'টে কহিল, ইহার চিন্তা কি, এই চার মাস বাদে 
বাবুজ্জীর বিবাহ হইবে, বর সাজিয়া আসিবেন, এ দাস আপনার সকল সামগ্রী 
রক্ষা করিবে, এক মুঠ টাকা দিয়ে যাবেন, খুব চাল ছোলা খাওয়াইয়া পায়র! 
কুক্ধর মোটা করিয়া রাখিব । 

নীলমণি কহিল তাকার অভাব কি? বাবার যে চোরা কুঠারিতে তাকা 
থাকে সব দেখছি, তুই চাবি আন্তে পারিস? পটে কহিল, আমার জোঠা 
রত্ধুবীরের অনেক চাবি আছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পু'টে এক গোছ। চাবি 
আনিল । নীলমণি বস্ত্র মধো ঢাকিলেন-_ অন্দরে মাতাঠাকুরাণীর নিকট গিয়া 
কহিলেন “মা! আগামীকলা প্রাতে আমরা যাইব ।” গৃহিনী কহিলেন “ঘাট 
যাই বলিতে নাই বাছ!, কাল আদ্বে 1” নীলমণি এ আসা যাওয়ার প্রতেদ 
কিছু বুঝিতে পাব্রিলেন না কিন্ত সেদিকে এখন সুবুদ্ধি চালনা করিবার অবসর 
লাই । কহিলেল “মা বাবা ডারগার সঙ্গে ডেখা করতে গিয়াছেন, আমরা ছাদে 
যাইফ্ন পায়রাগুপি গুনিয়া পুঁটের জিহ্বা করিয়া আসি, কুঁজিদাও 1” নীলমণি 
সোহাগের ধন, তাহার ইচ্ছা অন্যথা হইবার নহে, কুঁজি লইয়া পুটের সঙ্গে সঙ্গে 
পৃহের উপর দ্বিতীয় তলে ঘাইলেন | গক্াননের ধনাগার একটি ক্ষুদ্র কুঠারী, 
তাহার শয়নঘনে প্রথমতঃ প্রবেশ করিতে হইবেক । সেই বরের মধ্যে ছাদের 
সোপানতলে আর একটা ক্ষুদ্র দৃঢ়দ্ধার বিশিষ্ট ডবল তালা বদ্ধ, লোহার পাত 
হুড়কা, অর্গল, লোহার গোল মেক সংলগ্ন ক্ষুদ্র গৃহ দ্বার, এটি ঘরের ভিতর ঘর ! 
এখানে দম্থ্য চোরের প্রবেশ করিবার সাধ্য লাই কিন্তু ঘরের চোর হইলে কোন 
দ্বার ভেদ না হইতে পারে? যে রিং সহিত কৃ'জি-গুলি নীলমণি আপন মাতার 
নিকট হইতে আনিলেন, তাহার মধ্যে গক্ষানলের শয়নগৃহদার খুলিবার সুবিধা 
হইল। সেই ত্বার খুলিয়াই চাবির উপর চাবি প্রবেশ করাইয়া ধনাপারের তালা 
খুলিবার চেষ্টা হইল । কিঞ্চিৎ কাল মধ্যেই নীলমণি ও পুঁটে উভয়ে ঘর্শ্বসিক্ত 
হইলেন । নীলমণি সকল দিকে সুবুদ্ধি, দক্ষিণে হেলাইতে বামে কুজিকা হেলাইয়া 
ক্লান্ত, হইলেন; বসিয়া পড়িলেন ও কহিলেন ন্পুটে টুই ডেখ |” যতই হাউক পুটে 
চোরের গোষ্ঠী পেঁচ বুঝিত, তাহার কু'জিতেই একটি চাবি খুলিল, আবার চেষ্টাত 
কম্তা. কম্তিতে কিঞ্চিৎকাল মধ্যে আর একটি তালাও খুলিল এখন নীলমণি পু'টের 
প্রতি নিতান্ত সন্ষ্ট হইয়া কহিলেন *প্টুই খুব বাহাড়ুর 1” এই সম্তটি ঈশ্বর দত্ত, 
অদ্য হউক কল্য হউক না হয় তুইদিন বাদেই হউক “চোরের ধন বাটপাড়ে 
পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই যাইবে । তালা খুলিল, বাহির হইতে ভিতরের অর্গল 


৫৪০ বঙ্গদর্শন [ ফাল 


এক পেঁচেই খুলিল । কুঠারীর মধ্যে--নরকাকাশ ঘোর কঙ্গকার-_ অন্ধকারে. 
পাপকার্ধযা অঙ্কিত পাপের কোবের উপযুক্ত স্থানে গল্পাননের বহুধন স্থাপিত 
হুইয়াছে। এই আলোকবহ্দিত স্থানে নীলমণি প্রবেশ মানসে তারমধ্যে মস্তক 
সমপর্ণ করিলেন। করিবামাত্র চিক্‌ চিক্‌ শন্দ শুনিলেন, অমনি ত্রাসে বাহিরে 
আসিলেন, “এর ভিটর কিরে ?” পু'টে কহিল “চামচিকা” নীলমণি কহিল 
“ওরে ! চর্শ্ম চটি” পু'টে আবার কহিল আমিই ভিতরে যাই । নীলমণি কহিলেন 
“হাট বাড়া, ডেক, কিসে হাত পড়ে।” কুঠারীর অন্তরস্থান তোড়ায় ভোড়ায় 
আবদ্ধ, হন্ড প্রক্ষেপ করিবামাত্র একটীতে হাত লাগিল । পু'টে বাহিরে আনিয়া 
মুখের বন্ধনরজ্জ কর্তন করিল । এটি শিব সিংহের গৃহ হইতে অপহৃত হুই সহল্ত 
মুদ্রার থলি |] ছুই ভ্রলে চারি মূঠা ভরিয়া যত পারিল টাক! বাহির করিয়া একটা 
বস্ত্রাংশে বান্ধিলে, পুটলিটি বড় হইল, কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন ভাবিতে 
লাগিলেন । পুঁটে কহিল বেশ বুদ্ধি আছে । কুঠারীর কপাটটী শীস্র বন্ধ করিয়া 
কহিল আমি গৃহের পশ্চাতে ময়দানে যাইয়া দাড়া, আপনি এই আানালার 
ব্রেলমধ্য দিয়া তোড়াটি ফেলিয়া দিন । কহিয়াই পু'টে প্রস্থান করিল । নীলমণি 
পুটলি নিয়ে, নিক্ষেপ করিলেন, পু'টেকে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া নীলমণির মাত! 
ভীতা হইলেন । নলে করিলেন ডাহার নীলমণি এক! সঙ্গ্যাবেলা ছাদে রহিয়াছে । 
“নীলমণি নীলমলি” জপোচ্চারণ করিতে করিতে উপরতলে উপস্থিত । নীলমণি 
চমকিত হইয়া বারান্দায় আসিলেন ও কহিলেন, পায়রা ধরিতে ঘামে ভাসিয়াছি 


এই বাতাসে বারেন্দায় এখন বসি । 
পরদিন প্রাতে আমাদের যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত । ভতর্কালগ্কার মহাশয় 


আশীব্বাদী পুষ্প লইয়া উপস্থিত; মাথায় ফুল দিয়া তিনি অপরশ্থানে চলিয়া 
গেলেন । মাতা সস্রেহবদনে আমার মন্ডেকোপরি আপন সুকোমল হস্তে ধরিয়া! 
আপনার অধিষ্ঠাত্ৰী দেবীর নাম মনে মলে উচ্চারণ করিয়া সেই দেবীর হস্তেই আমার 
শুণ্ভান্ডভ চিরদিনের অন্য অর্পণ করিলেন | মস্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাহার নয়ন 
অশ্রদ্তে বিসিক্ত হইল । গঙ্গাধর বড় নিষ্ঠুর, নগরে যাইবে, জ্ঞানলাভ করিবে, 
নূতন নুতন দেশ ও কত প্রকার মনোহারী দ্রব্য দেখিবার আশয়ে আহলাদিত । 
এখনও নিরব্ধোধ এখনও অজ্ঞান অন্ধ জানে না যে, যে ধন আজ ত্যজিয়া 
যাইতেছে তাহার শ্বরূপ গুরুতর লিম্বার্থ স্বসাঁয় পদার্থ জগতে আর কোথাও 
পাইবার নাই ! সেই ধন স্মৃপবিভ্রর চিরানন্দদাযী মাতৃস্থেহ । সেই ধন হারাইলে 
তত্বুল্য বন্য এই পৃথিবীতে আর পাইবার সম্ভাবনা লাই । সেই ধন না হারাইলেও 
তাহার প্রকৃত মর্শ্ম কেহ জালে না» যাহারা হারাইয়াছে তাহারাই জ্ঞানিয়াছে । 
মাতার কাতরতা দেখিয়াই আধার সব উৎসাহ শেষ হইল । মন কান্দিল, আখিতে 


১২৮৫ জটথালীর রোজনসনেচ!। ৫৪১ 


৷ কেহ জল দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ কিন্তু অন্তঃকরণ একান্ত অস্থির হইল । সে 
অস্থিরমলে গৃহ ত্যজিয়া গ্রামের বহির্দেশে আসিলাম ' দেখিলান একট পুফরিপীর 
তটে প্রিয়অনুচরগণ লগেশ্্র, গোপাল, প্রিয়তম ভগিনী প্রফুলতাহীন বদনে আমার 
দিকে চাহিতেছেন, কাদিতেছেন প্রফুল্ল আমার প্রিয় হরিণ শাবকটাকে ধরিয়া 
কহিতেছে “দাদা এটী থাকে না, তোমার সঙ্গে যাইতে ঢায |" আমার সব উৎসাহ 
নিহশেষ হইল । এই ছুইটি নিৰ্ম্মলা প্রীতির পদার্থ দেখিয়া অশ্রধারা রহিল । 
দায় দা একবার চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল, উভয়ে উভয়ের দিকে দেখিতে 
দেখিতে চলিলাম । অনেক দূর আসিয়া দূরাকাশ উভয়ের উভয় হইতে প্রভেদ 
করিল । 

গ্রামান্তরে আসিয়া দেখিলাম, নীলমণির পালকী নদীতটে উপস্থিত । একটি 
বেঁড়ে কুকুর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে ও পান্ধির ছাদে একটি পিল্পারে কডকগুলি গোলা 
পায়রা আনিয়াছেন । মলে করিলাম বিছ্যাভ্যাসের বিলক্ষণ সরগুম হইয়াছে । 
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তত ৫ 








মরা এই প্রস্তাবের অবতাব্রণায় যে মতগুলি উন্কৃত করিয়াছি তাহার 
সকল গুলিই প্রায় বিদেশীয় পণ্ডিতের । এদেশীয় পণ্ডিতের মধ্যে অতি 
অল্প লোকেই এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেল । যাহা হউক আমাদের দেশের প্রধান 
বলার (৪০০1৭7) ডাক্তার রাজেন্দ্ললাল মিত্রের এতছিবয়ক নতটা প্রকাশ না করায় 
প্রস্তাবটী এ পর্ধাশ্ত অপূর্ণ রচিয়াছে বলিতে হইবে । স্বতরাং এস্থলে ঠাহার মতি 
প্রকাশ করিয়া! আমর! প্রস্তাব সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করি । _ 


হিন্দীভাষার মূল নিরূপণ নানক প্রস্তাবে* রাজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন__ 


‘The qucstior i8 one of great importance. Ib hns already 
engaged tbe attention ol some of the most distinguished 
scholars of Europe and it would be presumptuous on my part 
to diepose it off at the {ag-end of an article in a different 
subject. But as a native, who feels deeply interested in the 
proepeot ‘of theo vernacular of bis country, I can not allow 
tbis opportunity to pass without observing that the question 
bas been hitherto discussed mainly, if not entirely, from an 
European standpoint. ‘The benefits which European soholars, 
officials and missionaries are to derive by substituting the 
Tloman characters in their writing and printing the Indién 
dialects, are wheat have been most elaborately discussed, but 
little considerstion has been shown as to the advantage which 
the natives are to derive by accepting Lhe Roman 888 8Ubs- 
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61869 for their national] alphabet. 7615 that point therefore 
" that I wish to discuss the question here.” 


‘অর্থাৎ বিঘয়টী অতি গুরুতর ; ইহার প্রতি অনেক অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
গণ মনোনিবেশ করিম্াছেন। অপর প্রস্তাবের প্রসঙ্গে এইরূপ একটা গুরুতর 
বিষয়ের সমালোটনা করা আমার পক্ষে অবিহৃ্হ্যকানিতা হইলেও আমি যখন 
এদেশীয় এবং এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতিতে লাভ বিবেচনা করি তখন আমি এখানে 
ইহা! না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, আন্দ পধ্যন্ত এ বিষয়ে যে সকল মত 
প্রকাশিত হইয়াছে ইউনোলীয়দিগের সুবিধাই তাহাদিগের সম্পূর্ণরূপে না হউক 
প্রধান লক্ষ্য করা হইয়াছে । ভরতবর্ধীয় ভাষা! সকল রোমান বর্ণমালায় লিখিত 
বা মুদ্রিত হইলে ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহী, মিসনরী বা কম্মচারী দিগের যে সকল 
উপকার হইতে পারে তাহাই পুষ্ধানুপুঙ্খ রূপে বিচার করা হইয়াছে কিন্ত দেশীয় 
বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান বর্ণমালা! ব্যবহার করিলে দেশীয়দিগের কি লাভ হইবে 
তদিঘয় বিবেচনা করা হয় নাই। অতএব সেই উদ্দেশ্যেই আনি এস্থলে এতাদৃশ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম |” 

“তাষাতত্বের নিয়মান্ুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নাদ সমুদয়কেই 
প্রচলিত ভাষাদিগের সার বলিয়। বোধ হয় এবং ইহা ও জানা যায় যে এসকল নাদ 
প্রকাশকারী বর্গ বা চিহ্নের আকারের সহিত ভাষার কিছুই সম্পর্ক নাই । অর্থাৎ 
‘কমল’ এই শন্দকে [0৯0)১218 এইরূপে লিখিলে ভাষার কিছুমাত্র হানি হয় না। 
এক্ষণে দেখ যদি এ সকল বণের আকারবিশেষ গ্রহণ করিলে লিপি ও সুদ্রাদির 
সৌক্ষ্য হয় এবং উচ্চারণও যথাবৎ প্রকাশিত হয় তাহা হইলে জাতীয় গব্ধকে 
অলাগ্রলি দিয়া সেইরূপ বিশেষ আকারের ব্যবহার অবস্থ্যই উচিত। কিন্ত অশ্ম- 
দ্দেশীয় বর্ণমালা স্থলে রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবে কি 
না! তাহা সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল । পৃথিবীর পণ্ডিত মাত্রেই রোমান বর্ণমালার অপূর্ণতা 
বিঘয় স্বীকার করিয়া থাকেন । বড় বড় পণ্ডিতদিগের মতে সংস্কৃত বর্ণমালার মত 
সম্পূর্ণ বর্ণমালা আর দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব তাদৃশ সম্পূর্ণ বর্ণমালা স্থলে 
একটা অপুণ বর্ণমালা ব্যবহার কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে এবং তাহা দ্বারা অভিপ্রায় 
সিদ্ধিরও সম্ভাবনা লাই |” 

_ শ্সত্যবটে দেশীয় হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় নানাবিধ কোণশালী অক্ষর থাকায় 
তাহা লিখিতে অনেক সময় লাপে। এপক্ষে তৎতশ বর্ণমালা অপেক্ষা রোমান 
বর্ণমালার শ্রেষ্ঠতা অবস্যাই স্বীকার্য্য কিন্ত একমাত্র লিপিসৌকধ্যই বর্ণমালার 
উত্তমতার সাধক নহে । আরও দেখ যদি রোমান বণমালায় সমাক্‌ প্রকার লিপি 
সৌকথ্য গুণ থাকিত তাহা হইলে বন্তুতাদি লিখিবার নিনিন্্ নানাবিধ লদ্ঘু হস্ত 
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লিপির ( short hand writing ) কেন অবিষ্ষার হইত ! ইহা ও সচরাচর দেখ 
গিয়া থাকে যে আদালতে ইংরেলি ভাষায় সাক্ষী জবানবন্দী প্রন্থতে রোমান 
বণ মালায় লিখিতে যে সময় লাগে ; বাঙ্গাল। উদ, সাক্ষী জবানবন্দী নিজ নিজ 
বর্ণমালায় লিখিতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগে না । বিশেষ যখন ইহা বিবেচনা 
করা যায় যে, রোমান বর্ণমালায় দেশী ভাষা সকল লিপিবদ্ধ করিবার সময় দেক্টয় 
বাক্যের ঠিক ঠিক উচ্চারণ প্রকাশ করিবার নিমিস্ব অনেক অক্ষরে বিন্দু ভাস, কথা 
প্রভৃতির যৌগ না করিলে চলিবে না, তখন যে লিপি সৌকধ্যের নিমিত্ত ইহার 
ব্যবহার অভীপ্লিত হইয়াছিল তাহা স্বদূরপরাহত হইল । লেপসিয়স সাহেব 
দেশী অক্ষর লিখিবার জন্য যে রোমান বর্ণমালা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে ১৮৯ 
প্রকার বিভিন্ন বর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে । তাহাতে এন্সপ নুতন নৃতন আকারের অক্ষর 
সল্লিবেশিত হইয়াছে যে তাহা লেখা দূরে থাকুক পরিচয় করাই কঠিন। রোমান 
অক্ষরে দেশীয় ভাষা সকল পিখিবার শর্ত যতশুতি পক্ষতে অবলম্বন কর! হইয়াছে 
তাহাদের পরস্পরের নধো এরূপ একতা নাই যে, তাহাদের মধো যে কোন একটি 
সমুদয় ইউরোপে বোধগম্য হইতে পারে ।” 


“কেহ বলিয়াছেন যে স্থা আপাতত দেশী ভাষা লিখিবার ভহ্য রোমান বশ+- 
মালায় কতক লি চিহ্নের যোগ করিতে হইবে বটে কিন্ত পরে ভারতবর্ষীয়ের! 
যখন ইহাতে সম্যক পরিচয় লাভ করিবে তখন তাদৃশ চিহ্ন ব্যবহারের কোনরূপ 
আবশ্যকতা হইবে না এবং এ সকল চি ত্যাগ করিলে যে লেখনাদির সমধিক 
সৌকধ্য সাধিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য । এ যুক্তি যে সম্পুণ” ভ্রমাচ্ছন্প সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । ইহার অকিঞ্চিৎকারিতা দেখাইবার জন্য নীচে একটি উদাহরণ 
দেখান যাইতেছে । হিন্দুস্থানে কুটিয়াল হিন্দী নামক এক প্রকার দেবনাগর অক্ষর 
ব্যবহার হয় ইহাতে মাত্রা বা স্বর চিহ্ন কিছুই থাকে না কেবল ব্যঞ্জনর্পের বিশ্যাস 
কর! হয় মাত্র । কোন সময় একজন গমন্ডা আগরা হইতে তাহার মনিবের বাড়ী 
এক্সপ অক্ষরে এই অভিপ্রায়ে এক চিঠি লেখে যে 


«বাবু আন্রমীর গয়ে বড়ীবহী ভেজ দিয়ে” বাবু আজমীরে গিয়েছেন বড় 
খাতা খানি পাঠাইয়া দিবেন । বাবুর বাড়ীর লোকেরা পাঠ করিল “বাবু আজ 
মর গয়ে বড় বহু তেক্জ দিজীয়ে” বাবু আজন্ম মরে গেছেন বড় বহুকে পাঠাইয়া 
দিবেন, সতী হইবার অভিপ্রায়ে অথবা মুখায়ি প্রভৃতি আন্তো্িক্রিয়ার নিমিত্ত!!! 
গষ্ুটী সত্য হোক বা লা হোক উপযুক্ত চিহ্কাদির যোগ লা করিয়া ভারভবর্বায় 
ভাষায় রোনাল বর্ণনালা ব্যবহার করিলে ইহা অপেক্ষা যে অধিক গোলযোগ হইবে 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।” 
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“এইরূপ চিহ্ন যোগ করিয়া রোমান অক্ষর বাবহার করা নেটিবদিগের পক্ষে 
ত স্ুকর নহেই ; ইউরোপীয়দিগের পক্ষেও বিলক্ষণ কঠিন, কারণ প্রথমে তাহাদের 
বর্ণপরিচয় গ্রন্থ হইতে সচরাচর যে রোমান ব্ণশুলি লিখিত, তাহাদিগকে দুরীত্ত 
করিয়া তাহাদের স্থানে লেপসিয়স বা মোক্ষমূলর প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে বর্ণ 
স্থাপন করিতে হইবে । তাহার পর ভারতবর্যায় ভাষা সকল লিখিবার জন্য এ 
সকল বণপ্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইরে । কেবল বথেচ্ছরূপে বর্ণ প্রয়োগ করিলে 
হইবে ন! যাহাতে সমুদয় দেশে সকল লোকে অক্রেশে পাঠ করিতে পারে সেইক্ূপ 
লিযমাদির অবিদ্ধার করিতে হইবে । এক্ষণে দেখ ২৬টী অক্ষর স্থলে ১৮৯ এতগুলি 
অক্ষর শিক্ষা করিতে কোন ইউরোলীয় সহঞ্জে সম্মত হইবেন নাঃ তাহার পরে ত 
অঙ্ক নিয়ম । ফল বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহাদের সময় আছে 
এবং আগ্রহ আছে তাহাদের পক্ষে সেই সেই ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা কিছু কঠিন 
নয় বর্ণমালা শিক্ষা করিতে অতি অন্রমাত্র সময়ই ব্যয়িত হঘ। আর যিনি অল্প 
সময় ব্যয় করিয়া বর্ণমালা শিক্ষা করিতে অক্ষম তিনি যে ভাষা শিক্ষা করিবেন তাহা 
কখনই সম্ভব হইল্ত পারে লা।” 

_ পরিশেষে বাজেম্দ্র বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে “বাবেলস্তস্ত নিশ্মাণ করিবার 
সময় মানবজাতির উপর যে শাপ নিপতিত হয়, তাহা অন্যাপি মামাদের উপর 
প্রভৃতা করিতেছে অতএব এক্ষণে একরূপ ভাষা বা একরূপ বর্ণমালা প্রচার 
করিবার প্রয়াস বিফল মাত্র 1)” 





পা চীন ভারতবর্ষে যত রাজ্ঞ। রাজস্ব করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অশোক 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ । অশোকের প্রতাপ ও অশোকের শাসন এক সময়ে পাটলীপুত্র 
হইতে হিন্দুকুশ পৰ্য্যন্ত, ধাযুলী হইতে কটক পর্য্যন্ত, এবং ত্রিহুতের উত্তরাংশ 
হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল । হোমার অবিসন্বাদিতরূপে কীররসের 
শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, দিমস্থিনিস অবিসন্বথাদিতরূপে সর্্বশ্রেষ্ট বাখ্দী নহেন, নেপোলিয়ন 
অবিসস্বাদিতরূপে সর্্বশ্রেষ্ট বীরপুরুঘ নহেন, কিন্তু অশোক সমুদয় প্রাচীন নরপতি- 
গণের শ্রেষ্ঠ । ঠাহার কোন প্রতিদ্বদ্বী নাই । তিনি অন্যান্য ঘপ(তিনিগকে এতদূর 
পশ্চাতে ফেলিয়া রাখেয়াছেন যে, তাহাদিগকে কথনই তাহার পার্খে উপস্থাপিত 
করা যায় না। 

মহারাজ অশোক সুপ্রসিদ্ধ পাটলীপুত্ররাক্ত বিন্দুসারের পুত্র । যে চন্দ্র- 
গুপ্তের শাসনমহিনা এক সময়ে যুনানী সম্রাগণের গৌরবস্পঙ্গ্ণ হইয়া ছিল, 
যাহার সময় হইতে প্রাচীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট 
ও আলোকিত হইয়াছিল, অশোক সেই মৌধ্যকুলগৌরৰ মহারাজ চস্দ্রগুপ্তের 
পৌল্ঞ। 

বিন্দুদার যখন পাটলীপুত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন চসম্পাপুরীবাসী 
একজন ব্রাহ্মণের নিকট একটী কহম্যারত্র লাভ করেন। কন্যার নাম সুভদ্রাঙ্গী । 
স্বভদ্রোঙ্গীর সম্বচ্ষে একদা গণকেরা কহিয়াছিলেন, ইনি একজন প্রসিদ্ধ রাজার 
মহিষী ও একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতির মাতা হইবেন। ত্রাহ্মণ এই ভবিব্যত্বাপী 
ফলবভী করিবার আশায় তনয়াকে বিন্দুসারের পরিচত্যাম নিযুক্ত করেন । 
_.. বিল্দুসার কন্তাটিকে পাইয়া অন্তঃপুরে রাখিলেন। কিন্তু ুতদ্রাঙ্গীকে 
দেখিয়া অন্তঃপুরকাসিনী মহিষীদিগের নিদারুণ ঈধার সঞ্চার হইল । তাহারা 


পি পপ ০ — স 
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সুভদ্রাঙ্গীকে স্ব্বদ! নিকৃষ্ট কার্য্যসাধনে নিয়োল্রিত রাখিতেন । ক্রমে তাহার প্রতি 
ক্ষৌর কার্খ্যের ভার সমপিত হইল । স্বভ্দ্রাঙ্গী তাহাতে অপমানিত! বোধ ন! 
করিয়া এই কার্যে সাতিশয় মনোযোগী হইলেন । একদা রাণীগণের আদেশে তিনি 
মহারাজ বিন্দুসারের ক্ষৌরকাধ্য সম্পাদন করেন ॥ মহারাজ বিন্দুসার স্ুভসত্রাঙ্গীর 
কাধ্যপটুতা দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাহার যে কোন প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুত 
হইলেন । নুভদ্রাঙ্গী ইহাতে বিল্বুসারের সহিত পরিশণয়ন্ূত্রে আবদ্ধ হইবার 
প্রস্তাব করিলেন । বিন্দুসার তাহাকে কোন নীচবংশোষ্কবা মনে করিয়া এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তাহাতে সুভত্রাঙ্গী উত্তর করিলেন, “আসি ব্রাহ্মমণ- 
তনয়! । পিতা আপনার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছ! করিয়াই আমাকে আপনার 
হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন |” স্মুভদ্রাঙ্গীর এই উত্তরে কৃতপূর্বৰ সমস্ত বিবরণ 
বিন্দুদারের স্মতিপথবর্তী হইল । বিন্দূসার তাহাকে যথাবিধানে বিবাহ করিলেন । 
স্থতস্রাঙ্গী ক্রমে নিজ গুনে অন্ংপুরের প্রধানা মহিষী হইলেন । 

এই দম্পতী হইতে অশোকের উদ্যব হয় । কথিত আছে পূলমূখ নিরীক্ষণে 
মাতার শোক দূরীভূত হওয়াতে ভূমিষ্ঠ সন্তান অশে!ক নামে অভিহিত হয়। কিন্ত 
স্থজ্দ্বাঙ্গীর কি শোক ছিল তাহা প্রকাশ নাই । অশোক অতি কদাকার ছিলেন; 
আকৃতির সঙ্গে অশোকের প্রকুতিও সাতিশয় অপ্রীতিকর হইয়াতিল । এল্রন্য তিনি 
“চু” নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । বিন্বুসার পুক্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পিঙ্গলবৎস নামে 
একজন জেযোতিবিবদের হস্তে সমর্পন করেল । এই জ্্যোতিবিব একদা গণনা 
করিয়া কহেন, অশোক পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া পাটলীগুজের সিংহাসনে 
আরোহণ করিবেন । অশোক ব্যতীত সুভদ্রাঙ্গীর আরও একটি পুজ্রসম্ভান ভূমিষ্ঠ 
হয়) হার নাম বীতশোক বা বিগতাশোক । 

মহারাক্র বিন্দুলারের স্ব্বজ্যেঠ তনয়ের নাম ন্তুসীম। ইহার সহিত 
অশোকের সম্প্রীতি ছিল না। বিন্দুসার তাহাকে স্থানান্তরে রাখিতে কতসহত্র 
হইলেন । এই সময়ে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল । বিন্দুসার 
অশোককে এ বিদ্রোহদমলার্থ পাঠাইয়া দিলেন । 

অশোক তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবানিগণ তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ কত্রিল। অশোক বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হইলেন । ইতিমধ্যে সুসীম 
পাটলীপুত্রে উৎপাত আরস্ত করাতে মস্ত্রিগণের পরামর্শে বিন্দুসার সুসীমকে 
তক্ষশিলায় পাঠাইয়া অশোককে পাটলীপুত্রে আহ্বান করিলেন 

ক্রমে বিন্দূসারের আযুক্ষাল পুর্ণ হইল ; তিনি জ্রীবনের শেষ সীমায় পদার্পণ 
করিলেন । বিন্দুসার এই আসন্তকালে অনাত্যের পণামশে কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ 
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অমতে ত্যোর্টপুজের অনুপস্থিতি পধ্যন্ত অশোককে রাজকার্য্য নির্ববাহার্থ আদেশ . 
দিয়া পরলোক গমন করিলেন । এদিকে সুসীম তক্ষপীলা হইতে প্রত্যাগত হইয়া 
পাটলীপুক্র আক্রমণ করিলেন, কিন্ত কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলেন না। অশোক 
তাহার কার্য্যকুশল অমাত্য রাধাগু্তের সাহায্যে স্থসীমকে পরাস্ত ও নিহত 
করিলেন । 

ইহার পর ভাবী অনিষ্ট ও উপস্রবের আশঙ্কায় অশোক স্বহস্তে রাজবশৌয় 
অনেক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করেন । এইরূপ আরও অনেক কাধ্যে তাহার প্রচণ্ড 
স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । একদা তিনি শুনিতে পাইলেন, কয়েকটী কামিনী 
পুজ্পচয়ন উপলক্ষে একটি অশোকবৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছে । এই অপরাধ 
বড় গুরুতর মনে করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সেই অপরাধিনী কামিনীদিগকে 
প্রজ্যালিত অনলে দক্ষ করিবার জন্য চণ্ডগিরিক নামে একজন নরহজ্তাকে আদেশ 
করিলেন । নিষ্ঠুর চণ্ডগিরিক অবিলম্বে কঠোর-প্রকৃতি প্রভুর এই কঠোর আক্ঞ। 
সম্পাদন করিল । 

একদা সার্থবাহ নামে একজন ধনাঢ্য বনিক সপরিবারে একশত বণিকের 
সহিত বাণিভ্রযার্থ সনদ্রপথে যাত্রা করেন । এই সমুদ্রবাস সময়েই তাহার একটি 
সম্ভান ভূমি হয়; লার্থবাহ তাহার নাম সমুদ্র রাখেন । সার্থবাহ বাশির 
নিমিত্ত ্বাদশবর্ধকাল লাল। স্থানে পরিশুমণ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগত হইতে- 
ছিলেন, তখন একদল দন্থ্য আসিয়া তাহাকে সপরিবারে নিহত করে, কেবল সমুদ্র 
নামে তাহার পু ঘটনাক্রমে পলায়ন করেন। সমুদ্র এইরূপে পিতৃমাতৃহীন 
হইয়া বৌদ্ধ যতিবেশে নান! স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ত করেন । একদা ভিক্ষা- 
প্রার্থী হইয়া তিনি চণ্ডগিরিকের গৃহে সমুপস্থিত হন ॥। চগুগিরিক এই বৌদ্ধবতিকে 
হত্যা করিতে ঘথাশক্তি চেষ্টা পায়, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকাধ্য হইতে পানে 
না। ইহাতে অতিমাক্র বিশ্মিত হইয়া চশুগিরিক এই বিবরণ অশোককে 
বিজ্ঞাপিত করে । মহারাজ অশোক এই সংবাদে অমণকারী তিক্ষুকে দেখিতে 
আদিলেন এবং তাহার কথাবার্তা শুনিয্সা! এবং চরিত্র দেখিয়া অশোকের জ্ঞানলাভ 
হইল । নিজ চরিত্র সংশোধনের ইচ্ছা জন্মিল । কিন্তু প্রথমে ছ্রাচার 
চগুগিরিকের শিরন্ছেদ না করিয়! লিরব্ত হইতে পারিলেন না । ৃ 

এই অবধি বৌক্ধশ্মের প্রতি অশোকের আস্থা ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় । অশোক 
ক্রমে বোদ্ধধর্শ্ম গ্রহণ করেন । মহারাজ অশোকের ধর্মগুরর নাম উপগ্চপ্ত । 
উপগুপ্ত মথুরার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির তনয় । শোনবাসী নামে একজন বৌদ্ধ - 
ভিক্ষু ইহাকে স্বীয় ধরে দীক্ষিত করেন । উপগুপ্ত বৌদ্ধধর্শ্ম তাত্বে* সাতিশয় 
প্রবীণ ছিলেন । তিনি অশোকাকে নান! প্রকার ধশ্ধো পদেশ দিয়া তাহার হৃদয় 
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প্রশস্ত, কর্ততব্যনিষ্ঠা বলবতী ও পাধন) মহিয়সী করিয়া তুলেন । অশোক এইরূপে 
গুরুসহবাসে ও গুরূপদেশে বৰ্শ্মনিরত ও ধাশ্মিকশ্রেষ্ট হইয়া উঠেন। 

ক্রমে ধর্শ্মাচরণে ও ধর্শমনিষ্ঠায় অশোকের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারিদিকে 
বিস্তৃত হইল । নালা স্থানে স্তুপ ও মঠ প্রভৃতির দিশ্মাপে তিনি অনেক অর্থ 
ব্যয় করিতে লাগিলেন । তক্ষশিলাবাসিগণের প্রার্থনায় তথায় ৩৫১০৪০০০১০০ 
স্তুপ নিশ্মিত হয়; সমুদ্তীরবর্ত্তী স্থানেও দশলক্ষ স্ত.প প্রতিষ্ঠাপিত হুইয়া 
উঠে । ঈদৃশ ধৰ্শ্বাচরণে ও ধর্শ্মসন্মত কার্যানুষ্টানে অশোকের পূর্বতন “চণ্ড” 
লাম তিরোহিত হম্স ; তিনি ধশ্মাশোক নামে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ হুইয়া 
উঠেন । 

যখন উপগুপ্ত আপনার আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন, তখন অশোক বৌদ্ধধর্ম 
তাহার সাম্রাজ্যের ধশ্দ বলিয়া সাধারণ্যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেনঃ এবং এই 
ধশ্রের মহিমা ও এই ধশ্বের উন্নতিবিধানে সমুদয় সম্পত্তি ব্যয়িত করিতে কৃতসস্বন্প 
হইয়া উঠেল। বুদ্ধগয়ার যে তকুমূলে বসিয়া মহামতি বন্ধ ধশ্রোপদেশ 
দিয়াছিলেন, সেই বোধী বৃক্ষের রক্ষাবিধানে তাহার একাহ্াতা ও চেষ্টা সাতিশয় 
বলবতী হইয়া উঠে । মহারাজ অশোকের প্রধান) মহিষী পবিষ্যরক্ষিতা ভর্তাকে 
এইরূপ পুরুষাস্থগত চিরন্তন ধশ্মের প্রতি বীতরাগ ৪ নূতন ধশ্মের প্রতি 
আশ্থাবান দেখিয়। সাতিশয় বিরক্ত হন | কথিত আছে» একদা পবিষ্যরক্ষেতা 
মাতঙ্গী নামে এক চগ্ডালীকে গুপ্তভাবে উক্ত বোধীাবুক্ষ বিন করিতে আদেশ 
করেন । ঢগ্তালী যাত্বিগ্তাপ্রতাবে ৪ ওবধধ-প্রয়োগে নুক্ষটীকে ক্রমে বিশু 
করিয়া তুলে । অশোক এই সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় ক্ষুক্ধ হন। রানী তাহাকে 
প্রসন্ন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার চেষ্টা ফলবতী 
হয় লা। পরিশেষে পবিষধ্যরক্ষিতার আদেশে মাতঙ্গী বৃক্ষটীকে পুনব্বার সঙ্গীব 
করে; বৃক্ষের সত্গীবতার সঙ্গে সঙ্গে অশোকও সম্্রীব ও স্ুপ্রসন্ন হইয়া উঠেন। 


এই সময়ে তক্ষশিলা শান্তিপ্রবণ ছিল লা। অন্তব্বিজ্রোহে উহা সাতিশর 
অব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ অশোক স্বীয় পুজ কুনালকে এই 
বিদ্রোহ দমন জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন । কুনাল অশোকের সাতিশয় প্রিয় 
ছিলেন। অশোক মহা আড়ম্বরে কাঞ্চনমাল! নামে একটি রূপবতী কামিনীর সহিত 
কুন্যলের বিবাহ দেন । কার্ধনমালার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল । কুনাল সৈন্যদল 
সমভিব্যাহারে তক্ষশিলায় উপনীত হইলে বিদ্রোহীদিগের দলপতি কুক্ররকর্ণ 
বন্ঠতা স্বকোর কনে । এরূপ প্রবাদ আছে, কুনাল ব্দ্রাহদমনার্থ তক্ষ শিলায় 
প্রেরিত হইলে অশোক একদা ন্বপ্পে দেখিলেন প্রাণপ্রিয় পুত্র কুনালের মুখ 
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বিবর্ণ, বিশীর্ণ ও বিশু হইয়া গিয়াছে। অশোক এই স্বপ্রের বিবরণ গণকদিগকে 
গানাইলে তাহারা গণনা করিয়া কহিলেন, প্রস্তাবিত স্বপ্নে তিনটি অনিষ্ট স্মচিত 
হইতেছে, প্রথম প্রাণহানি, দ্বিতীয় পার্থিব বন্ধন পরিত্যাগ পুব্ধবক যতিবেশ 
ধারণ, তৃতীয় দর্শনশক্তির বিনাশ । অহারাক অশোক প্রিয়তম পুত্রের সম্বক্ষে 
এইরূপ অনিষ্টের সুচনায় সাতিশয় খিল্গ হইয়া সর্বপ্রকার রানকার্য্য হইতে বিরত 
হইলেন । ইহাতে অশোকের অন্ততমা মহিষী ও কুনালের বিমাতা তিশ্যরক্ষিতা 
কুনালেল অনিষ্ট সাধনের ভপমূক্ত অবসর বুঝিয়া স্বয়ং রান্রকার্যের ভার গ্রহণ 
করেন । তাহার মতান্থলারে আদেশলিপি প্রচারিত হইতে লাগিল, এবং তাহার 
মতান্থসান্দে সমুদয় কর্শ্মচারিগণ যথা নির্দিষ্ট কার্ধেয ব্যাপৃত হইলেন । তিনি 
গোপনে একখালি পত্র লিখাইয়া কুঞ্জরকর্ণকে আদেশ করিলেন যে. অবিলপ্বে 
কুনালের দর্শনশক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে । পত্র রাজ্রনানাস্কিত মোহরে শোভিত 
হইয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইল । কুঞ্রকর্ণ এই পত্র পাইয়া কি প্রকারে আদেশ 
প্রতিপালন করিতে হইবে ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে কুলাল রাজ্ান্্রা জানিতে পারিয়। 
আপনি কুগুরকর্ণর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া রাজারা দেখিতে চাহিলেন । 
কুত্ঞরকর্ণ বড় কুষ্টিত হইলেন কিন্তু কি করেন মহা পরাক্রান্ত কুনালের নিকট 
বাকৃচাতুরী করিবার তাহার সাধ্য হইল না। রাজ্রলিপি কুনালের হস্তে সমর্পণ 
করিলেন । কুনাল ধারে ধীরে পড়িলেন । পত্রে রাজার নাম রাজ্ঞার মোহর 
রহিয়াছে, সন্দেহ আর কিছুই রহিল না । তখন কুনাল বলিলেন কুঞ্জরকর্ণ, রাজাজ্ঞ। 
প্রতিপালন কর । কুগ্ুরকণকে ইতস্তত: করিতে দেখিয়া কুনাল বলিলেন, অপনি 
ইতন্ততঃ করিবেন না; রাজ্ঞাজ্কা অবহেলা করিলে তাহার প্রতিফল এখনট আমি 
দিব, বলিয়া কুনাল কটী হইতে অসি নিস্কোবিত করিলেন । কাজেই রাজাজ্ঞা 
রক্ষা হইল । কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে । পরে অন্ধ কুনাপ পনিস্রাক 
বেশে তক্ষশিলা হইতে বহির্গত হইয়া বহুকষ্টে পাটলীপুজে উপনীত হইলেন । 
তিনি গোপনে রান্রকীয় হস্তিশালায় আসিয়। নিশীথ সময়ে বংশীধ্বনি করিয়! 
আমোদ করিতে লাগিলেন । ধ্বনি রাজবিলাসভবনের গবাক্ষদেশ দিয়া 
অশোকের শ্রতিপ্রবিই হইল । হহা! অশোকের হ্যদয়ের প্রতিস্তর অস্বৃতরসে 
অভিষিক্ত করিয়া তুলজিল। মহারাজ অশোক নিশীথকালে দুত্বাগভ বংশীববন্িতে 
সাতিশয় প্রীত হইলেন । রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি বংশীবাদককে নিকটে, 
আনয়ন করিতে লোক পাঠাইগেন । রাজ আল্দায় যতিবেশধারী বংশ্ীবাদক 
যথাস্থলে উপনীত হইলেন । তখন মহারাজ অশোক বিশ্ময়সহকারে দেখিলেন, 
বংশীবাদক তাহার প্রিয়তম তনয় কুনাল অন্ধ । অশোক কুলালের »এতদবন্থা! 
দেখিয়া অধৈয্য হইলেন। কুনালকে ঈদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 


১২৮৫ ] শোক ৫৫৯ 


কুনাল কিছুই বলিলেন না। পরে অশোক অন্যত্র সমুদয় বিবরণ শুনিয়! 
যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া নীচাশয় ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মহিবীর শিরশ্ছেদের অন্য 
তরবারি গ্রহণ করিলেন । কুনাল পিতাকে ঈদৃশ ভয়ঙ্কর কাধ্যসাধনে সমুদ্যত 
দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না । তিনি বুদ্ধের লাম উচ্চারণ পূর্ববক তাহাকে 
শাস্ত করিলেন । 


অশোক বিন্দুসারের জীবদ্দশায় কিয়ৎকাল উজ্দ্রয়িনী রাজ্য শাসন করিয়াছি- 
লেন । সেই সময়ে তিনি অলেকস্থলে পরিভ্রমণ করেন । ভ্রমণ সময়ে একদা দেবী 
নামে একটা পরমাম্ন্দরী রাজবালার প্রণন্নপাশে বদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ 
করেন। এই দেবীর গর্ভে একটা পুজ্ ও একটি কন্যার জন্ম হয়। পুজ্রের লাম 
মহেন্দ্র এবং কম্যার লাম সঙ্ঘমিত্রা॥। ইহারা উভয়েই তরুণ বয়সে সিংহল দ্বীপে 
যাইয়া তত্রত্য রাজাকে বোৌদ্ধধর্শ্মে দীক্ষিত করেন । 


অশোক পাটলীপুজের সিংহাসন গ্রহণ করিবার সময় যেরূপ নিষ্ঠুরতার পরি- 
চম্ম দিয়াছিলেন, বোৌদ্ধধর্শ্ম অবলম্বনের পর অশোকের তাদৃশ নিদ্দয়তার নিদর্শন 
লক্ষিত হয় না। অশোক যখন স্থসীম প্রভূতিকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার 
করেন সেই সময়ে স্সীমের পত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি অকন্মিক বিপদ হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার আশায় চণ্ডাল-পল্লীতে যাইয়া একজন চণ্ডালের আলয়ে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। এই স্থানে তাহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অশোক এই 
সম্তানের জীবনের সম্বন্ধে কোনরূপ অনিষ্ট করেন নাই । কথিত আছে, স্থসীম-ভনয় 
বৌদ্ধধ্শ্ব পরিগ্রহ পৃর্ধক যতিবেশে নানান্ান পর্যটনে প্রবৃত্ত হন । 


কথিত আছে নৃতন ধর্মের প্রতি অশোকের আন্তরিক যত্র ও প্রগাঢ় আস্থা 
দর্শনে কতিপয় তীর্থ অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীতশোককে বোস্ধধর্শ্ব পরিগ্রহ 
করিতে নিষেধ করেন । অশোক ভ্রাতাকে আপনার ধর্মে দীক্ষিত করিতে যথাশক্তি 
চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ক্ৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না । পরিশেষে তাহার 
অমাত্য এই কাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাজ্য দিবার লোভ দেখাইয়া বীত- 
শোককে বৌত্ধধর্শ্মে আনয়ন করিলেন । অমাত্য বীতশোককে যথাবিধানে রাজা 
বলিয়া স্বীকার করিতে কাতর হইলেন না । কিন্তু এই কার্য্যে অশোকের হৃদয়ে 
অঘাত লাগিল । তিনি তৎক্ষণাৎ বীতশোকের শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ প্রচার 
করিলেন। এই সময় তাহার অমাত্য বু চেষ্টা করিয়া বীতশোককে একসপ্তাহের 
জন্য আসল্ল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন । এই এক সপ্তহি পরে বীতশোক 
উপগুপ্তের. আশ্রয়প্রার্থী হন, এবং তদীয় শি) গুণাকরের নিকট মন্ত্র গহণ পুর্ববক 
গৃহশৃশ্ পরিত্রাজকত্ব অবলম্বন করেন । 


৫৫২ বঙ্গদর্শন [ ফাক্তন 


বীতশোক এইরূপ পরিত্রাব্সক হইয়াও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। 
এই সময়ে বোৌদ্ধধর্শ্মদেষী এক সঙ্গাসী আপনার প্রতিকভির পাদমূলে বুদ্ধের 
প্রতিমুন্থী অন্ধকিত করিয়া সেই আলেখ্য সমুদয় স্থানে প্রচার করেন। আশোক 
এই বিষয় শুনিয়া সেই ধর্শ্মদ্বেষ্টী চিত্রকরের মন্তকের জন্চ একটী বিশেষ 
পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন । অচেরাৎ এই প্রতিশ্রুতির বিষয় চারিদিকে 
পরিব্যাপ্ত হয়। একজন গোরক্ষক এই সংবাদ শুনিয়াছিল, সে একদ! জটাচিরধারী, 
দীর্ঘশ্য শ্রু, অখথণ্ডিতনথ, বীতশোককে দেখিয়া বৌদ্ধ ধর্ঘদ্েক্টা সেই সন্যাসী জ্ঞানে 
রাত্রিকালে ভাহার শিরস্ছেদ করে» এবং নিদ্দিষ্ট পারিতোবিক লাভের আশায় সেই 
ছিন্ন মন্তক অশোকের নিকট লহয়া যায় । অশোক শ্তেহাম্পদ ভ্রাতার মস্তক 
দেখিয়া, সাতিশয় শোকাতুর হুইয়! বহুক্ষণ বিলাপ করেন, এবং এই নির্দমূতা। ও 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাহার ধশ্মোপদেষ্টা উপগুপ্তের পাদমূলে পতিত হন । এই 
কাহিনী কতদূর সত্য, নির্দেশ করা যায় ন।। বোধ হয় বীতশোক বৌদ্ধধর্মের 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অশোকের সহিত তাহার অপ্রণয় সংঘটিত হতহয়া- 
ছিল। তাহা হইতেই এই কিশ্বদম্ডী বদ্ধমূল হইয়াছে । 

অশোক ৩৭ ধশুসর কাল রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগত হন । প্রায় 
সমস্ত ভারতবর্ষে তাহার আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল । নশ্মঘদা হইতে কাশ্মীর 
পর্যন্ত সুবিক্ত ইথ৬০ বিহার ও বঙ্গের শ্যামলক্ষেত্রে, পঞ্জাব ও আফগাশস্থানের 
পার্বত্য প্রদেশে তাহার বিজয় পতাকা উদ্দীন হইয়াছিল । অশোকের লামাম্তর 
প্রিয়দশী । ইনি বিক্রমাদিত্য সংবতের ২০৫ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অধীশ্বর 
হন, এবং বুদ্ধের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন । 

অশোকের মৃত্যুর পর তদীয় তনয়গণ তাহার স্থবিস্তৃত সাম্রাজ্য আপনাদের 
মধ্যে বিভাগ করিয়া লন ॥ কুনাল পঞ্জাবের আধিপত্য গ্রহণ করেন । এই 
কুলালই ধশ্দবঞ্ধন নামে প্রসিদ্ধ হুইয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাজকুমার জনোক 
কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, এবং তৃতীয় পুক্রা পাটলীপুত্রের শাসনদণ্ড 
গ্রহণ করেন। 

এই গুলি মহারাজ অশোকের জীবনীর বক্কাল মাত্র । প্রাচীন ভারতবর্ষের 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস হইতে ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক বিবরণ এপর্য্যস্ত 
সংগৃহীত হয় লাই। আমরা এই লীবনীকে আর নানাপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক 


কিশ্বদন্তরীতে পল্রক্ডিত করিলাম না । অতঃপর মহারাজ অশোকের ধ্মন্থশাসন সম্বন্ধে 
কিছু বলিবারু ইচ্ছ। রহিল । 





৪৪ ই নেও"শ্িশিরের চন্দ্রের কিরুণে, 


বলি বাধ! ঘাটে, ক্ষুদ্র তটিনীর তটে, 


যুবক যুবতী ছুই, ছেল চিত্র পটে । 
শিশিরের চত্রলোক, বিহাদের হাসি, 
হাপিছে বিষাদ হালি, তটিএীর নীরে। 
তুই পার্শ্বে ঝাউ শ্রেণী 2াড়াইয়া তীরে, 
গাইছে বিয।দ গীত, অতি ধারে ঘারে । 
একটী কুস্থম দাম বিহুবল যুবাপ্র 
হই করে চালি বক্ষে, বহেছে চাহিয়া 
নৈশ নীলাদ্বর পালে । বানে সিমন্তিনী 
প্রদারি দক্ষিণ কর, সেছে বিছা, 
পত্যাধ্যান-মুথী বামা । বহুক্ষণ পরে 
বুবক ফুলের ঘালা করিঘ। মোচন, 
অর্পিদা একটি ফুল প্রদারিত করে 
কহিল কাতর কে,-'এই নেও তবে, 
নিশ্চয় বন্তপি মাল। ফিরাইমা লবে। 
ন! জানি হায় রে! ওই €জযাংম্বার সনে 
কি সম্বন্ধ আীবনের ] কত ম্ধখ, কত 
আশা, কত ভাল বালা, শোক ছুঃখ কত, 
রহেছে মিশিয়া চন্দ্র কৌমুদীর মত ! 
কত দিন কত বর্ধ ।--এমলি নিশ্টখে ; 
এমন চাদের আলে | এমন দেখিতে 
মনোহর ; কিন্ত নহে এমন মলিন; 
এমন বিঘ্ন ;_মনে আছে তসে দিন? 
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কুটিল সংসায় ছায়া হাদদে আমার 
পড়ে নাই, ছিল চিত্ত দপণ আকার 


স্বচ্ছ, লিযমল শো! ঘে দিন প্রথম, 
দর্পনে একটি ছাম! হইল পতন । 


সেই ছায়া, 
বসস্ব চন্রমা বাথা সুনীল সুন্দর 
পাথর ললিলে নব ন'রদের ছায়া । 
সেই ছায়া 
(বিষবৃক্ষ ছা! কুন্দ কুহুম কাননে ৷ 
ভরিল হৃদঘ্ব, মেথে ঢাকিল অর ! 
কত চাহিলাম চছায়| ফেণিতে মৃচ্ছিঘ়। 
অশ্রত্লে। জ্ঞালি কত পরিতাপানল 
চাহিলাম সেই ছায়া করিতে অস্তর । 
সকলি বিফল, ছায়া বাড়িতে লাগিল । 
বলিল্নাছি,__-ক্রমে ছায়া, হৃদয় দছিল। 
চাহি মুছিবারে ছায়। হৃদম দর্পণ 
চাছে ভার্গিবারে, ছায়া! হত না মাচন। 


ছাছা থার, সে কাহার? সে কি গো আমার ? 


উঠিত এ প্রশ্ন মলে [দিলে শতবার । I 
কে দিবে উত্তর? আর বেবা দিতে পায়ে 
ঘে পারে কেমনে হাস নিজঞ/সিব তারে ? 
ঘদি সে উত্তর নাহি হুম অনুকুল! 
চিস্তায় উঠিত বুকে তুঘণান তুষুল। 


3৫৬ 


না, না, 
সেই ছায়া, এ ছদর করি শিস্পেষণ 
রাখিতাম লুকাইঘা যেন চোর] ধন। 
প্রাণাধিকে 1-_ক্ষযা কর, ক্ষম সম্বোধন ; 
ভু ম্রদয়াবেগ মালে না বারণ ৷ 
প্রথম যৌবনে এই আত্মনিধ্যাতন, 

পদ্ম! গর্তে বিয়ার প্রথম প্রবাহ,- 
তীত্র ঘস্তরণায় স্মৃতি করিল তখন 

যুবকের ক্রোধ । যুবা রহিল চাহিদা 
স্থির নেতে উরদ্ধমুণে আকাশের পানে, 
বিষাদের মূহ্ডি ঘেন গঠিত পাষাণে ৷ 


০ 


পুষ্পহারে রমণীর মৃতু আকর্ষণে 

ভাঙ্গিল যুবার ধ্যান ;--এই নেও প্রাণ ৷” 
আবার একটী ফুল করিল প্রদান । 

সেই ছাম্বা বক্ষে করে, আশু দেশাসরে 
বলিলাম, সে কথা কি মনে আক্র পড়ে? 
আধখারে আনন্দে তুমি ছিলে দাড়াইহ! 
মাতপাশে,। নত শিরে নমিন্থ তোমারে । 
সকলে ভাবিল ভ্রম; হাসিলাম আমি 
মনে হলে । ধরে প্রেম কি দিবা নয়ন, 
অন্ধকারে দেখে, থাকে বথ। প্রিজন । 
কি বে বিজুলির থেল] সানবহৃদয়ে 

খেলে নাহি জানি, তব নিকটে আসিলে, 
খেলিত যে উশ্মি নম শোণিত সলিপে, 
আঁধারে, অদৃশ্ষে তুমি থাক লুকাইয়া, 
ঘাইত শোণিতে মদ বিজুলি খেলিদা । 
শছে আম) কহিলাম নমিয়া! চরণে 
বিদ্বায়ের কালে-__থাকি খাস ঘন, 
রহিলাম উপাসক জন্মের মতন 
অদ্ধর্যনে সক্ষোচিত দিলে আলিজল, 
দেখিলে না তরলাগ্রি বধিল নদুন। 

হৃদয়, প্রণাম লহ চরণে রাশিয়া, 


বঙ্গদর্শন 


চলিলাম দেশাস্তরে, হায় ডালাইদা! 

সংসারের হখলাখ প্রথম ঘোৌবনে, 
বিনম্র, 

লইয়া একটী ছায়া! হাদঘ দর্পলে |” 


বহুক্ষণ স্থির নেজে লিস্পম্দ যুবায়. 
যুবতীর মুখ চাছিছে কেবল । 
যুবতী আনত মুখে, চিন্ত! স্বর্ধপিষ্ট _ 
ছিড়িছে কুহ্থমকরে কুস্থমের দল। 
ফুলিছে অসাবধানে মুক্কেশরাশি, 
আবম বদনাদ্ক--অতুল সে শোড! | 
লতাকুহ অন্ডত্রালে বাসস্তি নিশাঘ, 
এই ক্কপে মরি পূর্ণচন্ শো ৪1 পাছ। 
“এই এপখানি, 
দেশে দেশে বহুবর্ধ অমিয়! ভমিছ! 
ভীত বাসনার নোড গিয়াছে নিবিয়। 
নিরাশয়ে অন্ধকারে । হৃদয় তখন 
চক্রান্তে অবাত ক্রুদ্ধ প্রপধি ঘেমন। 
কদাচিত তব স্থতি হৃদয়ে উঠিয়া 
ঘাইত ঝটিকা বহি লিঙ্ধু উচ্চ্‌ সিয়। । 
কত সাদ্ধ্য সমীরণ কি যেন কছিদ্ব। 
কালে কালে শ্বহন্বরে, ঘাইত বহিয়! 
সন্ধযালোকে দেহ প্রাণ বাইত মিশিত্বা । 
নিরমল চত্রালোকে করি দরশল, 
কখন কি যেন মলে হইত ম্মরণ | 
অন্ত সঙ্গোবরে, কিস্বা অনন্ত সাগরে, 
কদাচিত দেখিতাম বিশ্দিত অন্তরে 
কি হেন ভাসিছে। গোলাপ দেখিছা 
শিহরিত অঙ্গ কড়ু কি যেন ভাবিয়া । 


‘“চন্দ্রশেখরের” চন্র__পরশি শেখরে 
বসিয়াছি ; দিবাকর সমুদ্র শঘ্যাম॥ 
মুদ্ধ চিত্ত বনদেবী সঙ্গীত শোগাশ্ ! 


[ ফাস্কন 


১২৮৫ ] 


আচল শেখয়ে বলি আগল নগ্রনে 
দেখিতে ছিলাম দুরে পর্বত গহ্বরে, 
বেডিত লতিফ! আলে একী কুহষে। 
ম্বেখিতে, দেখিতে, পুস্প হলে। ক্কুপাস্তর, 
সেই মূখ, চোখ, বশ চন্দ্রকত্ন গ্রানি, 

সৰ্ব্ব শেষ দেখিলাম এই মূখ খানি । 

কি তীত্র দির! স্মৃতি দিল বে ঢালিম্বা। 
উন্মত্তের মত বেগে গেলাম ছুটিঘা । 
কুমুমের দলে দলে কত ঘে চুম্বন, 

কত ঘে আদরে, সুখে, কারস বর্ষণ । 
কত হাসিলাম স্থধে কাদিলাম দুখে, 
কতবার, শতবার, লইলান বুকে 

কত কাল লেই ছ্ছুল রাখি2 তুলিয়া, 
বাচাইঘা প্রেম ভরে চুদ্িরা ছঙ্গিঘা। 

ক্রমে শুদ্কব।সনার প্রবাহ ভুরি 

ক্ষু্ তুপ মৃত বেগে গেল।ন হালিম ', _- 
কোথা? বুলিল যুব! ধানার চরণে 
জচ্ছপাতি, শিললনে নীচের লোপানে। 
পরশি চরণ হও, বালিপ-__''এপানে | 
সেই আমি, লে চরণ, লেই লিশিখিলী, 
তুমি এ আমার সেই প্রেষ প্রবাহেনী। 
সেই নিশি, মহানিশি আীবলে আমার ! 
সেই নিশি, আছে ! প্রিছে ক্ষম একবার ৷” 


নু 


যুবক অবশ শির অঙ্কে যুবতীর 

যাখিয়া আবেশে, গদ গদ কণ্ঠে ধীরে 
কহিতে লাগিল,_“সেই নিশি প্ৰিদ্বুতমে | 
রাখ্য়াছি এ হাদছে লিখিঘা ঘতনে 

প্রেয়ের অমর বর্ণে। ঘাদশ বৎসর 
করিয়াছি বনিবার তপন্ঞ। ঘাহার, 

সেও হায়! তপস্বিনী শুনিছ আমার । 

যে কথা শুনিতে হাল! স্বানশ বংমর 
ছিলাম প্রন্থত প্রাণ করিতে অর্পণ, 
শুনিলাম সেই কথ।__ বেসেছি ঘেমন, 


প্রতভ্যাথ্যান 


ছ্ধাদশ বৎসর ভাল বেসেছে তেমন । 
দেখিলাম কত ক্ষুত্ তুচ্ছ নিদর্শন 
রাখিদ্বাছে প্রাপাধিক করিঘা যতন । 
দেখিলাম 
প্রথম মিলনে তুই ক্ষুত্র নির্করিণী 
অজানিত পরস্পর হুইছ্! নির্গত, 
আমি দেশ দেশাব্তরে ভাদশ বংসর, 
হইয়াছে প্রবাহিণী ভীম! বিপ্রবিনী । 
উত্তাল তরঙ্গে আলিজিঘ। পরস্পযে, 
সে নিশীবে পরিণত হইল সাশরে | 


hl 


দেখিলাম এক স্রোত পুণ্য প্রবাহিণী-_ 
মহাতীর্থ স্বরধুনী, স্বরগ স্স্কৃতা ৷ 
চলেছে অনন্য সুখে স্থির অবচল। 
অগ্গ শ্রোত তরঙ্কিনী শশ্রা বিশ্রবিনী । 
স্বভাবতঃ নিরমল হুদ] পদ দ্বনী,_ 
প্রশস্ত আকাশ খণ্ড প্রসারিত হেন। 
অচঞ্চল ! কিন্ত ঘদি হইল পতিত 
করাল কমল! র্লপী কাল মেঘ ছাঘছা, 
উন্মত তরঙ্গে বক্ষ হলে! বিঘ্নিত । 
আগত গ্রালিতে যেন ভীম! ভমুক্ষত্রশ 
ছুটিল ভীবণ বেগে, মন্ত উদ্মাদিলী-_ 
সপক্ষিল কলেবরা ! প্রলম় কারিণী ! 
বুঝিলাঘ__ 
ছেন তই মহান্সোত প্রেম সন্মিলনে 
বহিবে না বহুদূর । হৃদর খুলিয় 
রাখিছ চরণতলে ; কহিমু কাদিয়। 
বিগত জীবন মম উচ্ছ্বাসে উচ্ছাসে ॥ 
কহি্লাম--‘দয়ামদ্ি ! দারুণ নিরাশ্ব! 
দ্বাদশ নগর বক্ষে করিছা। বছন, 
কত পাপে ভুবাইতে করেছি ধতন । 
হেন পাপারণো কেন করিবে অর্পণ, 


শবিজ প্রণ্থ তব--ত্রিদিব রতন 1 
প্রাণ সমপিতে পার সেই রত তরে 


১৪১, 


গুদ তৃণ মত, কিন্তু লা পারি তাছারে। 
লইতে, জীবনাধিকে ! বঞ্চিয। তোঘারে । 
প্বশা কর, দ্বপা তুমি করিবে নিশ্চয়, 
সদছ্িবে তা অকাতরে এ ভ্ত হৃদর । 

হল শ্রিয়ে, স্বণা কর, এখনি ছাসিব । 

বালিও না ভাল বাল-__ন্বিুণ কানিৰ । 
সময়েতে এ ছু কথ! করিলে শ্রবণ, 

এই পাপারণা হত নন্দন কানন, 

পবিত্র কুহ্বমাসল । আরাধেয ! তোমারে 
বসাভেদ-_'আছা। ৷ বুক ঢাছে ফাটিবারে [-_- 


৮ 


““উন্মত্তের মত পরিয়ে লঘ্বা হতে 

মুছিরা নঘ্বন মম, অনন্য নিঝর ! 
কছিলে উচ্চল কণে--'জীবন আমার ! 
এ দূর্লচ সররাত] কোথা আছে আর? 
নহ দোষী; দোঘী আমি; গেছ অভিমান, 
দ্বাদশ বলত আমি ছিপাম পাহাশ। 
ক্ষমিবে ক? নালা, তুমি পাত নাক্ষমিতে, 
নাহ মম ক্ষমা, প্রিয়! এই আবলীতে। 
জালিতাম নহি আম আপ্রঘ তোমার । 
কত্ত ভাবিতাম, আমি ধেই পরিমাণ 
বাসি ডাল, নাহি পাব তার প্রতিধান । 
এই অভিদালনে এই উদ্ম ত হৃদয় 

দ্বাখিরা দলিয়| বলে চালিত পাষাশ । 
হায় | এ সংলার স্রোতে ভাসিয়! ভালি! 
কত কীঠি--শৈলস্তত্ত করিম দর্শন, 

হে বালক দুটি মম আছিল হৃহয়ে 
দেখিলাম এ জগতে লেই অতুলন | 
অনন্ত সমুক্র্তে মহার্ণব-হান 

পাৰ দ্থান শত শত, কিন্তু প্ৰিয়তম | 
ৰালিকা হৃদদ চারু স্কৃত্ সরোবর, 

একটি রখ হাত্র পায়ে ভালিবাযে ! 
আমার কৈশোর শ্বপ্র ! নাহি জান তুমি, 
সেই বালকের স্ধশ ফড ডাল বাসি । 


বজছর্শজ 


[ ফাল 


বালফের সরলতা পূরিত প্রণয়, 

আইল ঢালিমা দেও হৃদয়ে আমার। 
আুড়াও পিপালা ময়, কহ একবার 
উন্মত্ত বালক মত- তুমি কি আমার ? 
সহন গোলাপ বৃষ্টি করিলে আদার 
জধরে, ললাটে, সিক্ত দুপল৷ নম্বনে। 
সহত্র কুলুম--দীৰ্থ সহত্র চুম্বনে । 
জীবন্ত মদির। সিক্ত অবশ যন্ডক 

রাশি অংশে অংশে, ক্লান্ত চারিটি নন, 
নীরবে কাদিল কত, অশ্রু সুখকর ! 

সে রোদন, এ রোদন কত অন্যর 1” 


৪৯ 


উঠিল ঘূবক । বুঝব! উঠিতে খল 
পড়িল কতচী ফুল ছিদ্র মালা চতে। 
রমণী অমনি ভাতা লষ্টল তালদা। 
জধোমূখে, ঘীরে ধূব। এমি-ত জাগিল। 
গান্ধীর মুখর, মেঘে আচ্ছত বন ; 
কেশের কীরিট লহ মিশেছে বরণ। 
কখন বাছিজছার গলাঘ পর্রিদ্বা ; 
কখন ব! হৃদছেতে রাখিছে চাশিয়া। 
“যেই দিন এ মালা করিলে অর্পণ, 
সেই ক্গিন-_-সে রহ আছে কি স্মরণ ? 
অপরাড় বেলা । দৃশ্য সমুত্রের তীর । 
দুজনে বিজ্ঞজনে বসি । জলখির নীর 
তরছে তরন্দে আলি গর্চ্ছিত্বা, চলিত! 
তরল রত রাশি, হাইছে সরিষা । 
ফেশ শীর্খ উশ্বিমালা মধ্য পারাবারে, 
কি রন করিছে বক্ষে লয়ে সবিতাযে | 
সিন্মুরমত্ডিত যেন সুবর্ণ কলসী, 
শোতিছে ভাব্কর সিদ্ধ নীলিমা বলসি। 
কথায় কথায় তুমি করি অভিমান, 
বলিলে প্রণয় তব সমূক্ত সমান । 
তেমতি অনস্ক, প্রেম তেমতি গন্তীয়, 
তেমন তি অমন ! বুঝি তেমতি "অস্থি 
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: যলিলাদছ আমি--পুখ -আবারে এখন, 
কষে জানে ভাটাব্ব কোথা হুইবে পতল ।' 
রছসীর অভিছালে ভরিল বহন 

দলিত ফনিনী সত বলিলে উখন-— 
‘অহিশ্বাল ভালবাসা পক্মশজ জল । 

এই আছে, এই লাই, নিৱাশা কেবল |" 
কর ছতে করশম্্ কিম্বা মোচন, 
অভিছ্ছানে প্রবেশিলে স্থুহ্ঘ কানন । 
অভিমানে বেলাত্বমে রহিছ শুরা, 
সিন্মুর কলসী গেল সমুত্তে ভরি । 
পশিয়া কুক বনে দেখি একাকিনী 
গীাখিতেছ এই মালা বলি বিষাদিলী। 
নীলোৎপল ভ্ৰষ্ট মুক্ত! চুব্বি রাক্তাৎপল 
শিক্ত করিতেছে ঢাক »দনের দল। 
অআলক্ষিতে থাকি চিত্র দেখিতে দেখিডে, 
বোছিত হইল প্রাণ। এ লংলান বুলি 
লই প্রতিম্বধানি লি কাক্ষে তুলি । 
হলিলে-'আজাল লা, প্রাণ! কত কষ্টকর 
তথ অবিশ্বাস । বুকে লই ঘ। আমারে 
এ প্রতিজ্ঞা কর আছি, প্রশছে আমার 
হেন অবিশ্বাস নাহি করিবে আবার ।” 
‘তথান্ধ’ বলিছ্া বুকে লই হেমন 
সচুম্বন কণ্ঠে মালা করিলে অর্পণ । 

নৈশ চজ্জাতশে দেখা ছিল শশখর, 
উত্তরে রহিয চাছি মোহিত অন্তর । 


জিজ্ঞাসিলে-_-'কোখা আমি বল প্রাণেশ্দর ?' 


“এ হাবয়ে' স্বর্গে আছি" করিলে উত্তর । 


প্রত্যাখ্যান 


আভি ও গগনে ভাসে লেই শশলর | 

সেই নিশি, এই লিশি-_-কতই অন্তর 1” 
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দুৰত বলিল---লিশি হলো কি প্রন, 

দেও অবশিষ্ট মালা ঘাই কিয়ে ঘর ।”" 

পশিল কুছ বিষ দঘূৰার অন্তরে । 

শষপিল শুৰ মাল! ধূবতীয করে । 

"চুলিলাম”--স্থির কণে কহিল কানিনী-_. 

শছুরাইল, এই শেষ প্রণয় কাহিনী । 

সব তীত্র অন্রতাশ ; কিন্তু বেন আর 

প্বশিত বঙ্গন পুন: না দেখি তোমার ।” 

চলিল বিদ্বাৎবেগে বিঢ্যুৎবরণী। 

বিভ্বাতে আহত যেন দাড়াতে বনি 

চাহিয়া রহিল যুনা। সুপ দেশিল। 

নৈশ সুষ্ট নেত্র হতে শত্রিতে লাশিল। 

বলিল চীৎকার ছাড়ি -প্রাণেশখরি প্রাণ ! 

কোন অপরাধে বল এই প্রত]াপ্যান? 

সে সমুদ্র ভালবাল। শুকাল কেমনে ? 

কেমনে এ ‘'স্বণ!'' কথ। আনিলে আননে } 

চির উপাসকে তব একবার চাও । 

একবার মুখখানি দেপাইডা যাও। 

জামার সববন্থ 1”'--যুবা ছিদ্র তরু মত, 

লড়িল ভূতলে দীর্ঘ, জীবন বিগত । 

এখন সে বাধা ঘাটে, সেই বাউদৃূলে, 

একটি সমাধি শোভে সেই নদীকৃলে । 

দুত্রিত রয়েছে বন্ধে কঠিন প্রস্তরে_- 

“রমনী প্রণর্ লেখে জলের উপরে |” 
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দিবস প্রাতে প্রটুর মা গৃহকারধ্য করিতে গেলেন । প্রথমে মাজ্দরনী লইয়া 

গৃহমাচ্ঞরনা আর ্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমত সময় একজন পরি- 
চারিকা তাহার হস্ত হইতে বাটা লইল | পুটুর মা পাকশালায় চুলি সংস্কার 
করিবার নিমিত্ত গেলেন, আর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল “ঠাকুরামী 
এ সকল আমাদের কাধ্য ৮ প্ুটুর মার উত্তর অপেক্ষা না করিয়। পরিচান্রিকা 
চুলি সংস্করণ করিতে বসিল ৷ পুটুর মা উঠিয়া অঞ্চলে হস্ত মুভিতে-লাগিলেন । 
এমন সময় একটি মুংক'লসের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল । পুটুর মা অমনি কলসটা 
কক্ষে লইয়া জল আনিতে চলিলেন । এই সময় তৃতীয় আর একজন পরিচারিকা 
আসিয়া কক্ষ হইতে কলস লইয়া জল আনিতে ছুটিল। পঁ টুর মা কোন কার্য 
করিতে পাইলেন না। তাহার মনে অভিমান জন্মিল। [খিডকি দ্বারে দাড়াইয়। 
লখদ্বারা কপাটের এক স্থান খুটিতে খুটিতে অস্ফুট স্বরে আপনাপনি বলিতে লাগি- 
লেন “আমি কি তবে সংসারের কোন কার্য্য করিতে পাব না? আমি কি আর 
সংসারে কেহই নই, আমায় তবে আর কাজ কি?” 

বহির্ববাটিতে তাহার স্বামীও এই দশাপক্গঈ। তথায় চারিজন ছারবান্‌ 
বসিয়াছিল । ব্রামলেবককে দেখিবামাত্র তাহারা উঠিয়। যোড়হস্তে দাড়াইয়! 
রহিল । রামসেবক অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন । শম্নঘর হইতে তামাক 
সবত্বে সাজিয়া তাহাদের নিমিত্ত লইয়ায গেলেন । তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার! 
বলিয়াছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র আবার ব্যস্ত হুইয়৷ দাড়াইল । রামসেবক তাহা 
দের নিকট কলিক। রাখিয়া “আপনারা তামাক খান” বলিয়া চলিয়া আসিলেন । 
রামসেবক যখনই *বহির্ববাটিতে যান তখনই তাহার! ব্যস্ত হইয়া উঠে পাড়ায়, 
কাজেহু রামসেবক তাহাদের সম্মূথে যাইতে কুষ্ঠিত হইতে লাগিলেন । _ অস্তঃপুরে 
স্থান নাই, বিষ তত তথায় ভিন চান্রি জল দাসা রহিয়াছে সদরে দারবানেরা | 
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রামসেবক বড়ই কষ্টে পড়িলেন । কোথায় যান ? পুরে তাহার যতই কষ্ট থাকুক 
তিনি আপনার গৃহে নির্বিবস্থে থাকিতে পারিতেন, এক্ষণে সে সুখ গেল। তখনকার 
প্রচলিত কথা ছিল যে “পরভাতি তাল, ত পর খনি কিছু লয়” ন্লামসেবক 
এক্ষণে প্রকারান্তরে “'পরঘরি হইলেন । আপনার ঘরে পনের নিমিত্ত তাহাকে 
কুষ্টিত থাকিতে হইল । কেন হইল তাহা বুঝিতে না পা(রয়। রামসেবক সিদ্ধান্ত 
করিলেন যে যাহাদের দাসদাসী আছে তাহারা সকলেই এইক্রপ '“পরঘরি ৷" 

অনেকে নিজ্রের ঘরে পরদরি । বিশেষতঃ হিন্দুসংসারে । ইংরেজদের 
মধ্যে পরঘরি হইতে বড় ভয় ! এই জন্চ পিতা পুজে স্বতন্ত্র । 

রামসেবক খিড়কিদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন, পথে একজন প্রতিবাসীর 
সহিত সাক্ষাৎ হইল । প্রতিবাসী একটু ঈষৎ হাসিলেন $ রামসেবক বলিলেন 
চল ভাই তোমার বাটাতে যাই । শ্রতিবাসী বলিল আমার কাজ আছে । পরে 
অম্য পথে চলিয়া গেল । ব্বানসেবক ইতস্তত; পরিভ্রমণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে 
খিড়কিব্র দ্বার দিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন । আহারান্রে আবার খিড়কি দ্বার দিয়! 
চলিয়া গেলেন।। 

অপরাহ্নে পুটুর মাতা। একাকী শয়ন ঘরে বসিয়া তাবিতেছ্ছেল। ইতিপূর্বে 
আর কখনই তাহাকে এরূপ বিমর্ষ হইয়! দীর্ঘকাল একাকী থাকিতে হইত না; 
অপরাচ্ছে সমবয়স্থার। আসিয়া ভুটিত। অআল্্বয়স্কারা একত্র হইয়! যদি কেবল 
বসিয়া থাকে,_ কথ! কব না, কবই না, বলিয়া যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকে, 
তথাপি তাহাদের মধ্যে আহলাদের তরঙ্গ উছ্লিয়া উঠে । যে পর্য্যন্ত দাস দাসী 
তাহার বাটিতে আসিয়াছে দেই পর্য্যন্ত প্রতিবাসীদের গতিবিধি কমিয়াছে | 
পূর্বেষ মধ্যাহ্ন সকল সময়েই কেহ না কেহ আসিয়া দ্রিভ্ভাসা করিত “আজ এখন 
রশধচ ? আন কি ব্রাগা! হয়েছিল? বেগুন কে দিলে? তেল আর কেনা যায় না 
ছয় পয়সা করে পোয়া, পরে কি যে হবে তাহা বলা যায় না।' এক্ষণে এ সকল 
আলাপ করিতে কেহ আর আইসে না। কিন্তু সকলেই আপন আপন বাটীতে 
বসিয়! সর্বদাই প, টুরমার কথ! আন্দোলন করিতেছে । কেহ বলিতেছে পটুর মার 
কি অদৃষ্ট, কেহ উত্তর করিতেছে পোড়া কপাল অমন অদৃষ্টের । কেহ বলিতেছে 
রাজা নাকি পুর মাকে সোনায় মুড়েছে; কেহ বলিতেছে তাহার কাপড়ে 
নাকি মূখ দেখা যায় ; কেহ বলিতেছে এই দুই দিনে প,টুরমার সর ফিরেছে 
বণ ফেটে পড়িতেছে। কেহ বলিতেছে “পুটুরমার গলায় দড়ি আবার লোকের 
নিকট মুখ দেখাবে কেমন করে |” 

যিনিহ মুখে যাহ! বলুন প.টুর মাকে দেখিতে সাধ সকলের অতি প্রবল 
হইয়াছিল, কিন্তু যাবার উপায় নাই, প. টুর মার কলঙ্ক রটিয়াছে, এক্ষণে ভাহার বাটা 
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যাইতে গৃহস্থের আপন আপন কম্ঠাদের নিষেধ করিয়াছেন। প,টুর মা 
এসকল কথা কিছুই জানেন না, একাকী বসিয়। আছেন এমত সময় এককন 
পরিচারিকা আনিয়া কেশবিচ্চাস করিতে আহ্বান করিল। প.টুর মা সকল 
বিয়েই পরিচারিকাদের আক্মাবাহক হুইয়া পড়িম্াছেল, কাজেই কোন উত্তর ন! 
করিয়া তাহার সঙ্গে স্বতন্ত্র স্থানে পিয়া বসিলেন । তথায় নানাপ্রকার পাত্রে নান 
প্রকার উপকরণ প্রস্তুত ছিল, পু'টুর মা মনে করিলেন তাহার একটি একটি করিরা 
নাম জিজ্ঞাসা করি কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। 

তখনকার বঙ্গযুবতীরা এখনকার গ্যায় খর্ববকেশা হন নাই, তখন সিম্দুরে 
বিষ মিশে লাই, চুল টানিয়া বাধা ফ্যেসন হয় নাই, কাজেই এক্ষণকার মত কেবল 
টাক ঢাকিতে ঘোমটার প্রয়োজন হইত না । পরিচারিক! পু'টুর মার পশ্চাতে 
বসিল, মেঘের ম্যায় পু'টুর মার কেশরাশি এলাইয়া পড়িল। পরিচারিকা 
তাহার মধো অঙ্গুলিসথণালন করিতে করিতে বলিল “ঠাকুরানীর কি চুল, আমাদের 
মহারাশীরও এরূপ নয় ।” পুটুর মা দর্পণ তুলিয়া প্রসন্ন বদনে আপনার চুল 
দেখিতে লাগিলেন । কেশরাশি অঙ্গুলি আন্দোলিত হইয়া আসনে খেলিতেছে। 
পুঁটুরমা ঈঘং হাসিমুখে আপনার কেশের প্রতি কটাক্ষ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা * 
করিলেন “রাণীর কেশ কি আরও ছোট?” পরিচারিকা বলিল “আহা ! সে 
হাখের কথা তার কৈ বলিব? এবার প্রসব হওয়ার পর তাহার অক্ষেক চুল 
গিয়াছে, যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আমাদের গুণে । কেবল চুল কেন? 
দেখেছেন ত রাণার বর্ণ, যেন কাচা সোনা, তাহাও আমাদের ফলান । রাজ! 
যে এতটা রাণীকে ভাল বাদিতেন তাহাও আমাদের চেষ্টায়-_-” 

পুটুর মা। রাত্রা কি এখন আর রাণীকে তত ভাল বাসেন না? 

পরি। «কই আর" এই বলিয়া পরিচারিক। চক্ষুভঙ্গি করিয়া হাসিল । 
পুটুর মা তাহা দেখিতে পাইলে আর একথার প্রসঙ্গ করিতেন লা । 

পুটুর মা? রাজার ভালবাসা গেল কেন? 

পরি। তা কি জানি মা? রামি বলে আর সোহাগতৈল রাণী মাখেন 
লা বলিয়া ভালবাস! গেল । 

পুটুর মা। সোহাগ তৈল কি? 

পরি। সে একটা তেল । 

পুটুর মা)” ভা আর মাথেন ন। কেন 1 

পরি। কোথায় পাবেন 1? আমি ছাড়িয়া গেলেম আর তেল ডারে কে 
করে দেবে । সোহাগ তেল সকলের হাতে হয় নাঃ আমার স্বামী আমাকে এত 
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ভালবাসিত যে আমার ভ্রন্য প্রাণ বার করে ছিল। তাই আমি সোহাগ তেল 
করে থাকি, অন্ঠে করিলে ফলে না; আর কাহারও স্বামী ত স্ত্রীর অঙ্গে 
মরে নি। 

পুটরর মা। তোমার স্বামী কি তোমার আন্ত মরেছিলেন ? 

পরিচারিকা । সে আমায় একদণ্ড চক্ষ্র আড় করিত নাঃ সর্ধবদাই আমার 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিত । আমি ত্রান করিতে যেতেম অমনি মে গামছা কাদে 
ছুটিত। জল আনিতে গেলে পথে দাড়াইম়া থাকিত । যেখানে যাব সেখানে 
যাবে। এক দিন রাত্রে আমি না বলে যাত্া শুনিতে গিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙ্গিলে 
আমাকে না দেখিতে পাইমা গলায় দড়ি দেয়। সকলে বলিতে লাগিল “কি 
ভালবাস! ৷” ব্রহ্মচারী একঘ। শুনিয়া একদিন আমায় বলিলেন তোমার হাতে 
সোহাগ তৈল ফলিবে । তাই আমায় তিনি সোহাগ তৈল শিখাইয়া দিলেন; 
লোকে আমায় সেই অবধি সোহাগী বলে ভাকে। স্বামীর সোহাগী ছিলাম 
বলে লোহালী । সোহাগ তেল করে সোহা) নই । 

পুটুর মা। তুনি যাত্রা শুনে এসে কি করিলে। 

সোহাগী । কি আর করিব ? একটু কাদলাম, বলি তুমি কোথায় গেলে, 
ফিরে এস, আর আমি কখন যাত্রা শুনিতে যাব না । তা মা আমরা হঃখীলোক 


আমাদের কাদা কাটার সময় কই? পাঁচ জন বারণ করিলে, আর কি করি, 
সকলেই বলিল যে আর কেঁদে কি হবে । 


পুটুর মা আর মাথা বাধিলেন না, হয়েছে বলিয়া উঠিলেন। সোহাগী 
বলিল আর একটু বসুন, গা মুছাইয়া দিই, সিন্দুর পরাইয়া দিই । সিন্দুরের নাম 
শুনিবাযাত্র পু্টুর মা আবার বসিলেন। বেশবিল্ঞাস সমাপ্ত হইলে পুটুর মা 
উঠিয়া আপনার আপাদমস্তক দর্পণে দেখিলেন । রক্তবণই তখনকার ফ্যাসান ছিল, 
পায়ে আলতা পরিধানে ন্রাঙ্গ৷ শাটি, ওষ্ঠ তাম্বূলরাগে রাঙ্গা, কপালে সিন্দুর । 
অলঙ্কার রাঙ্গা সতায় গাথ৷। তখন সকলেই রাঙ্গা ভালবাসিত। শাক্তেরা 
রক্ত মাখিত, পুস্পের মধ্যে কেবল জবা তাহাদের নিকট আদর পাইত। পরে 
শক্তি উপাসনার সঙ্গে রক্তবর্পেরও কিছু মান কমিয়াছিল। কৃষ্ণ উপাসনা 
প্রবল হইলে রক্তবর্ণের পরিবর্তে কৃষ্ণবর্ণের আদর বৃদ্ধি হইল, সেই সময় অবধি 
কালাপেড়ে ধুতী পরিচ্ছদ, দাতে মিসি, পিগ্জরে কোকিল । কৃষ্ণভক্তি, কমিতেছে 
এখন বঙ্গবাসীদের কি বর্ণ প্রিয় তাহার নিশ্চয় নাই। অনেক দিন পরাস্ত 
বাঙ্গালায় উপাস্য দেবতানুসারে বর্ণ গৃহীত হইত । এক্ষণে তাহা আর হইবার বড় 
সম্ভাবনা নাই । কেহ কেহ বলেন এক্ষণে বাঙ্গালিরা «আসমানি' ভালবাসেন । 
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আসমানি আকাশের বর্ণ । এক দিন পিতম পাগল ত্রহ্মচারীকে জিনচ্ডাসা করিয়া- 
ছিল ব্রক্ষের কি বর্ণ? ব্রহ্মচারী দীপশিখা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ইহার মধ্যন্থিত 
যে অস্পষ্ট বর্ণ দেখিতেছ তাহাই । পিতম বলিল বুঝেছি পুড়িলে যে বর্ণ 
ছয় । 


১১ 


বেশবিশ্যাস সমাধান্তে পুটুর মা পুটুকে ক্রোড়ে করিয়। খিড়কি দ্বারে 
আসিলেন । ইচ্ছা যে কোন প্রতিবাসীর গৃহে গিয়া ছই দণ্ড বসেন অথচ যাইতে 
কিঞ্চিৎ ইতস্তত: করিতে লাগিলেন । কেন মনে এরূপ সক্ষোচ জন্মিতেহে তাহা ঠিক 
বুঝিতে পারিতেছেন না। বোধ হয় অলঙ্কারাদি পরিয়াছেন বলিয়া লজ্জা 
হইতেছে, অথচ অলঙ্কার দেখাইতেও সাধ জশ্মিয়াছে । যাওয়া উচিত কি না 
এই ভাবিতেছেন এমত সময় ভাহান্প স্বামী খিড়কি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন ৷ রানসেবক স্ত্রীকে দেখিয়! হঠাৎ বিমুদ্ধের শ্যাম চাহিয়া রহিলেন। 
পুটুর মার বর্ণ পরিক্ষার হইয়াছে, অল্প বয়সের চাকচিকা পুনঃ প্রকাশ হহয়াছে, 
সুন্দরী বলিয়া যেন হার লিজেরও প্রতীতি ভ্রন্মিয়াভে আর পূর্বের হ্যায় - 
শরীরের সঙ্কোচ লাই । পুটুর মা অধ্ধলাগ্র ধরিয়া বাষকক্ষে পুঁটুকে লইয়া 
ঈঘৎ হেলিয়া লাডাইয়া আছেন, পুটু সর্ববভয়নিবারক্‌ নাতৃক্রোড়ে অঙ্গুলি 
চুষিতেছে । রামসেবক যেন একখানি প্রতিমা দেখিলেন। গৃহিণীকে সুন্দরী 
দেখা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না, ধনবানদের ত কথাই নাই, স্ত্রী অপেক্ষা) চতুম্পদের 
প্রতি দৃষ্টি তাহাদের অধিক | দরিদ্রের কথা স্বতন্্। কিন্তু স্ত্রী সুন্দরী কি 
ক্ুৎসিতা তাহা রামনসেবক এপর্যন্ত একবারও অনুভব করেন নাই । 

রামলেবক পুটুর মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা যাইতেছ ? 

পুটুর মা। পগ্মদের বাড়ি বেড়াছুতে । 

রাম। পিয়া কাজ নাই । 

পু, মা। কেন? আমি যাই না বলিয়া তারা আর কেহ আসে লা। 
পদ্ম আমায় ভালবাসে, আমার ছেঁড়া কাপড় দেখে কত দুঃখ করিত, এখন আমার 
গহনা দেখে কত সুখী হবে । 

পুটুর মা অন্রবয়স্কা, অগ্ভাপি জানেন নাই যে, যাহারা ছিন্নবন্ত্র দেখিয়। 
আহা বলে, পরে' তাহারা অলঙ্কার দেখিলে মুখ ভার করে। যতদিন আমার 
অপেক্ষা তুমি দিনদশাপন্ন থাক ততদিন আমি তোমাম্ম ভালবাসি । . তার পর 
স্বতম্ ব্যবহার । | 
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রামসেবক পুটুর মাকে ঘরে লইয়া গেলেন। পুটুর মা আপনার ইচ্ছামত 
কাৰ্য্য করিতে পাইলে বেড়াইতে যাইতেন কি লা সন্দেহ, কিন্ত রামসেবক 
ভাহাতে প্রতিবন্ধক হওয়ায় যাওয়া হইল না মলে করিয়! অভিমান করিলেন, মুখ 
ভার করিয়া রহিলেন। রামসেবক তাহা! কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তিনি 
পুটুকে আদর করিতে লাগিলেন । তাহার মুখের প্রতি চাহিরা পুটু “বাবা” 
শক পুন: পুনঃ বলিতে লাগিল, কিন্তু কোন স্থানটি বাবা তাহা ঠিক সিদ্ধান্ত 
করিতে না পারিয়া কখন চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিল “এই বাবা” কখন 
ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিল, “এই বাক11” পুঁটুর এই ভ্রম দেখিয়া পুটুর 
মা হাসিয়া ফেলিলেন, তাহার আর অভিমান থাকিল না, তিনি পুটুকে তখন 
আপন ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিয়। বলিতে লাগিলেন “ঠিক কথা 
পুটু ! ওরে চেনা যায় লা।” পুটু হাসিয়া উঠিল। পুটুকে তখন বুকে তুলিয়! 
গালের উপর গাল টিপিয়। নিশ্বাস টানিয়া পুটুর মা স্থুখে বলিতে লাগিলেন ““পুটু, 
পুটু, আমার পুটু !” 

রামসেবক। ও কি! তুমি যে করে প্রটুকে টিপ, আমার ভয় করে । 

পুটুর মা। আমার পুটুর গায়ে কেমন ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ । 

রামসেবক । আজ তোমার গায়েও সদগন্ধ বেরিয়েছে। পুটুর মা একটু 
লজ্দিতা হইলেন । লজ্জায় হাসিয়া বলিলেন, সোহাগী কি কতকঞ্চলা মাথাইয়া 
দিয়াছে । আমি কাল সোহাগ তেল মাখিব । 


রামসেবক । সোহাগ তেল মাখিলে কি হবে? 

পুঁটুর মা) তুমি আমায় ভালবাসিবে । 

রামসেবক । আমি কি তোমায় ভালবাসি লা ? 

পুটুর মা। কই লা। 

রামসেবক । তবে ভালবাসা কারে বলে? 

পুটুর মা। ভালবাস! কারে বলে তুমি কি তা ভ্রান না। তুমি কি 
কাছারেও কখন ভালবাস নাই। 

রামসেবক । ভাল বেসেছি, এক সময় মাকে ভালবেসেছি, এখন হয় ত 
সেইরূপ তোমায় ভালবাসি । 

পুটুর মা! হয় ত। 

রামসেবক | তা বই কি আমি কেমন করে বুঝিব ? 

পুটুর মা। ও পোড়া কপাল! ভালবাসা কি বুঝে দেখতে হয়? না, 
পাডার লোককে জিজ্ঞাসা করে জানিতে হয় যে ওগো তোমপ! বলে দাও 
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আমি কারে ভালবাসি । তুমি ভালবাস অথচ তুমি জান না যে কানে, 
ভালবাস । 

ব্লামসেবক । জানি বই কি? তবে ছজলের মধো ঠিক করে বলিতে গেলে 
একটু সন্দেহ হয়, তাই বলিতেছিলাম তোমায় হয় ত মার মতই ভালবাসি । 

গুটুর মা) ওকি আবার কথার শ্রী? 

ব্লামসেবক । তা নয়, তা নয়, বলি তোমাদের হজ্জনকেই সমান ভালবাসি, 
হয় ত তোমার কিছু বেশী ভালবাসি । 

পুটুর মা। আমায় যে তুমি ভালবাস তা আমি কেমন করে বুঝব? 
তুমি মনে করে দেখ দেখি কথন কি আমায় ভালবাসার ছটা কথা বলেছ । 

রামসেবক । সত্য কথা, বলিনে । ভালবাসার কথা কারে বলে আমি তা 
ঠিক জানি লা, ক্তালিলে অবশ্য বলিতাম। আমি ত কখন স্ত্রী পুরুষের একত্রে 
কথাবার্তা শুনি নাই, শুনিলে শিখিতাম । তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন 
একবার গল্প শুলিয়াছিলান যে, একক্সন ভট্টাচার্য্য আপনার স্ত্রীর গাল ধরিয়া 
আদর করিয়াছিল “তুমি আমার নিমন্বণ পত্র, তুমি আনার নশ্যর শাবক, তুমি , 
আমার ভূমির চাল, তুনি আনার টাকার থলি, তুমি আমার বিদ্যয়ের ঘড়া।” 
যদি এরূপ ভালবাসার কথা চাও ভা সময়ে সময়ে দুই একটা বলিতে পারি। 

পুটুর মা হাসিয়া বলিলেন “না আমায় তোমার ভালবাসার কথা বলে 
কাজ নাই।” 

রামসেবক । ভাল, বল দেখি, স্ত্রীকে ভালবাসে না এমন লোক কি 
আগতে আছে? 


পৃটুর মা। আছে? 
রামসেবক । কে? 
পুটুর সা) রাহ্জা। 


রামসেবক : সেকি! রাজা কি রাগীকে ভালবাসেন না, তবে তাহার 
সলোর চলে কেমন করে? না না, এ মিছে কথা । 

পুটুর মা। আমি নিশ্চয় জানি, আমার অপেক্ষা রাজবাড়ির খবর কে 
জানে, আমি রাজার সকল কথা জ্ঞানি। রাজা পাণীকে একেবারে ভালবাসেন না । 

ব্লাহসেবক : কেন ভালবাসেন না? 

পুটুর মা। কারণ আছে। 

রামসেবক 1 কিঃ বল না। 
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পুটুর মা। ভা আমি বলিবনা। সে কথা যাক, এখন আমায় ভাল 
বাসিবে বল । 

রামসেবক । কারে ভালবাসা বলে আমায় শিখাইয়া দেও। কে স্ত্রীকে 
বিশেষ ভালবাসে বল আমি তার দেখে শিখি । 

পুটুর মা। হাসিয়। বলিতে লাগিলেন বলিব ! বলিব! এক জন স্ত্রীর 
জন্য আপনার প্রাণ 

পুটুর মা এই কথা৷ বলিতে বলিতেই শিহরিয়। উঠিলেন “এমা কেন অমন 
পোড়া কথ! মুখ দিয়া বাহির হইল” এই বলিয়া কিঞ্চিৎ, বিমর্ষ হইলেন । 

সে বৃত্তাস্ত কি, রামসেবক তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া পুটুর মাকে অন্কমলস্থ 
করিবার নিমিত্ত বলিলেন “পুটুকে আহ্র রাজবাটীতে লয়ে যাবে না ?” 

পুটুর মা। কই, তার কোন কথা ত নাই । 

রামসেবক । তুমি কাল যখল গিয়াছিলে তথন আনি দেখি নাই । তুমি 
কি এই বেশে গিয়াছিলে ? 

পুটুর মা। না। 

রামসেবক । আজ তোমায় বড় স্বন্দর দেখাচ্ছে । 

পুটুর মা প্রথমে অলঙ্কারের প্রতি পরে বসন্তের প্রতি চাহিয়া ঈসত হাসিয়া 
বলিলেন “আমি যদি সুন্দর, তবে তুমি এখন আমায় ভালবাসিবে বল ।” 

রামসেবক । কই, পুৃর্বেব ত তুমি ভালবাসিবার নিমিত্ত কখন অনুরোধ 
কর নাই, আজন্ম কেন ভালবাসার এত চেষ্ট। হইয়াছে? 

পুঁটুর মা। আগে আমার গহনাও ছিল না বস্তুও ছিল লা। মনে 
করিতাম যে আমার কি আছে যে তুমি ভালবাসিবে । এখন আমার যে-সব 
হয়েছে, এখন বলিলে বলিতে পারি যে আমায় ভালবাস । 

ব্রামসেবক । লোকে কি বসন্ত অলঙ্কারের নিমিত্ত স্ত্রীকে ভালবাদে ? তাহা 
না থাকিলে কি ভালবাসে না। 

পুটুর মা। তা বহ কি? বস্ত্র অলঙ্কার থাকিলে লোকে সুন্দর হুয়। 
এত দিন আমার বস্ত্রালক্ষার ছিল না, তুমি ত এক দিনও আমায় সুন্দর বল নাই। 
আজ আমায় সুন্দর দেখেছ, আমিও ভালবাসার দাবি করেছি, অন্যায় হয়েছে? 
বল? 

রামসেবক । তাই বলে কি পুটুকে তুমি সুন্দর দেখ নাই, না ভালবাস 
নাই । আসল কথা বন্ধ অলঙ্কারে লোক সুন্দর হয় লা 
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পুটুর মা। তা যদি না হয় তবে লোকে বস্ত্র অলম্কারের এশা এত করে, 
মরে কেন? তোমার ওকথা শুনি না। অলঙ্কারে নাকি লোককে সুন্দর 
দেখায় লা। 

রামসেবক । অলঙ্কারে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ায় সত্য, কিন্তু আবার 
কুৎসিতার কুর্ূস আরও বাড়াদ্র। তোমরা আপনারাই ত বলে থাক “মাসীর এ ত 
রূপ তার উপর আবার গহনা পরেছে !” 

পুটুর মা । মিথ্যা নয়। কুরূগীরা গহনা পরিলে বড় কুৎসিত দেখায় 
কিন্তু তবু লোকে গোদা পায়ে আল্ত! পরে, খাদা নাকে উদ্ধী পরে । তারা কি 
জানে যে এতে তাদের আরও কুৎসিত দেখায় ? আমায় ত কুৎসিত দেখাচ্ছে 
না, বল? 

রামসেবক । তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে । 

পুটুর মা। তবে আমি একবার পদ্মর কাছে যাই । 

রামসেবক হাসিয়া বলিলেন । যাও । 

প্টুর মা পুটুকে কোলে করিয়। খিড়কি দ্বারের দিকে গেলেন । গৃহে 
রামসেবক একা বসিয়। রহিলেন । 
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যখন প্লামসেবক ত্ত্রীপুক্রষে একত্রে কথ বার্তী কহিতেছিলেন তখন রাজ! 
ইন্দ্রভ্‌প পারিব্দ সমভিব্যাহারে বায়ুসেবনে যাইতেছিলেন । রামসেবকের বাটার 
নিকট আসিয়। একবার দাড়াইলেন কিন্তু কিছুই ন। বলিয়া আবার পূর্ববমত মম্দ- 
পাঁপবিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন । ইচ্ছা একবার মাধবীলতাকে দেখেন, তাহাকে 
আনিতে বলিলেই তৎক্ষণাৎ দেখিতে পান কিন্ত কি ভাবিয়া আনিতে বলিলেন 
না, অথচ তাহাকে দেখিবার সাধও জন্মিয়াছে। পথে হয় ত মাধবীকে কাহার 
ক্ক্ষাড়ে দেখিতে পাইবেন এই মনে করিয়া ইপ্সিত লোচনে ইতস্ততঃ চাহিতে 
চাহিতে চলিলেন। কতক দূর যাইয়া দেখিলেন, আর একটী বালিক। এক 
বৃদ্ধের জামু ধরিয়া গাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে । পড়িয়া যাইতেছে আবার উঠিয়া 
জানু ধরিয়া উদ্ধমুখে দাড়াইতেছে ইচ্ছা যে ক্রোড়ে উঠে । বৃদ্ধ সে দিকে একে- 
বারে দৃষ্টি না করিয়া অধাক্‌ হইয়া রাজদর্শন করিতেছে । ব্রাজ্া হাসিয়া বলিলেন 
“এদিকে কি দেখিতেছ ? লাগরী তোমার পাদমূলে।” বৃদ্ধ অপ্রতিভ হইয়া 
বালিকাকে ক্রোড়ে লইল, মুখচুশ্বন করিল । বালিকাও হাসিয়া বৃদ্ধের সুখ চুম্বন 
করিল ॥ রাজা হাসিনুখে দাড়াইয়া দেখিতেছিলেন । হাসিতে হাসিতে চলিয়া 
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.গেলেন। কতকদূর গিয়া ফিরিয়! দাড়াইলেন, হাসিতে হাসিতে একজন বৃদ্ধ 
পারিবদকে বলিলেন, “বুদ্ধরা প্রেম পীরিতে একেবারে বঞ্চিত নহে ।” পরে 
কতকদূর গিয়া আবার ফিরিয়া বলিলেন ‘এ প্রেমের প্রতিবাদী নাই ।” 

এই সময় বৃদ্ধ পারিষদ্‌ বলিলেন “বথার্থই আজ্ঞা করেছেন এ প্রেমের 
প্রতিবাদী নাই । আবার দেখুন এ প্রেম বৃদ্ধ যুবা সকলেই অধিকারী |” 

“না, সকলে অধিকারী নয়, চুড়াধন বাবুকে তাহা লিন্ঞাসা। করুন,” এই কথ 
পল্চাত হইতে একজন বলিয়া উঠিল । সকলে ফিরিয়া দেখিলেন যে পিতম পাগলা 
বৃক্ষতলে বলিয়া কি লি/থিতেছিল, ব্বাহ্নাকে দেখিয়া কাগর্জ কলম হাসতে পম্চাশ পশ্চাৎ 
আসিতেছে । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন “কি পিতম» এখানে যে? আমি তোমাকে 
দেখিবার জন্য পশুশালায় যাইতেছিলাম ।” 


পিতম। মহারাজ আমি পশু নই যে পশুশালায় দেখিতে পাইবেন । যখন 
লোকে পগুর চ্যাঘ আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছিল তখন তথায় গিয়াছিলাম 
কিন্ত থাকিতে পারিলান না, সেখানে বাঘের সঙ্গে বড় বিরোধ হইল । তা 
ভাবিলাম যে, আনি যেখানেই যাব সেইখানেই বিরোধ, তবে আর কেন এখানে 
"থাকি, তাই চলিয়া মাসিলাম । 

রাল্স৷। বেরোধ হল কেন? 

পিতম । বাঘ কাহারেও ভালবাসে না, নিজের বত্রাহ্মশীকেও ভালবাসে না 
দাত খিচিয়া যে প্রেমালাপ করে তার সঙ্গে কেমন কলে বাস করি । 

রাজা । বাঘ কি তোমায় ধরে ছিল ? 


পিতম । ধরে লাই বরং আমিই ধরেছিলাম, তার হ্যাজ ধরে টানিয়াছিলাম 
তাই তার রাগ । তার পৃবের্ধ আমার সঙ্গে অনেক কথ হয়েছিল । 
রাজা । কি কথা হয়েছিল । 


পিতম। বাঘ বলে যে তোমরা বড় কাপুরুষ, তোমাদের একেবারে সাহস 
নাহ্‌ । তাহাতে আমি উত্তর করি যে বটে, বটে, তোমার এ নগরে আসাই 
তাহার প্রমাণ । বাঘ বলিল আমায় পিপ্ররবন্ধ করে রাখা তোমাদের কৌশলের 
পরিচয় মাত্র, তোমাদের বলবীধ্যের পরিচয় নহে । তোমরা তুর্ব্বল, একত্র থাকাই 
তাহার পরিচয়, যদি তোমরা আমাদের মত বলিষ্ঠ হইতে তাহা হইলে তোমাদের 
সমাজ্জ কখন স্মিত হইত না, তোমরা কখন একত্রে বাস করিতে না, সে প্রবৃত্তি 
হইত না, সকলে আমাদের ম্যায় পরস্পর একা থাকিতে? আমরা পরস্পর 
সকলেই বীর, কেহ কাহার সাহায্য চাই না এই জন্য আমাদের সমাজ লাই। 
শুনেছ ত দুর্ববলের বল সমাজ । 


৫৬৮ বজদর্শন [ ক্ষান্তন 

মাজা । তোমার বাঘ ত বড় জ্ভানবাল্‌। 

পিতম । দশনীতি শুনে তার এই জ্ঞান অন্মিয়াছে । ইদানী কোথা হইতে 
একজন পণ্ডিত এসেছে সে নিত্য দশনীতি ব্যাখ্যা করিয়া বেড়ায় । কখন কখন 
পশ্তশালায় গিয়া দশনীতি পাঠ করে । যাহার! পশুশালায় আসে তাহারা তাই 
শুনে, সঙ্গে সঙ্গে পশুরাও কিছু কিছু শুনে । দশনীতি আপনাদের শিখিতে হয় 
না, আপনারা রাক্রা আপনাদের নিমিত্ত রাজনীতি, আমরা প্রজা আমাদের নিমিত্ত 
দশনীতি। বশিষ্টদেব যখন রামচন্দ্রের নিমিত্ত রাজনীতি লেখেন সেই সময় 
পরশুরাম দশনীতি লিখিয়াছিলেন । এত দিন তাহার বড় প্রচার ছিল না, এক্ষণে 
বাঙ্গালা ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা আরস্ত হইয়াছে । ল্লোকগুলি এক একটি করিয়া 
সকলকে লিখিয়া দিয়াছে, আমিও দুহ একটী পাইয়াছি । 

বাজ । ম্লোকগুলি কি? 

পিতম পাঠ করিল £-- 

“মন্থুত্যের বল নমুম্য, এইজন্য সমাজ । 

প্রথমে সাজ সঙ্গক এই জন্য রাজ। । তার পর কালি পড়িয়াছে ।” 

রাজঃ। এ কই ত শ্লোক হইল না? 

পিতম । লা হউক, আর একটা বলি: 

“দেশের প্রকৃতিতে সমাজের প্রকৃতি, তদমুসারে সমাজের উন্নতি বা অবনতি ।” 

রান্রা। তোমার কাগজে অঙ্কপাত কিসের ? 

পিতম । ও আপনাদের ঠিকুজি গণনা করিতেছিলাম । 

বাজা । প্র্যোভতিষ শান্তর পড়া আছে তবে। 

পিতম । বিলক্ষণ পড়া আছে। 

ব্রাজা। ভাল, কি গণনা করেছ? 

পিতম। আপনার সময় বড় মন্দ নয়। গ্রহ আপনার সঙ্গে সঙ্গে বেডাই- 
তেছে। আপাতত আপনার জ্রলভীতি। এই কথা বলিবামাত্র চূড়াধন বাবু চঞ্চল 
হইয়া প্রখর দৃষ্টিতে পিতমের প্রতি চাহিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ শাস্তমুত্তি ধারণ করিয়া 
হাসিতে হাসিতে প্রিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আমার ? আমার কি ভীতি ?* 

পিতম। আপনার সময় বড় ভাল, ইচ্ছা হয় এই সময় আপনার পোষ্যপুত্ 
হই» আমায় পো্যপুত্র লইবেন ? “পুক্র পিণ্ড প্রয়োজন” আমি আপনার শ্রাদ্ধ 
করিতে পারিব । 
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রাজ! বিরক্ত হইলেন, পিতম তাহা বুঝিতে পান্রিয়া গীত গাইতে গাইতে 
চলিয়া গেল । 

এই দিবস রাত্রি তুই প্রহরের সময় চূড়াধন বাবুর দ্বারে হইজন খর্ববাকার 
পুরুব দাড়াইম। চুপি চুপি কি কথা কহিতেছিল | রাত্রি অন্ধকার, কেহ তাহাদের 
দেখিতে পায় নাই, দেখিলে লোকে ভয় পাইত । উভয়ের হস্তে গুপ্তি, কটিদেশে 
ক্ষুদ্ধ ভোজালি, ওঠে লোম । শেষ পরিচয়টি সব্ধাপেক্ষা ভয়ানক । তৎকালে 
বাঙ্গালি গুন্ক বা শ্মশ্রু রাখিত না। বাঙ্গালি তখন নম্র, শান্ত, ধর্শ্মভীত। তখন 
শোক রাখিলে বিপরীত বুঝাইত। যে গোফ বাখিল সে প্রকাস্যর্ূপে জানাইল 
যে আমি রাজা মানি লা, সমাজ মানি না, কিছুই মানি লা। এই জলন্ত এক সময়ে 
বিশুতপুরের রাজারা গোঁফ দেখিলেই শিরশ্ছেদ করিতেন। ক্রমে রাজাদের 
শিরশ্ছেদ হইল কাজেই প্রজার ওঠে শোক গজাইল | কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত 
শো সাহসের পরিচায়ক ছিল এই জহ্য প্রথমে লাঠিযালেরা গোফ রাখে । পরে 
গৃহরক্ষকেরা রাখে । তাহার পর সাহসিক যুবারা রাখে । এখন সকলেই রাখে । 
গোঁফ আর সাহসব্যগক নহে । 

_- ক্ষণেক বিলম্বে চুড়াধন বাবু ধারে ধীরে নিঃশব্দে ছার খুঁলিলেন । আগন্কের 
মধ্যে একজন বলিল, এএতক্ষণ ধরে দাড়াইয়া থাকিতে গেলে ত চলে লা, 
চারিদিকে লোক লাগিয়াছে 1” ছচুড়াধন বাবু কোন উত্তর লা করিয়া তাহাদের 
লইয়া বৈঠকখানায় গেলেন । তথায় প্রদীপ ছিল না, অন্ধকারে তিন জনে 
বদসিলেন । যে ব্যক্তি প্রথমে কথা কহিয়াছিল সে জিচ্ত্াসা করিল “এখানে আর 
কেহ নাই ত ?” চূড়াধন বাবু বলিলেন নির্ভয়ে কথা কহ । কিন্তু প্রথমে জিজ্ঞাসা 
করি গত রাত্রে কেন আস নাই ? 

প্রথম বক্তা । কাল চারিদিকে বড় পাহারা ছিল । সন্দেহ করে হই চারি 
জনকে ধরে লইয়া! কয়েদ করেছে । 

চড়াবন। তবে কি দেওয়ান সন্দেহ করেছে? 

প্র, বক্তা । বিলক্ষণ সন্দেহ করেছে, কিন্তু সুবিধা এই যে আমাদের কেহ 
চেনে লা। চেনে ন। বলিয়াই নুতন লোক দেখিলেই ধরিতেছে। কাজেই 
দশনীতি ব্যাখ্যা বন্ধ হয়েছে । তা হউক যে কম্ুটি নীতি বলা হয়েছে তাহাতেই 
কাজ হবে। 

 ছূড়াধন। দেওয়ানের সন্দেহ ছল কেন? অবশ্য তোমরা অসাবধান 
হুয়েছিলে । 

প্র, বক্তা । কিছু মাত্র নহে। তবে কি জান, আগুন লেগেছে এখন 
ঘমস্তরও ঘুম তাঙ্গিবে। নগরের সকল লোকই রাজার বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছে, 
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৫৭ বঙ্গদর্শন [ ফান্ধন 
সকলেই সর্বদা! রাজ্জার অধন্মাচরণের কথা কহিতেছে। জানিতে কি আর বাকি 
থাকে? 

চুড়াখল । তা নয়, বোধ হম্ম তোমাদের কোন সঙ্গী দেওয়ানের হম্তেপত 
হয়েছে, নতুবা অতি গোপন উদ্ভোগ প্রকাশ পাইল কিরূপে ? 

প্রে, বক্তা । কোন উদ্ভোগ ? 

চুড়াধন। আন একজন আসিয়া রাজ্গাকে বলিয়া গিয়াছে যে সম্প্রতি 
তাহার জলের তয় আছে । 

প্র, বক্তা । সেকি? 

চুড়াধন ৷ আমি ম্বকণে শুশিয়াছি। 

ইহার পর তিনজনে বহু তর্কবিতর্ক হইল ॥ অনেকক্ষণ পরে সকলেই 
উঠিলেন । বিদায় হইবার সময় চূড়াধন বাবু বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন 
আর বলিলেন যে, সঙ্গিমাধো কে বিশ্বাসঘাতক তাহার অনুসন্ধান সর্ববাগ্রে 
আবশ্যক । 

প্র, বক্তা । আপনাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি তাকে সিচ্ছেম্বরীরু 
কাছে নরবলি দিয়ে আপনাকে সংবাদ দিব । 

চূড়াধন | না, না, তা কদাচ কর না, সর্ববাতো আনায় স্বাদ দিবে আমি 
স্বহন্তে তাহার ঘাড় মুচড়াইব । 

এই শেষ কথাগুলি ছৃড়াধন দস্তপিসিয়া বলিলেন । “আচ্ডা।” বলিয়া 
আগঞ্খকেরা চলিয়া, গেল, চূড়াধন বাবু ক্ষণেক দ্বারে দাড়াইয়া শেষ অন্তঃপুরে 
গেলেন ! এই সময় বৈঠকখালা হইতে চতুর্থ আর এক ব্যক্তি অতি সাবধানে 
বাহির হইল । হছারবান্‌ তাহারে অতি যক্তে দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল “দেখবেন 
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যারা রা 
যে কত আন্দোলন হইয়া [গয়্াছে তাহার ঠিকানা নাই । কত লোক যে 
কত কথা বলিয়া গিযাছেল তাহার নির্ণয় হয় না । শাহার যেরূপ প্রকৃতি, 
যাহার যেরূপ শিক্ষা, যাহার যেরূপ সহবাস) বাহার যেরূপ সমাজ [তিনি সেই- 
রুপ মনুব্জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া গিয়াছেল । তাহাদের মত লইয়া আবার 
আনুকে কত বিবাদ বিসন্বাদ করিয়াছে কত বাক্‌ বিতগু করিয়াছে কত রাশি 
রাশি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার কণিয়াছে। যখন বৈদিক সময়ে মমুযা জীবনের 
প্রথম অবস্থা, যখন মমুয্য প্রকৃতির অসীম ক্ষমতা দৃষ্টে আশ্চর্যা পিত হইয়া সর্বত্র 
দেবতা দেখিত ও সেই দেবতাদিগের আরাধনা করিত তখন যাগযজ্ঞ স্বস্ততিই 
মন্থৃয্যজীবনের উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমে যখন চিন্তাশক্তি প্রবল হইতে লাগিল যখন 
পৃথিবীর স্থখের সঙ্গে জন্মজরামরণকৃত দুঃখ অত্যন্ত ও একান্ত মিশ্রিত বোধ 
হইতে লাগিল তখন ইহলোকের সুখে বিসম্দ্ন পরলোকের শুদ্চ চেতম্য ভাবে 
অবস্থান করাই (মুক্তিই) জীবনের উদ্দেশ্ট হইয়া পাড়াইল । যখন অসংখ্য অনার্যা- 
গণের মধ্যে আধ্যক্রাতির সংখ্যা নিতান্ত অল্র ছিল তখন বংশবৃদ্ধি করিয়া 
পিতৃ পিভামহের লাম রক্ষা করা আীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইল। যখন 
দারুণ নৌভ্রতত্ত আরবীয়গণ মহম্মদের মত অবলম্বন করতঃ প্রথম সভ্যতা-. 
সোপাঁনে আরোহণ করিল-_প্রথম চিন্তাসাগরে নিমঘ্ঘ হইল তখন মৃত্যুর পর 
দিব্যাঙ্গনাসংসর্গে স্ব্গুরে মদিরাপান করাই বিধেয় স্থির হইল । বখন 
পুরোহিতপদদলিত ইউরোপ অজ্ঞানভিমিরে আচ্ছন্ন তখন ধর্শ্মের জন্য পুরোহিত 
দিগকে অকাতরে ধনদান করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া সংকল্লিত হইল । 
ইহা অপেক্ষাও আবার যখন ইউরোপের অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর শোচনীয় 
হইয়া উঠিলু তখন পোপ মহাশয় ঈশ্বরের নায়েব দাৎয়ান হইয়া স্বর্গের 
এক প্রকার নোট (11101097909 ) প্রচার করিলেন, সেই নোট ভাক্গাইঘ়া 


৫৭২ বঙ্গদর্শন [ ফাছন 
যে টাকা দিবে তাহার ভ্রীবল ধলা ও সেই *ন্ব্গলোকে অহীয়তে” স্থিরীকৃত. 
হইল / 

এইরূপ ভিল্ল ভিল্প সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সামান্রিক অবস্থায় 
জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিগণিত হইয়ান্ছ । সমাজ যখন প্রথম উল্লতির সুখে 
তখন একরূপ উদ্দেশ্য, যখন উল্লভি হইতেছে তখন একরূপ, যখন অতি উন্নতি 
তখন আর একরুপ । আবার হখন সমাজ অধহপাতে যাইতেছে তখন আর এক 
প্রকার ! 

দ্যায়স্থত্রে প্রয়োজন নামে একটী পদার্থ আছে তাহার হই অঙ্গ, মুখ্য ও 
গৌণ। সুখ লাভ মুখ্য উদ্দেশ্য, দুঃখনাশ গৌপ । বস্তুতঃ মমুন্যজীবনে যা কিছু 
কর! যায় তাহার উদ্দেশ্যই সুথ । কিন্তু তুঃখনাশ ব্যতীত সুখ হয় না । এজন 
হঃখনাশও গৌণ প্রয়োজন অবধারিত হইয়াছে । তুঃখনাশ উপায়, সুখ উদ্দেশ্য । 
কিন্ত সুখ কি? আবার গোলযোগ ! কেহ বলিবেন পরলোকের সুখই সখ, কেহ 
বলিবেন ইহফালের স্ুুখই সুখ কেহ বলিবেন হঃখ ও সুখ তুই খারাপ, হুইএর 
নাশই ভাল । কৃপণ বলিবেন অর্থসংগ্রহই সুখ, কেরাণী বলিবেন গাহ্‌স্থ্য সুথই 
সুখ, পণ্ডিত বলিবেন লেখাপড়ার সুথই সুখ, স্বদেশহিতৈষী বলিবেন দেশের মঙ্গল _ 
স্থখ। আবার সেইরূপ লোকের শিক্ষা, প্রকৃতি, সংসর্গ, সহবাস, জাতি, গুণে সুখের 
আকার ভিল্ল ভিন্ন । আমি যাহাকে দুঃখ বলি রামা চাড়াল তাহাকে সখ 
বলে, আমি যাহাকে সুখ বলি রাম! চাড়াল তাহাকে শ্রাশাশ্মকী বলে, নবীন 
কেরাপী তাহাকে দারুণ কষ্ট বলে । আমি কলম চালাইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি 
ভাবিয়া অস্থির হইতেছি আমার ইহাতে যদি আনন্দ ন! হইত কখন একর্দ্ম করি- 
তাম না কিন্তু আমার পাশে বলিয়া একত্রন বলিতেছেন, আরে ভাই যার জীবনের 
যে উদ্দেশ্য সেই তাহা বুঝিবে তোর এত মাথা ব্যথা কেন ? 

ভীবনের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে হইলে আগে জীবন কাহাকে বলিতেছি তাহা 
আনা চাই । আমর! ধর্শ্মলীবন নৈতিক জ্বীবন আধ্যাত্মিক জীবন পরমাথিক 
জীবনের কোন কথাই বলিতেছি না । আমর! মনুন্যজীবন মাত্রের কথা কহিতেছি। 
মন্ুষ্যের জীবনটা কি? শুদ্ধ জন্ম হইলেই কি জীবন হুইল। তাহা লহে। 
ভ্রীবন বলিতে গেলে ভ্রস্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত মমুহ্য যে প্রকারে বাচিয়া থাকে 
ভাহার লাম জীবন । মন্ধুধা জন্ম লাভ করিয়াই বহুসংখ্যক কষ্টকর ও জীবন 
অভিকর প্রাকৃতিক নিয়ম ও পদার্থে পরিবেষ্টিত হুইয়া পড়ে । জীবন আর কিছু 
নহে এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিমেধাস্ত বা ব্যবহিত যুদ্ধের 
নাম জীবন । মন্ুকঃকে কষ্ট দিবার ও মন্ুদ্যীবন নাশ করিবার জন, কত শত 
কারণ রহিম্বাছে তাহার সংখ্যা নাই । যে বায়ু সন্ুম্ের পরম বন্ধু যাহা ভিন্ন এক 


১২৮৫ } অন্থয্য জীবনের উদ্দেশ্য ৫৭৩ 


মুহুর্ত চলে না সেই বাযুই কত সময় পীড়ার কারণ, কত সময় ঝড়রূপে সহজ সহজ 
মন্তুস্যবধের কারণ হয় । যে জল নহিলে এক দণ্ড চলে না সেই জল খারাপ হইয়া) 
কত দেশ একেবারে জনশূষ্ক বিআন-অরণ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছে । কত দেশ 
ব্যায় ভাসিয়া গিদ্াছে । এ সকল ত উপকারী জিনিসে অপকার করিতেছে 
কত কত জন্তু আছে মন্ুক্যের জীবন অপহরণই তাহাদের উদ্দেশ্য, কত কত বিষাক্ত 
দ্রব্য আছে তাহার স্পর্শে জীবন নষ্ট হয়, কত কত পদার্থ আছে যাহাতে জীবন 
একেবারে নষ্ট না হউক, ক্রমে মন্গুক্ের শরীর ও মন অবসন্ন ও অকর্শ্মগ্য হইর। 
আসে । স্বভাবের নিয়মে এমন অনেক মনোবৃত্তি অপর ব্যবহার আম্মাইয়া দেয় 
যাহাতে নিংশব্দে অথচ নিহিবরোধে অন্যের সর্বনাশ করিয়া ফেলে । এমন বিষ 
আছে যাহা একবার খাইলে যাবল্দ্রীবন কই পাইতে হয়। নিৰ্ব্বোধ চিম্তাশক্তিশৃক্ত 
সদসওবিবেকরহিত এমন অনেক পশুবৎ মম্ষ্য আছে যাহাদের সহিত একবার 
সংসৰ্গ হইলে যখনই তাহাদের কথা মনে হয় তখনই মনে মলে কষ হয় দ্বণা হয়। 
এই সকল অপকারী ছৃঃখদায়ক কারণ পরম্পরার সঙ্গে অনবরত রণ করিয়া জী 
হইয়া স্বচ্ছন্নে আক্রেশে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকার নাশ জাঁবন । এক্সপ যুদ্ধে যে 
_ সর্ধ্বত্র মনুয্য জয়ী হইতে পারিবে এমত নহে, অনেক সময় এমন করিয়া চলিতে 
হইবে যে পুর্বেবাক্ত প্রকার দুংখকর সামগ্রী কোনরূপ অপকার করিয়া উঠিতে না 
পারে, অনেক সময় উহাদের হন্ত হইতে পলাইয়া পরিত্রাণ পাইতে হয় । উদাহরণ 
প্রতেবৎসর ৫1৬ বার করিয়া ঝতু পরিবর্তন হয় প্রতি ঝতুতে বিভিন্্ প্রকার 
আহার, বিভিন্ন প্রকার পরিধেয়, বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার প্রয়োক্ষন । ঝ্রতু তুমি 
পরিবর্তন করিও না বলিয়া রাখিবার ক্ষমতা মন্থষ্যের আজিও হয় লাই, স্থতরাং 
বিধিমতে চেঠা। কর। উচিত যে এই ছংখদায়ক পরিবর্তন কোন ক্ষতি করিতে না 
পারে । এইরূপ নানাপ্রকার হখকর যত্ত্রগাময় কইৈসৈক্গুল অবস্থায় আপনাকে 
এমন করিয়া চালাইতে হইবে যে কোনরূপ কষ্ট না হয়। এই প্রকারে সুন্দর 
রূপে আপনাকে চালানর নাম জ্রীবন। রোগ শোক প্রভৃতি যত কিছু মন্থুব্যের 
কষ্ট আছে সে সকলই পুর্বেধোক্ত প্রকারে চলিতে না পারার দোষ । এতক্ষণ যে 
আমর! কেবল বাহু জ্রগত্রে অবস্থার সঙ্গেই যিলাইয়া চলিতে বলিতেছি এমত 
নহে! অন্তর্জগতের অবস্থার সঙ্গেও মিলাইয়া চলিতে হুইবে । মনুষ্য স্বজ্রাতিসংসর্গ 
ভিন্ন চলিতে পারে না। কিন্তু যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বায়ুও অনেকন্ছলে 
জীবননাশক হয় সেইরূপ মন্থয্যের সংসর্গও সময়ে সময়ে সব্বনাশের হেতু হয়। 
যে মানুষ আপনাকে পুর্ধবোক্তরূপে চালাইতে না পারে সে মানু খারাপ হইয়া যায় 
তাহার সুংসর্গে লোকের অনেক দোব জ্রশ্বায়। সে যেমন বইয়। গিয়াছে অন্য 
লোকও তাহার সঙ্গে থাকিলে তেমনি বইয়া যায় । অতএব দুষিত বায়ু যেমন 


৫৭৪ বজদরশনি [ কান্ধএ 


পরিহাধ্য দুষিত মনুষযাও সর্বচতোভাবে পরিহরধীয় । এইরূপে শরীরস্থিত ও 
অন্তর্জগণ্ড এবং বহিওগতস্থিত কার্য কারণ পরম্পরার যে সকল বিরোধ আছে সেই 
সকল বিরোধের কোথাও প্রতিবিধান করিয়া কোথাও হস্ত এড়াইয়া সকল অবস্থায় 
শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের নাম জীবন । অনেকে বলিবেন তবে 
শ্বার্থপরতাই জীবন? তাহার উত্তর এই যে জীবনটুকু পূর্ণ স্বার্থপরতা, এই 
্বার্থপরতাটুকু নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এই শ্বার্থপরতাটুকু বে শুদ্ধ আমরাই 
আভি জাহির করিতেছি এমন নহে শত শত বৎসর পূর্বের মহামহোপাধ্যায় মস্ও 
বলিয়াছেন । 

বেদ: শ্রুতি: লঙ্গাচার: স্বস্তচ প্রিয়মাস্তুলঃ । 

এতচ্চতুর্ব্বিধং পাডঃ সাক্ষাৎ ধরল ল্মণং ॥ 


তাহার মতে আপনার প্রিয়ও একটি প্রধান ধশ্ম কিন্তু কোনটি আপনার 
প্রিয় সেটি বাছিয়া লইতে অনেক কষ্ট হয় তাহার জন্য উত্তম শিক্ষা আবশ্যক, 
নহিলে একদল অশিক্ষিত লোক আত্রি আপনার প্র্রিয় বলিয়া এক কাহ্র করিয়া 
বসিল কালি তাহ! তাঁহার ঘোরতর অপ্রিয় হইল সে হয় ত ইহহ্রম্মের মত মাটা 
হইল | কিন্তু শিক্ষিত লোকের চক্ষে আপনার প্রিয় কি? পূর্বোক্তে প্রকার 
বিরোধের হাত হইতে উদ্ধারের নামই সেই প্রিয় বস্তু । 

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নিরন্তর বিরোধ যেখানে, সেখানে সকলেই 
যে, সে সমস্ত বিরোধের হাত হতে উদ্ধার হইবে তাহা কখনহ সম্ভব নহে। 
অনেকে হই এক জ্ঞায়গায় প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অনেকে 
বাহক্গগতের প্রাতিকূল্যের সহিত বিরোধ করিয়া রোগগ্রন্ত হইলেন, অনেকে অন্কাম্য 
সাংসারিক সামাদ্রিক অনেক কারণে যে ভাবে আপনাকে চালান উচিত সেভাবে 
আপনাকে চালাইতে পারিলেন না । তবে তাহার জ্রীবন কি জীবন বলিয়! 
পরিগণিত হইবে না? অবশ্য হইবে৷ তাহারা যদি সেই অবধি সামলাইয়া 
বরাবর ভাল করিয়া চলিতে পারেন তাহাদের জ্রীবনও জীবন, আর না পারেন 
তাহাদের তুংখে শৃগাল কুক্কুর রোদন করে, তিনি বাচিয়া থাকেন বটে কিন্তু সে 
জীবস্ম:ত তাহার বাচিয়া স্থুখ নাই । তিনি নিজেও ভাবেন__ 


দুঃ:খসংবেদনাস়ৈৰ ময়ি চেতন খাছিতং ) 


আর তাহার নিকটস্থ লোকদিগকে শিক্ষা দেন যে জগত হহখময়, ইত্যাদি । 
তাদৃশ লোকের প্রতি শ্রদ্চা বা অনুকম্পা প্রদর্শন উচিত কি না সে বিষয়ে খুব 
সন্দেহ । আবার গনাহার। একবার তৃক্র্শ করিয়া পরে শোধরাইয়া গেলেন তাহারাই 


১২৮৫ ] মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ৫৭৫ 


কি.বাহারা কখন নিয়ম লগ্ন করেন নাই তাহাদের মত হইতে পারেন? কখনই 
না। ভ্রীবনের এ এক হখখটন। স্মৃতি চিরদিন তাহাদের মনে মলে না হয় শরীরে 
গাথা থাকে তাহাতে তাহাদের শরীর ও মনের সর্বতোমুখী উন্নতি হুইতে 
দেয় ন।। 

যাহারা পূর্ব্বোক্ত বিরোধের হস্ত হইতে যুত্ত হইয়া রীতিমত আপনাকে 
চালাইতে পারে তাহাদের শরীর স্বস্থ থাকে, শরীর বলিষ্ঠ সুদ্দর কর্ক্ষম তেজন্থী 
হয়, তাহাদের মলোবৃত্তি সকলও পরিবন্ধিত হয় । শুদ্ধ বুদ্ধিশক্তি, শুদ্ধ হাদয়বৃত্ি, 
শুদ্ধ কম্মঘক্ষমতার উন্নতি হইয়া নিবৃত্ত হয় না, সকল প্রকার মনোবৃণ্তিই তাহাদের 
পরিপুষ্ট হয় । তাহাদের হারা জগতের অনেক কাজ হয় তাহারাই সমাজের শক্তি । 
স্মন্থশরীরে সবল মন থাকাই অনেকে মমুষ্যক্জীবনের প্রধান সুখ মনে করেন । 
তাহা নহে | সেটী সম্যব্পেত্রিপু্ট ও উন্নত মনুষ্যীবন মাত্র, মহুষ্যের জীবনের 
উদ্দেশ্য বতম্থ । ম্ুস্থ শরীর ও সবল মন মন্কষ্যজীবনের উদ্দেশা সাধনের উপায় 
মাত্র । তাহা উদ্দেশ্য নহে । এক্ষণে মন্ুষ্যজীবনেন্র উদ্দেশ্য কি দেখা যাউক । 

মনুষ্য যখন জন্মগ্রহণ করিল তখন তাহার মত লিংসহ্ায় অকশ্মণা জানোয়ার 
আর লাই; এক বৎসর যাবে কথা ফুটিতে, তুই বৎসরে হাটিহত শিখিবে, তাহার 
পর কত শক শিখিলে পরে তবে সে আপনার আহার সঞ্চয় করিবার মত শক্তি 
পাইয়া স্বাধীন হইবে । এইরপে স্বাধীন হইতে মম্থষ্যের ২৭ বতসর লাগে । এই 
সাতাইশ বৎসর পধ্যস্ত সমাজ তাহাকে খাওয়াইয়া পন্রাইয়া তাহার যত্র করিয়া 
তাহাকে বাচাইয়া রাখিল তবে সে স্বাধীন হইয়া নিজে খুটিয়া খাইতে শিখিল। 
যদি বল সমাজ খাইতে দিল কহ, দিল তার বাপ সা। সত্য, কিন্তু 
বাপ মাই খাইতে দেয় কেন? সেও সমাজের নিয়ম বলিয়া ত। 
প্রাচীন রোমে অনেক বাপ মা ছেলে হবামাত্র রাস্তায় ফোলিয়া দিয়া আসিত, 
আরো! কত যায়গায় যে ছেলে ফেলিয়া দিবার প্রথা ছিল তাহার ঠিিকান৷ নাই। 
ক্রমে সমাক্ষবন্ধন যত দৃঢ় হইতে লাগিল ততই সন্তান প্রতিপালন (পিতা মাতার 
অবস্তা কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল । তাহার পর অনেক পিতামাতা সন্তান 
প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারেন লা, অনেক জায়গায় পিতামাতা বালকের 
বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন, এ সর্বত্রই ত সমাজ যে কোন 
রুপে ছেলেগুলিকে বাচাইয়া রাখে, কোন ছেলে পরের দয়ার উপর নির্ভর করে, 
কেছে দীর্ঘকাল শিক্ষানবিস থাকে । যে ক্ধপেই হউক পিতামাতাই হউক, আত্মীয় 
বন্ধুই হউক, উদাসীনই হউক, সুনিয়মবন্ধ দানপ্রণালীই *হউক সবই সমাজ- 
বন্ধনের হেতৃই হইয়া থাকে । সমাজবন্ধন না থাকিলে শতকরা নিরনকবই ছেলে 
মারা যাইত । 


৫৭৬ বজদর্শন [ ফাস্মন 


অতএব যখন সাতাইশ বৎসর বয়সে মনুয্য স্বাধীন হইয়া নিজের উপার্জ্জনে 
জ্ীবিকানিব্বাহ করিতে লাগিল তখন তাহার দেনা অগাধ । এখন হইতে 
সে যদি শুদ্ধ আপনার মত রোজগার করিয়াই ক্ষান্ত তবে সে মহাপাতকী 
জুয়াচোর, কারণ সে দেনা শোধ দিবার কোন উপায় করে না। আবার অলেকে 
আছেন তাহারা একেবারে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের কোন উপায়ই 
করেন ন! । তাহারা সমাজের পরম শক্ৰ, তাহাদিগকে ধরিয়! ফাসি দেওয়াই 
কর্তব্য, যেহেতু তাহারা অন্ক লোকের চ্যাষ্য উপার্ল্দনের কড়ি লইয়া অনর্থক 
নষ্ট করেন, কারণ যে নিছে রোল্রগার করিবে না তাহার জীবন ধারণই অনর্থক । 
ডাকাইত, জুয়ারি আর ভিক্ষুক এই তিন দ্রন শেষোক্ত প্রকারের লোক । যাহার। 
আপন ক্ষমভাতীত দেনা করেন পরের টাকা লইয়া দাওয়ার! ব্যবসায় ও বাবুপিরি 
করেন তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত । অতএব যাহারা শুত্ধ নিজের মত রোজগার 
করিয়া ক্ষান্ত হন ও বাহার! রোজগার না করেন তাহারা আপনাদেরও কর্তব্য- 
সাধনে বিমুখ, তাহাদিগকে সমান্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত । যাহারা 
পূর্ব্বোক্ত দেনা শোধ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন ও দেন তাহার! আপন কর্তব্য 
কর্শ্ম সন্যক্‌ সাধন করেন । কিন্তু শুদ্ধ কর্তব্যকর্শ্ম সাধনই ত জীবনের উদ্দেশ্য _ 
নহে । তাহান উপর আর € কিছু করিতে হইবে । 


এখানে এক প্রশ্ন হইতে পারে সমাজের দেনা কিরূপে শোধ দেওয়া যাইতে 
পারে । তাহার উত্তর এই যে সমাজের উপকার কর । তোমার নিজের সন্তান 
সম্ভতির স্ুুন্দরন্ধপে প্রতিপালন কর, তাহাদের উত্তমরূপে শিক্ষা দাও, সমাজের 
যখন প্রয়োজন হইবে তখন তাহার জন্য অর্থ সামর্থ ও প্রাণ দিতেও কুষ্টিত তইও 
না, যাহাতে সমাজের উপকার হয় সর্ববতোভাবে চেষ্টা কর ; এইর্ূপেই সমাজের 
দেনা শোধ হইবে । 

কিন্ত সহুদ্যলীবনের উদ্দেশ্যসাধন শুদ্ধ এই হইলেই হইবে না, বুদ্ধ অবস্থায় 
খতাইম্সা জেন যদি তোমার দেনা থাকে তবে তুমি মনুষ্যজীবনের উদ্দেক্ট সাধন 
করিতে পার নাউ, যদি ঠিক ঠিক হয় তুমি আপনার কর্তব্যকশ্থ করিয়াছ মাত্র কিন্ত 
যদি তোমার হিসাবে বেশী থাকে তবে তোমার আবন সার্থক । যত বেশী 
থাকিবে ভতই তোমার বাহবা । নিজ বুদ্ধিবুত্তির দারা পার, পরিশ্রমের দ্বারা, 
পার, ধন ত্বার! পার কর্তব্য যাহা আছে তাহার অপেক্ষা সমাজের অধিক উপকার 
করিলেই তোমার মনুষ্যাীবন সার্থক । 

সেকালে এক গল্প শুনিয়াছি, এক রাজার এক স্ত্রী ছিল । তাহার বেতন 
লক্ষ টাকা । তাহাকে রাঙ্জা জিজ্ঞাসা করিলেন ; মস্ত্রিবর, তোমার এত টাকার 
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কি দরকার ? সে বলিল, মহারাক্র, ইহার চৌথ শোধ দিতে হয়, চৌথ ধার দিতে 
হয়, চৌথ আহার করা যায়, আর চৌথ অসময়ের অন্য সংগ্রহ করি । মস্ত্রিবর 
ঠিক বলিয়াছিলেন যে লোক ধার শোধ দিয়! ও ধার দিয়া যাইতে পারে সেই 
ধন্ত | মনুহ্যাীবনের দেনা যে যাহার নিকট হইতে লইয়াছি তাহাকেই শোখ 
দিতে হইবে তাহ! নহে । লইঈইলাম সমাজের নিকট, দিলাম সমাক্রকে ; পিতা- 
মাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, মানুষ করিলাম সম্ভালকে । দাতার খাইয়া মান 
হইলাম, দিলাম অনাথকে । দরিদ্রালয় হইতে মানুষ হইলাম, স্থাপন করিলাম 
বিদ্যালয় | গুরুর নিকট উপদেশ পাইলাম, শিক্ষা দিলাম ছাত্রকে । খ্রস্থকারের 
নিকট উপদেশ পাইলান, নিজে গ্রন্থ পাঠ করিয়া রচন! করিয়া তাহার ঝণ শোধ 
দিলাম । কিন্তু সর্বত্র চেষ্টা করা উচিত যাহা পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক 
দেওয়া । পৈতৃক সম্পত্তি কাহারও নয় সমাদ্ধেরর নিয়মে আমি তাহা! পাইলাম । 
সমাজ আমায় দেওয়াইয়! দিল, আমি সমাজের নিকট খণী, আমি যদি সেই 
টাকা তিল দিনে ফু'কিয়া দিই তবে আমি পাপী, আমি সমাজের সর্বপ্রকার দণ্ডের 
যোগ্য ; যদি তাছা কোনরূপে সঞ্চিয়া বঞ্চিয়া রাখিয়া যাই তবে আমার অন্য 
আীব্রনের উন্দেশ্য সিদ্ধ হইল লা, আমি শুদ্ধ পাকা দ্বারবানের কান্ত করিলাম 
বটে, কিন্তু ঘদি সেই টাকা লইয়া খাটাই তাহাতে সহস্র লোকের জীবন নির্বাহ 
হইয়া আবার আমার টাকা বাড়িয়া যায় তবে আমি সার্থকজন্মা । আমি যখন 
পৈতৃক সম্পত্তি বিনাপরিশ্রমে পাইয়াছি তখন আমি যে না পাইয়াছে তাহা 
অপেক্ষা সমাজ্তের নিকট অধিক ঝণী, সেই ঝণ পরিশোধের জন্য আমার তাহাদের 
অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম চেষ্টা ও যত্ব করা একান্ত্র উচিত । যিনি স্বাভাবিক 
বুদ্ধিশক্তি অধিক পাইয়াছেন তাহার একটা সন্ত সুবিধা বিনা পরিশ্রমে পাওয়া 
হইয়াছে, তাহার উচিত সেই পরিমাণে সংসারের উন্নতির চেষ্টা করা । যে বালক 
অনেক স্রবিধায় উৱমরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন তাহার নিকট সমান্দ অনেক আশা 
করে । যেহেতু সমাজে তাহার চারিদিক হুইতে সুবিধা করিয়া দিয়াছে । 

এখন প্রশ্ন এই যে খতাইয়া যে অল্প বা অধিক স্থির করিতে হইবে তাহার 
উপায় কি? কোনরূপ তুলাদণ্ড ত নাই যাহাতে কার কাজ বেশী হইল কার কম 
হইল তা জানা যাবে, তাহার নিখতি নাই সের বাটখারা নাই ওভ্রন নাই মাপ 
নাই ; টাকায় তাহার মূল্য করা যায় লা যে জানিলাম ৫০* টাকা ধার আর এই 
১০০ টাকা জমা, বার শোধ দিয়াও ৫০০ টাকা অধিক থাকিবে । কিন্তু মন 
তাহার সের বাটখারা লইয়া বসিয়া আছে, আপনার মনে যে'আত্মপ্রসাদ জন্মে 
সেই তাহার, মাপ। আর একমাপ যশঃ বাহিরের লোকে তোমায় ত তন্ন তন্ন 
করিয়া দেখিতিছে) তাহারা তোমার কাছ থেকে যতটুকু আশা করে তাহা অপেক্ষা 


কত ৩ 
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তুমি যদি অধিক করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহারা তোমার সুখ্যাতি করিবে ।. 
অতএব যশ মহুয্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে, মন্ুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে 
তাহার পরিমাপক মাত্র ॥ যাহারা সমন্ত্ত আীবন কেবল (কদে লোকে ভাল 
বলিবে কিসে লোকে ভাল বলিবে এই ভাবনায় অস্থির কেবল লোককে খুসী 
করিবার চেষ্টায় ফিরে তাহাদের যদি সার না থাকে তাহা হইলে তাহাদের 
সমভ্ত উদ্চম বৃথা তাহারা কেবল লোকের হাশ্ডঠাল্পদ হয় মাত্র । যাহাদের সার 
আছে তাহাদের যশ: সুখ্যাতি বাধা । যাহারা যশকে আীবনের উদ্দেশ্য মনে করে 
তাহারা সের বাটখারাকে মাপ বলিয়া কিনিয়া লয় । 

অনেকে মনে করেন বিস্যা জীবনের উদ্দেশ্য, আস্মোন্সতি জীবলের উদ্দেশ্য । 
আমাদের দেশে প্রথা ছিল যে বিদ্বান্ব্যক্তিদিগকে দান করিবে তাহাদের সর্ব্বতো- 
ভাবে উৎসাহ দিবে। কিন্তু বিদ্যা যদি খরচ না হইয়া শুদ্ধ পেটে গল্প গল্প করে 
তবে বিষ্যায় কাজ কি? যদি সেই বিচ্চা ছারা তুমি আপন দেনা শোধ দিয়া 
লমাজকে কিছু খপ দিয়া যাইতে পার তবে ত জানি তোমার জ্ঞাবন সার্থক নচেৎ 
তোমার পেটে বাদ্য পোরা থাকিলেও তুমি যদি কেবল আপনার পেট চলিলেই 
খুসী থাক তবে তোমার বিয়ার সুখে আগুন! - 

তাহাই বলিতেছি যে বিদ্যা যশ: ধন মান পরোপকার এই সকল অতি 
উত্কুষ্ট পদার্থ হইলেও ইহার কোনটিই জীবনের উদ্দেশ্য নহে ॥ নিজের শরীর 
ও মনের উন্নতি হইয়া! নিজের কর্তব্য কর্শ্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর 
বিস্যা দ্বারা হউক, বুদ্ধি দ্বারা হউক, ধন তারা হউক পরিশ্রম দ্বার! হউক 
সমাজকে কিঞ্চিৎ কণী করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল । 
নচেৎ, শুদ্ধ বিদ্যা লইয়া ধন লইয়া শক্তি লইয়া! স্বাস্থ্য লইয়া ধুইয়া খাইলে কিছুই 
হইবে না। 





উদরাময়। গ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত প্রমীত। বহরমপুর ।, অরুণোদয় 
যন্ত্রে মুদ্রিত । মূল্য 1” আনা । 


গোবিন্দ বাবু অবতরণিকায় (লখিয়াছেন যে “বালকের একমাত্র ভাষা 
রোদন | রোগে রোদন, বেদনায় রোদন, ক্ষুধায় গোদন, প্রার্থনায় (?) রোদন, 
_ভুমাইতে রোপন, জ্ঞাগিতে রোদন, রোদন বই আর কথা লাই । প্রস্থাতির৪ 
দৃঢ় বিশ্বাস হ্লিশু রোদন করিলেই বুঝিতে হইবে» তাহার ক্রুধা হইয়াছে । অনলি 
জোর করিয়া ক্রোড়ে ফেলিয়া স্তম্ভ পান করাইতে বসেন । ইহা একবারও তাহার 
মনে হয় ন! পুজের রোননের ক্ষুধা ব্যতীত আরও সহস্র কারণ থাকিতে পারে । 
এই কারণে অনেক সময়েই ক্ষুধা না থাকিলেও আহার হয়_--অস্জীর্ণ হম়-- 
উদরাময় জন্মে” এইরূপ আর মস্ত দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে গ্রস্থখালি 
গৃহস্থদের নিমিত্ত লিখিত হহয়াছে। স্রালোকেরা পাঠ করিয়া সতর্ক হইতে 
পারিবে এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলে আপনারাই ব্যবস্থা করিতে পারিবে । 
পরে দেখিলাম এান্ছখানি ক্ষুদ্র হউক, নেটিব ভাক্তারদিগের নিমিত্ত লিখিত 
হইয়াছে । প্রমাণ স্বরূপ নিয়স্থ কয়েক পংক্তি ২৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধত 
করা পেল । 

মানের শ্রলের উষ্ণতা ৯২ ডিগ্রি অথবা ৯৫ ডিগ্রি ফ্যারনহিট পর্যন্ত ব্যবস্থা 
করা যায়। এই ঈষৎ উষ্ণ জলে সন্তানকে ছয় অথবা আট মিনিট পর্াস্ত নিমস্প 
করিয়া রাখিবেক এবং শীতল জলে স্পঞ্জ অথবা ন্যাকৃড়া ভিক্রাইয়া তাহার মন্ত্রক 
মৃছাইয়া। লইবে ।” ওঁধধের নাম গুলিও ল্যাটিন । বিলাতি ওষধের বাঙ্গালা নাম 
কোথা পাওয়া যাইবে । নেটিব ডাক্তারগণ এই গ্রন্থ পড়িঘা বিশেষ উপকৃত 
হইবেন কি নাজালি না কিন্ত যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় 


উপকার হইবে ॥ 


৫৮৬ বজদর্শলি [ ফান্তন 
মানব সংস্কারক । গ্রসেখ আবুল লতিফ কর্তৃক লিখিত । মেদিনীপুর । 
মূল্য ॥1* আনা । 
গ্রন্থকারের নাম পড়িয়া ভাষ! সম্বন্ধে আমাদের ভয় হইয়াছিল কিন্ত 
পরে দেখিলাম যে গ্রন্থখানি হিন্দুর খধাঙ্গালায় লিখিত, কায়স্থের ভাষায় 
লিখিত, ব্রাহ্ষশের ভাষা বলিলেও ক্ষতি লাই। তদ্যতীত প্রশংসার আর 
কিছুই লাই । 


গঙ্ঘধরশঙ্থা ওরে 


kel SAH 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


পব্বিভনণ 





ন্‌” পার হইয়। কিয়স্দ.'র আসিতেই নভোমণ্ডল ঘন ঘোরে আন্ত দেখা গেল । 
তাহার সঙ্গে ঝড় উঠিল । সঙ্গিগণ কহিলেন দেবতা দু্য্যেগ করিবে, সন্ধ্যা 
_ উপস্থিত, সম্মুখে এ পল্লাতেই অগ্য রাত্রে অবন্থান উচিত । তথায় পহুছিবাসাত্র 
দেখিলাম যে পশ্রাট আত শ্বত্ব। বহুজ্গনের থাকিবার স্থানাভাব। আমে অহিলাম 
এখনো বেলা আছে, সম্মুখে এ বড় গ্রামে চল । সঙ্গারা কহিল বেল! নাই, 
প্থিমধ্যেই রাত্রি উপস্থিত হইবে, তাহাদের ভ্রম আনি সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়া 
দিলাম । কুষিগণের ক্ষুদ্র মঞ্চে ঝিক্ষা-কলিকা এ পর্য্যন্ত এদ্রিত রহিয়াছে, 
সন্ধ্যার প্রাকাল হইলে অবশ্যই কোমল জরদরঙ্গে ক্ষুত্র শ্রদ্র ফুলগুলি এতক্ষণ 
প্রম্ফুটিত হইত, সকলে আমার কথ। এাহণ করিলেন, বিস্তৃত ময়দান হইয়া আমরা 
শান্তিপুরগ্রামে পচুছিলাম | রাঙ্গাঠাকুরাশীর পিতৃগৃহে আন্র থাক! উচিত বোধ 
হুইল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সম্মুখের দ্বার দৃঢ় অর্গলবন্ধ, গৃহবাটী 
সব নিস্তব্ধ, “পালানে ঘর" যেন কেহ কোথাও লাই ; বাটীর অলিগলি আমি সব 
জানিতাম, একটী গুপ্ত দ্বার হইয়া অন্রঃপুরে গেলাম, সকলে কহিয়া উঠিলেন “এ 
কি! বাছা, আঙ্জ এ গ্রামে আসিতে হয়? এথানে থানাদার দেড়ে দারগা 
আসিয়াছে” অন্দর হইতে বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিলাম সদর দ্বার বন্ধ--- 
গ্রামের অধিকাংশ প্রহ্ছা স্থানে স্থানে নীরবে বসিয়া রহিয়াছে__আমাকে দেখিয়াই 
কেহ কেহ চমকিত হইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া 
কহিলাম আমি দারগা সাহেবের লোক, তোমাদিগকে ধরতে আসিয়াছি, দুই 
চারিজন কুটারে প্রবেশ কব্রিলেন । একটা বৃন্থম আমাকে চিনিয়া কহিলেন “বটে 
ভাই, তুমিও কালে এইন্ূপ দোনদ্দগ হইবে 1” আমি ভিজ্ঞাসা কিলাম, তোমাদের 


৫৮২ বঙ্গদর্শন [ চৈত্র 


কাণে কাণে কহিলেন “শুন নাই ? গ্রামে ডাকাতি হইয়াছে__দারগা আসিয়াছে, 
আজ তিন দিন আমর! প্রায় আনাহারে যাপন করিতেছি ।” আমি কহিলাম 
দারপার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাকে এত ভয় কেন? বৃদ্ধ কহিলেন “এটি 
যথার্থই ডাকাবুক ছেলে, দারগার কাছে যাইবার আবশ্যক ? দাদা, রাত্রে গোপনে 
এখানে নিদ্রা যাও, প্রত্যবে প্রস্থান করিবে, এমন অসময়েও এ গ্রামে প্রবেশ 
করিতে হয়?” এই সময় বাহিরের কপাটে একটি ধাক্কা পড়িল-_ভীরু প্রজা- 
কুল সক্কুচিত হইয়া কুটীরে লুকাইল- কাহার এতদূর সাহস হইল না--দাড়াইতে 
পলাইতেও সাহস চাই, কেহ কেহ পদ সস্কোচ করিয়া তুইটি জানুময্যে মন্ডক 
রাখিয়া চক্ষু মুদিলেন ; আর ভয় কি? এদিকে আঘাত আরো বাড়িল, কেহ 
উত্তর দেন ন!--আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, কহিলাম “কে রে?” একজন 
দাস্তিক স্বরে কহিল “কে রে!” «আমি তোমার রে ? এবার রে দেখিয়ে দিব । 
কেওয়াড়ি খোল তব দেখা দ্রাগা ।” আমি কহিলাম “উঃ আবার হিন্দি চালান”__- 
পুরুষ তখন আরে! ক্রোধে কপাটে পদঘত করিলেন ও কহিলেন খুলবে ত খুল 


ন! হয় ভাক্গিয়। ফেলি" । আমি কহিলাম, জ্তোর ত ভারি এখন ত গঞ্ঞলের শেষ. 


হিল না_-এ দিকে এদ্ধ আমার হাতে ধরিয়া বিনয় করিতে লাগিলেন ও 
কহিলেন, আর বাড়াই৪ না__যে ব্যক্তি বাহিরে, গর্ল্চন করিতেছিলেন আমি 
জানিতাম । আমি কহিয়া। উঠিলাম “ও কমক্ুদির চাচা» আমায় চিনিতে পার নাঁ- 
কি চাই বল সব হ্ার্জির।” কুমুরুদ্দি কহিলেন চারি সের দুধ ও আট বোকা 
কাঠ ।” আনি কহিলাম “এই ? আচ্ছা দেওয়া য্বাচ্চে* বুদ্ধ প্রজাবর্গকে 
কহিলেন তাহারা খিড়কি দিয়া দৌড়িলেন, তাহারা গোপনেই বদান্যতার 
কাধ্য নিস্পন্ন করিলেন । আমি এখন কপাট খুলিলাম। আমাকে 
দেখিয়াই কুসুরুদ্দি কহিলেন “বাবু আপনি এসেছেন তাই বলি বুড় চাচার 
সঙ্গে কে মসকরা করে ।” কুষুরুদ্দিকে নিজকাধ্য সাধন অন্ত রাখিয়া 
আমি দারগার এআ্জলাস দেখিতে চলিলাম__ এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হুইয়াছে 
আকাশ তঘোর-_এই অন্ধকারেই দারগা সাহেবের এজলাস গরম হয়। 
কিন্ত দে এজলাস কিরূপে বর্ণন করিব । হে বাগবাপি! তোমায় কৃপায় মহৎ 
কবিগণ হোমর, ডেন্টি, মিল্টন, মধুলুদেন প্রভৃতি নরক বর্ণন করিয়াছেন, পবিত্র 

জটাধারীর প্রতি কুপা কেন না করিবে, আমি অনেক স্থান দেখি- 
য্লাছি, বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্ত এখানে আসিয়া, কেন মোহে অভিস্থ্ত 
হইতেছি, হুতাশে চারিদিক অন্ধকার দেখিভেছি । ইহার কারণ আছে__হহা 
মিখ্যাচক্রেরও দারুণ নিৰ্দ্দয় নিষ্ঠুরতার রঙ্গভূমি । দারগাসাহেবের আবাসগৃহ- 


ছু, 


কি বিপদ উপস্থিত কি অপরাধে গ্রামস্থ এত লোক অবরোধে আবদ্ধ ? . বৃদ্ধ 


sl 


১২৮৪] জটাধারীর রোজঅ)মচা। নে 


প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবানাত্র চারিদিক হইতে আর্তনাদ শ্রবণকুহর বিদীর্ণ করিতে 
লাগিল__পুি আরো ভয়ানক-__ এককোণে চারিটি লোকের পদযুগল উপ্টাইয়। 
তাছাদের মন্তকের পশ্চাত্ভাগে সমর্পিত হইয়াছে, কাহার পৃষ্ঠে হাত সুড়িয়া কড়কড় 
করিয়) বান্ধা হইয়াছে ও সেই বঙ্ধনসন্ষিষ্থালে সমসের খা বরকম্দাজের বৃহৎ 
চশ্ঘপাছ্কাছয চট্‌ চট শব্দে পড়িতেছে, কেহ একহস্তে ও এক পায়ে রজ্ছু বন্ধনে 
উচ্চ ধরণায় আলম্বিত, কেহ চীতকার করিয়া কহিতেছে আমার হাত ভাঙ্গিয়া 
গেল বাপরে! কাহারও নথ ও আঙ্গুলির মধ্যভাগ খঞ্জুর পত্রের কণ্টকবিজ্ধ 
হইতেছে, তথা হইতে রক্ত টশ টশ করিয়া পড়িতেছে । কোথাও দুইজন দাড়িতে 
দাড়িতে বান্ধা হইয়া লঙ্কা মরিচের নশ্যস্রাণে ভাচিতেছে ও উভয়ের মস্তকে মস্তকে 
যেন কোন কল কৌশলে টক ঠক ঠেকাঠেকি হইতেছে । 

লজ্জার বিষয় কি কহিব ! স্রীলোকদের কি লাঞ্চনা । তাহারা নিরাত্রয় 
দরিদ্র লোক ' যাহারা অনেক গোলযোগ অনেক অর্থ বায় করিতে পারে 
তাহাদেরই আপিল আছে । কিন্ত ইহাদের আপিল ঈশ্বরের নিকট ভিন্ন আর 
কোথায় ! কিন্তু এই প্রাঙ্গণ ইন্সরিয়-কেলির ক্ষুদ্র আঅভিনয়স্থল ' যেনন একদিকে 
নিষ্ঠুরতা অল্লীলতা আবার আর একদিকে হঠাৎ দেখিলে দাতব্যের রঙ্গহমি বলিয়া 
বোধ হয় । * তিন চারিটি শীর্ণ জ্যোতিহীন দরিদ্র শীক্াতীয় লোক আন্ত নূতন 
বস্ত্র পরিয়া প্রচুর আহার সামগ্রী অল্প মৎস্য দধি ও হুক মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছে । 
ইহারা কে? শুনিলাম একরারি আসামি, ইহাদের গৃহদার, চালছুল ও জোত্জমি 
বাস্তভূমি কিছুমাত্র নাই, বিবাহ হয় নাই কিন্ত এইবার ভাগ্যোদয় হইবে । ইহারা 
ডাকাইতের খুটে বা তল্লিদার হইয়া আসিয়াছিল কহিবে, দারগাকে ডাকাত ধরিয়া 
আহত করিতে দেখিয়াছে তাহাও উচ্চ বিচারস্থলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে ; 
তাহা হইলেই সরকারের তরফ সাক্ষী হইবে, খালাস পাইবে ; আর খালাস 
পাঁইলেই চৌকিদারী চাকরাণ পাইবে, চৌকিদারী কম্ম পাইবে ও তাহা হইলে 
দেওলানহ্ী সাধি বাগদিনীর মত কলম্সার সহিত তাহাদের বিবাহ দিয়া দিবেন, 
তাহারা সম্তানসম্ততি লইয়া জ্ীমস্ত পুরুষ ছইবে। দেওয়ানজী তাহাদিগকে 


বুবিয়াছে যে, একটু মিথা! বলিয়া যদি কপালে এভ মুখ হয় তবে আর কাথা 
বগলে কি আবশ্যক ? 

এই এজলাস দর্শন করিয়া প্রভাতে পুনরায় যাত্রা করা গেল। কিয়ন্দ.রে 
না যাইতেই ডাকবাবু চাটুযো মহাশয়ের দূত আসিয়া মেরিল । কোম্পানি 
বাহাছরের হুকুম, তিনি আমাদের চারিজন বেহার! লইবেন, পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধ 
হেতু বেহারা পাঠাইবার জ্রন্য তাহার প্রতি হুকুম আসিয়াছে. কারণ এ চারি জন 
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বেহারা =! হইলে লড়াই ফতে হইবার নহে । অনেকক্ষণ উভয়দলে বিবাদ, . 
প্রায় দাঙ্গা উপস্থিত । নীলমণির অনেক টাকা, তিনি মুদ্রায় দিয়া রফ! করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। আমি দূতের সর্দারের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম এই 
তোমার লাম লিখিলাম ; মেক্েষ্টর সাহেবের কাছে লিখি, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
কাগঙ্জগ কলম লইয়া খস্‌ খল্‌ করিয়া ইংরেজি টানিতে লাগিলাম, দুত ইংরেজি 
লেখা দেখিয়াই ভয় পাইয়াছে। কহিল বক্‌সিস চাই না, টাকা ফেলিয়াই ডাক 
ঘরে সম্বাদ দিতে দৌডিল, আমান্বাও এদিকে শিবিকা উঠাইয়া দিলাম । 


আবার চলিতে আরম্ত করা গেল। এতক্ষণ প্রান্তরে কোথাও 
শশ্যক্ষেত্রের বাধ হইয়া কোথাও নদীর কৃলে উচ্চ সেতু হইয়া আমাদের 
দলবল চলিতেছে | নদীর জল অনেক দূর চরসমূহে কোথাও কেশে, 
কুশ, উল, বেনার শুদ্রদল বাতাসে হেলিঙেছে, পুরিতেছে তরঙ্গনালার স্বরূপ 
পুচছবিস্তার উন্নত বিল্লভ হইতেছে । দূরে জলের সহিত মিশিয়া প্রকৃত 
জলব্স্তার বলিয়াই এইকজপ ভ্রম জন্মাইতেছে যে বিখ্যাত কোন তন্তবায় 
চড়দাস ভায়া সঙ্গে থাকিলে সাতার কাটাতে অবশ্যই দে বনে লহ্বমান 
হইতেন । যাহা হউক এ দেশে “বান্ধা রাস্ড!” নাই, তথাপি আমাদের গমলেরা 
এখনও অসুবিধা নাই । ৃ 

কয়েকটি প্রান্তর অতিক্রম করা গেল । আকাশে হিমাগমের শুভ্র রাশি 
রাশি কার্পালপিঞ্জিত মেঘাকুতি মেদ্ধমাল! নিম বিস্তৃত সনতলক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে 
এক একটি বৃহৎ অশ্ব ব। বটবৃক্ষ কিছ! কোন স্থানে পন্পকুস্থমে শোভিত জলাশয় 
ভিন্ন মার কিছু দেখ! যায় লা । 

এই বিস্তৃতক্ষেত্র অতিক্রম কলিয়া একটি ক্ষুদ্র খালের ঘাটে উপন্থিত 
হওয়া গেল ; এইটী জেলার এক রাজমণ্ডলের (পরগণার ) শেষ সীম/-__এইটি 
পার হইলেই সদর রাজ বিভাগ । খালটি অতিক্রম করিয়। একটা বৃহৎ স্বৃতিক। 
নির্দ্মিত সেতু দুটি হইল, কেহ কহিয়া উঠিল “ওরে এই নয়া সড়ক ।” কিন্ত 
সড়কে কেহ উঠিল লা, তাহার তলে তলেই সকলে চলিল। আমি ভাবিলাম 
পথ থাকিতে বিপথে কেন গমন ? কিন্তু বাহকেরা তাহা! ভাবিল না, সেতুর পদতল্‌ : 
হইয়াই আকিয়া বাকিয়া কাদা কাটা, জল ভাঙ্গিয়া হুছোট খাইয়! কথা কহিতে, 
কহিতে কিয়দ্দ,রে একটা জনপদে বিশ্রামস্থলে সকলে উপনীত হইলাম । এই 
চটিটি একটি বৃহৎ ক্রোশাধিক লম্বা দীর্িকাতটে সংবেশিত হইয়াছে কিন্ত তাহার 
প্রবেশস্থলে দৃঢ় ফটকপার্থে আদা হিন্দি বচনপ্রয়োগী পিয়াদাছয় দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে | আনরা। নিকটস্থ হইবা মাত্র কহিল “ওই ' সরকারি মাসুল দিয়া 
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সাও।” একজন কহিল কিসের মাসুল ? কিসের মাসুল মজাটা! দেখাব “নুতন 
সড়ক দিয়া এলে না, ঢোল জারি আছে জ্রান না।” ঢোল জারিকে ধল্সবাদ 
দিলা তাহার কীত্তিকে ধন্যবাদ দিয়! আমরা 6টিতে প্রবেশ করিলাম । সকলে 
চলিল । আমি একটি সার্থীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি কহিলেন 
যে, এই নম্দনপুরের থানা” খালের এই পারে টাদা সংগ্রহ হইয়া থাকে, সকলকে 
শুক্ষ (দতে হয়, সেই টাকাতেই এ সেতু নিশ্পাণ হইয়াছে । এই সেতুপথনির্মাভ!| 
বিশ্বকশ্মার মহাকীপ্তি__শুক বা শীতকালে চলিলে পথিকের পদ পরিষ্কার থাকে। 
বর্ধাফালে গমন করিলে কর্দমে নিমগ্ন হুহুয়া মরণের মাত্র আশঙ্কা থাকে। 
একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এরূপ কদ্দমে মরায় এই ময়দানের নাম বামনমারী বলিয়। 
বিখ্যাত হইয়াছে । 

এদিকে আর একটি কীন্তি দেখা গেল। এ ক্রোশাধিক বিস্তৃত দীখিকা, 
সকলে উহাকে “অনুর খাদ” বলে__শত শত বৎসর উহানু একই তাব, একই 
আকার রহিয়াছে, জলের হাস বৃচ্চি বড় কেহ দেখে নাই, চতুংসীনায় দশখালি 
গ্রামের সহস্র সহস্র খান ধান্যভূনি এই জলে কর্ষণ হইয়া থাকে, প্রচুর মৎস্য 
আনে ইহা৪ আশুতোষ ধাবুর জমিদারীর অন্তর্গত, ইহা তাহার প্রজ্কাদের বিশেষ 
সম্পৃত্তি-_-এই দীঘিকা পল্লীন্থ, দেশস্থ, পথন্থ সহস্ৰ সহস্ৰ লোকের জ্রীবনস্বরূপ । 
দীর্খিকার চতুপাোর্শ্বের মূর্ডেকারাশি পাহাড়ের স্বরূপ উচ্চ, তাহার উপর মধ্যে 
মধ্যে এক একটি পুরাতন শাল্মলী বা তেতুল বৃক্ষ দণ্ডায়মান, একটি তেতুল তলে 
পুরাতন ইষ্টকরাশি। সকলে কহে অস্থর এই দী্খিকা খনন করে, এ স্থানে 
তাহার গৃহ ছিল, এখন ভিনি পীর হইয্াছেন, কারণ হুস্তপদবিচ্ছিন্ন কতকগুলি 
মৃন্ময় হস্তী হয় সেইস্থানে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। দেশে এরূপ অসুরের আর 
অল্প নাই । 

এই দীর্িকাতটেই আমরা বিজ্ঞাম করিলাম। বিপণিশ্রেণীর সন্মুখে 
পঁ্ছছিবা মাত্র একটী বৃদ্ধা তামুলিনী যেন কতকালের পরিচিতা। আনের স্যায় 
আমার পিতামহঠাকুরের নাতি বলিয়া নিকটে আসিয়া আমাকে ও কতকগুলি অন্ত 
বালককে কত আদরসহু গৃহে লইয়া গেল। বুড়ি হাসে আর বলে “এই 
গলাধর “মেজেষ্টর” এই নীলমণি দেওয়ানজীর আদরের পুর লা জানি বাবান্ির 
মায়ের প্রাণটা আজ্র কত ধড়ফড় করিতেছে ।” সেই গৃহ কিয়ৎক্ষপের অন্য 
আমাদের গৃহ হইল । বৃদ্ধার নাতি নাতিনী সকল শিশুরা আমাদের সঙ্গী 
হুইল | বৃদ্ধার একটি গৌরাঙ্গী বন্ধ্যা বধূ গাভীদোহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের ,ছদ্কধ আনিয়া দিল। এক সম্ভান বড়সি লইয়া মৎস্য আহরণে দীঘির 
দিকে দৌড়িল। একটি ছেলে পিয়ারা বৃক্ষে আরোহণ করিল আর একটি শশা 


৭৮৮৩ 


৫৮৬ বঙ্গদর্শন [ চৈত্র 


বনে আকশী হস্তে প্রবেশ করিল । আহারান্তে মহাদেবার মা আমাদের -তিন . 
পুরুষের গল্প আরম্ভ করিল- কখন পিতামহ মহাশয় তাহার ঘরের ছপ্ধ ভাল 
বলিয়াছিলেন, কখন জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তার হাতের ঘুড়ি ভাজা বড় “লুপখর” 
বড় মিষ্ট কহিয়াছিলেন, কখন দেওয়ানজী তাহার গাছের আমড়া অতি মধুরাম্বল 
বলিয়া কুখ্যাতি করিয়াছিলেন এই সব অভ্যস্ত ছড়ার ন্যায় কহিল । আবার 
কাহার কাছে কয় গণ্ডা কড়ি বা কাপড় পুরস্কার পাইয়াছিল তাহাতেও ক্রুটি 
করিল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট ও আমার সঙ্গী বালকদের 
নিকট ও নিলমণি বাবুর নিকট কি কি সামগ্রী পাইবার হকদার তাহাও অগ্রে 
গাইয়া রাখিল । 

কথা শেষ হইলে ভৈরব কহিয়া উঠিল “তামূলী মাসির পনর আন। 
মিথ্যা ৷” তামূলী মাসি তাহার পিতাকে অভিশম্পাত দিয়া উত্তর দিল দোকানে 
দ্রব্য লইয়! মূল্য না দিয়া প্রস্থান কর! অপেক্ষ। এ গল্প ভাল । 


ভৈরব । ঘরে করৃব গল্প 
তবে কেন হয় অল্প । 


আমি ভাবিতেছি কতক্ষণ পথের শেষ হইবে । যাত্রা করিতে ব্যস্ত হইয়া ছিঃ 
মহাদেবার মা কহিল এত ত্বরা করিবার আবশ্যক কি? এই ঘাট পার হইলেই 
পাদরি সাহেবের গিরজার চুড়া দেখা যাইবে । তাহার ন্ুপরামর্শে আমরা 
কর্ণপাত করিলাম না, বিলম্ব করিলে রাত্রি হইবে বুঝিয়া তাহার প্রাপ্য বস্ত্র দিয়া 
যাত্রা করিলাম । এখন পথনিশ্মাতার গৌরব ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল-_ 
নুতন মাটীতে এক হস্ত পরিমাণ গভীর কর্দম । যেখানে মাটী নাই এক বুক 
জল, কোথাও জ্রল এড়াইবার জ্রন্য কণ্টকবনপরিপূণ উচ্চ ভ্রাঙ্গাল দিয়া যাইতে 
হয়, কোথাও আবার শিবিকা বাহকগণ্রে মন্ডকোপরি উত্থিত হইয়া জল! 
উত্তীর্ণ হইতে হয় কোথাও ক্ষুপ্র খাল । যে খালের সেতুর উপর এখন 
পথিক প্রথমপ্জ্রেদীর শকটে কোমল শহ্যাশাম্মী হইয়া নিপ্রাবস্থায় বাষ্পীয়যানে 
বাহিত হুন সেকালে তাহার উপর কোন বদান্য জনের সাহায্যে একটি বুড় শুষ্ষ 
অশ্ব বৃক্ষশাখা প্রপাত হইয়া শাকোর কাধ্য করিত। এখানে শিবিকা হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষশাখায় ভদ্র পথিকজনকে আরোহণ করিতে হইত, প্রড়ি 
পার হইয়া ক্ষুত্র শাখা অবলম্বন করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইতে হইত । আবার 
কোথাও যেখানে 'বাদশাহী সড়কের পাকা পুলের হই পার্শ্ব হইতে ম্বত্তিকারাশি 
বন্যার স্রোতে বাহিত হইয়াছে সেস্থানে গ্রাম্য ভোঙ্গাতে চারিজ্রন করিয়) পরপারে 
যাইতে হইত, এঁ নৌযানে চড়িয়। প্রাণ যথার্থ ই হাতে রাখিতে হইত । যান টলমল 
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করিলেও আরোহিগণকে স্থির হইয়া থাকিতে হইবেক এই পণে চডিতে হইত । 
এইব্প একটি খাল পার হইতে হইতেই আমাদের এক বিপদ উপস্থিত, নিলমনির 
প্রিয় কপোতপিঞ্জর থসিয়া ছলে পড়িল আর ভাসিয়া গেল । নগরে উহা! অপেক্ষা 
ভাল পায়রা পাওয়া যায় কহিয়। তাহাকে সকলে সাস্তুনা করিলাম । 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
র্রেইলওয়ে ষ্টেসন 


যে দুর্গম পথে আমরা এই মাত্র ভ্রমণ করিতেছিলাম তথায় এক্ষণে ক্ষেত্রমধ্যে 
একটা সুন্দর সেতু গ্রন্থিত অতি ঝদু পথ দেখিতে পাওয়া যায়, দূর হইতে সেতুটির 
বড় শোভা, শত শত উন্লত ধিলানের স্থগোল পরিধিশূত্র আকাশপটে অক্ষিত 
বোধ হইতেছে, সেই খিলানের গর্ভ দিয়া অপর দিকে বহুদূরে শ্বেতাকাশ শশ্যক্ষেত্রে 
সংমিলিত ; আবার সেতুপাৰ্শ্স্বে সুগঠিত স্তস্তোপরি তাড়িতবার্্ভাবাহী তার লম্বমান 
_ যেন ভূষগুলের যাচ্গোপবীত স্থশোভিত । বাস্তবিক পাশ্চাত্য পথের হ্রাবস্থার 
‘সহিত এই পথের সৌন্দর্য্য ও সুবিধা আলোচনা করিয়া দেখিলে অন্ত হয় যেন 
স্বর্গারোহণের পথ । 

স্বর্গারোহণের পথ অতি হ্র্গম । পথে বিপদ থাকুক বা না থাকুক ত্বারটি 
দুষমনের বাস । যমদূতের হাত অতিক্রম করিতে পারিলে সেই পথের পথিক 
ছইতে পারা যায়, আবার শুনা যায় সেই ছারে সেই দৃতগণের সাহায্যার্থ ভয়ানক 
কাল নেপালী কুকুর বিমান ; যমালয়ের নিম়মান্ুলারে সকলকে দ্র-ষ্টা বিস্তার 
পূর্বক ভয়প্রদর্শন করানই তাহার প্রধান কাধ্য, উদর পূরণের প্রধান উপায় । 
এই যমদ্বারের প্রতিরাপ মর্ত্যে রেইলওয়ে ষ্টেসন ঘর । ইতিপূর্বের এই পথে একক 
চলিতে চলিতে যে সেতু দেখিতে পাই তাহার পাশে সত্বর একটি শু প্রাসাদ 
নয়নপখে পড়ে! এটি একটী গাড়ি থাষিবার স্থান । “স্টেশন ঘর |” তথায় 
পছছিয়া দেখিলাম সে স্থানটি অতি সুন্দর, স্বল্রকাল মধ্যে সুরম্য কানন শোভিত 
মানববাসোপযোগী অটালিক৷ পূর্ণ হইয়াছে । কিন্তু গৃহটি সুন্দর হইলেও যমালয়, 
বসদূতেরৱ অধিকার, চারিদিকে কেবল কাল চাপকান কম্বলের কোট সজ্জিত, 
প্রস্তর কয়লা চর্ণ প্রলেপিত, মাসক তৈলসিক্ত দূত ভূতের ছহমন সুখী ইতত্ত্রতঃ 
অম্িতে দেখ! যায়] যেখানে কেবল অসভ্য ক্ষেত্রজীবের বাক্য শুনা বাইত এখন 
সেইখানে স্ুসজ্ছিত সুসভ্য নানা লোক পাদচালন! করিতেছে ।, কণ্টকাকীণ জঙ্গল 
বিনিময়ে .বিপণিশ্রেণী নিশ্মিত হইয়াছে । কাদ! জল বিনিময়ে ডন ডজন সোডা- 
ওয়টিরের অগ্নিঅন্ত্রক্ধপ কার্ক ছুটিভেছে । জঙ্গলজাত পরিকুল সেকুল পরিবর্তে 
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বস্তা, আড্র, বেদানা, ও আতার এলাইচদানার ছড়াছড়ি । যেখানে ভাণ্ড, হন্তে 
করিয়া কাঙ্গালি শিশু, ছির বস্ত্র দরিজ্র দিগম্বরীগণ ক্ষেত্র হইতে শস্য খুটিত, যেখানে 
চটের থলিতে ধাস্য সংগ্রহ হইত এখন সেখানে স্বরঙ্গিণ রেশমি ছাতা, কারপেট ও 
চাকচিক্য বাণিস লেদার নিশম্মিত ব্যাগ, প্রকৃতার্থে হাতে হাতে ঠেকিতেছে 
বিবাদ লাগাইতেছে ৷ ক্রমে ভিড় বাড়িল; তিলকধারী উড়ের দল, শ্মক্রধারী 
লেকের পাল, বিদায়ের কললী হে বা তরুণ, জাহাজের পারদ নি 

মাজন, পাত্রপূর্ণ সন্দেশ হস্ত কুজর মা চাকরাণী, তার পাশে স্থূলকায় অবগুঠনবতী 
জারা ভিন পাদরি ফিরিঙ্গি, মলঙ্গি, ব্যাপারি মহান্রন সকলেই এক 
সংকীর্ণ রেলবেষ্টিত পান্থগামী । পাগড়ি পড়িতেছে, ছাত। হস্তান্তর হইতেছে, 
সন্দেশের হাড়ি ভাঙ্গিল, ভ্রল্দনের রোল উঠিল “গেলাম” “গেলাম” “ধা ধা” চড় 
চাপড়ের শব্দ শুনা যাইতেছে ; তার মধ্যে কর্কশ কণ্ঠোচ্চ্যরিত চীৎকার বাক্য 
“বেটিকিট ওয়ালা বাহার ঘা” বলিবৃন্দ কর্ণভেদ করিতেছে । এই তৃতীয় শ্রেণীস্থ 
পথিক দলের টিকিট বিক্রয়ন্থূল । 

অপর শ্রেণীর টিকিটক্রয়ের গবাক্ষের নিকট আর এক শোভা বিস্তার 
হইয়াছে । সেই কক্ষসংলগ্ন একটা স্ুচারু কামরা রসময় কোনল মুখতে 
স্থশোভিত্ত ৷ তন্মধো একটি ধনাঢ্য যুবা ও তৎপার্ববন্তী একটা চঞ্চলনয়ন] ন্র্ণালক্কারা- 
বৃত কৃশাঙ্গী কামিনী যাদৃশ সুন্দর ততোধিক সুন্দরী দেখাইবার কামনায় ও, গণ্ডে 
গোলাপী আলতা রাগে রপ্রিত করিয়া সম্যঙ্গাত কেশগুলি মুক্তভাবে ছহ পার্শ্বে 
ফিন্ফিনে বন্ত্রমধ্যে আলস্বিত করিয়াছে । এদিকে গাড়ি আসিবার দেরি লাই, 
কারণ গাড়ি বারান্দায় ঘণ্টা বাক্ছিয়াছে ; সুদুরে শুভ্র মান্তালের একটী হাত খট 
করিয়! নামিয়াছে, টিকিট বাবুও কট কট করিম! টিকিট কাটিতেছেন, ব্যঙ্গ 
করিতেছেন, দন্ত দেখাইতেছেন, গালি পাড়িতেছেন মধ্যে মধো চড় চাপডও 
তুলিতেছেন, আবার উচ্চ শ্রেণীন্থ জেন্টলম্যান অর্থাৎ বিলাতী সাহেব মানুষ 
দেখিলে বিনীতভাবে করযোড়ে “লিটল ওয়েট সার টিকিট গিব” কহিয়। নঅত! 
রাশির পরিচয় দিতেছেন। তাহার চালাকি, ভঙ্গিরঙ্গি, প্রডুশালিত্ব দেখিয়া 
মনে করিলাম টিকিট ক্রয় করা বড় বিভ্রাট, এখানে মানী লোকের বান 
থাকা দৃক্ষর। আবার যেমন দ্বারী তেমনি তাহার আজ্জাবাহী লাস্তিরক্ষক । 
ভিকিট বাবুর ইঙ্গিতমাত্র দরিদ্র পথিকজ্রনের অশে মৰ্দ্দন, কর্ণমলন প্রস্ভৃতি 
কাৰ্য্যে তৎপর, আবার কাহার প্রতি বিশেষ সামুকুল দেখিলাম প্রায় শত 
পদের বাহিরে একটি স্ম্তপার্শ্বে দাড়াইয়া দেখিতে আরশ করিলাম। টিকিট 
বাবুর সুখগ্রী এখন বিলক্ষণ করিয়া দেখিলাম । ঘোর শ্যামবর্ণ মুখে আখির 
কণিকা হইতে স্থকণী পৰ্য্যন্ত নিবিড় শ্মশ্ককেশ ভূষিত বৃথা, কেশ পেটা প্রচুর 
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তৈলসিক্ত, মন্কে ঘেসও রঙ্গের টুপি, সামনে তিনটি জরিপ অক্ষর বিলি্শ্মিত, 
টেবিলের উপ(রভাগে মাষ্টার বাবুর বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত দেখা যাহতেছে, কাল 
আলপাখার চাপকানে, নালন্থতের সেলাই দের্পাপ্যমান, সর্বেধোপরি সাদা বোতামটি 
ঘর হইতে খসিয়া উল্টাইয়। পড়িয়াছে ও গলার নীচে সুপৰু জ্ৰামের আভা 
বাহির করিয়াছে । তাহারে আমি দেখিয়াই চিনিলাম ছধনন চেহারা-আনমার 
সঙ্গী ভৈরব কহিয়। উঠিল এই ত সকলের ভীম মাষ্টার । 

টিকিট বাবু এক একটী লোকের প্রতি আবার দয়াবান ; কাহাকে খুড়া 
বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ও “কম কম কেন দিংগলে কম” “ব্রেলজম্পে কম” 
বলিয়া ইংরাজ্জিতে আহ্বান করিতেছেন ; একটি ভদ্র পথিক আবার নিকট 
দাড়াইয়া কহিলেন “দেখছেন কি? জ্রাতে কশ্মকার যেমন লোহার নত চেহারা 
তেমনি লৌহনিশ্িত আন্তকরণ ; এদেশে উহার নান লোহার কার্তিক, আইরণ 
অক্টোবর রাষ্ট হইয়াছে । কোথায় স্কুল নাষ্টাত্র ছিলেন কিন্ত মাষ্টার বাবু বলিলে 
ক্ষিপ্ত প্রায় রাগান্ধ হন, প্রহার করিতে দৌড়াইয়া যান ।” 

আমি কহিলাম বিলক্ষণ চিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন । এদিকে পুলিস 
. ম্যান কন্কর তেয়ারা দস্ত কিচনিচ করিয়া পাটি যুগলে দশ সালের খদির তান্দুলের 
পাটকেল রঙ্গের গাঢ প্রলেপ প্রদর্শন করিতেছেন; সেই দাশ্তের অনতি উপরে 
গোঁফের দল, হস্তাশিরে স্দুল কেশ শ্বরূপ দণ্ডায়মান ; নস্ত্রকে পাতাব্বরছড়িত উত্ভিষ, 
অঙ্গে কাল কম্বলের কোট» হাতে দণ্ড, ঠিক দণুধর । তাহাকে সাহ্ছনা করিবার 
এই উপায় দেখিলাম । পান খাইবার অন্য ছুটি পয়সা তাহার হস্তে অর্পণ করিলে 
টিকিট পাওয়। যায়। ভৈরব সর্দার অগ্রসর হইয়া তাহাই দিল ও আমাদের 
প্রত্যেক জনের কত ভাড়া লাগিবে কহায় ১৩ আনা করিয়া কহিল। ভৈরব 
কহিল এক আনা কমিবে লা? পাহারাদার কহিল বড়বাবৃকে জিজ্ঞাস! কর। 
বড় বাবু কহিলেন “বারেন্দায় টেবিল রহিয়াছে পড়িতে চক্ষু নাই।” ভৈরব 
অগ্রসর হইয়া বাবুকে চিনিল ও সুস্বরে গাহিয়া উঠিল “চূড়া ছেড়ে এবার পাগড়ি 
বেন্দেছে, এত আমাদের সেই মাষ্টার মশর ! টিকিট দেন ত।” একে “মাষ্টার তাতে 
মশয়” “বাবু” পর্য্যন্ত বলিল না, সম্বোধন শুনিয়া টিকিট বাবু মনে করিলেন বেন 
তাহার অঙ্গে অপ্রিরাশি বিকীর্ণ হইল, যে লৌহ বসতে টিকিটে কট কট করিয়। 
চিহ্ন দিতে ছিলেন ছুই হস্তে উঠাইয়া ভৈরবের মস্তকে নিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা 
করিলেন ; ভাগ্যক্রমে তাহা কাষ্ঠাসনে দৃঢ় আবদ্ধ ছিল । আমি ন্বরায় বিবাদস্থলে 
গমন করিলাম ও কহিলাম “বড় বাবুজী, ভৈরব চাষা, আপনার মর্শ্ম কি জ্ঞানে 
টাকিট দেন ।” যেন খঞ্জ ভীমকে আমরা কেহই চিনিতে পারি নাই এইরূপ 
ব্যবহার কর! গেল। টীকিট লওয়! সাঙ্গ হইলে “ক্বোড়ী ভাগ আছ |” বলিঘাই 
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আবার ভৈরব প্রস্থান করিল । টিকিট বাঝু জালিতেন যে স্থল মাষ্টার অপেক্ষা. 
সহকারী এস টেশন মাষ্টারের পদ অনেক মানশালী । ছুকুমে “‘ট্রেণ টচ” করে 
ট্রেণ ষ্র্যার্ট করে গাড়ী থামে গাড়ী ফিরে গাড়ী চলে । হুকুমে রাজ। মহারাজেরও 
গতি বন্ধ হইয়া বায়। এখনো জালেন না যে আবার ঘন ঘন ফৌজদারি স্ুপন্দ 
হইতে হয়। 

_ যাহা হউক আমরা এখন সকলে টিকিট ক্রয় করিলাম । ভৈরব ইত্যবসরে 
হারাইয়াছে শুলা গেল, দূরে যাইয়া তামাক টানিতেছে, গাড়ি আগতগ্রায়। 
খরার আসিতে আদেশ করায় ড্রেন্দস্বরে কহিল «পন্মস) দিয়াছি ডাকিবে না?” 
বাহ) হউক সকলে একত্র হইয়া গাড়ি বারেন্দায় দণ্ডায়মান হইতেই শকটজ্জেশী 
দুরে দেখা গেল । ভৈরব তঙ্জন গর্ল্দন শুনিয়া, অগ্রিরাশি ধুমপুজ দেখিয়াই 
পলাইল ও কহিল এ বড় আপদ আমি ৪ ক্রোশ পথ পায়ে শেষ করিব । 

সম্প্রতি রেলগাড়ীর কথা যাক, পূর্বকালিক পথের কষ্ট বর্ণন করিতে করিতে 
এই কৃথী পড়িয়াছিল । আমরা কয়েক দিনের মধ্যে নগরের নিকটস্থ ভইলাম 
একদিন প্রাতে নগরের শত শত অট্টালিকা শ্রেণী, কত শত ধবজ্ঞা মন্দির চূড়া 
শত শত অর্ণবপোতের পটদণ্ড যেন পত্রশাখা বিরহিত শাল জঙ্গল গোধূলিত্র - 
গগন ভেদ করিয়া নয়ন পথে আসিল । ক্রমে আমাদের ভ্রমণ” শেষ হইল । 
আমরা নগরে উপনীত হইলাম । 
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দেশ হইতে আমদানী জিনিষ কিনিতে হইলে এন্সচেজ দিতে হয়। 
এই এক্সচেছের দরুণ কথন কখন লাভও হয় । লাভই হউক, আর লোক- 
সানই হউক, শতকনা ২।৩ টাকার উপর এক্সচেঞ প্রায়ই কখনই দিতে হয় না। কিন্তু 
আজি কালি শতকরা প্রায় ২২ টাকা এন্দসচেল্র দিতে হইতেছে । যদি কোল এক্স- 
চেজ লা থাকে তবে এক পৌত্ডের জ্রিনিষ এখানে ১০২ টাকায় বিক্রয় হয় । এক 
পাউণ্ডের রীতিমত দাম ১০২ টাকা । ১০ পাউণ্ডের জিনিষ ১০০ টাকায় বিক্রয় হয় | 
কিন্তু এখন ১০ পাউন্ডের ভ্রিনিসের মূল্য ১২২ টাকা হইয়াছে ॥ ইহার দরুণ যে শুদ্ধ 
যাহারা বিলচতী ভিন্নিস কেনে তাহাদেরই অসুখ হইতেছে তাহ! নহে | ভার্ত- 
বায় গবণমেন্টকে প্রতি বৎসর বিলাতে প্রায় এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড 
অথবা পনর কোটী টাক! পাঠাইতে হয় ॥। এখন এই এক্সচেশ্ত গেলমালের দরুণ 
প্রায় ৪ কোটা টাকা অধিক পাঠাইতে হইতেছে । ইহার দরুণ সমস্ত ভারতবর্ষ- 
বাসী প্রজ্াদিগেরই কষ্ট হইতেছে । যেখানে ১৫৷-৬ কোটী টাকায় হইত, 
সেখানে এখন ১০।২০ কোটী লাগিতেছে। এরূপ একচেজ গোলমাল হইবার 
কারণ কি? এই প্রশ্থের মীমাংসা করিতে হইলে প্রতিপাত বিষয় হইভাগে 
বিভক্ত করিতে হয় ! ১ম বিদেশীয় বাণিজ্য হইলেই অল্রবিস্তর এক্সচ্গ কেন 
দিতে হয়? ২য় আজি কালি সেই এক্সচেঞ্জ এত বেশী কেন হইল? 
প্রথম নিয়মমত এক্সচেঞ্ন হইবার কারণ এই যে, যখন দুইটি দেশে বাণিজ্য 
কার্ধা আরম্ভ হয়, তখন কিছু ক্রয় বিক্রয় নগদ টাকায় হয় না। বাণিল্্য--- 
বিশেষতঃ বিদেশীয় বাণিজ্য ধারেই নির্বাহ হয় । ফ্রান্সের লইস যখন ইংলস্ডের 
হেনেরির নিকট ক্র্যা্জি বিক্রয় করিল তখন হেনেরি তাহাকে এক খত লিখিয়া 
দিল যে উহার দাম ছয় মাল পরে দিব। আবার যখন ইংলগের জন ফ্রান্সের 
চার্দসের নিকট কাপড় বিক্রয় করিল তখন চালসও পূরক্বোক্তুরূপ খত লিখিয়া 
দিল। এইরূপ ইংলণ্ডের উপর ফ্রান্সের ও ফ্রান্সের উপর ইংলগ্ডের অনেক খত 
প্লমিল। ইংলাণ্ডের লোক ফ্রান্সে ঠাকা পাঠাইতে হইলে নগদ টাকা লা পাঠাইয়া 
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ফ্রান্সের কোন সওদাগরের সহ করা খত ফ্রান্সে পাঠাইবার চেষ্টা করে। ফ্রান্সের. 
লোকও হুংলণ্ডে টাকা পাঠাইতে হইলে ইংলগ্ডের কোন সওদাগরের সহী করা 
খত পাঠাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং এ খতের লিয়মিভ ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় 
চলে! দালালেরা এই ব্যবসা! চালায়। যেমন অন্য ব্যবসায়ে জিনিষ কম ও 
খরিদদার বেশী হইলে জিনিসের দা অধিক হয় ও খরিদদার কম ও জিনিস 
বেশী হইলে জিনিসের দাম কম হয়, খতের ব্যবলায়েও ঠিক তাহাই হয়। 
কখনও খত অধিক মূল্যে কখন অল্প মূল্যে বিক্ৰয় হয়। কেবল অধিকের 
মধ্যে এই যে অন্যান্য জিনিসের মূল্য অনেক বাড়িতে ও অনেক কমিতে পারে, 
খতের ব্যবসায়ে তাহা হয় না; যদি নিতাস্ত অধিক মূল্য হইয়া উঠে তবে 
লোকে খত না কিনিয়া টাকাই পাঠায় স্থতরাং খতের মূল্য টাকা পাঠানর 
খরচ পর্যন্ত বাড়িতে কমিতে পারে ইহার অধিক বা অল্প হইতে পারে 
না। মনে কর ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে এক শত পাউণ্ড পাঠাইতে ২ 
পাউণ্ড খরচ হয়। ১০০ পাউণ্ড খতের দাম যদি ১০৩ পাউণ্ড উঠে লোকে 
সে খত কিনিবে কেন? তাহাতে তাহাদের কি উপকার হইবে । তাহারা 
নিজদের খরচে টাকা পাঠাইলে তাহাদের এক পাউণ্ড লাভ হইবে । অতএব 
নিয়নিত বাবসায়ের এক্সচেঞ্জ, টাকা পাঠানর খরচের অধিক বা অল্প হইতে 
পারে না। সচরাচত্র আমরা যে অল্প বিস্তর এক্সচেঞ্জ দিয়া থাকি তাহার 
কারণ এই, আর কিছুই নহে । মনে যেন থাকে যে টাকা পাঠানর খরচ অপেক্ষা 
এই এক্সচেঞ্জে আধক হইতে পারে না । আর এই এক্সচেঞ্রী প্রত্যহ পরিবর্তনশীল । 
আজ শতকরা ২ টাকা বেশী দিতে হইল, কালি আবার শতকরা ২ টাকা কম। 
কিন্ত তুই টাকার অধিক কখন উঠিবে না ও 

এখন লোকে মনে করিতে পারেন যে যাহারা খত কিনিবে তাহারাই 
এক্সচেঞ্জ দিবে । অন্য লোকে দিতে যাবে কেন? তাহার উত্তর এই যে বিদেশে 
টাকা অধিকাংশই ব্যবসাক্মীদিগের পাঠাইতে হয় সুতরাং তাহাদের নিকট ছইতে 
জিনিস কিনিতে হইলে তাহারা সেই এক্সচেণ্ড খরিদদারের নিকট হইতে আদায় 
করিয়া লইবে । সুতরাং যে কেহ বিদেশের আমদানী জিনিস কিনিবে তাহাকেই 
এক্সচেকক দিতে হইবে । 

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সাজে । কারণ হই 
জায়গায়ই লোশার টাকা চলন ৷ কপার টাকার চলন এই দুই দেশে প্রায় লাই 


ও মিল বলেন টাকা পাঠানর উপর আরে! কিছু দিতে হয়। ঘে দালাল হইবে 
তাহার লাডও দিতে হু। 
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বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে একথা নহে, ভারতবর্ষে 
রূপার টাকা চলন ইংলণ্ডে সোণার টাকা চলন নৃতরাং ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলগ্ডের 
ব্যবসায়ে এই তুই ধাতুর মূল্যের ন্যুনাধিক্য প্রযুক্ত আর এক প্রকারে এন্সচেত 
ছইবার সম্ভাবনা । কখন সোণার দর অধিক হয় কখন সোণার দর কম হয়, 
কখন রূপার দর অধিক হয় কখন উহার দর কম হয়, ভারতবর্ষে রূপার টাক! 
চলতি, ভারতবর্ষের লোক রূপার দাম কম বৃদ্ধি বুঝিতে পারে না। তাহার! 
মনে করে বুপার দাম যা ছিল তাই আছে। যখন রূপার দাম বাড়ে তখন 
তাহারা ভাবে সোণার দাম কমিম্মাছে। যখন ক্লপার দাম কমে তখন ভাবে 
সোণা মহার্ঘ হইয়াছে এইকপ ইংলণ্ডের লোকও ভাবে । কিন্তু চিন্তাশীল লোক 
মাত্রেই দেখিতে পান কাহার দাম বাড়িয়াছে ও কাহার কলিয়াছে। যাহারা ছুই 
দেশে বাণিআ্য করে তাহারা টের পায় যে এক্সচে্জ বাড়িতেছে ও কমিতেছে। 
যে দেশের এক্সচেঞ্জে লোকসান তাহাদের টাকার দাম কমিয়াছে যে দেশের 
লোকসান নাই বা লাভ আছে তাহাদেরই টাকার দাম বাড়িয়াছে। যখন 
ব্বপার দাম কন হয় বা সোণার দাম বেশী হয় তখন এক্সচেঞ্জে ভারতবর্ষের 
লোকসান ও যখন রূপার দাম বেশী হয় বা সোণার দাম কম হয় তখন ভারতবর্ষের 
লাভ । বর্তমান সময়ে দোণার দাম বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে । যে সোণা ১৬ 
টাকায় তোলা বিক্ৰয় হইত তাহারই মূল্য এখন ১৯৷০ সাড়ে উনিশ টাকা। বে 
পাউণ্ড ১০ টাক। ছিল তাহার দাম স্থতরাং ১২ টাকার উপর উতিয়াছে | 

যখন এক্স্চেঞ্ে বড়ই লোকসান হইতে লাগিল, যখন এক্স্চেঞ্রে শতকরা 
তুই টাকা লাভ থেকে একেবারে শতকরা ১০। ১২ টাক! লোকসান হইতে 
লাগিল, তখন সকলে ভাবিত যে এক্সচেঞ্জের এ লোকসান প্রথম কারণ বশত: 
হইয়াছে । অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংলগ্ডের উপর বিল অধিক হইয়াছে ইংলগ্ডে 
ভারতবর্ষের উপর বিল কম হুইয়াছে। ব্যবসায়ের রিপোর্টে দেখ। যায় যে প্রতি 
বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রাম ৬০ কোটা টাকার দ্রব্য বিলাতে যায় বিলাত হইতে 
৪৯ ( ৪২ কোটি টাকার ছ্রিনিস আসে ; সুতরাং ভারতবর্ষে বিলের দাম সন্তা। হইয়া! 
এক্সচেজে ভারতবর্ষের লোকসান । কিন্তু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে প্রথম প্রকারে 
এক্সচেত্রে শতকরা ২? ৩ টাকা অপেক্ষা! অধিক হইতে পারে না অর্থাত ভারতবর্ষ 
হইতে ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইবার খরচ যাহ! তাহ! অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। 
তাহার পর আরও প্রমাণ হুইল যে, ভারতবর্ষ হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে 
প্রতিবৎসর ১৫ । ১৬ কোটি টাকা নানাবাবদে বিলাতে পাঠাইতে হম্ম। এ 
১৫। ১৬ কোটি টাকা নগদ না গিয়া উহার পরিবর্তে মাল যায়। স্থতরাং ইংলণ্ড 
হইতৈ যে মাল আসে, তাহা অপেক্ষা ভারতবর্ধ হইতে বর্ষে বে ১৫। ১৬ কোটি 
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টাকার অধিক মাল যাওয়া চাহি । তাহার উপর ইংলতের লোকের অনেক টাকা 
ভারতবর্ষে খাটিতেছে, তাহার সুদ প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে যাইতেছে । সেও নগদ 
যায় না জিলিসে যায়; সুতরাং ভারতবধে যদি ৪* । ৪২ কোটী টাকার জিনিস 
আসে ত ভারতবর্ষ হইতে ৬০ কোটি টাকার জিনিহ যাইবে ; যখন বিলাতে 
পৌঁছছিবে তখন পথখরচ সমেত এই জিনিসের দাম ৬৪ কোটী টাকা হইবে। 
এই ৬৪ কোটি ভারত দিল, ইহা হইতে ইংলণ্ড হইতে আমদানীর দাম, 
ভারতবহ্ামঘ় গব্ণমেণ্টের হোমচাজ্দেস ও বিলাতীয় টাকার সুদ সব প্রদত্ত 
হইবে । এক্সচেঞ্জ কম বেশী হওয়ার দরুণ ব্যবসায়ে ভারতবর্যীয়দিগের লোকসান 
হইতে পারে কিন্ত এরূপ ব্যবসায়ের দরুণ ভারতবর্ষের এবুসচেঞ্চ লোকসান হয় 
নাই। ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের উপর যত বিল রাখে ইংলগ্ডেরও বিল, সেক্রেটরী অব 
ষ্টেটের ড্রাক্টে ও অম্যান্য রকনে প্রায় ততই হইয়া উঠে স্থতরাং ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের 
উপর অধিক বিল থাকিলে যে এক্সচেঞ্জ গোলমাল ঘটিত তাহা আর ঘটে না, 
কারণ বান্তবিক্‌ বিল উভয় দেশে সমান সমান আছে । 

আনেকে আবার বজিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে রুপা সন্ত্রা হগয়ায় দরুণ 
এক্সচেঞ্জে লোকসান হইতেছে । ১৮৫১ সাল হইতে যখন সোখা বড়ই সস্তা. 
হইতে আর্ত হইল, তখন ইউরোপীয় গব্ণমেন্ট সকল ক্ধপার ঢ্যুকা ভাঙ্গিয়া 
এসিয়ায় পাঠাইভে লাগিল । আবার ঠিক এই সময়েই ভারতধর্ষে বড় বড় রেলওয়ে 
স্থাপিত হইতে লাগিল । সমস্ত রেলএয়েই বিলাতের টাকায় তেয়াপ্রি, সুতরাং 
অনেক রূপা এ সনয়ে ইংলণ্ড হইতে-ভারতবর্ধে আসে । ভারতবর্ষে রূপার টাকা 
চলিত সুতরাং রূপা পাঠানতেই রেলওয়ে কোম্পানীর সুবিধা হইতে লাগিল। 
রূপার দরকারও বিলাতে কম হইতে লাগিল । এইকরূপে অধিক রূপা দেশে আসার 
দক্ুণ এদেশে কূপ! সন্ত হইত, যদি হত রূপ! আলিম়্াছিল সমস্তই টাকা হইয়া 
চলিত । কিন্তু অনেক রূপা টাকা কূপে চলিতেছে না অনেক লোক টাকা পুতিয়া 
ব্লাখিয়াছে | ব্যাক্কিং এখানে ভাল লাই স্তরাং এ দেশের লোক যাহ! কিছু সফর 
করে তাহা হয় গহন। পড়াইয়। রাখে না হয় পুতিয়া রাখে স্তরাং রূপ। যখন বাজারে 
অতিরিক্ত পরিনাণে না রহিল তখন রূপ! সম্তা হুইল কেমন করিয়া বলিব । আর 
এদেশে ক্রপা সন্ত) হইলে জিনিস পত্রের দাস মহাধ হইত তাহার সন্দেহ নাই, 
কিন্ত ভাহা। হয় নাই। অকাল দুৰ্ভিক্ষ পড়ার দরুণ যে সকল জিনিসের দাম মহার্ঘ 
হইয়াছে মাত্র, তাহা ছাড়া আর সর্বত্র যে দাস ৫। ৭ বৎসর ধরিয়া ছিল সেই 
দামই আছে সুতরাং রুপা সম্তা হয় নাই । অতএব ছুই চারি জন প্রধান সংবাদপত্র- 
ওয়ালা যে বলিয়াছিলেন যে জন্দ্রনির বাতিল রুপা কিনিয়া রাপিলে এক্‌সচেত্রে 
সুবিধ। হইবে, তাহা ঠিক নহে । এরূপ কিনিলে এক্সচেঞ্জে একটু লাভ 
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হইত সন্দেহ নাই কিন্তু যে টাকা দিয়া কিনিতে হইত তাহার সুদ 
দিত কে? 

এখন অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে সোণা মহার্থ হইয়াছে । 
পূর্বেবই বলিয়াছি যাহারা তলাইয়া না বুঝে তাহাদের কাছে রূপা সম্ভা হওয়াও 
সোপ! মহার্থ হওয়া তুইয়েরই এক প্রকার ফল ন্ুতরাং তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে 
পারে না সোণা মহার্ঘ হইল কি রূপা সম্তা হইল । বর্তমান উদাহরণে তাহারা ঠিক 
উল্টাটি বুকিয়াছেল । 

যদি বল সোণা মহার্ঘ হইল কিরুপে জানা গেল । আজি কালি ইলেণ্ডে 
বাণিজ্যে বড় গোলযোগ, অনেক হাউস ফেল হইতেছে লাভ কম হইতেছে, 
ব্যবসায়ে নন্দা পড়িয়া গিয়াছে । ইহার কারণ অনুসন্ধান করায় প্রকাশ পায় 
যে ইংলতও ৫ বংসর আগে যখন ব্যবসায় বড়ই তাল ছিল তখন যে ভ্রিনিল যত 
আমদানী ও রপ্রানী হইত এখন তাহা অপেক্ষা হ্রিনিস পত্র বেশী আমদানী 
রপ্তানী হইতেছে কিন্ত যখন দান ধরিয়া দেখা যায় তখন প্রমাণ হয় যে পূর্বাপেক্ষা 
অল্প দামের ন্রিনিস জামদানী রপ্তানী হইতেছে । আর বাজ্ধান দৃষ্টান্ত দেখিলেও 
সকল জিনিসেরই দান কমিয়াছে যেমন রূপার দান শতকরা ১২ করিয়া কশিয়াছে 
তেমনি সকল [লিসেরই দাম শতকরা ২২ করিয়া কমিম়াছে । সুতরাং সোনার 
দাম শতকর। ২২ করিয়! বাড়িয়াছে । অর্থাৎ পূর্বের যদি ৩০ মণ ছিনিলস রপ্তানী 
হইত তাহার দান হইত ১৫০ পোৌণ্ড এখন হয়তং ৩৫মণ রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু দাম 
হয়ত ১৪৫ পোণ বই নয়। এরূপ যদি একটা আধটা জিনিসের দাম কম হর্মু তবে 
জালা যায় যে অধিক উৎপন্ন হওয়ার দরুণ না হয় সেই জিনিষটাই সস্তা হইয়াছে, 
কিন্তু যখন সকল ভিনিসেই এই রকম তখন তাহাতে কি বুঝায়? ঘে, যে বস্ত 
দ্বারা দাম নির্ণয় হয় তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে, এই লা। ইংলণ্ডে সোণ! দ্বারা 
দাম নির্ণয় হয় সুতরাং সোণার মূল্য অধিক হইয়াছে । 


এখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে সোণা মহার্ঘ হওয়ার 
জন্তু একৃসচে্ গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে । কিন্তু কথা এই সোণ! মহার্ঘ হয় 
কেন? অক্টরেলিয়া কালিফোর্পিয়ায় এত সোণ! আবিষ্কার হইল, সোপা কোথায় 
সহ্ভাই হইবার কথা তাহ না হইয়া উপরস্ত মহ্ার্থ হইয়া গেল ! এ কেমন করি! 
হইবে ! উত্তর এই যে ১৮৫১ সালের পূর্বে ইংলগ্ডে স্বাধীন বাণিজ্য প্রবর্তিত হয় 
অর্থাৎ, ইংলণ্ড স্থির করে যে, যে জিনিষ যেখানে সস্তা পাইব সেট িনিষ সেইখানে 
কিনিব ও, যেখানে যে ছ্িনিষ মহার্ঘ দেখিব সেইখানে সেই জিনিষ বেচিব । এই 
সিদ্ধান্তান্ুখায়ী কার্যা করার দরুণ ইংলণ্ডের শীঅ্র শীত্র ধনোম্নতি হইতে লাগিল । 


৫৯৬ বঙ্গদর্শন [ জর 


১৮১৬ শ্রীঃ অন্দ হইতে ইংলগ্ডে কেবল সোণার টাকা চলিতেছে, তাহার 'দরুশ . 
ইউরোপীয় রৌপাযুদ্রাদেশ সকলকে মধ্যে মধ্যে এক্‌সচেজে লোকসান দিতে হইত । 
তাহারা মনে করিত যে ইংলণ্ডের উন্নতির মুল স্বপমুদ্রা ব্যবহার, উহাতে অপরাপর 
জাতির হানি করিয়া ইংলণ্ড বড়মান্ুব হইতেছে, তাহার উপর আবার যখন স্বাধীন 
বাণিজ্য অবলম্বনের জন্তচ ইংলগডের অতি শীশ্র ধনোল্পতি হইল তখল উহাদের পুর্বব 
সংস্কার দৃটীডুত হইতে লাগিল । যেমন অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফণিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কার 
হুইল» যেমন এসিয়ায় অনেক রোপ্য চালান হইতে লাগিল ইয়ুরোপের জাতিরা 
অমনি হ্বর্ণমুদ্রা আশ্রয় করিলেন । ১৮৫১ খ্রীঃ অন্দের পূর্বে জর্শ্মনিতে অন্ধ 
রৌপ্য মুদ্রা ছিল। ফ্রান্সে স্বর্ণ রৌপ্য ছই প্রকারের যুদ্রাই বাবহার ছিল! 
একটা অন্থপাত বাধা ছিল যেমন এক তোলা সোণার দাম ১৬ তোলা 
রূপা । ২০০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক তোমায় দিতে হইল, সে কালে তুমি ফ্রান্সে সোণ। 
বা রূপার যে কোন মুদ্রা ইচ্ছা দিতে পারিতে। (ইংলণ্ডে এরূপ হবার যো লাই 
২ পৌণ্ড পধ্যন্ত রূপায় দিতে পার তাহার উপর সোগা দিতেই হইবে) আমেরিকায় 
মাঝে ছিনকত কাগক্জের টাকা চলিতেছিল যুচ্ছের সময় আনেরিকায় অনেক টাকার 
দরকার হয় অত সোণা বা রূপা উপস্থিত লা থাকায় কাগজের টাকা কিছু দিনের অন্য - 
বাহির করিতে হয়) ১৮৭০।৭১ সালে দেখা গেল জর্শ্মানি ব্ূপার চাকা তুলিয়া 
দিয়া সোণার টাকা ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছে । স্ুইজলশু. বেলজিয়ম, ফ্রান্স, 
ইতালি একত্রে পরামর্শ করিয়া ইচ্ছামত রোৌপ্যমুদ্র। মুজ্রাক্ষন বন্ধ করিয়া দিয়াছে 
অর্থাৎ ন্বর্ণনুদ্রা আশ্রয় করিয়াছে । আমেরিকাও কাগজের পরিবর্তে ন্ব্পমুদ্া 
ছাপাইভেছে। ইংলণ্ডেও বাণিজ্য বিস্তারের জগ্ঠ অনেক ন্বর্ণমুদ্রা আবশ্যক ছুই- 
যাচ্ছে । সুতরাং অনেক সোণার দরকার হইয়াছে, সোণার বাল্গার গরম হুইয়। 
উঠিয়াছে, সোশার দাম ক্রমে উঠিতেছে । ওদিকে আবার ১৮৫১ খ্রীঃ অন্দে অর্থাৎ 
প্রথম প্রথম অপ্টরেলিয়া ও কালিফনিয়ায় হে স্বর্ণ উৎপর্ হইত এখন আর তত হয় 
না। সোশার দাম কাজেই আরও বাড়িয়া গেল শেষ এখন শতকরা ২২ টাক! 
অধিক হইয়া দাড়াইয়াছে। 

যোড়শ শতাব্দীতে যখন আমেরিকায় অনেক ন্ধপার খনি আবিষ্কৃত হয় তখন 
একবার সোপা রূপার দামে এইরূপ তফাৎ হইয়া উঠে । তখন ক্রপা প্রায় শতকরা 
৩৩ টাকা সমতা হইয়া দাড়ায় । কিন্ত তখন শুদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা দেশ ছিল না সকল 
দেশেই দুই প্রকারের মুদ্রা ছাপা হইত। বস্বর্ণমুদ্রা অধিক পরিমাণে না ছাপিয়! 
রৌপ্যসুদ্রা অধিক পরিমাপে ছাপাইলে সে গোলযোগ অনেক পরিমাণে কমিয়া 
আসিত। কিন্তু তখনও এত গোলমাল হয় নাই । রূপ! সম্ভার দরুপ যে ক্ষতি 
তাহাই মাত্র হইয়াছিল | এবার হি স্বর্ণ সন্তা হইয়াই শাহ হইত তাহা হইলে 


১২০৭] একৃলচেঞ্জ ৫৯৭ 


.সেবারের মত ঠিক হইয়া দাড়াইত কিন্তু এবার ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের 
আহাশ্মুকিতে সোণার দাম সম্তা না! হুইয়া আরও মহার্থ হইয়া উঠিল | যদি মহার্থ 
হইয়াই ক্ষান্ত হইত তবেও ভাল ছিল । জ্ঞানিলাম, বর্তমান শতান্দীতে আর ১৬ 
টাকায় সোণার ভরি নিলিবে ন! ১৯ টাকাই ভরি ছইবে। সেই পরিমাপে এক্‌স- 
চে্জ বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যাইত । কিন্ত তাহা ত নহে । কেহই এখন পধ্যন্ত 
অবগত নহে যে কত পরিমাণে লোণার দাম বেশী হইবে । অশনি হইতে সব 
কপার টাক। এখনও বাহির হয় নাই, এখনও জন্দনিকে অনেক পরিমাণে সোলা 
কিনিতে হইবে, সোণার দাম তাহা হইলে আরও মহাথ হইবে । একুসচেজও 
কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, যে জিনিস বিলাত হইতে পাঠাইবার 
সময় এক রেট, সেই জিনিষ ভারতবর্ষে প্ুছিবার সময় রেট তাহা অপেক্ষা বেশী । 
এইরূপ এক্‌সচেণ্র রেট অনির্ণয়ে ব্যবসাদারদিগের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, খরিদদার- 
দিগেরও অনেক অস্থবিধা হইতেছে । 

অনেকে আছেন তাহারা বলেন এই লমম্ম ভারতবর্ধও ন্বর্ণযুদ্রা ব্যবহার 
করিতে আরশ করুক, তাহা হইলে তাহাকে আর দ্বিতীয় প্রকারের এক্সচচন্র দিতে 
‘হইবে না, প্রথন প্রকারের এক্সচেপ্ট দিলেই হইবে । এখন যদি তারতবর্ষও 
আবার সোণ্্র খরিদদার হইয়া দাড়ান তাহা হইলে সোণার দাম আগ্রমূলা হই 
উঠিবে, কারণ ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চালাইতে হইলে অল্প স্বরণে হইবে না তত স্বর্ণ 
বাজারে লাই সুতরাং লোণার দর এখন যদি শতকরা ২২ বেশী থাকে তখন শতকরা 
৫০ বেশী হইয়া দাড়াইবে । 

১৮৫১ খৃঃ অন্দ হইতে এপধ্যস্ত যত সোণ! রূপ! পাওয়া গিয়াছে তাহার এক 
তালিক। প্রদত্ত হইতেছে ইহা দেখিলেই জালা যাইবে এত সোণ। আবিষ্কার হইয়াও 
কেন সোণা মহার্থ রহিয়াছে । পাঁচ ছয় বৎসর আগে কেয়ারণ সাহেব ৪ লেডি 
ফসেট বলিয়াছিলেন সোণা সম্তা হইয়াছে, লেডি ফসেট বলেন যে, তখন শতকরা 
১৫ টাকা সোশার দাম কমিয়াছিল, কিন্তু এখন ইংলগ্ডের এক প্রসিদ্ধ মাগাঞিনে 
প্রতিপন্ন করিয়াছে যে সোণার মূল্য শতকরা ২২. টাক! বাড়িয়াছে । ১৮৫১ সালের 
পূর্বের পৃথিবীর সমস্ত খনি হুইতে ৬ কোটা টাকার স্বর্ণ পাওয়া যাইত এই ছয় 
কোটার ৪ কোটা ইংলণ্ডে আসিত। তাহার পর লেডি ফসেট যখন তাহার পুস্তক 
লিখেন তখন গড়ে ১৯ কোটী টাকার সোণ প্রতিবতসর উত্তোলিত ছয় ও তাহা 
হইতে ১৪ কোটী টাকার সোণ! ইংলণ্ডে আসিত । ইংলণ্ড ব্যবসায়ের দেশ, 
অন্যান্য দেশের লোক স্বর্ণ সমন্তই ইংলণ্ড হইতে পায় । অভুএব ইংলণ্ডে হে সণ 
আসে তাহাই ছড়াইযা পড়ে । অবশিষ্ট স্বর্ণ যে দেশের খনি সেই দেশেই থাকে । 
সেও অলু নয় । দ্বর্ণ আবিকারের পূর্বের অস্ট্রেলিয়ায় ঢাকশাল ছিল না। ২৫ 
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হাক্ষার টাকা দরকার হইলেই ইংলগু হইতে ছাপা হইয়া আসিত । “এখন. 
অস্ট্রেলিয়ায় মস্ত টকশাল হইয়াছে, কালিফণিয়। অথবা ইয়ুনাইটেড প্টেটে যদিও 
টাকশাল ছিল মধ্যে দিন কতক দেখালে টাক! ছাপাই হইত লা। এখন আবার 
সোশা রূপার প্রচুর পরিমাণে ছাপা হইতেছে । নিম্নলিখিত হিসাব দৃষ্টি করিলে 
সোশা কি রূপা মহার্ঘ হইল কতক উপলব্ধি হইবে । 


প্রথম ক্সপ। 


১৮৭১ সাল হইতে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত ৪৫ কোটী নাবারা রৌপ্য খনিতে পাওয়া 
যায় । 

১৮৭৩ পর্যন্ত ৩২ কোটী জৰ্শ্মণি বিক্রয় করে। 

১৮৭৬ হইতে ১৮৭৯ পর্যন্ত ২৬ কোটী । 

ইহার মধ্যে শেষোক্ত ২৬ কোটীর মধ্যে ২৫ কোটী টাকার রৌপ্য শুদ্ধ 
ভারতবর্ষে আসিয়াছে । এই পরিমাণে বরাবর ১৮৭১ সাল হইতে ভারতবর্ষে 
টাকা আসিতেছে । ভাপতব্ষ্যয় গব্ণমেন্ট অনেক দিন অবাধ ইংলশনণ্ডে টাকা ধার 
করিয়া এ দেশে পবপিক ওয়ার্কস চালাইতেছেন সে টাকার ইংলণ্ড হইতে রূপার . 
টাই আসে । এইরূপে ১৮৭১ হইতে এ পর্য্যন্ত যত লৃতন রূপ! বাহির হইয়াছে 
তাহার অনেক ভারতবর্ষে আসিয়াছে । ৪1৫ বৎসর হইল একবার ফান্দ ও 
ইতালিতে রেশন হয় না সে বৎসর চীন হইতে সমস্ত রেশম যায় চীনেরা বিলাতী 
জিনিধ বড় লয় না। তাহারা হ্গপা লয় ॥ তাহাতেও এই বাড়তি রূপার কিয়দংশ 
পিয়াছে। ১৮৭১ সালের পূর্বের যে ব্ুপ! প্রতি বৎসর বাহির হইত এখনও তাহা 
হয় তাহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অন্তর । চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে ৮1১০ বৎসর ধরিয়া 
ইলেওকে প্রায় ৭ কোটা টাকার রৌপা দিতে হয় । চীনের চা নহিলে বিলাত 
চলে না। বিলাতী জিনিষ চীনেরা লইতে চায় না। স্থতরাং অনেক টাকার 
রৌপ্য প্রতিবৎসর দিতে হয় । চীনের সঙ্গে এক্সপ বিস্তৃত বাণিজ্য হইবার পূর্বের 
অর্থাৎ ১৮৭১ সালের পূর্বেধ এক ভারতবর্ষে রেলওয়ে কোম্পানি সমূহের ৬* কোটী 
টাকা খরচ হয়, ইহার কিয়দংশ সোণায় আসে, কিয়দংশ ভারতবর্ধেও পাওয়া যার । 
কিন্ত অবিকাশে ইংলণ্ড হইতে রূপার চাই খরিদ হইয়া আলে | ম্ুতরাং বিলাতে 
রূপা (কি পুরান কি নুতন ) অধিক নাই প্রতিপন্ন হইল । প্রায় সমস্ত রূপাই 
ভারতবর্ষ ও চীনে পঁলছিয়াছে। সমস্ত রূপা টাকাভাবে নাই । অনেরুই 
কুলগৃহিণীদিগের পঁইচাক্বূপে পরিণত হইয়াছে । 

এক্ষণে সোণার হিসাব । ১৮৫১ সালের পূর্বের পৃথিবীতে ছয় কোটী টাকার 
সোণ। উৎপহ্ হহত ॥ পূৰ্বেৰ উক্ত হইয়াছে 
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গড়ে সর্ধতহ্ প্রায় ৬০১ কোনটা টাকার সাবান জইতে উত্তোলিত ছইয়াছে। 
ইহ।র এক চতুর্থাংশ গড়ে অস্ট্রেলিয়া ও কালিফলিয়ায় রহিয়! গিয়াছে | আগে যে 
ক্লপেই হউক, এক্ষণে বাহিরে যত সোশ যায় সম্ুদয়ই ইংলণ্ড হইতে । যাহারই 
সোণা কেনার দরকার হয় সেই ইংলণ্ড হইতে কিনিয়া লয় সুতরাং অষ্ট্রেলিয়া ও 
কালিফশিয়ায় এই ৬:০ কোটার মধ্যে ১৫* কোটা রহিয়। গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। লেডি ফসেট৪ বলিয়াছেন যে যখন ১৯ কোটি উৎপন্ন তখন ইংলশ্ডে 
১৪ কোটি আসে । সেই অন্থপাত ধরলে ১৫০ কোটিই দাড়ায় । ইহার উপর 
এক জর্শ্মনি ১৮৭৬ পর্য্যন্ত ৮9 কোটী টাকার স্বণ খরিদ করিয়! মুক্রান্থিত করিয়াছে । 
ইংলণ্ডের করেন্সি টাকা তিন গুণ বাড়িয়াছে। ১৮৬৫ সাল হইতে ইটালি ফ্রান্স 
সুহজ্্লণ্ড বেলক্তিয়ম লাটিন কনফারেন্স নামক সঙ্কষিপত্রে স্বাহ্মর করিয়া রৌপ্য 
মুল্রাহ্গন বন্ধ, করিয়া দিয়াডে। এখানকার পুরান রূপা৪ কতক ইংলণ্ড হইতে 
ও কৃতক নিজ ফান্স হইতে ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি দেশে আসিয়া পড়িঘাছে । 
১৮৭৬ সালে আমেরিকায় ৩০ কোটী টাকার সোণার I॥e5৪৮য৫ ছিল। এখন 
ফান্স ইংলও ও বালিন ব্যাস্কে ৩৭ কোটি টাকার ' রূপা ও ৯৮ কোটি টাকার সোশা 
RReserre আছে । লে টাকা না থাকিলে ব্যাঙ্ক চলে ন! । হিসাব করিয়া 
বেশ দেখান যায় যে ৬০০ কোটি টাকার সোণা পুর্ববোক্ত সমস্ত কারণে বাক্ার 
হইতে অন্তহিতপ্রায় হইয়াছে । দেখিবে} আচ্ছা ৬০০ কোটি হইতে 
অক্ট্রেলিয়৷। ও কালিফণিয়ায় ১৫০ ও অশ্্মনির ৮৪ বাদ দাও বাকী ৩৬৬। ইহা 
হইতে আমেরিকায় ৩০১-৩৩৬। ব্যান্ধ 13989:৮9 সব বাদ দিতে পার ন! 
কারণ ১৮৫১ সালের পরেও ব্যাঙ্কে রিসার্ভ ছিল । ১৮৪৬ সালে ব্যাঙ্ক অব 
ইংলত্ডে সোশায় রূপায় ১৪ কোটি ছিল ইহার মধ্যে যদি ১০ কোটি সোশ! হয় আর 
ব্যাঙ্ক অব ফান্সেও যদি সেই পরিমাণে সোণা থাকে তাহা হইলে ২০ কোটি হইল। 
জৰ্শ্মনির রিসার্ত রূপায় ছিল। তবে এখন যে এই তিন ব্যাঙ্কে ৯৮ কোটি সোগা 
আছে তাহার অন্ততঃ ৭৬ কোটিও ১৮৫১ সালের পর আসিয়াছে! আচ্ছা ৩৩৬ 
হইতে ৭৬ বাদ দা বাকী রহিল ২৬০ কোটি । 
, ১৮৫১ লালের পূর্বের ইংলণ্ডে ৪ কোটি টাকার বর্ণ আসিত ইহার মধ্যে ২০ 
লক্ষ আন্দাজ গহনা আদি তেয়ার হইত । মিল বিশ্বস্তন্থরে শুনিয়াছিলেন যে, 
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গহনাদিতে (art nnd 7308,0018,06798) উহা অপেক্ষা বৎসরে অধিক স্থণ লাগে 
না । তথলও ইলেণ্ডের অনেক স্বর্ণ বাহিরে যাইত অতএব আমরা যদি আন্দাজ 
করিয়া ধরি যে ২৷৷০ কোটি টাকার সোণা প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে ছাপা হইত বোধ 
হয় আমাদের অধিক ডুল হুইবে না। এখনকার অনেকে স্বীকার করেন যে 
ইংলণ্ডের করেন্সি তিন গুণ হইয়াছে তবে থ। কোটী প্রতি বৎসর হংলণ্ডে ছাপা 
হুয়। প্রায় ২৮ বৎসর এইরূপ হুইতেছে সেও প্রায় ২০০ কোটী । বাকী রহিল 
৬৬ কোটী, এখনও ক্কান্স আছেন ও আরও কত দেশে কত রকম সোলার খরচ 
আছে তাহার ঠিকানা নাই । এ পর্ধ্যস্ত হিসাবে দেখাইয়া দিল যে, অসভ্যাবধি যত 
সোণা আসিয়াছিল সব চুকিয়। গিয়াছে । 


এখন আর একটী জ্িনিল চাই । উপস্থিত যে সোণা বাজারে আসেয়া 
পড়ে তাহাতে পৃথিবীর সংকুলান হয় কি না? যদি হইয়া বাচে ভারতবর্ষে 
স্বর্ণ মুদ্রা চালানয় ভালই হইবে । যদি না থাকে চালাইলে সর্ধনাশ হইবে 
বাজার শব্দের অর্থ ইংলণ্ড । কারণ ইংলণ্ডেই স্বর্ণ ও রোপা মিয়া থাকে ও তথা 
হইতেই লোক উহ। খরিদ বিক্রয় করে । ইংলণ্ডে ৫ বসর আগে ১৪ কোটা ব্বর্ণ 
আসিত ; এখন স্বর্ণ উঠা কমিয়াছে ইংলণ্ডে আসাও কমিয়াছে। যে পরিমাণে 
কমিয়া আসিতেছে তাহাতে এখন কমিয়া ১২ কোটা হইয়াছে । “এক ইংলগেই 
তাহার ৭॥ কোটী ভাপা! হয়। বাকী ৪1॥ কোটি । জন্মনি প্রায় ভিন কোটা 
ছাপিভেছেন, লাটিনকনফরেন্।৪ তথৈবচ । সাড়ে তের কোটা প্রায় দরকার 
হইয়া গ্াড়াইয়াছে । কুল জমায় ১২ কোটী বই ঘরে নাই, এমনি টানাটানি 
ঈ্লাডাইয়াছে যে জশ্মনিও আবার রূপা ছাপাইতে হুকুম দিয়াছেন । এখন আবার 
যদি ভারতবর্ষ স্বর্ণ ধরেন তবে আর রক্ষা নাই । 


পাঠকবর্গ দেখিবেন যে ব্যবসায়ে শতকরা ২ ॥ ৩ টাকা এক্সচেঞ্জ প্রায়ই 
দিতে হয় । তাহার উপর সোণা ও ক্ধপার টাক! চলন লইয়া! আর এক রকমের 
এক্সচেঞ্জ হয় এবং বর্তমান সময়ে স্বর্ণের মূল্য অধিক হওয়ার দরুণ এই একুসচেজে 
ভারতবর্ষের ভয়ানক লোকসান হইতেছে । কেন স্বর্ণ মহার্থ হইল তাহাও 
একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে । এসকল ভিন্ন ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে আর এক 
রকমের একুসচে্ হইয়া থাকে ॥ পৃর্বেবই উক্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষ হইতে 
প্রায় ৬০ কোটী টাকার জিনিস ইংলণ্ডে যায়, আর ইংলগ্ডের, ভারতবর্ষে রপ্তানী 
সেক্রেটারী ষ্টেটের ড্রাফট ও টাকার সুদে সেটা ভুক্তন হইয়া যায় | দেনাটা এক 
রকম গায়ে গায়ে শোধ যায় । কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোন বার ইংলণ্ড হইতে 
কোন রেলওয়ের জন্য ১০ কোটি টাকা পাঠাইতে হয়, সেবার এক্সচেঞ্জ ভারতবর্ষে 
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একটু না একটু সুবিধ। নিশ্চয়ই হয় । আর মধ্যে মধ্যে এরূপ টাকা ধার হইয়া 
ইংলণ্ড হইতে তারতবর্ষে আমলেই । এই যারী টাকার অনেক রূপ। আসে, যে 
অল্প বিল আসে তাহাতেই আমাদের কিছু সুবিধা! হয়। 

এখন এই এক্সচেঞ্জ গোলযোগের ওঁবধ কি? উত্তর এই যে, কোন 
গঁবধধই আমাদের হাতে লাই । আমলা কোলক্ষপেই ইহার প্রতিবিধান করিতে 
পারিনা । তবে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে বে অতি অল্প দিনের মধ্যে 
রূপার দাম মহার্থ হইয়া আসিবে । ক্ষপার বড় বড় খনিতে মাল তলায় পড়িয়াছে 
২০০০ ॥৩০০০ ফুটের নীচে বসিয়া রূপা তুলিতে হইলেই রূপার দাম একটু ত্রকটু 
করিয়! মহার্ঘ হইবে । আর সোখার দাম বেশী হওয়ার দরুণ, ইউরোলীযন 
অনেক গভরণমেণ্টের চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে । আশ্মনি ত রূপা ছাপিবার হুকুম 
দিয়াছেন । ইংল৩ও রূপার টাকা অল্প বিস্তর ছাপা হয় এবিবয়ে আন্দোলন 
হইতেছে । আমাদের গতর্ণমেন্টের এখন উচিত চুপ করিয়া থাকা, অথব। ইউরোপীয় 
গভপমেপ্ট সকল যাহাতে রূপার টাকা ছাপেন তাহার চেষ্টা কর! । 

উপসংহার কালে আমাদের একজন প্রধান সংবাদপত্র যে বলেন পৃথিবী শুদ্ধ 
রূপার টাক! হইলে এক্সচেজ গোল হইবে না তাহার বিষয় কিছু বল! 
আবশ্যক । জশ্মনি ফান্স কেবল সৌপার টাকা করিতে গিয়া এখন যেমন 
গোল বাধাইয়াছেন, যদি তাহারা এরাপ কেবল রূপার ধরিতেন তাহা হইলেও 


ঠিক এইরূপ গোল হইত। এখন সোণ! মহার্থ হইয়াছে তখন রূপা মহার্থ হইত 
এই মাত্র বিশেষ । | 


এ ২ ও 





( তে", কি পা আহা সংস্ৃত কবিরা কতক বিয়া ছিলেন, াহাদের মতে 
তৈলের অপর নাম স্লেহ-_বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ, আমি 
তোমায় স্নেহ কর, তুনি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া 
থাকি। স্সেহ কি? যাহা স্সিদ্ধ বা ঠাণ্ড৷ করে তাহার নাম স্তরেহ । তৈলের চ্যায় 
ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে ! 


সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যে হেতু তাহারা সকল মনুব্যকেই 
সমানরূপ শ্রেহ করিতে বা তেল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন !- 
বাসন্তবিকই তৈল সৰ্ববশক্তিমান্‌, যাহা! বলের অসাধা, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, 


যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ 
হইতে পারে । 


যে সর্বরশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান । তাহার 
কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না 
উকিলিতে পসার করিবার অন্ত সময় নষ্ট করিতে হয় না_বিনা কাজে বসিয়া 
থাকিতে হয় না, কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না। 
যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বি্া না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে 
পারে, আহান্দুক হইলেও মাজিপ্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও 
সেনাপতি হইতে পারে এবং দূর্দভতরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্ণর হইতে 
পারে। - 

(তেলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোন কাৰ্য্য সিদ্ধ হয় 
না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্ৰদীপ লে না, ব্যঙ্জন সুস্বাদ হয় না, চেহারা 


খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচন্প পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে 
তাহার কিছুই অভাব থাকে লা। | 
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, সৰ্ব্বশ ক্তিময় তৈল নানা রূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যপ্ত করিয়া আছেন | তলের 
যে মৃন্তিতে আমরা! গুরুক্জনকে স্নিদ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে 
ম্তি্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে সিদ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, 
যাহা দ্বার! সমস্ত ভ্রগণ্কে শ্রি্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌদ্রন্য “ফিলনথ,পি।” 
যাহা দ্বারা সাহেবকে স্থি্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহ দ্বারা বড়লোককে শিক 
করি তাহার নাম নদ্রতা বা মড়েটি, চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া 
থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ব পাই ॥ অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল 
বাহির করি। 

পরস্পর ঘধিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্র্য,দগম হয় সেই অগ্র্য,দগম নিবা- 
রণের একমাত্র উপায় তৈল । এইম্রস্ঠই রেলের চাকায় তৈলের অন্কল্র চর্বির 
দিয়া থাকে । এইক্রম্যই যখন দুইজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, 
তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা! করিয়া দেয় । তৈলের যদি অগ্রি- 
নিবারণী শক্তি না থাকত তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা পুলে স্বামী স্্রীতে 
রাক্সায় প্রজায় [বিবাদ বিসম্বাদে নিরস্তর অগনিম্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত । 

পূর্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পানের সে সর্ধশক্িমান্‌ কিন্ত তৈল 
দিলেই হয় লাঁ। দিবার পাত্র আছে সময় আছে কৌশল আছে । 

তৈল দ্বারা অগ্নি পধ্যনশ্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্রিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত 
রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যাঘ। কিন্তু সে তৈল মৃত্তিমান্‌। 

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয় তাহা বলা যায় না। পুণটে তেলি হইতে 
লাট সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই তেল দিবার পাত্র । তৈল এমন জিনিষ নয় যে নষ্ট 
হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল কলিবে। কিন্তু 
তথাপি বাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সেই তৈলনিবেকের 
প্রধান পাত্র । 

সময়-_যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত 
সময়ে অল্প (তেলে অধিক কাজ হয় । 


কোৌশল-_পুর্বেবেই উল্লেখ করা গিয়াছে যেন্ধপেই হউক তৈল দিলে কিছু 
না কিছু উপকার হইবে ৷ যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে । 
তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যখ্যেরা সমস্ত দিন বকিয্বা'ও যাহার নিকট ১।০ পাচ সিকা বই 
আদায় করিতে পারিল না__একজন ইংরেকীওয়াল! তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ 
টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া! একবিন্দু দিলে যত কার্য হয় 
বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না । 
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ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে । নিক্কত্রিম তৈল 
পাওয়া অতি হুল ৷ কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য্য সন্মিলনী শক্তি 
আছে যে তাহাতে যে উহা অন্ত সকল পদার্থের গুণই আত্মসাত করিতে 
পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মুল্যবান । 
বিস্তার উপর যাহার বুদ্ধি আছে তাহার আরও মূল্যবান । তাহার উপর 
বদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা) কিন্তু তৈল ন! 
থাকিলে তাহার বৃদ্ধি থাকুক, হাজার বিভা থাকুক, হাজার ধন থাকুক কেহই 
টের পায় না। 


তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক । এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং 
স্থবিধা মতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়। 
থাকে কিন্ত অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে 
পারে লা। তৈল দান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কুতকাধ্য হওয়া 
অধৃষ্টসাপেক্ষ । 


আন্র কাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চে] হই- 
তেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রা ইউক্যাল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে 
তজ্জক্য সকলেই সচেষ্ট কিন্ত কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে 
গরকার-_-অতএব তৈলদানের একটী দ্থলের নিতান্ত প্রমোজন । অতএব আমরা 
প্রস্তাব করি বাচিয়া বাছিয়া কোন রায়বাহাছর অথবা খা বাহাছরকে প্রিন্দিপ্যাল 
করিয়া শীদ্র একটা ম্েহনিষেকের কালে খোলা হয় । অন্ততঃ উকিলি শিক্ষার 
নিমিত্ত লা কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত কর। আবশ্যক । কালেজ 
খুলিতে পারিলে ভালই হয়। 


কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয় । 
হৈল সবাই দিয়া থাকেন-_কিন্ত কেহই স্বীকার করেন না যে আমি দিই । সুতরাং 
এ বিস্ঞার অধ্যাপক জোট!) ভার, এ বিস্তা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে 
হল্স। রীতিমত লেকচার পাওয়া খায় না । যদিও কোন রীতিমত কলে নাহ 
তথান্ি বাহার নিকট চাকরীর বা প্রোমোসনের শুপারিস মিলে তাদুশ লোকের 
বাড়ী সদাসর্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালির 
বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্ভাও নাই বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর একমাত্র 
ভরসা ভৈল _বাক্গাঙ্গায্ত যে কেহ কিছু করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে । 
বাঙ্গালিদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাত- 
পুরুঘদিগের ম্থখসেব্য হয়» ভাহাও অতি অল্প লোক দ্রোনে । যাহারা জানেন 
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ভাহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই । তাহারাই আমাদের দেশের বড় লোক 
ডাহারাই আমাদের দেশের মুখ উচ্ছল করিয়া আছেন । 

তৈল বিধাতৃপুরুখদিগের সুথসেব্য হইবে ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে 
হওয়া কঠিন। তঙ্মন্ত বিলাত যাওয়ার আবশ্যক । তত্রত্য রমণীর! এ বিবয়ের 
প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের থ., হইলে তৈল শীড্র কাছে আইসে । 

শেষ মনে রাখা উচিত এক তৈলে চাকা ঘোরে আর তেলে মন ফেরে । 





খন ভগবান্‌ মন্রীচিমালী দৈবসিক ব্যাপার সমাধা করিয়া পৃথিবীর স্মুল কলে- 
বরের অন্তরালে বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করেন ও যখন আমরা রজনীর নিবিড় 
তিমিরসংহতির মধ্যে নিবহ্জিত হই তখল কে এ গগন প্রদেশে নিজ পরিচিত 
মুখখানি সময়ে লময়ে দেখাইয়া আমাদের আলোকবিরহসগ্/ত ভীতিকে চিত্ত 
হইতে দুর করে ও স্বচ্ছ সুনির্শ্মল কিরণরাশি বর্ষণ করিয়! প্রকৃতিকে রজতসঙ্গিভ 
করে তুলে ? আমরা সক্ুতজঞঞচিত্তে আজি উক্ত নহং পদার্থের নাম, ধাম ৪ গুণ 
কীর্তন করিয়া পাঠকগনের দন্পিধানে পরিচয় দিব । এ প্রিয়দর্শনকে অবলীবাসিগণ . 
চন্দ এই অভিধানে আধ্যাত করে । চন্দ্র পৃথিবীর চিরসহচর | যখন, পৃথিবীতলে 
মমুক্যাজাতির পদচিহ্ন পড়ে নাই, যখন জীবনব্যাপার পৃথিবীতে অজ্ঞাত ছিল 
তখনও এই চন্দ্র তৃণহীন পর্ধবতশীর্ষ সকলকে রজ্ঞত কিরীট প্রদান করিত, তখনও 
বিশাল বিস্ডীণ নরুপ্রদেশ সকলকে নিজ করে উদ্তাদিত করিত, তখনও নীবর 
ভুপৃষ্টকে নিভৃত ভাবে শীতল করিত। এমন চিরসহচর বন্ধুর বিষয় যতদুর 
আনা সম্ভব আমাদের জ্রানা উচিত । 
চন্দ্রের কপাবত্তা বহুদিবস হইতেই মানবজাতির বিচার্ধ্য বিষয়। চন্দ্রের 
প্রয় বৃদ্ধির নিয়মানূসারে প্রাচীন জাতিরা যে সমম্গ পরিমাণ করিত তাহার 
সন্দেহ নাই । টিউটনিক ভাবায় চন্দ্রের নাম ও তাহাদের মাসার্থবোধক শব্দ একই 
ছিল। কালডীম জাতীয়েরা চন্দ্রের গ্রহণ নির্ণয়েও কিয়তপরিমাণে ক্ষমবান্‌ 
হইয়াছিল । কালডীয়ের পরে মিসরীয়েরাও গ্রহণ নির্ণর করিত। গ্রীক্‌ 
রোমানগণ কালভীয়ের ও মিসরের নিকট চন্দ্রসন্বন্ধীয় অনেক জ্ঞানলাভ করে । 
তাহাদেরই নিকট হইতে গ্রীকগণ চন্দ্রের উপাসনা শিখে । গ্রীকদিগের নিকট 
চন্দ্র সাধারণপ্রিয় একপ্রন উপাস্ত দেবতা ছিলেন । আমাদের হিন্দুগণ অতি পূর্ব 
কালেই চন্দ্রস্বন্ধীয় কয়েকটি প্রধান প্রধান বৈশ্ঞানিক প্রশ্ন সকলের মীমাংসা 
করিয়াছিলেন । চন্দ্র যে পৃথিবীকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ঘুরে ও সূর্য্যক্রিণপাতে 
চন্দ্রের দীপ্রিমত্তা ইহা কালিদাসাদি জ্যোতিক্বিদ্‌গণ জানিতেল । | 


১২৮৭] চনল্ল্রেত্স বৃত্তান্ত ৬০৭ 


বভৌ চ সম্পর্কমূপণেতা বালা নবেন দ্বীক্ষ। বিধিশায়কেন ! 
করেণ ভানোর্বহুলাবসানে সন্ধুক্ষ্যামাণেধ শশাস্বরেথ।। [ ফুমানু-সস্ভব | 


চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধি-সন্বন্ধে পৌরাশিকের। আর এক গল্প বলেন। 
দক্ষপ্রতাপতির আটাইশ কন্যা । প্রথম সাতাইশটির সহিত চন্দ্রের বিবাহ 
হয়। কনিষ্ঠা সতী শিবরমলী হুন। উক্ত দক্ষতমুল। সাতাইশ নক্ষত্র নামে 
অভিহিতা। চন্দ্র সকল স্ত্রীর মধ্যে রোহিশীতে (4১199:00) কিছু বিশেষ 
অমুরাগী ছিলেন । বক্রী ছাবিবিশটী স্ত্রী মনের ক্লেশে পিতাকে চশ্রের কাধ্য 
জ্রানান। দক্ষ চজ্দ্রকে বারণ করিয়া বলেন যে, কেবল রোহিণীকে অত ভালবাসিলে 
চলিবে কেন; চন্দ্র মুখে স্বীকার করিলেন যে সকলের প্রতি সমান ভালবাস! 
রাখিবেন কিন্তু কাধ্যতং যে রোহিগীগতপ্রাণ সে রোহিণীগতপ্রাণই রহিলেন । 
কল্তারা পুনরায় পিতাকে জালানতে দক্ষ রাগিয়া অভিসম্পাত করিলেন, চন্দ্র যক্ষা 
হইয়া মরুক । চন্দ্র যখন মরেন মরেন তখন কল্ঠারা দেখিলেন বড়ই বিভ্রাট, 
সকলেই ত বিধবা হয়৷ তখন আবার কাদিতে কাদিতে পিতার পায়ে হাতে 
ধরেন । পিতা তখন একটু নরম হুইয়া আজ্ঞা দিলেন, “আমার বাক্য ত ব্যর্থ 
হইবে না। চন্দ্র ক্ষয় নিশ্চয়ই হইবেন, তবে তিনি ১৫ দিন ক্ষয় হইবেন; 
পনর দিন ল্রোই ক্ষয় পুরণ করিবেন । স্মৃতরাং চন্দ্রের নালা অবস্থা ভেদ । 
পৌরাণিক মতে চন্দ্র অত্রিনেত্রসন্ভৃত :_ 
“ভ্রমণে মানসংপুআ শু ত্রিনাম মহাতপাং 
হেট কামঃ প্রা বৎস তপন্দ্েতেপে হছুওরং | 
আীপিব্ৰ সহম্থাশি দিব্যালীতভীহ ন: শ্রুতং 
উদ্ধমাচত্রমে তক্ রেতঃ সোমত্বধীচিবং । 
নেত্রাভ্যাং তশ্য দুশ্রাব দশধা স্যোতছদ্দিএঃ 
তং গর্ভ, ত্রক্ষণানিষ্টা দশদেব্যো! দধুদিশ: । 
২গতৈ)ব মহারাজ নৈব তাঃ সমশরু_বন্‌ । 
ঘদ! ন ধারণে শক্তা অন্ত গর্তন্য তা: দিশঃ 
ততত্যাভি; সহৈবাসোঁ নিপপাত বহ্থদ্ধরাং 
পতিতং তংসমালোকা ব্ৰন্মথলোকপিতামছ:ঃ 
রখমারোপরামাল লোকানাং হিতকামাদ্রা 
স তেন রধখমুখ্যেন সাগরাত্বাং বহ্বন্ধরাং 
তিসপ্তরূত্বো স্রহিণো কারয়ত্তং প্রগক্ষিণং 
ত্য তৎ দ্রাবিতং তেজ্রঃ পৃথিবী মবপন্যত 
তেনোষধ]ঃ পমুক্ুতা যাভিঃ নস্ধাধ্যতেদ্গং 
সন্মঙঁতেঞ্জ! ভগবান্‌ অন্ন! বক্িতঃ স্বয়ং 1 


৬০৮ ব্জদর্শন (চৈ 


অর্থাৎ ত্রহক্মার মানসপুত্র ভগবান্‌ অত্র প্রন্গাস্থ্টি কামনা করিয়া দেবলোকীয় 
৩০০০ বহুসর ছস্তর তপস্তাচরণ করেন ৷ তাহার তেজোরাশি তাহার চক্ষুপথ দিয়া 
লক্ধমার্গ হইয়া দশদিক উজ্জল করিয়া দশভাগে বিভক্ত হয়। অজ্রন্ধার আদেশে 
সেই চম্দ্রত্বপ্রাপ্ত তেকোরাশিকে দশদিক গর্ভে ধারণ করেন । কিন্তু ধারণে অশক্ত 
হইয়া! চন্দ্রের সহিত তাহারা পৃথিবীতে পড়িয়া যায় । চন্দ্রকে পতিত দেখিয়া 
লোকপিতামহ ব্রক্ষা তাহাকে রথে তুলিয়া লন । এবং সেই দিব্য রথে উঠাইয়া। 
তাহাকে একুশবার পুপিবী প্রদক্ষিণ করান । তাহাতে চত্দ্রের ভেতর; পৃথিবীতে 
পড়ে; তাহাতে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যদ্গুণে পৃথিবী রক্ষা 
পাইতেছে। 
মহাভারতের মতে চন্দ্র সমুস্ত্রমম্থনকালে উৎপন্ন হুইয়। পৃথিবী হুইতে তুই 

লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । যখন নারায়ণ মোহিনীবেশে 
দেবগণকে সুধা পরিবেশন করেন, তখন দৈবাৎ রাহুদৈত্য দেবসমাজে লুকাইয়া 
স্বধাপান করিতে থাকে । 

*সবাকারে ক্রমে সখা বাটিহা মোহিনী 

অব্শেধে যত পান করেন আপনি 

হেনকালে ডাকিস্কা বলিল বরবিশনশী 

হের দেখ রাছদৈত] সুখ) থাইল আসি 

শুনি সুদৰ্শনে আন্তা দেন নারায়ণ 

দুইপান করিয়া কাটিল ততক্ষণ 

তথাপি না মরিলেক স্ুধাপান হেতু 

মুখ হৈল রাহ কলেবর হৈল কেতু |” কাশৌদাস 


নারায়ণের আজ্ঞাম় থণ্ুদেহ হইলেও তাহারা আজিও চন্দ্র ও স্থধ্যের শ্রক্রতা 
সাধন করিতেছে । 

চন্দ্রের কলঙ্কের কারণ চজ্্র দেবগুরু বৃহস্পতির স্রীকে হরণ করেন। চন্দ 
একবার অভিমন্থ্যন্ধপে পৃথিবীতে আপিয়াছিলেন। চন্দ্র অত্যন্ত রোহিশীভক্ত 
ছিলেন । গর্গমুনি চন্দ্রের বাটীতে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন ; চন্দ্র অস্তঃপুর 
হইতে বাহির হুইলেন লা। গর্গমুনি শাপ দিলেন তুমি পৃথিবীতে যাও । চক্র 
পায়ে পড়েন। তখন সদয় হইয়া মুনি বলিলেন যে তোমাকে অধিককাল পৃথিবীতে 
থাকিতে হইবে না। এই জন্যই অকালে অভিমঙ্যবধ। চন্দ্র সৌম্যমূর্তি 
রজোগুণবিশিষ্ট ছিলেন । 

যাহ। হউক আমনরা এক্ষণে পুরাণ ত্যাগ করিয়। প্রকৃত বিজ্ঞানের কথা লইয়া 
আলোচনা করি । চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র পারিপাস্থিক ; ইহা পৃথিবী অপেক্ষা বড় 


১২৮৫ ] চজ্রের বৃত্তান্ত ৬০৯ 


এরূপ গল্পকথা সকল অযৌক্তিক । চন্দ্র অবয়বে পৃথিবীর প্রায় সাদ্ধ উনপঞ্চাশ 
ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ মাইল, চন্দ্রের ব্যাস ২১৫৩ মাইল । 
উভয়ের ঘনফলের যে অন্থপাভ উভয়ের অব্য়বেরও সেই অন্থপাত। চন্দ্র 
দেখিতে একটী ছোট র্রেকাবের মত কিন্তু চন্দ্রের পরিমাণফল ইউরোপ অপেক্ষা 
অধিক । ইহা বর্ত,লাকার ও পৃথিবী হইতে ২৪০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত । 
চন্দ্র এক বৎসরে পৃথিবীকে প্রায় তের বার প্রদক্ষিণ করে। স্মৃতরাং সম্বৎসরে 
চান্দ্র মাস সর্বশুদ্ধ তেরটী। চন্দ্র যে সময়ে পৃথিবীকে একবার বেষ্টন করে, 
ইহার আপন মেরুদণ্ডে একবার ঘুরিতে ঠিক সেই সময় লাগে । যেমন একটা 
বর্ত,লকে হুত্রলগ্র করিয়া অন্গুলির চতুষ্পার্থ্ে ঘূরাইলে সেই বর্ত,লের একবারের 
পর পুনরায় পূর্ব্বন্থানে আসিতে যে সময় লাগে, বর্ত,লের আপন মেকুসীমা 
ব্যতীত যে কোনদিক, পুনরায় সেইদিকে আলিতে ঠিক সেই সময়কে প্রয়োজন 
করে। তৈলযন্রের বলীবদ্দের পূর্ব্বদিকস্থ পার্থের পুনরায় পূর্ব্বদিকন্থ হইতে যে 
সময় অতিবাহিত হইবে, ঠিক সেই সসয়েই বলদ একবার ঘ্বানিগাছকে প্রদক্ষিণ 
করে। চন্দ্রের একপার্ সতত আমাদের সন্মুখীন থাকে । চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ কোন 
কালে কখন আমাদের নেত্রগোচর হইবার নহে। ইহা বলা বাহুল্য যে চন্দ 
পৃথিবীর আকর্ষণ বশতই শৃন্যনার্গে ঘুরিতেছে। যেমন অঙ্গুলি কর্তৃক ঘুণ্যনান 
বর্তলের এক পৃৃট নিরন্তর অঙ্গুলির পুরোবর্তী থাকে, অপর পৃষ্ঠ চিরপরাষ্দূখ 
থাকে, দেইর্কপ চন্দ্রেরও একদিক সর্বদ) পৃথিবীর সম্মুখীন থাকে, অপর দিক 
চিরবিবন্তিত । 

আমর! চন্দ্রসম্বন্ধে এতদূর যাহা বলিলাম তাহাতে গণিতনির্ণীত যুক্তি কিছুই 
"লিল্াম না। বস্তুতঃ তাহা দিতে গেলে সাধারণের বোধগম্য হওয়া স্থুকঠিন 
হইবে । খগোলকের সমস্ত জ্যোভিন্ধের মধ্ো চন্দ্রের গতি যেমন জটিল এমন 
আর কাহারও নহে। চন্দ্র পৃথিবীর পারিপাস্থিক বটে কিন্তু চন্দ্রের কক্ষ পৃথিবীর 
কক্ষের সহিত সমধ্রাতলস্থ নহে, সুতরাং পৃথিবীর উষ্ণ কটিবন্ধের অপেক্ষাকৃত 
স্ুরিত অংশের দারা যখন চন্দ্র আকৃষ্ট হয় তখন ইহা! কিয়ৎপরিমাণে পৃথিবীর 
নিকটন্থ হয় । চন্দ্রের কক্ষ এ অন্ত ঠিক বৃত্ীকতি ন! হইয়া বুত্তাভাসাকৃতি । 
তাহাতে আবার চহ্দ্রও কিয়ত্পরিমাণে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে; তন্যতীত চন্দ 
যখন যে গ্রহের সমীপস্থ, তখন তাহাকত্তৃক সামান্ত পরিমাণে আকর্ষিত হয়। 
স্থতরাং চন্দ্রের বস আরও হ্নিপেয় হইয়াছে । আমরা স্য্যগ্রহণের বিষয় 
বলিবার সময় এ বিষয় বৃঝাইতে কিছু চেষ্টা করিব । একটি উদাহরণ দিলে বোধ 
হয় চন্দ্রের থগোলস্থ গতি কতকটা উপলব্ধ হইতে পারে। তুমি একটি স্ুবিস্তীণ 
প্রান্তরের "মধ্যভাগে একটি শ্তস্তোপরি বইস। সেই স্ট্রশ্তের চারিদিকে ৪০০ 
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রসি করিয়া তফাতে ৩৬৫টা বৃক্ষ বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়। ক্রনান্বয়ে সন্দূরবর্ততা 
ভাবে অবস্থিত আছে। একজন অন্বারোহী পুরুষ প্রত্যেক বৃক্ষের প্রায় ১ রসি 
করিয়া তফাতে থাকিয়া ১৪টী বৃক্ষের বামপার্স্ব ও ১৪টী বৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব 
অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। এইরূপে সেই অশ্বারোহী পুরুষ ২৬ বার পার্শ্ব 
পরিবর্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিল) এ অস্বারোহী পুরুষ যে বর্ত্মে” চলিল, 
সৌরজগতে চন্দ্রের বস্ম৪ ঠিক তাহাই । কিন্তু প্রথিবীর লোকেরা চম্্রকে 
ঠিক বৃত্তাকারে পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে দেখিবে। মনে কর এ ৩৬৫টা বৃক্ষ 
আর কিছুই নহে, একটি সচল বৃক্ষের ৩৬৫ দিনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান মাত্র ও 
একটি বৃক্ষই অশ্বারোহী পুরুষকে টালিয়। ঘুরাইতে ঘ্ুরাইতে লইয়া যাইতেছে । 
তাহা হইলে বৃক্ষের লোক অশ্বারোহীকে কিরূপ অবস্থায় দেখিবে? তাহারা 
দেখিবে যে অশ্বারোহী তাহাদিগকে বৎসরে ১৩ বার অর্থাৎ ২৮ দিনে একবার 
প্রদক্ষিণ করিতেছে । সেইরূপ পৃথিবীর লোকেরা চন্দ্রকে নিত্যই ১৫ অংশ 
করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে দেখে | এই জন্য চত্দ্রকে শুক 
প্রতিপদ হইচঢত তিথিবুদ্ধি ক্রমে পনর অংশ করিয়। উপর উপর উদয় হইতে 
দেখি । এই ভন্যই ৪৮ মিনিট করিয়া চত্দ্র দেরি করিয়া উঠেন । 

চক্রের নিজের কিরণ লাই | সূর্যকিরণেই ইহার দীপ্চি। পূণিমার সময় 
পৃথিবী, শুর্যো ও চন্দ্রের মধ্যভাগে পড়ে, এ জগ্য চন্দ্রের পুথিবীসশ্মুর্থীন পৃষ্ঠটা 
সমস্তই আমর। উস্ছল দেখিতে পাই । ক্রমে চন্দ্র যত আপন পথে অগ্রসর হইতে 
থাকে, ততই এ প্র্গের কিয়দংশ করিয়া রবিকরবিরহিত হইতে থাকে । আমরাও 
চঙ্্রকে ক্ষীয়মাণ দেখি | অমাবস্যার সময় চন্দ্র, পৃথিবী ও সুর্যের মধ্যভাগে 
পড়ে, এ জন্য চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে সুখ্যোর সমস্ত কিরণ পড়ে আমাদের দিকে কিছুই 
পড়ে না। এজন্য তখন আমরা চত্রকে এককালীন দেখিতে পাই না। কোন 
কোন পুর্ণিমাতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য সমস্থত্রপাতে অবস্থিত হয় বলিয়া পৃথিবীর 
করাল ছায়ায় চন্দ্র আবৃত হয় । ইনিই আমাদের রাহ । এই রাহুর গ্রাসে 
চন্দরগ্রহশ হয় । দ্বিতীয়! ও তৃতীয়াতে চজ্দ্রকে হাসুলির মত দেখায় । স্মুর্ঘ্য- 
করদীপ্ত অংশ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, অবশিষ্ট ভাগ আমরা অস্পষ্ট 
দেখিতে পাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এ এ দিলে পৃথিবীর অধিকাংশ 
উদ্দীপ্ত অংশ চন্দ্রের দিকে ফিরান থাকে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যকিরণ প্রতিকলিত 
হইয়া চন্দ্রকে আলোকিত করে । চন্দ্রের অপেক্ষা পৃথিবী দেখিতে ১৩২ গুণে বড়। 
সুতরাং ইহা। বিচিত্র নহে চন্দ্রকিরণে আমরা যেমন আলোকিত হই, পৃথিবীকিরণে 
চন্দ্র তাহার তের গুণ উদ্ভাসিত হইবে । কোন কোন জ্যোতির্ধিদ বলেন, যে 
দক্ষিণ আমেরিকার নিবিড় অরণ্যানি সময়ে সময়ে ঢন্ছকে হিখর্ণ করিয়াছে । 
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তথাপি শ্ুষ্যের নিকট হইতে চন্দের কিব্রশগ্রহণ সম্বন্ধে এক আপন্তি এই হইতে 
পারে যে, চন্দছে সৃখ্যকিরণের উদ্কতা কই ? উলাইন্‌ সাহেব পরীক্ষার দ্বারা 
স্থির করিয়াছেন যে চন্দকর শ্ৃধ্যকর অপেক্ষা ৮*০০০০ ভাগে হীন । অর্থাৎ 
৮০০০০৯ পুর্ণচল্্র একত্র করিলে স্র্ধাকিরণের সমান উষ্ণতা ও আলোক উপলব্ধি 
হইতে পারে) সচরাচর মন্ুষ্যরক্রের যেরূপ উক্ধতা চন্্রকরের উষ্ণতা তাহা 
অপেক্ষ। বাস্তবিক কন । এজন্য চন্দ্রকে শীতলই বোধ হয়। অনেকে অবগত 
আছেন যে, সচরাচর জলে কিয়ং পরিমাণে তাপাংশ থাকে কিন্ত আামরা তথাপি 
ভলকে কত শীতল বিবেচনা করি ৷: যদি চস্দ্রকিরণে স্বর্বধাকিরণের কিয়দংশ 
আছে, তবে চত্দ্রহীন রলনীতে আমরা। অধিক শৈত্য অনুভব না করিয়া বরং উষ্ণতা 
অন্থভব করি কেন? তাহার উত্তর এই, যে প্রত্যহই ক্ষিতিভল হইতে বাম্পর্যশি 
সমুদগত হুইয়। গগনের অত্যুচ্চ প্রদেশে তরল মেঘমালার স্থ্টি করে। তাহা এত 
পাতলা যে, আমাদের লের্রগোচর হয় নাঃ কিন্তু সেই দিবাকালীল সঞ্চিত নেঘস্তরের 
অন্ত আমরা রাত্রে ফলছারা জানিতে পারি। মেঘ কিয়ংপরিমাণে অপরিচালক । 
সূর্য্যান্ডের পর পৃ'ধবীর সন্ধিত তাপরাশি অস্তরীক্ষে অপস্থত হইতে চেষ্টা পায়। 
কিন্ত উপরোক্ত মেঘ সকল প্রতিনিয়তই সেই উত্তাপাগমেশ্র প্রতিবন্ধক হয়। সার 
জল হার্সেল বলেন, পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রকিরণে সেই মেঘ সকলের অপনয়ন হয়, 
কিন্তু অমাবস্যার রাত্রে তাহ! হইতে পায় না এ জন্ত আমরা পুণিম। অপেক্ষায় 
অমাবস্যাতে উষ্ণতা অন্থভব করি । পুণিমার রাত্রে পৃথিবাতাক্ত উত্তাপ অবাধে 
অন্তরীক্ষে প্রসাব্রিত হইয়া পড়ে, আমরা তমচ্দ্রন্ত শৈত্য অনুভব করি । অমাবন্তার 
রাত্রে আমরা প্রথিবার ভাপেই তপ্ত থাকি । চন্দ্রের সংস্কৃত নাম শ্তরশ্শি, বা 
হিমাংশু, কিন্তু তাহার কারণ যে চন্দ্রে বরফ মাখান আছে তাহা নহে । 

এক্ষণে চন্দ্রকিরণ সম্বন্ধে আন এক আপত্তির নিরাস করিতে আমাদের বাকি 
আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে চক্রে সর্ধধগ্রাসের সময় পৃথিবীর স্থর্ধ্য- 
বিরহিত অংশই চন্দ্রের দিকৃস্থ থাকে, কিন্ত তথাপি সে সময়েও চন্দ্রের স্থানে স্থানে 
অস্পষ্ট আলোক দৃষ্ট হয় কেন? তাহার কারণ নির্ণয় বিষয়ে জ্যোতিযিবদ্দিপের 
আজিও মতভেদ আছে । যাহারা চত্ঞ্ে রানস্থর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহারা 
বলেন যে পৃথিবীর পশ্চাদ্দিকন্থ সূর্য্যকিরণ চন্দ্রের সীমাগত বায়ুরাশিতে তিধ্যগ্গতি 
( refraction ) ১ প্রাপ্ত হইয়া অল্পপরিমালে চন্দ্রপৃষ্ঠক আলোকিত করে। আবার 
কেহ, কেহ বলেন যে চন্দ্রের ধাতুময় পাহাড় সকলের অনেকগুলি দীপক প্রক্ৃতিক্‌ 
( phosphorescent ) 7 তজ্জন্ত সর্ধবগ্রাস সময়ে পূর্ববসক্চিত ক্িরণরাশির এককালে 
অপনয়ন হয় না। আমরাও গ্রহণের কিছু পর পর্ধান্তও চন্দ্রকে অপরিশ্ছুট 
দেখি । 


৬১২ বঙ্গদর্শন [ চৈজ 


সূর্য্যকিরণে আলোক ৪ উত্তাপ ব্যতীত আরও অনেক গুণ আছে । "নুধ্যে- 
কিরণে এমন এক রাসায়নিক ক্ষমতা আছে, যাহা দ্বারা উদ্ভিদগণ তাহাদের পত্রের 
হরিদ্র্ণ প্রাপ্ত হয়; ও যাহার সাহাযো তাহারা আপন কাষ্ঠাংশ প্রস্তুত করে। 
স্বর্যের এই হৃরিজ্জননী ক্ষমতা থাকাতেই বৈজ্ঞানিকের। সৌরচিত্রের eun-pain- 
6108 উদ্ভাবন করিয়াছেন । এক্ষণে দেখা যাউক চন্দ্রস্থ ক্ষীণ স্ূ্যকিরণে সে গুণের 
কিয়দংশ আছে কি নাঃ ইউনাইটেড ট্রেটের আচার্য্য বন্ধ সাহেব চন্দ্রকিরণ দ্বারাও 
সে কাধ্য সংসাধনে কৃতকাধ্য হইয়াছেন । 

চন্দ্র যে স্বর্য্যেরই নিকট হইতে কিরশরাশি খণ করিয়া লইতেছে, তাহার 
আর এক প্রমাণ চন্দ্রের দ্বিতীয় কলার স্থর্ধাসল্লিহিত সীমাই আমরা সমুজ্ছল দেখি । 
চন্দ্রকে তখন হাসুলির মত দেখি, ও সেই স্থাস্থুলির ন্ুলতার অংশ চন্দ্রের পশ্চিমাংশ । 
যগ্ভপি কয়েক ঘণ্টা আমরা দ্বিতীয়! ও তৃতীয়ার চন্দ্রকে লক্ষ্য করি, তবে আমরা 
এক বিশ্মযাবহ ব্যাপার দেখিতে পাই । চন্দ্রের উজ্ভ্বল অংশ জলআ্ষোতের হ্চায় 
সমভাবে না বাড়িয়া একটু অনিয়মে বাড়ে । প্রথমতঃ উজ্জ্বল অংশের পূর্ববসীমার 
তুই একটি শঅস্গুরীয়াকৃতি সনধিক প্রোজ্ছ্ল দৃশ্য ভুপ্টিগোচর তয়. সেই অদৃরীয়ক 
গুলির পশ্চিনাংশ বিশিষ্টরূপ উজ্জল হইতে থাকে, অল্প বিলশ্বেই অদুরীয়কটী সম্পূর্ণ 
হইয়া গেল । নপ্যস্থান গাঢ় অন্ধকারাচ্চন্ল রহিয়া গেল । এই গুলি দেখিয়া বোধ 
হয় যে, চত্্ন্থ অদ্ুয়ীয়াকৃতি উত্তাঙ্গ গিরিকিরীটের পশ্চিমাংশে প্রথনতঃ সুধ্যকিরণ 
পড়ে, তচ্জন্যা তাহা প্রথমে নেত্রগোচর হয় । তৎ্পরে উপতাকায় স্ুর্য্যাকিরণ 
আর না পড়িয়া একেবারে পূর্ব্বদিকের শীর্ষকে সুবর্ণমণ্ডিত করেন । তজ্জস্যই 
মধ্যভাগ ধ্বাস্তসমাচ্ছন্গ থাকে । কিন্ত যত পূর্ণিমা নিকটবর্তী হইতে থাকে, 
সূর্য্য ততই চন্দ্রের পুরোবর্তী হইতে থাকে, সে সময় গিরিকম্দর সকল 
অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইয়া উঠে, আমরাও কন্দরসমূহকে তত মলিন দেখি 
না। পুর্ধোক্ত ব্যাপারটীর সহিত পৃথিবীর একটি ঘটনার সাদৃশ্য দেখাইলে, বোধ 
হয় অনেকের বিশেষ উপলব্ধি হইতে পারিবে । প্রাতঃকালে যখন সর্য্য উঠে, 
তখন আমর। কোন একটি চকমিলান বাটীর পূর্ববদিকের ঘরগুলির ছাদ আলোকিত 
দেখি, পরে অন্তিবিলশ্থেই পশ্চিমদিকের ছাদগুলি আলোকিত দেখি । মধ্যের 
উঠান দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভালরূপ কৃকিমাবিহীন দেখিতে পাই না। ঠিক চন্দ্রের 
গিরিগুহা সকলেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, আমরা এই পাধিব কারাগারে 
থাকিয়াও পরীক্ষা দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিতেছি ! 

এক্ষণে আম্রা দেখিব চন্দ্র হইতে পৃথিবীর কি কি উপকার সাধিত হয়। 
প্রথমতঃ চন্দ্রের হ্রিঘশীতলতা গুণ থাকায় মানবগণ দৈবসিক পশ্রিশ্রমের পর 
হিমাংগুলিঃস্তকপর সেবম করিয়া কতই বিআমনুখ অনুভব করে শুধধি সকল 


১২৮৫] চন্দ্রের বৃত্তান্ত ৬১৩ 


. চন্দ্র হইতে তাহাদের রোগনাশক গুণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করে । পৃথিবী সমূস্র 
ও নদনদীতে যে জ্রোয়ার ভাটা হয় তাহা চন্দ্রের আকর্ষণের উপরই অধিক নির্ভর 
করে। এই জোম্সার ভাটায় মানবজাতির যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধিত হইতেছে 
তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অর্ুবযান সকলের যাতায়াতের সুবিধ। 7 কৃঘক- 


করিয়াছেন যে, চন্দ্র ১৭০৭০ উজ্জলতম নক্ষত্রের আলোক বারণ করে । পরিত্রাটগণ 
চন্দ্রের সাহাযো পৃথিবীর দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ সকল নিরূপণ করিয়াছেন। শিশির- 
বর্ষণকার্ধ্যে চন্দ্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা মাছে, চন্দ্রের শিশিরপ্রভাবেই ওষধি 
সকল বলবান্‌ হয় । এ অন্য চন্দ্রের একটি সংস্কৃত লাম ওষধীশ । এরূপ প্রবাদ 
আছে যে সমকটিবন্ধের লোকেরা চন্দ্র হইতে আর এক উপকার সাধিত করিয়া 
লয় । কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলা হায় না। তাহাদের শস্য কাটিবার 
যে সময় সেই সময়ে চন্দ্র তিন চারিদিন প্রায় একই সময়ে উদিত হয়। সচরাচর 
এক তিথি হইতে পর তিথিতে চন্দ্র ৪৮ নিলিট পচ্চাতে উদিত হইয়া থাকে । কিন্ত 
সেই কয়দিন চন্দ্র ১৫ মিনিট করিয়া পরে উদিত হয় । চন্দ্রের ব্য পৃথিবীর 
বন্মের সহ্তিত এক ধরাতলন্ছ নহে, উতয় ধরাতলের অবচ্ছেদক বিন্দুর নিকটে 
যখন চন্দ থাকে, তখন চজ্ুকে কিছু শীষ শীস্ব উঠিতে দেখি । এই ঘটনাটীর সময় 
যে পৃলিমা হয়, তাহাতে চন্দকে দুই ভিন দিবস প্রায় ১৫ ঘিনিট অস্ত্র করিয়া 
উঠিতে দেখা যায়। প্রতি বৎসর ২২ এ সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি এই ঘটনা ঘ্বটে। 
এ সময় ঘনঘন পূর্ণিমার আলোক পাইয়া কৃষকের! দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া শস্য 
কাটিয়া লয়; এই ভ্রম তথায় তৎসাময়িক চত্দ্রকে “হারে” মুন বা ফসলের 
চন্দ্র কহে । এই হারভেষ্ট মুনের পরেই এ সকল দেশে ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা 
থাকে । 

এ সকল ব্যতীত চন্দ্র মন্থধ্যের মনোরাজ্যে কেমন আ'ধপত্য করিতেছে । 
কবিরা চন্দ্র হইতে কত কল্পনার স্টি করিতেছেন । প্রণযিগন চন্্রকিরণকে কি 
পর্য্যস্ত না প্রিয় সামী মলে করেন । ফল্দতঃ যদি প্রচণ্ড সুধ্যসলাথ দিবামানের 
পর এককালে ঘোর তিমিরাবগুটিতা যামিনীর তমোমধ্যে আমাদিগকে কাল যাপন 
করিতে হইত ; ' যদি ক্লেশসমূহক্লিষ্ট সংসারলীড়ায় লীড়িত হইয়া আমরা চান্দ্রমসী 
রন্ধনীতে বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রাঙ্গণে, উপবনে, বা প্রান্তরে বিশ্রম্তালাপে কিয়ৎকাল 
অতিপাত করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে এই রোগ শোক জরাসস্ুলে পৃথিবী 
বাস আমাদের ছিগুণতর যন্ত্রণার নিদানীভূত হইত সন্দেহ নাই। চন্দ্র কবিদিগের 
নিকট লিশানাথ, কুমুদিনীবল্লভ, প্রভৃতি সমাদরস্থচক নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । 


৬১৪ বজ্জদৰ্শনি [ চৈত্র 


এই অশেষগুণাকর নিশাকর নিজে কি বস্তু তাহা জানিতে কাহার কৌতুহল- - 
শিখা উদ্দীপ্ত না হয় ? কিন্তু জানিবার যো নাই । অনেককাল হইতে অনেক পণ্ডিত 
বিবিধ্রকার অনুমান করিয়া আসিম়াছেন । কিন্তু আজিও একটীর প্রমাণ হয় 
নাই; যাহা! হউক চন্দ্র যে মৃত্তিকাদি পার্থিব পদার্ণঘটিত একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড 
তাহাতে সন্দেহের বিশেষ কারণ বিদ্যমান নাই । চন্দ্রে জীবলোক আছে বিনা, 
এই প্রশ্ন বহুকাল অবধি শুনিতেছি। কিন্তু আীবলোক থাকা আশ্চর্য্য লছে। 
যখন অগ্রিমধ্যে কীট বাস করে তখন বিশ্বনিয়ন্তা চন্দরে জীবস্থাপন করিবেন বিচিত্র 
কি? বরং এই প্রকার প্রশ্ন অনেকটা বিবেচনা সঙ্গত । পৃথিবীতে যে সকল 
প্রাকৃতিক অবস্থার অধীন হইয়া জীবগণ প্রাণধারণ করে চন্দ্রে সেই সকল 
প্রাকৃতিক ব্যাপার আছে কি না ও তহছুপযোস্টী জীবসকল তথায় আছে কি লা? 
১৮৫৬ শালে লিখিত 3০৭৪ 2107 in henvens নামক পুস্তকে আমি যাহা 
পড়িয়াছিলাম তাহা অতি মনোহর ; কিন্ত তাহ! প্রকৃত উত্তর কি লা সে বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ । যাহ! হউক তাহার স্থুল মন্দ ও সেই মর্শ্ম হইতে যে রূপ কল্লন! 
জন্মিতে পারে নিয়ে স্রিবেশিত হইল । চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ আবাদের দর্শলাধীন, 
তাহা উত্তাঙ্গ গিবি প্রদেশ ও উপত্যকায় পরিপূর্ণ, তথায় বায়ুও নাই প্রাপী9 নাই । 
যদি বার্‌ থাকি তাহ। হইলে সবৃজ্ঞ দেখাইত, অথবা বায়ুর কোন ক্রাধ্য লক্ষিত 
হইত। কিন্তু তাহা হয় না। কিন্তু চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে যে বিপুল বায়ুরাশি বহমান 

ও ভীবগণ তাহাতে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে, বিজ্ঞান তাহাতে 
কোন সন্দেহ করতে পারে না। যদি একটা বর্ত,লের চতুদ্দিকে আলগ। আলগা 
করিয়া তুলা জড়াইয়া বর্ত,লটাকে সুত্রলগ্ন করিয়া অন্গুলির চতুদ্দিকে ঘুরান যায়, 
তবে ওঁ তুলাগুলি. অঙ্গুলির সন্মুখভাগ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত,লের অপরপার্শ্ব আলয় 
করিবে। ঠিক চন্দ্রে তাহাই ঘটিয়াছে। চন্দ্রের বিল্লিষ্ট পারমাণব অংশ সকল অপর 
পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । পৃথিবীর প্রত্যহই আবর্তন ঘটে, এ অন্য পৃথিবীর 
চতুণ্পাৰ্শ্ব ই বায়ূরাশির দ্বার! পরিবেষ্টিত ৷ কিন্তু চন্দ্রের একপার্থ মাত্র বায়ূসমাচ্ছল্ । 
চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে যখন বায়ু ও বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্রাি আছে, তখন তথায় যে 
আমাদের ন্যায় দীবগণ স্ব্চন্দে বিচরণ করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অবশ্য পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের বর্গমূলের সহিত 
সামান্ুপাতিক হইবে । অতএব তথায় মনুষযা বপু এখানকার অপেক্ষা ৭ অংশে 
লঘু, সুতরাং তথাকার লোক অত্যন্ত দীর্ঘাকার না হইলে মন্থষের ষ্যায় শক্তিতে 
ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে না। এ অস্য বোধ হয়, সেখানকার লোক, অত্যন্ত 
দার্থাকারহ কা। | 


১২৮৪ ) চজ্দ্রের বৃতান্ত ৬১৫ 


চক্দরে চতুর্দশ দিবসব্যাগী দিবামান এবং চতুর্দশ দিবসব্যাপী রাত্রিমান । চক্রে 
ক্রতুবিপর্য্যয় নাই । প্রত্যেক দেনহ গ্রীশ্মকাল । প্রত্যোক রাত্রিই শীতকাল । এমন 
হইতে পারে যে, চন্দ্রের অধিবাসীর! বিলক্ষণ কৃঘক, কোম়ার ভাটা চন্দ্রের 
নদীতে নিত্য সমভাবে হইয়া! থাকে । সরোবর হুদাদির সুগন্ধ জল কুসুম সকল 
প্রস্ফুটিত থাকে ও লোকেরা নৌকাযানে সেই সকল পুম্পের আত্মাণ লইতে লইতে 
বায়সেবন করে । পদ্ম প্রচুরর্ূপে ফুটিয়া থাকে । 

লাইব্রেশল বশত: চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের সীমাস্থ কিয়দংশ আমরা দেখিতে 
পাই, অবশ্য তথাকার অধিবাসীরা আমাদিগকেও দেখিতে পায় । সে স্থানে চন্দ 
বায়ু অত্যন্ত কম, এজন্য তথায় লোক সমাগম নাই, তবে উতসাহশীল পরিত্রাট গণ 
কখন কখন আমাদের পৃথিবী দেখিতে আইসে । তাহার! পৃথিবীকে কি বিশালই 
দেখে !! আমরা চন্দ্রকে যেরূপ দেখি, চন্দ্রনিবাসী পৃথিবীকে তাহার ১৫ গুপ বৃহৎ 
দেখে । তাহারা পৃথিবীকে একটি সবুজ মণ্ডলাকার প্রায় দেখে । বাষিক বানু 
রাশির গতি তাহারা বোধ হয় কিছু কিছু দেখিতে পায় ও উত্ত,াঙ্গ গিরিশ সকলও 
কখন কখন লক্ষ্য করে। 

চন্দ্রের প্রকাণ্ড দেব্যমাল অতীত হইলে সুদীর্ঘ রজর্না আইসে । সে সময়ে 
ঘোর অন্ধকার ও দারুণ শীত । চন্দ্রের চন্দ নাই যে জ্ঞোত্স্রা দেয়, কখন কখন 
সূর্ধ্যোদয়ের পুরে ও সূর্যাস্তের পরে শুক্র তাহার ক্ষীণ আলোক বিতরণ করেন । 
অহো চন্দ : তুমি যখন নিজে নিশায় নিমগ্ন থক» জানিতে পার না তোমার অপর 
পৃষ্ঠ আমাদিগকে স্বীয় করনিকর বিতরণ পূর্ববক্‌ উল্লাসিভ করিতেছে ও শিশির- 
সিক্ত দৃশ্যাবলীতে কতই সৌন্দর্যোর স্থষ্টি করিতেছে ও কত কত চৌর অভিসারী- 
গণের পথদর্শক হইতেছে ' 
চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা যখন পৃথিবীবাসীদিগের ন্যায় আওপদার্থের উপর 
আপন আপন জীবন নির্ভর করিয়া রহিয়াছে তখন তাহারা যে মরণ ধর্শ্মশীল 
তাহাতে আর সন্দেহ লাই । তথায়ও রোগ শোক জরা আছে, সুতরাং ধর্শ আলো- 
চনাও আছে, দ্বেষ আছে, প্রীতি আছে, সমাজ আছে, কুশল আছে, রণ আছে । 
হয় ত আমরা! যেমন নানা প্রকার মত প্রচার করিয়া পুস্তকাদি (লখি চত্দ্রেও এরূপ 
লেখক আছে, বিতণ্ডা আছে, হর্ধ আছে, আশা আছে, ভয় আছে। বিশ্বপতি, 
তৌঁমার কাণ্ড অদ্ভুত ! 
৷ কিন্ত চন্দ্ৰ সম্বঙ্গে আমাদের এ স্থুখের শ্বপ্র ভাঙ্গিয়া যায় যখন আমরা মেন 
সাহেবের লিখিত গ্রন্থ পড়ি । তিনি বলেন চন্দ্রে যদিও বায় থাকে তাহা এত 
তরল যে তাহা অপেক্ষা আমাদের বায়ু ২০০০ গুনে গাঢ় | যাহা হউক চক্দ্রে যে 
যৎকিঞ্চিৎ বায়ু আছে তাহার দুইটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে । 


৬১৬ বঙ্গদর্শন [ চেত 


১ম । ভারাহাহণ : যখন একটি তারা চন্দ্রের আড়ালে পড়ে, তখন তারার, 
প্রথম প্রবেশ হইতে বহির্গমন পর্যন্ত যতটা সময় ছ্যোতিধিক গণনাতে লাগিবার. 
কথা বস্যতঃ তাহ। লাগে না । তারাটি শীস্ঘই বাহির হইতে দেখা যায় । ইহার কারণ 
আর কিছুই হইতে পারে না; তারাটি চজ্দ্রের আন্ত্ররালে প্রবেশ করিলেও চত্রের 
পার্খন্থু কোন সল্ম বায়বীয় পদার্থসংঘটিত রশ্মির বক্রীভবন (29106100) বশত 
কিয়ৎক্ষণ দেখিতে পাওয়া বায় । এবং ঠিক এ কারণে বাহির হইবার কিয়ৎক্ষণ 
আগে আমরা দেখিতে পাই । উক্ত সক্ষম পদার্থ বাদুরাশি ভিল্ল সম্ভবে না । বক্রী- 
ভবন কাহাকে বলে তাহা বিবেচনা করা উচিত, যদি একটি প্রদীপের কম্মেক 
হাত অন্তরে একটী পুরু কাচ ধরা যায় ও সেই কাঁচ হইতে কয়েক হাত 
অন্তরে বসিয়া কাচের ধা দিয়া উক্ত প্রদীপকে দেখা হায় তবে দর্শকের চক্ষুঃপথে 
প্রদীপের খে অবস্থান হইবে, প্রদীপের প্রকৃভ অবস্থান তাহা নহে তাহার কিছু 
নিষ্সেো কাচের যে গণ বশতঃ প্রদীপের রশ্মিকে কিছু উচ্চ করিল তাহাকে 
বত্রীভবনকানিত বা refracting power কহিয়া থাকে । বায়ু জল প্রভৃতি 
স্বচ্ছ ও লঘু পদার্থে উক্ত ক্ষমতা আছে । বায়ূর এই গুণ থাকা প্রযুক্ত কোন এক 
নিক্দিষ্ট সময়ে আমরা তৎসাময়িক সুধ্যের প্রকৃত অবস্থান হইতে তাহাকে কিছু, 
উচ্চে দেখি। 


২য় । গোধূলি (৬ili৪॥১) শুৰ দ্বিতীয় বা তৃতীয়ার চন্দ্রের অধিকাংশ 
ব্যাপার উজ্জল হয়। ল্ধ্যের কিরণ যত দূর পড়া সম্ভব তাহার অধিক দূর পর্য্যন্ত 
উক্ত তিথিতে চন্দ্রের পরিধিকে আলোকিত দেখায় | ইহার প্রকৃত কারণ কি { যেমন 
সূর্য্যান্ডের পরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রশ্মির বন্রীভবন বশতঃ আমাদের বারুরাঁশি 
প্রভাবিশিষ্ট থাকে সেইরূপ বোধ হয় চন্দ্রেরও ঘটে । চন্দ্রের বায়ু স্বধ্যের খানিকটা 
রশ্মি হরণ করিয়া পার্শ্বে লইয়া যায় । 


পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে যে চত্দ্রে প্রত্যেক দিবাই এক একটি গ্রীষ্মকাল, প্রত্যেক 
নিশাই শীতকাল, কিন্তু সময় বিশেষে চন্দ্রে দৈবসিক উত্তাপের তারতম্য হুইয়া! 
থাকে । চন্দ্র পথিবীর অনিয়মিক আকর্ষণ বশত: কথন কখন সৃষ্য্ের সমীপস্থ 
কখন কখন দৃরস্থ হয়। ইহার প্রমাণ করিতে গেলে স্থর্যা্রাহণ সম্বন্ধে কিছু বলা 
আবশ্যক হয়। যখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সুষ্যের মধ্যস্থলে পড়ে তখন যদি পৃথিবীর 
কোন প্রদেশের সহিত চন্দ্র ও সূর্য্য ঠিক সমস্থত্রপাতে অবস্থিত হয় তখন সেই 
প্রদেশে স্্ধ্যঠরাহপ তয়, যদি চন্দ্র ঠিক সূর্ঘধ্যের লধাভাগে পড়ে তখন হয় সর্বববগ্রাস 
নয় মধ্য গ্রাস হয় ॥ * চন্দ সুর্যের সমীপন্থ ও পৃথিবী হইতে দূরন্থ হইলে ঢল্দ্রের 
অবমব অপেক্ষাকত শ্রুদ্র দেখাইবে সুতরাং সে সময় স্বর্ধ্যর মধ্যাস হইবে ও 


১২৮ ] চজ্জের বৃত্তান্ত ৬৬৭ 


চন্দ্ৰ পৃথিবীর স্মীপন্থ হইলে চন্দ্রকে বড় দেখাইবে সুতরাং সে সময় সুর্য্যের সর্বব- 
গ্রাস হইবে । এইরূপ স্র্য্যের মধাগ্রাস ও স্ব্বএ্রাস হওয়াতেই প্রমাণ হইতেছে যে 
চঙ্জ কখন কথন শ্ুর্যোর্র নিকটস্থ ও কখন স্ুধ্যের দূরচ্ছ হয় । অতএব চন্দ্রের 
দিবামালের উত্ভতাপের তারতম্য হইয়া থাকে । 

এক্ষণে চন্দ্রে উঠিতে গেলে কি উপায় করা আবশ্যক ভাবা যাউক । প্রত্যহ 
৩* মাইল করিয়া ২৪ বৎসরে চন্দ্রে পোছান যায় ॥। বদি কেহ ২৪ বৎসর বয়সে 
চন্দরে উঠিতে প্রন্থত হয় তবে ৭২ বৎসর বয়সের সময় চন্দ্রের বৃত্তান্ত পৃথিবীতে 
জ্রানাইতে পারিবে । ইথরের অপেক্ষা হাল্ক। কোন পদার্থের ব্যোমযান করিয়া 
প্রতি সেকেণ্ডে দুই ফিট চলে এমন বেগ তাহাতে নিয়োজিত করিতে পারিলে কম্ঘ 
সমাধ। হইতে পারিবে! 


৬০ 





ই বাসিল ভাল, যাতনা কি হবে তান 
নিটিবে কি আশা ? 
শৃঙ্খলিত ভাতকেন 
নিটে কি লিশাস।? 
পিঞুবে রহিবে সদা 


আনি জলধত ধবলি 


কুল পিশুরের পাপী 
তুমি রবে কোথা ? 

তা হতাশ প'শবে না কাণে তার 
তবে কেন বৃথা 

সুধু ভালবাসা নিয়ে কোন প্রেমিকের চিত 


দীর্ঘশ্বাস 


যুড়াঘেছে কবে? 

আশার জলদি হুদে বাসনায় আকুলিত 
কিলে স্থির রবে | 

আখির মিলনে যদি মিটিত মনের সাধ 
তবে শৈললিনী 

কেন ত)জি কুলমান অভাগা প্রতাপ ততে 
হবে কলস্বিনী । 

এ বে পাপের ধরণী পুরুষ কলক্কী ছেখ। 
মত্ত বাসলাঘ। 

হেথা আখির মিলনে বাসনা জাগিছা উঠে 
তীব্ৰ পিপাসাদ্ 

লুকায়ে বাসিলে ভাল প্রেমিক হৃদহ কাপে 
এ কলক্ষের ভরে! 

আদরে চুলিলে যুগ কলঙ্ক লাপিছা থাকে 
নারীর আঅধরে। 


গোপনে ছু ইলে তন রমণী শুকায়ে যায় 
পাপের তরাশে, 

প্রপণয়ে গরল উঠে কণ্টকি লতায় হেখা 
কমল বিকাশে ॥ 

অমুল] মাণিক হেথা শোভে কুজঙ্গের শিরে 
রতন সাগরে 


দুর্ণক্!] পিকবে হাহ 
কে লভে তাহারে। 


প্রণয় মনের মত 


তবে-_ 
ভাঙ্গা বুক যোড়। দিশে মূর্ছ নয়নের জল 
প্রবেশ সংসার 
যাতন। পড়িবে ঢাকা সমর তরঙ্গে মাতি 
তাজ আশ! তার । 

নৈরাশ 

ছাদ রে জীবনে তবে কি চল লভি বদি 
গেল এ প্রণয় 
সংসার তরন্দে মাড়ি লড়ি ধন মান ঘশ 
যুড়াবে হৃদয় ? 
কি কাধ রোসীর তবে শুঁহধ সেবন করি 
বদি থাকে খন 
হীরক কাঞ্চন মতি সেবনে হদি রে ব্যাধি 
হয় উপশম 


পীড়িত মানীর কাণে কহিলে মস্থান তার 
নিরোগী কি হৃত ? 


১২৬৮৫ ] 


কছিলে ঘশের গান 
হশের দুন্ধুতি নাদে 


শমিত হইত ঘি 


বিবেক ও নৈরাশ 


ব্যাধিত হশন্যি কাণে 
ব্যাধি কত ক্ষয় ? 
রত্রের উজ্জ্বল বর্ণে 
হতাশের মন 
ঘাডল। হইত দৃয় 
তবে কি এমন ! 


তবে কি এপ্টলি কহে হোকু রোম নিমগন 


বারিধির তলে 


কেনর়ে বিহঙ্জ তবে সোনার শিগুরে বাধা 


অভাগি এলিব্দেবেথ 


জায়েষা বা বপুণ্রী 
যদিই বালিল ঠাস 
ধন-মান-যশ- সুপ 


আখির মিলনে হদি 


ছিমাত্রি গহ্বরে পশি 


স্বীণ স্বীপান্তরে এবি 
কালসিক্ধু নীরে প্রাণ 
সলিন্বা পরাণ পরে 
বণিকের পণ্যশাল। 


ক্ষতি লাভ গণনা 


ভাসে স্বাখি আলে! 
কেন লিস্টার তরে 
হইল পাগল! 
গং! বলিতে কেন 
নেড্রে ঝরে ছল | 
তবেই ঘূ্চিল দুঃখ 
মিটিল শিলাগা। 
বিশ্ব হৃমণ্ডল খানি 
তাঁত ভালবাসা । 


না মিটে মনের লাধ 
ছুটিব কাননে 
পাঘাণ চাপিল! বুকে 
ছেরিব স্বপনে । 
করিব তাহার ধ্যান 
মুড্রিত নয়নে 

সলিল বুন্বুদ্‌ মত 
মিশে ঘতদিনে। 


ক। দিতে প্রণঞ্ছে ভার 


কত স্থথধোদয় 


এ ভব সংসারে বুঝে 


কটি হুদঘ | 


ঘথান্ম বিত্ত নর 
স্বাথে আপনার 


প্রেমিকের মহাত্রতে লে নহে দীক্ষিত কু 


কু আশ! তার 


৬১৯ 


উৎসর্গ ইথে হুখ আব্মপ্রাণ বলিনাল 
"অশ্রু চন্দন 

ভাবনা কুহুম ঢালি লন্থি পুজা চিরকাল 
আন্দ্র ৰাপন ॥ 

বিবেক 

বুঝে না আপন মন হাতরে প্রেমিক জন! 
প্রণয়ে পাগল 

এ হে মাটের খরবী লকবি কঠিল হেথা 
হাতনা শৃঙ্খল | 

সবারি চরণে বাধা! ফি বণিক কি প্রেমিক 


কে স্থুখী লংলাযে 


এক আশ! না ছুরাতে পুন আশা আগে হৃদে 


পাষাণ চাপিদ বুক্ধে 
নম্বনের জল তব 
হৃদয় পূড়িয়। হ|বে 
নমল ঝললি যাবে 
হুদতে বাখিলে তাহ 


অভাগ। শিবের মত 


কে তারে নিবারে ! 
হীপ স্বীপ নুরে রুহি 
লাডবে কি সুখ 
ফুরাবে ন! ইহকালে 
দ্থরেলে সে মুখ! 
বুক চিনে রাখ যদি 
তাহাৱ বদন 

অতল নকলে তান্ত 
কথ দরশশ 

লালের পরশে প্রাণ 
হইবে চঞ্চল 

সমুদ্র মন্থন করি 
পিবে হলাহল 


তরু এ আশার নেশা ফেল নাহি তাজে হায় 


ন! বুঝে আপন মন্‌ 


প্রেমিকের মন 
কাদে-পর-প্র-কন্ছি 
ঘাব জীবন 


নছ্ছনের জলে ক'ত নিবে কি প্রাণের জালা 


ওরে ভ্রাষ্ত মন 


ও ছে প্রেমিকের লাথ ও সাধ কি মিটে কত্ু 


না হলে মিলন 


৬২০ বঙ্গদর্শন [ চৈত্জ 
ভাঙ্গিলে আপার বৃদ্ব কাজিন আকুল হও হাত ধরাধরি করি হদণ্ে হৃদ চাপি 
তুমি রে সংলারে পশি ভার নীয়ে 
কত বৃস্ত ভেঙ্গে ঘাবে কত তরু উৎপাটেবে পুকুৎ কঠিন প্রা সকচলি সহিতে পারি 
নিরাশার বড়ে রমশি তোমার 
মুখে বল কেছে সুখী প্রাণে কি আছে তোর নবীন বল্লরী প্রাণ উত্তাশে শুকায়ে বাবে 
জি পীহশ তাহার 
সংসারের কোপাহল বিষম বাজিবে কাণে 
কালের তীঘণ মুত্তি ব্যাদান করিয়া মুখ লারিবে সহিতে 
আছে সর্বক্ষণ নি্বল সিদ্ধুর জল ভাবিছে তরঙ্গ ডুলি 
বেঁচে আছ মনে বাধা এখনো সে আছে তোর আইল ভরিতে 
তালে জীবন-__ মাটীর খরনি হি সকলি কঠিন হেখা 
ছিড়িবে লাখের এন্থি অতৃপ্ত জীবনে হান কি কায এখানে 
মুদিবে নন । জীবন ঘাইলে হদি ছিড়িবে সাবের গ্রন্থি 
অত ল্ছনে 
'নৈরাশ এদ তবে সিক্ষুলীরে আলাদা! পরম্পরে 
হই লিমগন 
এস তবে এট বেলা রমণীরে দুজ্জনাঘর ডবিষ],ৎ অন্ধকার কে জানে কি ক্রিয়। তার 
যাই লিন্ধুভীরে “পলাই এপন । 





স্বীপবালের ফলাফল 


বন্দে দ্বীপ নহে । আনাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ দ্বীপের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ 
করিয়াছেন, সে লক্ষণাঙ্গুসারে, চকিবশ পর্গণা, নদিয়া, যশোতর, বাকরগণ্ড। 
ফরিদপুর এবং নৃুসিদাবাদের পূর্ববাংশ এই সমস্ত লইয়। বশে একটা দ্বীপ আছে 
বলা যায়। এ দীপ গাঙ্গেয় ঘীপ বলিয়া বণিত হইতে পারে। কিন্ত এ স্থলে যে 
স্বীপের কথা-হইতেডে, তাহা নদীজ দ্বীপ নহে সিন্ধুবে্টিত স্বাপ । নদী একটি বৃহৎ 
পরিখার স্বরূপ, অনেক সনয়ে শত্রুসৈশ্যের গতির প্রতিরোধ করে । মহ্ারাউ্রীরেয়। 
রাঢদেশ ছারখার করিয়াছিলেন ; কিন্ত গঙ্গার পরপারে তেমন অত্যাচার করিতে 
পারেন নাই । গঙ্গা পরিথান্বরূপে পূর্ববাঞ্চল রক্ষা করিয়াছিলেন । এ জন্যই 
মহারাক্জা তিলক্ঠাদ বদ্ধমান ত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর পূর্ববপারে শ্যামনগরে তুর্গ 
নিশ্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন । 
নদীর যেমন প্রতিরোধিকা শক্তি আছে, সমূত্রের সেরূপ শক্তি অলেক গুশে 
অধিক । পুরাণে ক(থত আছে যে সেতু বন্ধ না করিয়া রামচন্দ্র লক্ষাজ্য় করিতে 
পারেন নাই কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হুইবে যে যাহাদের রণতরি আছে 
তাহাদের পক্ষে লমুদ্রপথ অতি সুগম পথ। 
আমাদের রাজপুক্রুষগণ ত্বীপবাসের অনেক শুভফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
ইতিহাসবেত্া আলিসন বলেন বে ইংরেজ ও স্কচ জ্রাতিদের উল্লতির প্রধাল কারণ 
তাহাদের স্বভাবের তেত্রন্দিত ও অধ্যবসায়, দ্বিতীয় কারণ দ্বীপে বাস। (১), 
(১) The second reat circumstance which hans contributed to the 
steady progress and present greatness of the British Etupiro is the 


insular situation of 000৮ Britain ond its position in Lhe 11070109927 
sed8.— Alison's l.urope, Chap. IN, Porn 15. 


৬২২. বজদ রস [ চেক 


বাণিজাই ইংলণ্ডের লক্গী । ইংলণ্ড ও স্কটলগু সমুদ্রবেটিত বন্দিয়াই ইংরেজ 
জাতির বাণিজ্যের এক্কূপ প্রাধাশ্য । জর্মন জাতি বিদ্তা ও শস্ত্রবলে ইংরেজদের 
অপেক্ষা বলীয়ান, অধ্যবসায়ে ও বুদ্ধিবলে এবং বাশিজ্যস্প্রহায় তাহাদের সমান ; 
অথচ বশিকৃবৃত্তিতে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ঠ । ইহার প্রধান কারণ এই বে সমুদ্র- 
তীরে জর্মনির উপকূল অত্যল্প । ইংলণ্ডে মৃদঙ্গার ও লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায়; ইহা ইংলণ্ডের শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিল্যবিস্ডারের এক প্রধান কারণ বটে । 
কিন্তু বিস্তৃত উপকূল না থ্যকিলে বাণিজ্যে এতাধিক শ্রীবন্ধি হইত ন। । 


ইংরেজরা ছ্বীপবাসী বলিয়াই রাজার স্বেচ্ছাচার দমন করিতে সক্ষম হুইয়া- 
ছিলেন । বিজাতীয় শরুভয় ন! থাকায় নিদ্দিষ্ট বেতনভোগী সেলা রাখিতে হয় 
নাই । ইউরোপের অন্যান্ত দেশ রক্ষার জন্য নিয়ত বেতনভোগী সেনা রাখিতে 
ছইত এবং তত্রদ্দেশের রাদ্রগণ সেনার বলে শ্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের 
সৌভাগ্য তাহ! ঘটে নাই । (২) 


সমুদ্রে মত্স্ত ধরা সহস্র সহ ইংরেজ ধীবরের উপজীবিকা । অজ্যাদ বশতঃ 
ইহারা অতি নিপুণ নাবিক, এবং সামান্য শিক্ষা পাইলে রণতরীর অত্যাৎ্কৃষ্ট সৈনিক 


হয় । (৩) 


oe সস ৯ 


(২) ধাহার! ই:ংলণ্ডের ইতিছাল বিশেষ মনোযোগ করিছ! পড়েন নাই তাহাদিগকে 
এ বিষ সংক্ষেপে বুকাইঘ। দেওঘ। কঠিন । মেকলে লিখিগাছেন “This singular 
felicity [exemption {rom despotism established by a standing arnty |} 
৪15 owed chiefly to her insular situation. Before the end otf the 
fifteenth century, great military establishments were indispensable to 
the dignily and even to the safety of the French and Castilian 
ImDonsrchies. lf eitber of those powers had disarmed, it would have 
been compelled to submit to the dictation of the other. But England 
protected by the Bea against inwasion and rarely engaged in warlike 
operations op the Continent, was not, as yet, under the necessity of 
employing regular troops—Macaulay’es England Chap. I. 

(৩) Around the stormy and inhboapitsble Hebrides, and in the 
dark aud dangerous seas that flow round the Orkney Islands, thirty 
five thousand bardy eeamen are engaged in fisheries which now Cause 
to flow into the British ILmpire that stream of wealth which the 
republic of 177011904৪০ long drew from the deep seabsbery in the North 
Eeag. The tempestuous German ocean and the iron-bound east coast 
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রাজ্তী এলিছাবেথের রাজ্যকালে যখন শস্পেনরাত্র ফিলিপ ইংলগ্ডের 
প্রতিকুলে যুক্ধযাত্রা করেন ; তখন সাগর ও পবন উভয়েই ইংলণ্ডের সহায় ছিলেন । 
তৃতীয় জর্জের রাজ্যকালে, সসুপ্রই ইংলণ্ডের প্রধান সহায় ছিলেন । যোধকেশরী 
নাপোলিয়ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, “যদি তুই ঘণ্টা কাল চানেল্‌ { ইংলণ্ডের পরিখা" 
রূপ উপসাগর ] অধিকার করিতে পারি, তাহা হইলে ইংলগ্ডের শেঘ দশা উপস্থিত 
হইবে |” (৪) 

যদি তিনি কোন প্রকারে সেন! পার করিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে অবতীর্ণ 
হইতে পারিতেন, তাহা! হইলে ইংলণ্ড অপদস্থ হুইতেন সন্দেহ নাই । যে শর 
পুরুষের ভয়ে ইউরোপ কম্পিত হইত যিনি ঝেত বলে ভিএনা, বলান ও মক্ষোভায় 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে যে লণ্ডন জয় বড় ছহ্রূহ ব্যাপার এ কথা 
নিতান্ত স্দেশপক্ষপাতী ইংরেল্রও বলিতে সক্ষম নহেন । 

১২৮৩ সনের কান্তিক মাসে দক্ষিণ সাহানরাজপুর দ্বীপে যে মহা প্রলয় 
হইয়াছে তাহার কথ। ম্মরণ করিয়া বাঙ্গালির! ছ্বীপবাসের যে কিছু শুভ ফল আছে, 
এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্থত নহেল । কিন্তু এই প্রস্তাবে যাহা উক্ত হইয়াছে, 
- তাহার পৰ্য্যালোচনা করিলে তাহাদের দ্বিধা থাকিবে নলা। অন্ততঃ ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে যে এ অঞ্চলের নাবিকের! বাঙ্গালা প্রধান নাবিক, এবং তথাকার 
প্রজ্ারা যেমন তেম্রস্বী, তেমন তেজন্বী প্রজা! বাঙ্গালার আর কোথাও নাই । 

ক্রেমশঃ 
তা, প্র, চ। 


জর —— সে সি 


of EFngland which render a voyage {rom London to Edinburgh more 
perilous to the inexperienced navigator than one to the 72886 Indien 
have conspired to produce that incomparable race of seamen— in every 
ago the nursery of the British navy— who carry on the vast coasting 
trade.— Alison's Europe Chap. IX, pars 16. 

(8) Napoleon W. Decres, August. 9, 1806. 








€ অসন্তোষ, অতৃপ্তি উন্নতির মুলভিত্তি ) 


এ ৮ সরলচিন্ত ব্যক্তিরা বিবেচনা 
করেন যে, বিদ্যা থাকিলে পদোল্লতি হয়, তাহারা বিপ্যাহীনের যদি কখন 
পদ্দোল্লতি দেখেন, অলষ্টের গুণাম্ুবাদ করিয়া আপনাদের ভ্রান্তি পুষ্টি করেন। 
বালকের মধ্যে “কল” শদর যেনন সব্বজ্ঞাপক, প্রয়োগমাত্রেই তেতৃ বোধ হইয়া 
যায়, আমাদের বয়োদিকের মধ্যে অদৃষ্ট শব্দ সেইরূপ । ইহা কলে হইয়াছে, 
উহা কলে হয় ধলিলে বালকেরা মনে করে বুঝিয়াছি, অদৃষ্টে হইয়াছে বা 
হইতেছে বলিলে বয়োপিকেরা মনে করেন বুঝিয়াছি। মাথামুণ্ড কি বুঝিয়াছেন 
ভাহারাই জানেন । 

বিছ্যাহীলের পদোন্নতি, কিম্বা অসার ব্যক্তির পদোন্রতি অথবা ছশ্চরিত্রের 
পর্দোল্পতি সর্বদাই “দখা যায়। এ দেশের ত কথাই নাই, বিদেশী কর্তৃক 
উপযুক্ত পাত্র নির্বধাচিভ হইতে গেলে, ভুল সহজেই সম্ভব। কিন্তু স্বদেশে 
ইংরেজেরা এরূপ ভুল সর্বদাই ভুলিয়া থাকেন । কেবল ইংলণ্ড বলিয়া নহে, 
সকল রাজ্যে সকল সময়ে এই ভূল হইয়া থাকে। হয় ত শতশত উপযুক্ত 
পাত্র উপস্থিত থাকিতে অতি অনুপযুক্ত ব্যক্তি কোন বিশেষ পদে মনোনীত 
হয়। তাহার অতি গৃঢ় কারণ আছে। তাহা অনুসন্ধান করিবার পূর্বের এইন্ছলে 
একখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইল । পব্রধানি বিদ্বেবভাবে 
পরিপূর্ণ সেই জন্য কিঞ্চিৎ রহস্যের প্রাধান্য আছে; কিন্তু তাহ। থাকিলেও প্রাকৃত 
কথার বড় ক্ষতি হয় লাই ৫ 

“যাহাদের বিশেষ পদোল্পতি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে তুই একটার 
পরিচয় দিলে বোধ ‘হয় সুচতুর চাকরেরা বুঝিতে পারিবেন । বহুকাল পূর্বে 
অঙ্গদেব নামে একজন রাজকর্শ্মচারী গঙ্গাপ্রহরী পদে নিযুক্ত ছিলেন । গঙ্গায় যে 
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সকল. নৌকা ডুবি হইত, তাহার দ্রব্যাদি উদ্ধার করা, তাহার অধিকারী থাকিলে 
সেই দ্রব্যাদি সমর্পণ করা ও অধিকারী না থাকিলে, তাহা রাজতা গারে প্রেরপ 
কর! এই সকল গঙ্গাপ্রহরীর কার্য ছিল। অঙ্গদেব তাহা যথারীতি নির্বাহ 
করিতেন । কিন্তু সাহার আর পদোল্পতি হয় না দেখিয়া, বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক 
কাধ্য করিবেন মনস্থ করিলেন । গঙ্গাপ্রহরীর যাহা প্রকৃতার্থে কর্তব্য, তাহ! 
ক্রুমে করিতে লাগিলেন। গঙ্গার ভ্রল চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়া, 
জলের ভার ধরিতে লাগিলেন । গঙ্গাপ্রহরী হুইয়া, গঙ্গার জল চুরি দেখা মছ। 
পাপ। যে সকল গোরু গঙ্গার জল খাইত, তাহাদের নামে ফৌজদারী চার্জ 
আনিতে লাগিলেন, যে সকল নৌকা অন্ঠ নদী হইতে গঙ্গায় আসিয়া ছিল» তাহা- 
দের নামে অনধিকার প্রবেশ বলিয়া চাঙ্ করিতে লাগিলেন । নৌকা আর 
ডুবিবার অপেক্ষা রহিল না, তাহার সমুদায় মালামাল বিক্রীত হুইয়া, রাজ- 
ভাণ্ডারে যাইতে লাগিল, রাজভাগ্ডার ক্রমে পরিপূর্ণ হুইয়া উঠিল । কিছুদিন পরে 
রাজ! জানিলেন যে, পুবেধের গঙ্গাপ্রহরীদের সময় অল্প আয় হইত, তাহারা অবস্ঠ 
অনুপযুক্ত ছিল, এন্সণকার গঙ্গাপ্রহরী বিশেষ দক্ষব্যক্তি, তাহাই এত আয়বছ্ছি 
হইয়াছে । শঙ্গদেবের পলার লাড়াইয়া গেল, সেই অবধি যখন কোন উচ্চপদ 
খালি হইত, অঙ্গনের সববাণে। পাইতেন। 

“বর্তমান সময়ের দুই একটি পরিচয় দিই । রামধন দাদ। নামে একআন 
সদরআলা ছিলেন, ভিন কয়েক বৎসর হইল, রাজকাধ্য ত্যাগ করিয়াছেন; 
হয় ত পৃথিবাও ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে আনি কোন নিশ্চয় সংবাদ 
দানি লা, রামধন দাদা যদি জ্রীবিত থাকেন, কপাপৃব্বক আমার এ অপরাধ ক্ষমা 
করিবেন ॥। তাহার প্রকৃত উপাধি কি ছিল, আমি ভ্রানিনা, তাহাকে সকলেই 
রামধন-_ দাদা বলিত ! তিনি সকলকেই দাদ! বলিতেন, কাজেই সকলে ডাহাকে 
দাদা লা বলিয়া থাকিতে পারিত লা; নিম্দকেরা! বলিত, তিনি পঞ্চমপক্ষে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । সেই জন্য বয়ংকনিষ্ঠদের দাদা বলিয়া আপনার বয়স কমাইতেন । 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, তিনি পঞ্চমপক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন সত্য, অথচ 
চুলে কলপ দিতেন না; কালাপেড়ে ধুতি পরিতেন না, টষ্লা গাইতেন লা, 
তবে জদ্রলোকমাত্রকেই তিনি যে দাদা বলিতেন, তাহার প্রকৃত কারণ নিন্দকেরা 
জানিত না বলিম। লানাপ্রকার উপহাস করিত । প্রথমতঃ তিনি একজন জজ 
সাছেবের সরকার ছিলেন, আবশ্যক মতে কুঠির সমুদায় কার্য করিতেন, খান- 
সামারা সকলেই তাহাকে ভালবাসিভ, তিনি তাহাদের ভালবাম্থুন বা নাই বাম্থুন, 
সকলকেই ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন । সাহেবের সম্তানটাকে সর্বদাই 
ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতেন, তাহার সামান্থ অসুখ হইলে, চক্ষের জ্বল মুছিতেন। 


পপি 


৬২৬ বঙ্গদর্শন ( চেত্ৰ 


কাজেই মেমসাহেবের শ্রিমপাত্র হইয়াছিলেন। বিশেষত: বিল্রয়া দশমীর. দিবস, 
অতি ভক্তিভাবে দণ্ডবশু হইম্া মেমসাহেবকে প্রণাম করিতেন, প্রথমবার মেমসাহেব 
কারণ জিন্রাসা করায় রামধন দাদা আমাদের হিন্দুপ্রথা বিশেষ করিয়া! বুঝাইয়! দিয়া” 
ছিলেন, মেমসাহেবের স্নেহ আরও বাড়িয়াছিল ; একবার বিক্রয়ার দিবস প্রণমাস্তে 
রামধন দাদা মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা আনায় কি বলে আশীর্বাদ 
করিলেন ?' মেমসাহেব আশীর্ববাদের প্রথা পূর্বের শুনিয়াছিলেন, হাসিয়া 
উত্তর করিলেন, “তুমি রাজা হও এ আশীর্বাদ আমি করি নাই, কেন ন! 
কলবান্‌ করা আমার ক্ষমতাতীত । সহস্র বৎসর পরমাযু সম্বন্ধেও সেইরূপ । 
অতএব যাহা আমার আশীব্বণদে ফলিলে পারে আমি তাহাই বলিকা! 
আশীর্ধাদ করিয়াছি 1” রামধন দাদা জিজ্ঞসা করিলেন, “মা সেটি কি?” 
সেমসাহেব আবার হাসিয়া বলিলেন, “তুমি শীত হাকিম হও ।” রামধন দাদ! 
বলিলেন, “যে আছ না আমি তবে অগ্ঠই বাটিতে পত্র লিখি আসি শ্রীস্রই 
মুক্সেফ হইব ।” মেমসাহেব হাসিতে লাগিলেন । সেই দিবসেই আহারের 
সময় মেমসাহেব স্বজাতি কৌশলদ্ধারা জল্সসাহেবকে আপনার আশীর্বধাদের 
পরিচয় জ্রানাইলেন । আনীর্ধধাদ যাহাতে সফল হয়, তাহার চেষ্টা করিবার, 
নিমিত্ত জজ সাহেব হানিতে হ।সিতে স্বীকার করিলেন। একবার মাত্র 
বলিলেন “বিচারের কাধ্য অতি কঠিন, রামধন মূর্খ ভাহা। পারিবে না।” 
মেমসাহেব বলিলেন, বিচারে যাহা ক্রটি হয়, আলীলে ভাহ। সংশোধন হইয়া 
যাইবে । 

“কিছুদিন পরে রামধন দাদা মুন্সেক হইলেন, ক্রমে সদর আমিন, সদর 
আলা! হহুয়া নানাবিধ বিবাদ ভঞ্জন করিলেন । বিচারে যত হউক বা না হউক, 
বকা দ্বারা অনেক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেল। রফায় কোন দোষ নাই, 
তবে বাহার দাবি নিথ্যা, তাহার কিছু লাভ হয়, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ ক্ষতি 
হয়! তাহা হউক, কিন্ত রামধন দাদা বিচারের দায় হইতে উদ্ধার হুইতেন, 
বিশেষতঃ বিচারে একপক্ষের উকিল অসন্তোষ হইবার সম্ভব, রফায় সে সম্ভাবনা 
নাই। 

“রামধন দাদা ইংরেজি কিঞ্চিৎ, জানিতেল, সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজিতে 
কথা কহিতেন? ভাহার সকল কথা তাহারা বুঝিতে পারিতেল না । কিন্ত 
তিনি যে “হয়ার আনার” (5০৮৩ 00008) বলিয়া ছোট বড় সকল সাহেবকে 
সম্বোধন করিতেন তাহাতেই যথেষ্ট হইতভ। পুলিস দারগা জারিন সাহেবকে 
তিনি শতবার “ইয়ার আনার” বলিম্াছিলেন । যে অবধি ভাহার মেম স্বকণে 
তাহা শুলিয়াভিলেন, দেই পর্য্যশ স্বামীর পদগৌরব মেমেব চক্ষে বিশেষ 
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বাড়িয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে দাম্পত্য কলহও কমিয়াছিল। কাজেই রামধন 
দাদার নিকট ফিরিঙ্গি দারগা বিশেষ বাধ্য ছিলেন । 

“জজ, ম্যাজি্েট প্রস্তৃতি সকল সাহেবের খানলামাদের রামধন দাদা 
আদরে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন ; “ভাই রোমজ্জান, তোমার সাহেব কি 
করিতেছেন, এখন কি সাক্ষাৎ হইতে পারে?” এইরূপ সম্বোধশ একজন যুব! 
উকিল একদিন শুনিয়া বড আক্ষেপ করাতে রামধন দাদা বলিলেন, দাস 
দাসীর মান সব্ধধাত্ডো । ইহারা সদয় থাকিলে মুনিব সদয় হন। সময় পাইলে 
ইহারা উপকার করিতে পারে, অপকারও করিতে পারে । আমাদের আপনার 
মধ্যে কি হইয়া থাকে? জান না যে, আমাদের অধিকাংশ ভ্রাতৃবিরোধ দাস 
দাসীর দ্বারা উৎপত্তি হয়। আমার ভ্রাতৃবধূ অপেক্ষা তাহার দাসীকে আমি 
পুজা করি । বাটা গিয়া অগ্রে তাহাকে ভাকিয়া কাপড় দিই ; সেই জন্য আমার 
গৃহে অদ্যাপি বিরোধ আরস্ত হয় নাই । যেদিন, দেখিব, তাহার মুখ ভার, সেই 
দিল জানিব, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে !” 

এই উদ্ধৃত অংশ যথেই । উপনসাহের অনুরোধে লেখক কিঞ্চিত আন্তুযক্তি 
“করিয়াছেন ; কিন্তু যাহ! লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রামধন 
দাদা আপনার বিদ্যা বুদ্ধি নিজে জানিতেন কাজেই তদন্থযায়ী ব্যবহার করিতেন ; 
সকলকে আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা পাইতেন । ছোট, বড়, কেহ ঠ্ঠাভার শক্ত 
ছিল না; কেহ তাহার উল্লতির বিরোধী হইত না। সাহেবেরা অনুগত 
প্রতিপালক, কেহই বা তাহা নহে । আমরা সকলেই অন্থগত লোক তালবাসি। 
মন্ুত্যমাত্রেই অনুগতের মঙ্গলাকাজক্ষী । রামধন দাদা সকলের অন্থগত ছিলেন, 
জণমতাপজদের বিশ্যেতঃ ; এ অবস্থায় তাহার উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভব । অস্থুগত 
হওয়া সকলের সাধ্য নহে ; নম্রতা আবশ্যক, স্নেহ বা তৈল আবশ্যক» অভিমান 
জয় করা আবশ্যক । বিশেষতঃ অন্যের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হওয়া আবন্যক। 
নম্রতা বা স্নেহ সহজ, অনেকেরই আছে । অন্যের দোষ সম্বঙ্গে অন্ধ হওয়াও 
নিতান্ত কঠিন নহে ; বাক্যের সতর্কত৷ থাকিলে, সে গুণ উপলব্ধি হইতে পারে, 
কিন্ত নিরভিমানী হওয়া অতি কঠিন ॥ রামধন দাদ! নিরভিমানী ছিলেন তাহাই 
ভাহার উল্লতে হইয়াছিল । উন্নতির অনেক হেতু আছে। নিরভিমানিতা 
তাহার মধ্যে একটি বিশেষ । যাহারা প্রতিভাশালী বা বাহারের বিশেষ 
যোগ্যতা আছে তাহাদের কথা স্বতস্তর । যাহাদের যোগ্যতা বিশেষক্ধপে নাই 
তাহাদের পক্ষে রামধন দাদার পন্থা উন্্রতিসাধক | বিশেন্রতঃ কি সাহেব কি 
বাঙ্গালি অনেকেই উপযুক্ত অন্ুপতুত্ত, ব্যক্তিনির্ববাচন আপনি করিতে পারেন 
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না, অন্যের কথায় নির্ভর করিয়া মীমাংসা করেন; এ অবস্থায় অন্যকে. 
মঙ্গলাকাতক্ষট রাখা ভাল । 


যাহাদের পদোরতি হয় না, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহারা বড় 
অভিমানী । অতি সামান্য বিষয়ে অপমানিত বোধ করেন। কাণ্রেই কাহারও 
অনুপত হইতে পারেন না। হয় ত আবার কেহ কেহ আপনাদের যোগ্যতা বিষয়ে 
অতিরিক্ত অভিমানী । যাহার অধীনে কশ্শ করা যায়, যোগ্যতার অভিমান 
থাকিলে, কথন কখন তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে । অযোগ্য ব্যক্তিরা উচ্চপদ 
সর্বদা পায়, অধীন ব্যক্তিরা যোগ্য হইলেও উভয়ের মধ্যে অসন্তাব ঘটে । 
এক পক্ষের তাচ্ছিল্য, অপর পক্ষের বিরুদ্ধতা, ফল অধীনের অনিষ্ট । এই জন্য 
কেহ কেহ বলেন 2 


হার অধীনে কাজ করি। 
কেন সাতার পানে ঘরি॥ 


যোগত! থাকিলে তাচ্ছিলা নানা বিষয়ে নানা প্রকারে উপস্থিত হয়) 
বালকের! নীতিকথায় পড়িয়। পাকে যে, এক খরগস ও এক কচ্ঞপ উভয়ের 
কথ। হইল যে, আইস আমাদের মধ্যে কে অগ্রে এ পর্কতে পৌচিতে পারে। 
মন্দগতি কচ্ছপ তত্ক্ষণাত ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল ১ খরগস ভাবিল, 
আমি যখন ইচ্ছা তখন গেলেও কচ্ছপের পৃর্ধে পৌছিব। অতএব তাচ্ছিল্য 
করিয়া নিদ্রা গেল, নিত্রীভেঙ্গে দেখে, কচ্ছপ বহু পূর্বে পৌছিয়াছে । যোগ্য 
অযোগ্যের কার্য্যপ্রণালী প্রায় এই রূপই ঘটে। একপক্ষের যত্ন, অপর পক্ষের 
তাচ্ছিল্য । ফল ক্ষঘতাপন্ন ব্যক্তির পরাজয় । 


বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের অনেকে যে কৃতকাধ্য হইতে পারেন না, তাহার 
এক বিশেষ কারণ যে তাহারা উচিত বা উপযুক্ত বিষয়ে নিযুক্ত না হইয়া, হয় ত 
বিপরীত বিবয়ে লিপ্ত হন। যে ব্যক্তি বক্তৃতাশক্তিতে বঞ্চিত, তিনি হয়ত 
উকিল হইলেন ; যিনি বক্তৃতাতে অদ্বিতীয় হুইতেন, তিনি হয় ত যোছ্ধা 
হইলেন । যিনি মহাযোচ্ধা হইতেল, তিনি হুয় ত কেরালি হহুলেন। মধ্যে 
মধ্যে শুনা যায় যে, কেরাণি কলম ফেলিয়া তরবারী ধরিবা, মাত্র দেশ রয় 
হ'ল ; তাহার মূল কারণ এই | প্রকৃত যোদ্ধা কেরাণির আসনে এতদিন বসিয়া 
মাটী হইতেছিলেন । সকল দেশেই এইরূপ সর্বদা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ হিন্দু- 
সমাজে । তাহার বিশেষ কারণ, আমরা পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাঁকি। 
স্বজাতিব্বশায়ে আমাদের অধিকার বা ক্ষমতা থাকুক বা ন! থাকুক, তাহা" অবলম্বন 
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. করিতে হয়, যে ব্যবসায়ে আমরা কুতকার্ধা হইতে পারিতভাম, তাহা শ্রহণ করা 
হয়'না । 

ইদানীস্তন পুরাতন প্রথা পরিবর্তন হইতেছে । স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ 
করিয়া ইচ্ছাস্্যায়ী কাখ্য করিতে পারা যাইতেছে; কিন্ত ইচ্ছার ভ্রান্তি তয় । 
বে বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি নাট, হয় ত কখন হইবেও না, সেই বিষয়ে সময় নষ্ট 
করিতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । কর্ণের দোষে যাহার কখন সুরবোধ 
হইবার সম্তাবনা লাই, সে হয়ত ত গায়ক হুইবে হচ্ছায় বহুকাল পরিশ্রম করে। 
যে অদ্বিতীয় চিকিৎসক হইত, চিত্রকর হইবার সাধ তাহার হয় ত অতি প্রবল হইল । 
যদিও এরূপ প্রবৃত্তি সচরাচর দেখা যায়, কিজ তাহা স্বাভাবিক নহে। বিশেষ 
কারণে প্রবৃত্তির এরূপ ভ্রম ঘটিয়া থাকে ; প্রশংস।প্রিয়তা অনেক সময় এ ভ্রাস্তির 
হেতু বলিয়া বোধ হয়। কোন স্থকঠ গায়ক আবাল বৃদ্ধের বিশেষ প্রশংসাভাজ্জন 
হইল দেখিয়া, কেত গায়ক হইতে সাধ করিল ॥ হয় ত সেই ব্াক্তি শশ্ঠ ব্যবসায় 
অবলম্বন করিলে সেইরূপ প্রশংসার পাত্র হইতে পারিত ; কিন্তু সে ব্যবসায়ে 
প্রশংসিত ব্যক্তি কেহ তাহার চক্ষে পড়িল না বলিয়াই ভ্রদবশতা; গায়ক হইতে 
, তাহার চেষ্টা হইল । 

স্বন্জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া আপন আপন ক্ষমতা উপযোগী বৃত্তি অব- 
ল্বন করিবার পক্ষে ইদানীং এক বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিম়াছে । (University) 
উভনিভার্(সটি তাহ। ঘটাইম়াছেন । বিশ্ববিগ্যালয় লিক বিধানদ্বারা ভানাইয়়াছেন 
যে, নানা শাও্র তুল্যানুতুল্যর্পপে শিখিতে- হইবে, যে তাহা না পারিবে, 
তাহাকে একেবারেই কিছুই শিখিতে দিব না। ইউনিভারসিটিতে প্রবেশ 
করিতেও দিব না; সে যদি তথাপি এদেশে থাকে, তাহাকে মুখ” করিয়া রাখিব । 
সে ব্যক্তি প্রতিতাশালী হইলেও, তাহাকে কিছুই শিখিতে দিব না; রাজ্কার্ষ্যে 
বঞ্চিত করিব, তাহার উন্নতির ব্যাঘাত দিব। কাজেই অনেক বুদ্ধিমান্কে যুর্খ 
হইয়া থাকিতে হইতেছে । যাহার সকল বিষয়ে কিছু কিছু বুদ্ধি আছে, কোন্‌ 
বিষয়ে তাহার বিশেষ বুদ্ধি লা থাকিলেও, সে বাক্তি বিস্কোপাহ্ধনে অধিকারী বলিয়া 
গৃহীত হইতেছে ; কিন্তু যাহার বিষল্পবিশেষে অসাধারণ বুদ্ধি আছে, কিন্ত সকল 
বিষয়ে সমান প্রবৃত্তি নাই, তাহাকে অনধিকারী বলিয়া তাহার শিক্ষার দ্বার রুব্ধ করা 
হইতেছে । ঘে র্যক্তি রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ হইয়া দেশের হিতসাধন করিতেন, 
তিনি সাহিত্যের শ্লোক শিখিতে অমনোযোগী বলিয়া ভাহাকে রসায়ন শাস্ত্র শিথিতে 
বঞ্চিত করা হইতেছে । যিনি সাহিত্যে চিরম্মরসীয় হইতেন, তিনি জমি জরীপ 
করিতে পারেন লা বলিয়া, তাহার সাহিত্যশিক্ষার পথত্রাধ করা হইতেছে । 
শিক্ষাদানের এরূপ পক্ষপাতিত্ব পঁচিশ বৎসর হুইল আরশ হইয়াছে, কিন্ত এ 
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পক্ষম্পাতিত্ব ছার! দেশের কি বিশেষ ইষ্ট-সাধন হইয়াছে, তাহা অগ্াপি স্পষ্ট জান! 
যায় লাই । যাহা হইয়াছে, অপক্ষপাতী শিক্ষাদানে তাহা বে কোন মতে হইত ' ন! 
এমতও লক্ষণ পাওয়া যায় না। এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অনেকে বি, এ, 
অনেকে এম, এ, উপাধিলাভ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহার। কোন বিষয়ে যে বিখ্যাত- 
নাম! হইয়াছেন, এমত আমরা শুনি লাই। সকলেই দশকর্শ্বা হইয়াছেন এইমাত্র 
শ্বুলা যায়, বরং তাহাদের অধিকাংশই মধ্যবিধ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন । 
বোধ হয় নানা বিহয় তাহাদের শিখিতে হয় বলিয়া, কোন বিষয় বিশেষ 
করিয়া তাহারা শিখিতে পারেন লাই; কাজেই থ্যাতিমান্ও হন নাই। 
নাল। শান্তর অল্র অল্প শিক্ষা ভাল, কি এক শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা ভাল ; এ বিচার 
করিবার নিমিত্ত আনরা। এ কথা তুলি লাই। আমরা এইমাত্র বলিতেছি 
যে, এক বিষয়ে কে!ন বাক্তির যদি বিশেষ বুদ্ধি বা প্রতিতা থাকে, তাহার 
সেই বিশেষ বুদ্ধির স্রূত্তি তইবার পক্ষে আমাদের ইউনিভারসিটি নিতান্ত 
বিরোধী, এতদূর পধ্যন্ত বিরোধী যে, পাছে সে ব্যক্তি কোনরূপে আস্তশক্তি 
অনুযায়ী শিক্ষা পায়. এই আশঙ্কায় সকল কালেজের দ্বার কুদ্ধ কর! 
হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, যদি সে ব্যক্তি স্বচে্টায় আপনার উন্নতি 
সাধন করিতে যায়, ইউনিভারসিটি যেন বিমাতার ন্যায় তাহার উল্লতির পন্থা 
রোধ কপ্রেন । বিমাতা যদি শুনেন, ওকালতিতে তাহার বিশেষ অধিকার 
হইয়াছে, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার চুল ধরিয়া বলেন, “তুমি আমার লও, 
কাজেই তোমার উন্নতি নাই, -তুমি আপনার চেষ্টা করিতে পাইবে না, 
আমার বাছাদের অন্সের ব্যাঘাভ দিতে পাইবে লা, তোমায় আমি উকিল হইতে 
দিব না 1” হয় ত বিশ্ববিদ্ভালয়ের এরূপ ব্যবহার সাধারণের পক্ষে অঙ্গলকর ; 
কিন্তু ব্যক্তিবিশেধের উন্নতিপক্ষে অনিষ্টকর । আমরা তাহাই বলিতেছিলাম যে, 
আপন ক্ষমতোপযোগী বৃত্তি অবলম্বন পক্ষে নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে । 
ধাহারা জানেন যে আমাদের কলিকাতা ইউনিভাত্রসিটি বিলাতের লগুন 
ইউনিভারসিটির অন্থকরণ, তাহারা মনে করিতে পারেন আমরা যাহা বলিতেছি 
বাস্তবিক তাহা সত্য হইলে লণ্ডন ইউনিভারসিটির অন্য নিয়ম হুইত। 
বিলাতে বে পদ্ধতি ভাল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে বাঙ্গালায় তাহা মন্দ কেশ 
হইবে ? কিন্তু ভাহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি এ বিষম্ম বিশেষ আলোচনা 
করিরা দেখেন তাহা হইলে বুঝিবেন ইংরেজদের বুদ্ধি বহুমুখী, নান! শান শিক্ষা 
করা তাহাদের পক্ষে অতি সহজ । কেবল সাহিত্য আর শুভচ্করী অন্ক আমা 
পুরুধান্থুক্রুবে শিখিয়া আসিয়াছি কিন্তু ইংরাজের! নান! শাস্ত্র অনেক পুরুষ অবধি 
আলোচনা করিতেছেন তাহাদের পক্ষে নানা শাস্ত্র শিক্ষা বৈজ্দিক কারণৈ সহজ, 
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আমাদের পক্ষে তাহা তত নহে, কিছু পুরুষ পরে সহজ্র হইতে পারে আপাততঃ 
নহে । লণ্ডন ইউনিভারসিটির শিক্ষিত দাহেবেরা সকল বিষয়ে মদ্রবুদ, চৌকস, 
চালাক, আমাদের সেইরূপ কশ্মঠ করিবার নিমিত্ত লণ্ডন ইউনিভারসিটির অনুকরণ 
এখানে স্থাপন করা হইয়াছে । আমাদের পণ্ডিত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা 
ইউনিভারসিটি হয় নাই । সেই জন্য বাহার! পণ্ডিত হইতে পারিতেল তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ শিক্ষায় বঞ্চিত হইতেছেন । বিলাতে এ ভুল সংশোধিত হইবার অন 
উপায় আছে । আমাদের মোটে একটী ইউনিভারসিটি তাহাতে প্রবেশ করিতে 
না পারিলে কোন কালেজে অধ্যয়নের উপায় নাই । 

উন্নতির বিরোধী আর এক বিশেষ কারণ আছে-_নিস্পুহতা । আকাঙ্খা- 
শৃহ্ঃ হওয়া প্রশংসার বিষয় বটে; কিন্ত উন্নতি সম্বন্ধে নহে । আকাম্ধণ। না 
থাকিলে বিশেষ চেষ্টা হয় না। উন্নতির ইচ্ছা অনেকের আছে সত্য, কিন্তু সে 
ইচ্ছা বিশেষ প্রবল নহে 1 নিআ নিম্ব অবস্থায় নিতান্ত অসস্থ্ অল্প লোকে ; 
উন্নতি হইলে তাল হয়, তাহা না হইলেও ক্ষতি নাই ইঠা অনেকের মনোগত 
ভাব । তাহাদের চেই! বা উদ্যোগ কাত্রেই সানাহ্যন্ধপ হয়। তাহাই আমরা 


_এ প্রবন্ধের শিরোভাগে বলিয়াছি “অসন্ত্রোব, অতৃপ্তি, উন্নতির মৃলতিকি ৷” 


নীতিজ্ঞেরা আমাদের এ কথায় খড়গহস্ত হইবেন সন্দেহ নাই । কিন্ধু আমর! 
নীতি কথা বলি নাই, উন্নতির কথা বপিতেছি। তাহাদের আপন্তি থাকে, উন্নতির 
বিরুদ্ধে অত্র ধরুন । ব্যক্তি'বশেষের পক্ষে যে নিয়ন, সমাছের পক্ষেও সেই 
নিয়য় ; যেমন চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ .চলিবে বলিয়া বসিয়া থাকিলে, 
একপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি হয় না; অপর পক্ষে সমাজেরও উন্নতি হয় লা। 
যে সকল সমাজ বিশেষ উন্নত, সে সকল সমাজের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে 
দেখ! যায় অতৃপ্তই উন্নতির মুল । 

আর একটি কথা আছে । বর্তমান সময়ে যাহারা রাজ্রপদে থাকিয়া উন্নতির 
প্রার্থী হন, তাদের ইংরেজিতে বাকৃপটুতা আবশ্যক । ইংরেজেরা গুণগ্রাহী যতই 
ছউন, তাহারা বিদেশী, আমাদের দোষ গুপ বুঝা তাদের পক্ষে সহজ নহে। 
ভাহারা আপনা আপনি যতই সে বিষয়ে আস্ফালন করুন, আমরা জানি তাহাদের 
ভ্রান্তি হইয়া থাকে। একশত বৎসর অবধি তাহারা এই আগ্ফালন করিতেছেন ; 
কিন্তু অস্কাপি' কিছু বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহাই হউক, এক্ষণে 
দেখা যায় যে, তাহাদের নিজ ভাষায় আমরা বিশুদ্ধ ভাবে কথা কহিলে, দোষ 
গুপ বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, ভাষার গুণে বক্তার প্রতি গুাঁহাদের কতক 
আঁভ্ধা হয়, বিশেঘতঃ বিশুদ্ধ ইংরেজী শিখিতে পারিলে, *যে পরিমাণে অধ্যয়ন 
আবশ্যক, তাহাতে ইংরেজি ভাব অনেক শিক্ষা হয়। সহজেই তাহা কথায় বিন্যস্ত 
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হইয়া বাঙ্গালি ভাব গোপন করে । সঙ্গে সঙ্গে বক্তার দোহ৪ও ঢাকা পড়ে । , এই. 
জবস্ত ইদানীস্তন অনেক নীচপ্রবৃত্তির লোক ইংরেত্রীর গুণে উচ্চ পদাভিবিক্ত 
ছহতেছে। 

ইংরেন্ী আর এক কারশে বিশেষ করিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক । যে সকল 
“ব্যবহার আমাদের চক্ষে ভাল, ইংরেজের চক্ষে মন্দ, ইংরেজি জানিলে তাহ! বঙ্ছন 
ফরা যায়। হেট মস্তক নিন্পদৃষ্টি আমাদের চক্ষে নভ্রতার পরিচায়ক ; ইংরেজি 
চক্ষে তাহা অপরাধের চিহ্ট। আমাদের ব্যবহারামুক্ূপ যে ব্যক্তি সাহেবদিগের 
নিকট লআ্তা দেখাইল, সে একেবারে মজিল। এই সকল ব্যবহারের ও প্রথার 
তারতম্য জানিবার লিমিত্তও ইংরেঞ্রি বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক । 


এই স্থলে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা ন! বিলে, ভাল হয় লা। 
পরিচ্ছদ অনেক সময়ে উল্লতির সহায়তা করে ; আবার অনেক সময় বেরিতা সাধে, 
অতএব বুঝিয়া পরিচ্ছদ পর। আবশ্যক । আমরা সচরাচর বুঝি যে, পরিচ্ছদ ধন 
সম্পত্তির পড়িচায়ক । ইংরেজেরা তাহার অতিরিক্ত আর একটু বুঝেন । পরিচ্ছদ 
মানসিক বৃত্তির পরিচায়ক 7 কে অনার ব্যক্তি, কে আড়ম্বরের লোক, কাহার নীচ 
প্রবৃত্তি, কে শাদাসিদে পোক, তাহা পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহার! বিচার করেন, এ 
বিচার নিতান্ অসঙ্গত নহে ; অতএব পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি রাখা ভাল। 
বিশেষতঃ কতকগুলি ইদানীস্তন পরিচ্ছদ হইতে আমাদের কার্য পর্য্যন্ত অল্গুভব 
করিতে চাহেন । আনের। তাহাদের সম্মান করিতে গিয়াছি কি অপমান করিতে 
পিয়াছি, ভাহা গাহার। দূর হইতে আমাদের পোষাক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিম! 
খাকেন । যেখানে এতদূর অনুভব চলিতেছে, সেস্লে অবশ্য বলিতে হুইবে, 
পোষাক ভাল মন্দ ফল দিবার কতক মালিক হইয়! দাড়াইয়াছে । এক সময়ে 
আমরা দেখিয়াছি) জুতার দোষে একজনের অবনতি হইয়াছিল ; টুপিতে আর 
একজনের * সর্বনাশ করিয়াছিল, পয়সা দিয়া এ শত্রু কেন ঘরে আনিয়াছিলেন 
বলিয়া তিনি সর্ধদাই আক্ষেপ করিতেন । এ দেশের প্রচলিত কথা আছে বে 
“আবরুচি খানা পররুচি পেহেল্লা” এ পুরাতন কথা ভুলিবার প্রয়োজন কি? 
অন্তের যাহাতে বিরক্তি জন্মে এমত পরিচ্ছদ পরিয়া আপনার অনিষ্টসাধলের 
প্রয়োজন কি? সংসারে সকল ভার বহন করিয়া সামাস্ক এক পাগড়ির ভার যাহাদের 


অসহা বোধ হুয় তাহারা কাপুক্রব । আমর! তাহাদের অশ্রন্ধা করি। i 


